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উপনিষদ্সমূহের দার্শনিক তত্ত্ব 


এক 


কেবল ব্রন্ষের আবিক্ষার 


উপনিষদ্সমহের মূল ভাবনা হ'ল, প্রাতিভাসিক জীবনের সকল 
পরিবতন ৩ বৈচিজ্রের পশ্চাতে সবাতিরিভ্ত এক, একত্ব ও স্ষথিরতার 
ভাবনা £ ইহাই সকল ভারতীয় তত্ববিদ্যার কেন্দ্রস্থল, আমাদের অধ্যাত্ম 
অনুভূতির পরাকাষ্ডভা ও লক্ষ্য। আমাদের চারিদিককার প্রাতিভাসিক 
জগতের কাছে স্থবিরতা ও একত্বকে প্রথমে মনে হয় সম্পরণণ ভিন্নজাতীয় : 
এমন কিছু নেই যা চঞ্চল ও পরিবতনশীল নয়, এমন কিনব নেই যার 
প্রতিরূপ নেই, বিপরীত নেই, সুসমঞ্জস ও বিরোধপুণ অংশ নেই, আর 
সকল কিছুই তাদের আপেক্ষিক স্থান ও ব্তক্তি নিরন্তর পরিবর্তন ও পুন- 
বিন্যাস করছে। তবু যদি একটি বিষয় নিশ্চিত হয় তাহ'লে তা এই 
যে এই সকল পরিবর্তন ও গতির সমম্পটি একান্তই স্থির, নিদি্ট ও 
অপরিবর্তনশীল, আর এই সব বিভিন্ন জাতীয় সজীব ও নিজীব বিষয়- 
সম্হ মূলতঃ একজাতীয় ও এক। তা না হ'লে কিছুই স্থায়ী হ'ত না, 
তাছাড়া অস্তিত্বের মধ্যে কোন নিশ্চয়তা থাকত না। আর এই যে এক, 
স্থিরতা, অপরিবর্তনীয় নিদিম্টতা যুক্তি দাবী করে ও সাধারণ অভিজ্ঞতা 
নিদেশ করে তা ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে জানা যাচ্ছে বিক্তানের 
বিভিন্ন অনুসন্ধানের দ্বারা । ক্রমশঃই এই ধারণা দৃঢ় হচ্ছে, আর 
আমাদেরও তা থেকে নিস্তার নেই, যে যতই অংশশুলির পরিবর্তন ও 
স্থানান্তর হক না কেন এবং যতই না মনে হ'ক যে তারা ধ্বংস হচ্ছে 
তবু সমম্টি ও সমগ্র অপরিবতিত, অন্যন ও অক্ষয় থাকে; বিভিন্ন রূপ 
ও মিশ্রিত পদাখ যতই বহুল, পরিবতনশীল ও পরস্পরবিরুদ্ধ হাক না 
কেন, তবু মহান আশ্রয় এক, সরল ও স্থায়ী; স্বয়ং ম্বত্যুই সদ্বস্ত নয়, 
বরং এক অবভাস, কারণ যা মনে হয় ধবংস তা শুধু রূপান্তর ও পুন- 
জন্মের জন্য প্রস্ততি। বিজান তার নিজের আবিক্ষারের পর্ণ তাৎপয 
না উপলব্ধি করে থাকতে পারেঃ যে সব ন্যায়ান্গ ফলের দিকে তারা 
নিয়ে যায় সে সবকে অবিচলিতভাবে স্বীকার করতে সে হয়ত সঙ্কুচিত 
হয়ঃ আর যে সব মহান বিপরীত সত্য বর্তমানে তাদের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন 


৪ উপনিষদাবলী 


রয়েছে--যেমন এই বিস্ময়কর তথ্য যে শুধু মৃতাই অবভাস নয়, বরং 
জীবনও অবভাস এবং জীবন ও ম্বত্যুর অতীত এমন এক অবস্থা আছে 
যা উভয় অপেক্ষা আরো সত্য এবং সেজন্য আরো স্থায়ী-_সে যে সেই সব 
সত্যের দিকে অগ্রসর হওয়া থেকে দরে তা নিশ্চিত। কিন্তু যদিও বিজান 
এখনো তার লক্ষ্যের কথা স্বপ্নেও ভাবে না, তবু সে সেই পথেই পা দিয়েছে 
যেখান থেকে আর ফিরে আসা হয় না--এই দে পথ যা ধরে বেদান্ত 
আগেই চলেছে, তবে এক ভিন্ন স্তরের উপর। 

তাহ'লে এখানে এক মহান মৌলিক তথ্য পাওয়া গেল যার জন্য 
দশনের পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয়--সকল ভেদ পরিণত হয় একে; আর 
বিষয়সমৃহের পরিবর্তনের ভিতরে এবং ইহার দ্বারা প্রচ্ছন্ন এক অনিবচনীয়, 
অপরিবতনীয় কিছু আছে যা যুগপৎ সকল কিছুর আশ্রয় ও সমন্টি, 
যাকে কাল স্পর্শ করতে পারে না, গতি বিচলিত করতে অক্ষম আর কোন 
ভেদেই যার হ্রাস বা রদ্ধি তয় না আর এই আশ্রয় ও সমন্টি শাশ্বত 
কাল ধরে আছে এবং শাশ্বত কাল ব্যেপে থাকবে । ইহা এক মৌলিক 
তথ্য যার দিকে সকল ভাবনা যায়, অথচ সংকীর্ভাবে বিবেচনা করলে 
ইহা কি অতীব বিরুদ্ধভাবাপন্ন নয় £ কেন না অনন্ত পরিবর্তনের সমন্টি 
কেমন করে চিরকাল ধরে এক নিদিম্ট পরিমাণ হ'তে পারে যা কখনও 
র্ুদ্ধি বা শ্রাস পায়নি এবং কখনো রদ্ধি বা হাস পেতে পারে না? যে 
সমগ্রের প্রতি ক্ষদ্রতম অংশ নিরভ্তর পরিবতিত ও ধ্বংস হ'চ্ছে, সে সমগ্র 
কেমন করে নিদিষ্ট ও চিরস্থায়ী হ'তে পারে? যদি গতির এক বিভ্রান্তিকর 
ঘর্ণন থাকে, তাহ'লে তার ফল কেমন করে আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত, শুধু 
এখন নয় বা পরিণতি হিসাবে নয়--সম্পূর্ণ নিদিষ্ট হ'তে পারে? ইহা 
অসম্ভব, যদি না এমন কোন চালিকাশক্তি থাকে যার জন্য, প্রথম দৃষ্টিতে 
মনে হয় কাকারণসম্বন্ধের চিরন্তন শৃষ্বলার মধ্যে কোন স্থান নেই অথবা 
যদি না এ সমম্টি ও আশ্রয়ই একমান্র সদ্বস্ত হয় যা অক্ষয় এই কারণে 
মে ইহা কালের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, যা অবিভাজা, কারণ ইহা দেশের 
দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, যা অপরিবতনীয় কারণ ইহা কাধকারণ সম্বন্ধের দ্বারা 
সীমাবদ্ধ নয়--এক কথায় যা অনপেক্ষ ও বিশ্বাতীত এবং সেই কারণে 
চিরন্তন, অপরিবতনীয় ও অক্ষীয়মাণ। তাহ'লে গতি ও পরিবতন, ম্বৃত্য 
ও বিভাগ হবে পরম এক ও পরমাথসৎ-এর শুধু বিভিন্ন অস্থায়ী ঘটনা, 
চিহ্চ ও অবভাস--যে পরমাথসৎ এখনো পরস্ত অনিরূপিত এবং হয়ত 


উপনিষদ্সমূহের দার্শনিক তত্ব ৫ 


অনুপাখ্য “ইদম্* আর একমান্ত্র যা “আছে” । 

ভারতীয় কল্পনা তার সচেতন প্রয়াসের আদিপবেহই এরূপ এক 
সিদ্ধান্তের দিকে ফিরেছিল,.--অবশ্য প্রথমে অনিশ্চিতভাবে এবং বহু 
অন্ধ অন্ষেণ ও ভ্রম সহ। দুশামান জগতের বহুল চাঞ্চলো শস্বলা ও 
স্থিরতা আনে এমন কোন একত্বের অস্তিত্বের কথার চিস্তাতেই আয মনস্বীরা 
শুরু থেকে প্রবণ ছিলেন আর তাঁরা কম্ট করেই চেম্টা করেছিলেন এ 
একত্বের জান পেতে ইহার প্ররুতিতে অথবা হহার স্বরূপে । বিশ্বের 
যেসব জীবন্ত শক্তিকে তাঁরা বহুদিন প্রজা করেছিলেন, অথচ তাদের 
বহুত্বের মধ্যে সবদাই এক গ্রকোর ভাসমান কিন্তু স্থায়ী বোধের বোধ 
নিয়ে, সেসব শক্তি আরো সুম্ষম বিশ্লেষণের ফলে পরিণত হয়েছিল একটি 
মান্ত্র প্রতায়ে, একটি মাত্র শক্তিতে বা উপস্থিতিতে যা এক ও বিশ্বব্যাপী। 
তার পর প্রশ্ন হ'ল, এ শক্তি বা উপস্থিতি কি বৃদ্ধিযুত্তত না অ-বৃদ্ধিযুক্ত £ 
ভগবান না প্রতি £ সংশয়ের সহিত খগ্দে বলেছিল,“একমান্ত্র তিনিই 
জানেন, অথবা হয়ত তিনি জানেন না।” অথবা ইহা কি সম্ভব নয় 
যে, যে একত্ব বিভিন্ন ঘটনাকে একত্র বেধে রাখে ও শাসন করে এবং 
জগৎসমূহের বিবতন উদ্ঘাটিত করে তা প্ররুতই সেই বিষয় যাকে আমরা 
কাল বলি, কারণ প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের তিনটি আদি অবস্থার মধ্যে 
অর্থাৎ কাল, দেশ ও কাযকারণসম্বন্ধের মধো, কাল হ'ল কারকারণ- 
সম্বন্ধের ভাবনার প্রয়োজনীয় অংশ আর দেশের ভাবনা থেকেও ইহাকে 
বিচ্ছিন্ন করা একরূাপ সম্ভব নয়, তাছাড়া কাকারণসপ্বন্ধকে কালের 
ভাবনার পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় নাঠ অথবা ইহা যদি কাল না 
হয় তাহ'লে ইহা কি স্বভাব নয়, অর্থাৎ বিষয়সমূহের স্বরূপগত প্রকৃতি 
নয় যা বিবিধ অবস্থা ও রূপ গ্রহণ করে£ঠ অথবা বোধ হয় ইহা “যদৃচ্ছা” 
কোন অন্ধতত্ব অনন্ত পরীক্ষণের দ্বারা বিষয়সমৃহের মধ্য একা ও বিধান 
গড়ে তুলছে--তা-ও হ'তে পারে । অথবা যেহেতু চিরন্তন অনিশ্চয়তা 
থেকে চিরন্তন নিশ্চয়তা আসা সম্ভব নয়, ইহা কি নিয়তি" হতে পারে 
না, অর্থাৎ বিষয়সমূহের মধ্যে এমন এক নিদিষ্ট ও অপরিবতনীয় বিধান 
যার অধীন হ'য়ে এই জগৎ নিজেকে বিকশিত করে ঘটনাসমূহের এক 
পূর্ব-নিদিম্ট যাল্রাতে যা থেকে তার অন্যদিকে যাল্রা সম্ভব নয়£ঃ অথবা 
হয়ত বিষয়সমৃত্তের আদি আণবিক উৎসের মধো কতকগুলি ভূত আবিক্ষার 
করা সম্ভব যারা নিরন্তর ও অনন্ত যোগ বা বিনিময়ের দ্বারা বিশ্বকে 


৬ উপনিষদাবলী 


তার বিভিন্ন ক্রিয়াতে নিবিষ্ট রাখে % কিন্তু তা যদি হয়, তাহ'লে এই 
ভূতগুলির উত্পন্তি এমন কিছু থেকে হ'তে হবে যা তাদের উপর তাদের 
সত্তার বিধান আরোপ করে এবং উহা যোনি ছাড়া কি হ'তে পারে, - 
যে যোনি হ'ল আদি ও অবিনশ্বর জড়ের গভাশয়, সেই জৈবনিক যা 
বিশ্বকে গঠন করে ও যা থেকে ইহা গঠিত হয় £ আবার তবু বিষয়সমূহ 
সম্বন্ধে মন শেষ পযন্ত যে পরিকন্ত্রনাই স্থির করুক না কেন, তাতে সজীব 
প্রাণীর এই সব সচেতন, চিন্তাশীল ও জ্ঞাতা অহং-এর (পুরুষের ) জন্য 
কিছু স্তান করা চাই, কারণ এই সব পুরুষের বেলায় জ্ঞান ও মননই 
মনে হয় স্বরূপপত আত্মা আর তাদের বিহনে বোধ করা যায় ও জানা 
যায় এমন সব বিষয়ের এই জগতকে বোধ করা ও জানা সম্ভব হত না-- 
আর যদি তাদের বোধ করা ও জানা না হয় তাহ'লে ইহা কি সম্ভব 
নয় যে তাদের বাতিরেকে তারা এমন কি থাকতেও পারত না £ 

এই সব সেই অন্তহীন কল্পনার সব আবর্ত, যাদের মধ্যে প্রাচীন 
আয মনস্বীরা আন্দোলিত ও বিভ্রান্ত হ'য়ে দাঁড়াবার এমন কোন দৃঢ় 
ভূমি, কোন নিদিষ্ট সূত্রের সন্ধান করেছিলেন যাতে তাঁরা অন্ধের দ্বারা 
চালিত হোচট খাওয়া অন্ধের মত আঘাত পাওয়া থেকে পরিন্রাণ পান। 
অবভাসসমূহের উৎ্পীড়ন থেকে নিজেদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যে তাদের 
প্রথম প্রয়াস হয়েছিল সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা যা প্রাচীন প্রাগৃ-এতি- 
হাসিক মনীযীশ্রেষ্ঠ কপিল মানবজাতির জন্য নিদিষ্ট করেছিলেন; 
ইহাকেই বলা হয় সাংখোর পদ্ধতি অথাৎ পরিসংখ্যানের বিধান। কপিলের 
পদ্ধতিতে ছিল শুদ্ধ বিচারশীল যুক্তিশক্তির দ্বারা নির্দেশ আর ইহার যে 
নামকরণ হয়েছিল তা তার অন্যতম প্রধান বিধি থেকে অথাৎ পরি- 
সংখ্যান ও সাধারণ ধর্ম নিধারণের বিধান থেকে । স্পম্টতঃ দৃশ্যমান 
বিষয়সমূহ থেকে যে অবাবহিত বিষয়ান্তগত সত্যগুলি তাঁরা প্রভেদ করতে 
অথবা অনুমান করতে পেরেছিলেন প্রথমে সেইগুলি তাঁরা গণনা করেছিলেন 
এবং সে সব থেকে তাদের সাধারণ ধর্ম নিধারণের দ্বারা তারা এমন 
আরো অল্পসংখাক দৃরবতী বিষয়ান্তগত সত্য লাভ করেছিলেন যাদের 
শুধু বিভিন্ন অবস্থা হ'ল অবাবহিত সত্যগ্তলি। ইহার পর এইসব দৃরবতী 
বিষয়ান্তগত সত্যগুলি গণনা ক'রে তাঁরা সামানা ধর্ম নিধারণের দ্বারা 
সমথথ হয়েছিলেন সেগুলিকে অতি অল্পসংখাক অন্তিম বিষয়ান্তর্গত সত্যে 
হ্রাস করতে; ইহারাই উন্নত সাংখ্যদশনের বিভিন্ন তত্ব (আক্ষরিক অথে 


উপনিষদসমহের দার্শনিক তত্ব ৭ 


তৎ-ত্ব)। আর কিছু নিশ্চয়তার সহিত এই তত্বগুলিকে একবার গণনা 
করা হ'লে আরো এক ধাপ এগিয়ে সাধারণ ধম নিধারণ করা কি সম্ভব 
ছিল না? সাংখ্য এইভাবেই সাধারণ ধর্ম নিধারণ ক'রে এই পরম ও 
অন্তিম নির্ধারণের দ্বারা এমন এক সর্বশেষ ধাপে উপনীত হয়েছিল যার 
উপর ইহা অপরের সহায় বিনা নিজের শক্তিতেই নিরাপদভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হ'তে সক্ষম হ'য়েছিল। শ্হাই হ'ল প্রকৃতি নামক পরম তত্ব, ইহাই 
জড়ের একমান্ নিত্য অবিনশ্বর তত্ব ও উৎস যা নিরন্তর পরিণামের দ্বারা 
যুগ যুগ ধরে বাহিরে প্রকাশ করে বিষয়সমহের অন্তহীন দশা এবং 
তা কার লাভের জনাঃ নিশ্চয়ই সেই সব সচেতন জাতা ও অনুভবকারী 
অহং-এর, অগণিত সাক্ষীর জন্য যারা স্থল জড়ের পরিবেম্টনকারী মাধাম 
দ্বারা বিচ্ছিন্ন হ'য়ে প্রতোকে নিজস্ব যুক্তিশীল ও অনুভবশীল মনোদেশের 
ভিতর চিরকাল আসীন থাকে বিশ্ব নাট্যাগারে দ্রম্টারূপে ! সাংখোর 
চিন্তায় তা হবে চিরকাল ধরে, কারণ যদিও পুরুষদের প্রাচীর অনবরতই 
ভেঙে যাচ্ছে ও নতন তৈরী হচ্ছে এবং তাদের অধিরুত দেশ কখনো 
বরাবর এক থাকে না, তবু তারা মনে করে যে তারা প্রক্লাতি অপেক্ষা 
কম নিত্য ও অবিনশ্বর নয়। 

তাহ'লে ইহাই হ'ল নিরূপিত দার্শনিক জ্ঞানের বিস্তীর্ণ নিদিষ্ট সরোবর 
যার মধো সাংখ্যের পদ্ধতি অথাৎ বিভিন্ন নিদিল্ট নীতি অনুযায়ী শুদ্ধ 
বৃদ্ধিগত যুক্তিধারা প্রাচীন ভারতের মনকে নিয়ে গেছল। অবশ্য এই 
জলাধার থেকে শাখা প্রশাখা, কুন্রিম খালের অভাব ছিল না। কেহ কেহ 
সেই অগণিত সাক্ষীদের একটিমাত্র সাক্ষীতে পরিণত ক'রে উপনীত 
হয়েছিল ভগবান ও নিসর্গের (01010), পুরুষ ও প্রকৃতির, 
চিৎ-পূরুষ ও জড়ের, অহং ও অনহং-এর দ্বৈত ভাবনায়। অন্য যারা 
আরো মৌলিক তারা প্ররুতিকে দেখেছিল পুরুষেরই স্রম্টি, ছায়া বা অবস্থা 
হিসাবে যার ফলে শুধ ভগবানই রইলেন আধ্যাত্মিক বা আদশ বিষয় আর 
জড়ীয় বা বাস্তব বিষয় অন্তভূন্ত হ'য়ে বাদ পড়ে গেল। বিপরীত দিকেও 
সমাধানের চেস্টা হ'য়েছিলঃ কারণ কেহ কেহ সচেতন পুরুষকেই বাদ 
দিল শুধু অবভাস বলে; অনেকে আবার মনে হয় ভেবেছিল যে প্রতি 

১ ইহা লক্ষণীয় যে এখানে জড়ের অথথ শুধু সেই স্বুল জড় নয় যার সহিত 
পাশ্চাত্ত্য বিক্তানের পংস্রব, ইহার অথ সক্ষম জড়ও, সেই উপাদান যাতে মনন ও 
অনুভবের ক্রিয়া এবং সেই কারণ জড়ও যাতে জিজীবিষার বিভিন্ন মৌলিক ক্রিয়া 
সম্পাদিত হয়। 


৮ উপনিধদাবলী 


পূরুষ হ'ল চেতনার পরপর অভিঘাতের এক শ্রেণী মাত্র আর তাদাত্মের 
যে দৃঢ় বোধ তা ভ্রান্তির অতিরিক্ত কিছু নয় আর ইহার কারণ হ'ল 
অভিঘাতগুলির অবিচ্ছিন্ন অনুবতন। মাদ চেতনার এই অভিঘাতগুলি 
বিবর্তনের বহুল চাঞ্চল্যের মাঝে প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবতন থেকে মস্তিষ্ষের 
উপর বহন করা হয় তাহ'লে চেতনা হল প্রকৃতিরই বহু সংজার মধ্যে 
অন্যতম যার ফলে শুধু প্রকৃতিই একমান্ত্র সদ্-বস্ত, জড়ীয় বা প্ররুত 
বিষয় আর আধ্যাত্মিক বা আদর্শ বিষয় তার মধ্যে অন্তভূক্ত হ'য়ে বাদ 
পড়ে যায় । কিন্তু অনেকের মতো যদি আমরা বলি যে প্ররুতি যে পুরুষ- 
দের বোধ থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অন্তিম সদ্বন্ত তা নয় আর তবু ইন্দ্রিয় 
সংবিতের পরপর তরঙ্গের দ্বারা সৃষ্ট তাদাত্ম্যের মিথ্যা ধারণার মত প্রয়োগ 
করি তাহ'লে আমরা উপনীত হই প্রাচীন ভারতীয় শুন্যবাদীদের অসম্ভব 
ও জত্যাভাসময় মতে যার যুক্তি অদ্ভুত আত্মনাশের দ্বারা উপনীত হ'ল 
এই মতে যে শনাতাই সকল অস্তিত্বের আদি ও অন্ত, এমনকি ইহাই 
তার উপাদান ও সত্যতা । আর একটি তৃতীয় দিক ছিল যাতে চিন্তাধারা 
বেদান্তের অনুকূল হওয়ায় বেদান্তের দ্বারে উপনীত হয়েছিল; কারণ 
ইহাও এক সম্ভবপর কল্পনা যে প্ররুতি ও পুরুষ, উভয়ই সম্পূর্ণ সত্য 
অথচ অন্তিমে ইহারা পরস্পরের বিভিন্ন দিক বা অবস্থা নয়, এবং সেজন্য 
শেষ পর্যন্ত তারা হ'ল তাদের অপেক্ষা পরতর এক একত্বের বিভিন্ন দিক 
বা অবস্থা। কিন্তু এই সব কল্পনা প্রথমদৃষ্টিতে গ্রহণীয় বা অপূর্ণ হ'ক, 
ন্যায়ান্গ অথবা সত্যভাসময় হ'ক, ইহারা কিন্তু শুধু কল্পনাইঃ কোন 
দৃম্ট তথ্যে অথবা বিশ্বাসযোগ্য অনুভূতিতে ইহাদের ভিত্তি ছিল না। মনে 
হয় দুটি নিশ্চিত বিষয় পাওয়া গেছল, প্রকৃতি প্রমাণিত হ'ল দৃশ্যমান 
অস্তিত্বের সূন্ষম বিশ্লেষণের দ্বারা; ইহাই ছিল দৃশ্যমান জগতের ভিত্তি 
কারণ আদি জড়ের এক আশ্রয় ব্যতীত এই জগতের কোন ব্যাখ্যা সম্ভবপর 
হয়নি আর এই আশ্রয়ে মোলিক একত্ব ও অবিনশ্বরতা না থাকলে, জগৎ 
তা হ'তে পারত না যা তাকে পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, যেমন ইহা বিভিন্ন 
নিদিষ্ট বিধানের অধীন এবং স্প্টতঃই তার যোগফল ও সারে অপরি- 
বর্তনীয়। অপর পক্ষে পুরুষসমূহ প্রমাণিত হল জীবনের মধ্যে অথবা 
মৃত্যুর পর ব্যম্টিত্ব ও তাদাত্যের বোধের চিরস্তন দুততার দ্বারা এবং 

১ ভারতবষে মতুর পর মানবীয় ব্যজিতত্বের স্থায়িত্ব সবদাই এক বিবাদাতীত ও 
প্রমাণিত তথ্য; ইহার সম্বন্ধে চাবাকের অস্থীকৃতিকে অযৌক্তিক ও ইচ্ছারুত নিবৃদ্ধিতা 


উপনিষদসমূহের দার্শনিক তত্ব ৯ 


প্রকৃতির ক্রিয়াবলীর জন্য এক অনুভবকারী কারণের আবশ্যাকতার দ্বারা । 
তারা হ'ল গ্রহিষ্ণ ও চিন্তাশীল অহং যাদের চেতনার আয়তনের মধ্যে 
প্রকৃতি তাদের সান্নিধোর দ্বারা স্বজনশীল ক্রিয়ায় প্রণোদিত হ'য়ে তার 
দুশামান বিবতনের দীর্ঘ নাটক অভিনয় করেছিল। 

কিন্তু ইতিমধ্যে প্রাীন ভারতবর্ষের খষিরা আধ্যান্মিক শিক্ষা ও 
শরীর জয়ের পরীক্ষণে ও প্রয়াসে এমন এক আবিষ্ষারকে সুষ্ঠ করেছিলেন 
যা মানব জানের ভবিষ্যতের নিকট তার গুরুত্বে নিউটন ও গালিলিও-এর 
সব ভবিষাৎবাণীকে খব করে: এমনকি বিজ্ঞানে আরোহ ও পরীক্ষণ- 
মূলক পদ্ধতির আবিক্ষারও ইহা অপেক্ষা বেশী গুরুত্রপূর্ণ হয়নি, কারণ 
তাঁরা আবিক্ষার করেছিলেন যোগপদ্ধতি তার সবশেষ সব প্রণালী পযন্ত 
এবং যোগপদ্ধতির দ্বারা তাঁরা উঠেছিলেন তিনটি চরম উপলব্ধিতে। প্রথম 
তাঁরা তথ্য হিসাবে বিষয়সমহের পরিবতনধারা ও বহুলত্বের নীচে এমন 
এক পরম একা ও অপরিবতনীয় স্থিরতায় আস্তত্ব উপলব্ধি করেছিলেন 
যা এ পর্যস্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে শুধু এক আবশ্যকীয় মত, এক অনিবার্ষ 
সামান্য করণ হিসাবে । তারা জানতে পেরেছিলেন যে ইহাই একমান্র 
সদ্বস্ত আর সকল দৃশামান বিষয় শুধু তার অবভাস ও প্রতিভাস; তারা 
আরো জেনেছিলেন যে ইহাই সকল বিষয়ের প্রকৃত আত্মা এবং দৃশ্যমান 
বিষয়গুলি শুধু ইহার বিভিন্ন পোষাক ও ভূষণ। তাঁরা এই জ্ঞান লাভ 
করেছিলেন যে ইহাই অনপেক্ষ ও বিশ্বোতীর্ণ এবং মেহেত ইহা অনপেক্ষ 
ও বিশ্বোতীণ, সেহেতু ইহা নিতা, অপরিবতনীয়, তারতমোর অতীত ও 
অবিভাজ্য। আর কল্পনার অতীত প্রগতির দিকে পিছনে তাকিয়ে তারা 
দেখেছিলেন যে শুদ্ধ বৃদ্ধিগত যৃত্তিধারা বলে তাঁরা যে লক্ষ্যে পৌছতে 
পারতেন, ইহহাও দেই লক্ষ্য। কারণ যা কালের অন্তর্গত তার জন্ম ও 
নাশ ধুব;ঃ কিন্ত বিষয়সমহের গ্রক্য ও স্কিরতা নিত্য এবং সেজন্য ইহা 
কালের অতীত হবেই। যা দেশের অন্তগত তার র্দ্ধি ও হ্রাস, অংশ ও 
সম্বন্ধ থাকবেই কিন্তু বিষয়সমূহের এঁক্য ও স্থিরতা তারতমোর অতীত 
এবং সেজনা ইহার বৃদ্ধি সম্ভব নয়, ইহা তার বিভিন্ন অংশের পরিবতন- 
শীলতার অনধীন, ও তাদের বিভিন্ন সম্বন্ধের তারতম্যের স্পশমুক্ত এবং 
সেজন্য দেশাতীত হবেই; আর ইহা যদি দেশাতীত তয়, তাত'লে বস্তুতঃ 
বলে অবড়া করা হ'ত। কিন্তু ইভা মনে রাখা উচিত যে ভারতীয় মানসে মবৃতার 
পর স্থায়িত্ব বলতে যে অমরত্ব বোঝাবেই তা নয় + ইহা শুধু তার অনুকূলে এক 
দূত সম্ভাখনা আমে । 


১০ উপনিষদাবলী 


ইহার কোন অংশ থাকা সম্ভব নয় কারণ দেশ হ'ল জড়ীয় বিভাজ্যতার 
অবস্থা; সতরাং মৃত্যুর মত বিভাজ্যতাও অবভাস হ'তে বাধ্য, ইহা কোন 
সদ্বন্ত্ নয়। সবশেষ, যা কার্ধকারণ সম্বন্ধের অধীন তা নিশ্চয়ই পরি- 
বর্তনশীল হবে; কিন্তু বিষয়সমূহের এঁক্য ও স্থিরতা অপরিবর্তনীয়, বহু 
যুগ পূবেও ইহা যেমন ছিল তেমনই ইহা এখনো আছে এবং ইহার পর 
যুগ যুগ ধরে তেমনই থাকবে এবং সেজন্য ইহাকে কার্ধকারণসম্বন্ধের 
অতীত হ'তে হবেই। 

তাহ'লে যোগের মাধ্যমে ইহাই হ'ল প্রথম উপলব্ধি, “নিত্যোহ- 
নিত্যানাম"* বহু অনিত্যের মধ্যে এক নিত্য । 

সেই সঙ্গে তাঁরা আর একটি সতা উপলব্ধি করেছিলেন--এক আশ্চর্য- 
জনক সত্য; তাঁরা দেখেছিলেন যে বিঘস্পসমহের বিশ্বাতীত অনপেক্ষ 
আত্মাই আবার সকল প্রাণীর আত্মা, জড়ীয় স্তরে পৃথিবীর উপর শ্রেষ্ঠ 
প্রাণী যে মানুষ, তারও আত্মা। দেখা গেল যে বিষয়সমহের আপাত 
অচেতন উৎস, প্রকৃতিও মা, পুরুষ অর্থাৎ মানবের মাঝে যে সচেতন 
অহং সাংখাকে বিম্ত ও বিফল করেছিল তা-ও ঠিক তাই; অন্য 
সব কিছুর মতো প্রকৃতির অচেতনতা এক অবভাস বলে প্রমাণিত হ'ল, 
ইহা কোন সদ্বস্ত নয়, কারণ যোগীর দৃষ্টিতে অচেতন রূপের পশ্চাতে 
যে সচেতন প্রজ্ঞা কমরত তা তভ্বলভ্তভাবে স্বয়ং-প্রকাশিত। 

তাহ'লে ইহাই হ'ল যোগের মাধামে দ্বিতীয় উপলব্ধি, “চেতনশ্চেতনা- 
নাম্‌” বহু চেতনার মধ্যে এক চেতনা । 

সবশেষ, এই দুটি উপলব্ধির মূলে একটি ততীয় উপলব্ধি ছিল যা 
আমাদের জাতির পক্ষে সবাপেক্ষা গুরুত্বপর্ণ-_এই উপলব্ধি যে ব্যম্টি 
মানবের মাঝে বিশ্বোতীণণ আত্মা বিশ্বের মধাস্থ বিশ্বোতীর্ণ আত্মার মতোই 
সম্পণ কারণ এই দুই অভিম্নভাবে এক$। কেননা বিশ্বোর্তীণ অবিভাজ্য 
আর পথক বন্টিত্বের বোধ সেই সব মৌলিক অবভাসের অন্যতমমান্র্ 
যাদের উপর দৃশ্যমান অস্তিত্বের অভিব্যক্তি চিরন্তন নির্ভরশীল। এই 
প্রকারে যে পরমাথসৎ অন্যথায় জানের অতীত তা জানার যোগ্য হয়ে 
ওঠে + আর যে বানক্তি তার সমগ্র আত্মাকে জানে সে সমগ্র বিশ্বকে জানে। 
এই বিশাল সত্া আমাদের জনা সযত্বে রক্ষিত আছে বেদান্তের দুটি বিখ্যাত 
সত্রে--সোহহম্‌” তিনিই আমি' এবং “অহম্‌ ব্রক্মাফিম আমি ব্রহ্ম, সনাতন। 

বিশাল স্তম্ভের মতো--নিত্যোহুনিত্যানাম চেতনশ্চেতনানাম', সোহহম,, 


উপনিষদ্সম্হের দার্শনিক তন্তব ১১ 


“অহমূ ব্রহ্মাস্মি'--এই চারিটি মহান্‌ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে উপ- 
নিষদের সমুন্নত দর্শন তার শীর্ষ উত্তোলন করেছিল দুরবতাঁ সব তারকার 
মাঝে। 


দুই 
অনপেক্ষ ব্রন্মের স্বরূপ 


এই চারটি মহান জ্যোতিস্তস্তের আলোকে দেখা হ'লে উপনিষদগুলির 
বিভিন্ন উক্তি একটি সুষ্ঠ স্সঙ্গতির মধ্যে সজ্জিত হ'য়ে পড়ে। ম্যাক্স- 
মূলারের মতো ইউরোপীয় পঙ্ডিতরা এই সব শ্রুতির মধ্যে দেখেছিলেন 
রাশি রাশি বিরচ্ধ ভাবনা যেখানে মহান বিষয়ের সংঘর্ষ হ'চ্ছে শিশুসুলভ 
বিষয়ের সহিত, গম্ভীর বিষয় বন্ধর মতো বিচরণ করে হাস্যকর বিষয়ের 
সহিত, অতীব তুচ্ছ অকিঞ্চিতকর বিষয় অবস্থান করে সবাপেক্ষা বিরল 
ও গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক বোধির সহিত এবং সেজন্য তাঁরা বলেছেন যে 
ইহারা হ'ল শিশু মানবজাতির প্রলাপ; পাশ্চাত্য মতে আরণ্যকের 
মহান্‌ খষিরা ছিলেন অনুপ্রাণিত শিশু, প্রতিভাসম্পনন নিবোধ। কিন্তু 
এই মতের যা প্রকৃতি তাতেই ইহা সন্দেহজনক । যে ব্যক্তিরা অন্তিম 
ও সবাপেক্ষা দুরূহ বৃদ্ধিগত সমস্যাগুলি এরূপ দক্ষতা, যথার্থতা ও অন্ত- 
দৃষ্টির সহিত আলোচনা করেছেন তাঁরা যে এমন সব বিষয়ে শুধু নিবোধ 
প্রলাপ বলবেন যাতে আরো নিশ্ন শক্তির ব্যবহার প্রয়োজন তা সম্ভব 
নয়। এই আরো কম উন্নত ক্ষেত্রে তাদের উক্তি সত্য হ'তে পারে অথবা 
প্রমাদপূর্ণ হ'তে পারে কিন্তু হহা সঙ্গত ভাবেই স্বীকার করা যায় যে সেসব 
উক্তি তারা করেছিলেন তাদের সম্বন্ধ ও অথ সম্বন্ধে সম্পরণ স্পম্ট ভাবনা 
নিয়ে। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তগুলি যে সব পদ্ধতি দিয়ে 
পাওয়া গিয়েছে সে সব পদ্ধতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অপরিচিত বৃদ্ধির কাছে এই 
সব সিদ্ধান্ত এত উদ্ভট ও শিশুসুলভ মনে হবে যে তা কথায় প্রকাশ করা 
যায় না--এই সবকে শিশু মানবজাতির প্রলাপ মনে না হ'লেও মনে হবে 
যে ইহারা অন্ততঃ মানবজাতির বাধক্যজনিত মানসিক অবসন্নতা-প্রসৃত 
প্রলাপঃ অথচ এই সব উদ্ভট তুচ্ছ বিষয় যে সুনিরূপিত ও অকাটা সত্য 
তা দেখাবার জন্য প্রয়োজন শুধু সামান্য সঠিক জানের। 

আসল সত্য এই যে উপনিষদগ্লিতে যে কল্পনাত্মক ভাষা ও মাঝে 
মাঝে ষে প্রতীকের প্রয়োগ আছে তা সত্ত্বেও, সেগুলি তাদের সকল অংশে 
সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত, সঙ্গত ও জুসস্বপ্ধ। অবশ্য বৈচিন্রযপূর্ণ বিশ্বের নানাবিধ 
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অবস্থা উপেক্ষা করে এবং সকল বিষয়কে একটিমান্র সংক্তায় পরিণত 
করে সুসঙ্গতির একটি কুত্রিম ধারণা স্ৃন্টি করা ইহাদের কাজ ছিল না; 
কারণ ইহারা এমন কোন দার্শনিক গ্রন্থ নয় যার উদ্দেশ্য গাণিতিক 
আচ্ছিন্নতা অথবা জ্যামিতিক যথাথতা ও সুসঙ্গতি। ইহারা বিভিন্ন পর্য- 
বেক্ষণ ও আধ্যাত্মিক অনুভূতির এবং এইসব পযবেক্ষণ ও আধ্যাত্মিক 
অনুভূতি থেকে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও সামান্য ধর্ম নিরূপণের বিশাল ভাণ্ডার 
আর এইসব যখন বলা হয়েছিল তখন বিতকের জন্য কোন সাবধানতার 
দিকে মন দেওয়া হয়নি এবং ন্যায়ান্গ বিরুদ্ধতা এড়াবার জন্য কোন 
উদ্বেগ ছিল না । অথচ তাদের মধ্যে ছিল সকল যথাথ পর্যবেক্ষণ ও 
অকুল্রিম অনুভূতির সুসঙ্গতি। স্বভাবতঃই এবং কোন স্থির উদ্দেশা বিনাই 
ইহারা এমন এক মহান বিশ্বজনীন সতোর মধ্যে সুবিন্যস্ত হয়েছিল যা 
প্রসারিত হয়েছিল কিছু সংখ্যক ব্যাপক সাধারণ বিধানে আর এই সব 
বিধানের সাধারণ একমত্যের ভিতরে আবার অনন্ত বিশেষ তারতম্যের 
ও এমন কি অনিয়মেরও স্থান আছে। অন্য কথায় বলা যায় যে তাদের 
মধ্যে ন্যায়ান্গ সুসঙ্গতি অপেক্ষা বরং বৈজ্ঞানিক স্সঙ্গতিই বতমান। 
অবশ্য বাচনিক যুক্তিধারার সংকীর্ণ কারাগারে আবদ্ধ কঠোর 
নৈয়ায়িকের কাছে মনে হবে যে উপনিষদগ্ডলি প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে এক 
আদি ও মৌলিক অসঙ্গতির উপর। এই সব শ্রতিতে কতকগুলি অংশ 
আছে যাতে অতাধিক জোরের সহিত অনপেক্ষ ব্রন্মের অক্তেয়তার কথা 
বলা হয়েছে। সৃস্পম্ট ভাবে বলা হয়েছে যে মন বা বিভিন্ন ইন্দ্রিয় কিছুই 
ব্রন্মে উপনীত হ'তে অক্ষম আর বাক্য বিফল হ'য়ে ফিরে আসে ইহাকে 
বর্ণনা করার প্রয়াস থেকে; আরো বলা হয়েছে যে আমরা পরমাথসৎ 
ও বিশ্বোতীর্ণকে তার সত্যতায় জানি না, তাছাড়া অপরের কাছে ইহার 
করে বাহির করতে অক্ষম; এমন কি ইহাও বলা হয় যে ইহার যথার্থ 
উপলক্ষণ সম্ভব একমান্ত্র নেতিবাচক ভাষায় আর নিদেশের জন্য প্রতি 
আহবানেই একমান্ত্র সত্যকার উত্তর হ'ল, “নেতি নেতি” ইহা তা নয়, ইহা 
তা নয়। ব্রহ্মকে নিদেশ করা যায় না, বর্ণনা করা যায় না বৃদ্ধিগততভাবে 
জানাও যায় না। তবু এই সব অংশ সত্ত্বেও উপনিষদগলি সর্বদাই ঘোষণা 
করে যে ব্রক্মই জানের একমান্ত্র সত্যকার বিষয় আর বাস্তবিকই সমগ্র 
শতিতে হয়ত নির্দেশ করার কোন প্রয়াস নেই তবে তাতে অন্ততঃ কিছু 
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প্রকারে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন ভাবনা, এমন কি বিস্তারিত ভাবনাও উপলক্ষিত 
ও উপস্থাপিত করার প্রয়াস করা হায়েছে। 

যে অসঙ্গতি আছে তা তত যথার্থ নয় যত আপাতপ্রতীয়মান। তার 
অন্তিম সত্যতায় ব্রহ্ম বিশ্বোভীর্ণ,ণ অনপেক্ষ ও অনন্তঃ কিন্তু ইন্ড্রিয়গুলি 
ও যে ধীশত্তিকে ইন্দ্রিয়গুলি উপকরণ জোগায় তা সান্তঃ বাক্যও ধী- 
শক্তির ন্যনতার দ্বারা সীমিত; সুতরাং ব্রন্ম তার স্বরূপে ধীশজ্ির নিকট 
অক্েয় হবেই আর বর্ণনা করার জন্য বাক্যের শক্তির অতীতও হবে,- 
অথচ তা শুধু ইহার অনন্ত সত্যতায়, তার বিভিন্ন পাদে বা অভিব্যক্তিতে নয়। 
অজেয়বাদী বৈজ্তানিকও বিশ্বাস করে যে মানুষের অজাত এবং সম্ভবতঃ 
অজ্ঞেয় এমন কোন মহান অন্তিম সদ্বস্ত অবশ্যই আছে যা থেকে এই 
বিশ্ব উদ্ভৃত এবং যার উপর সকল দৃশ্যমান বিষয় নির্ভরশীল, কিন্তু অেয়ত্ব 
সম্বন্ধে তার এই স্বীরুতি শুধু এই: পরম সত্তবেরে (275) অন্তিম স্বরূপে 
সীমিত, বিশ্বের মধ্যে ইহার প্রকাশ বা অভিব্যক্তিতে নয়। জড়ীয় বিশ্লেষণ 
অপেক্ষা আরো এক গভীর পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে উপনিষদ আধুনিক 
অজেয়বাদী অপেক্ষা তার জ্ঞানের পরিধি আরো বিস্তৃত করে অথচ 
পরিশেষে ইহারও মনোভাব প্রায় একই; তার পার্থক্য শুধু এই গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয়ে যে ইহা বলে যে পরব্রহ্ম সান্ত জানের ভাষায় প্রকাশের যোগ্য 
না হ'লেও ইহাকেও উপলব্ধি ও লাভ করা সম্ভব । 

ব্রন্মকে উপলব্ধি করার প্রথম রুহৎ পদক্ষেপ হ'ল তিনি দৃশ্যমান 
বিশ্বে যে ভাবে অভিব্যক্ত হ'য়েছেন সেইভাবে তাঁর সম্বন্ধে জানের দ্বারা 
উপলব্ধি করা; কারণ যদি ব্রহ্ম ছাড়া কোন সদ্বন্ত না থাকে, তাহ'লে 
যে দৃশ্যমান বিশ্ব স্পম্টতঃই স্থায়ী ও নিত্য কিছুর অভিব্যক্তি তা অবশ্যই 
ব্রক্মেরই অভিব্যক্তি হবে, অন্য কিছুর নয়, আর যদি আমরা ইহাকে সম্পূর্ণ- 
ভাবে জানি, তাহ'লে আমরা তাকে কিছু পরিমাণে ও কিছু প্রকারে জানি, 
অবশ্য অনপেক্ষ সন্মাত্র হিসাবে নয় তবে দৃশ্যমান অভিব্ক্তির অবস্থায় । 
কিন্ত যখন ইউরোপীয় বিজ্তান চেম্টা করে শ্তধু স্থল জড়ের ঘটনাবলী 
জানতে, তখন যোগী যায় আরো বেশী দূরে। সে বলে যে সে এমন 
এক সুন্ম জড়ের বিশ্ব আবিষ্কার করেছে যা স্কুলকে ভেদ ক'রে ও বেম্টন 
করে অবস্থিত; এই বিশ্ব যার মধ্যে চিৎ-পুরুষ নিদ্রার মধ্যে আংশিক- 
ভাবে ও অল্প সময়ের জন্য যায় এবং ম্বত্যুদ্ধারের মধ্য দিয়ে আরো সম্পূর্ণ- 
ভাবে ও আরো দীর্ঘ সময়ের জন্য যায়,--এই উৎস থেকেই সকল চিত্ত- 
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বৃত্তির উদ্ভব হয়ঃ আর যে সুন্ত্র এই বিশ্বকে স্থূল জড়ীয় জগতের সহিত 
সংযুক্ত করে তা পাওয়া যাবে প্রাণ ও মনের বিষয়ের মধ্যে। তার এই 
উক্তি সম্পূর্ণ নিশ্চয়াক্মক আর উপনিষদ ইহারই উপর ভিত্তি করে চলে 
যেন ইহা এক নিধারিত ও নিবিবাদ তথ্য যা শুধু আন্দাজ বা অনুমান 
বা কল্পনার সীমার সম্পূর্ণ অতীত। কিন্তু তবু সে আরো দূরে যায় এবং 
বলে যে কারণজড়ের আরো একটি তৃতীয় বিশ্ব আছে যা সুম্ষম ও জড়, 
এই উভয় বিশ্বকেই ভেদ ক'রে ও বেম্টন ক'রে আছে আর এই বিশ্ব 
যার মধ্যে চিৎপুরুষ নিদ্রা ও সমাধির সর্বাপেক্ষা গভীর ও অতলস্পশী 
অবস্থার মধ্যে যায় এবং আবার ম্বৃত্যুর পর মানুষের অবস্থার উজানে 
আরো এক দৃরবতী অবস্থায় যায়--এই উৎস থেকেই সকল বিষয়ের 
উৎপত্তি হয়। যদি আমরা উপনিষদ বুঝতে চাই তাহ'লে অন্ততঃ সাময়িক- 
ভাবেও আমাদের এই সব উক্তি স্বীকার করা দরকার যদিও এগুলি 
আমাদের কাছে বিস্ময়কর; কারণ ইহাদেরই উপর বেদান্তর সমগ্র 
সৌধ নিমিত। এই সব বিশের প্রতিটির মধ্যেই ব্রহ্ম নিজেকে অভিব্যক্ত 
করেন, কারণজড়ের বিশ্বের মধ্যে কারণ, আত্মা ও চিদাবেশকারী রূপে, 
যাকে কবির ভাষায় বলা হয় প্রাজ রাপে; সম্মম জড়ের বিশ্বের মধ্যে 
তিনি নিজেকে অভিব্যস্ত করেন ভ্রষ্টা, আত্মা ও আধার রূপে যাকে 
অভিহিত করা হয় হিরণ্যগর্ভ, প্রাণ ও রূপের হিরন্ময় গর্ভ, আর স্ুল 
জড়ের বিশ্বের মধ্যে শাস্তা, অধ্যক্ষ, আত্মা ও সহায়করূপে যাকে অভিহিত 
করা হয় বিরাট যিনি ভাস্বর ও পরাক্রান্ত। আর এই সব অভিব্যক্তি 
প্রতিটির মধ্যেই তাঁকে জানা ও উপলব্ধি করা যায় মানবের চিৎ-পুরুষ 
দ্বারা। 

যদি এই সব অসাধারণ উক্তিগুলির সত্যতা স্বীকার করা হয় তাহ'লে 
পরমাত্মা ও মানুষের মধ্যে কি সম্বন্ধ £ একথা সুনিশ্চিতভাধে বলা হয়েছে 
যে বিশ্বের মধ্যে বিশ্বোসতীরণণ আত্মা যা, মানুষের মাঝে বিশ্বোস্তীর্ণ আত্মাও 
ঠিক তাই এবং এই তাদাত্মই অনপেক্ষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে জানের একটি বড় 
চাবিকাঠি । তাহ'লে যেমন ব্রহ্ষের ভ্রিধা অভিব্যক্তির মধ্যে কিছু প্রভেদ 
স্চিত হয়, পরমার্থসৎ, ও মানুষী আত্মার মধ্যে কি এরূপ প্রভেদের 
কথা অবান্তর হ'য়ে পড়ে নাঃ একদিকে পরমাত্মা ও মানবাত্মার সম্পূর্ণ 
তাদাজ্ম্যের কথা বলা হচ্ছে একটি নিরাপিত ও অনুভূত তথ্য হিসাবে, 
অন্যদিকে রহত্তম প্রভেদের কথা বলা হয়েছে এক সমানই সুনিরাপিত 
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ও অনুভূত তথ্য হিসাবে; এই দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তির মধ্যে কোন 
মিল সম্ভব নয়। অথচ এই দুটিই তথা--ইহাই বেদান্তর উত্তর; তাদাত্ম্য 
হ'ল বিষয়সমুহের সত্যতার মধ্যে এক তথ্য আর প্রভেদ হ'ল বিষয়সমূহের 
অবভাসের মধ্যে, দৃশ্যমান ঘটনার জগতের মধ্যে এক তথ্যঃ কারণ দৃশ্য- 
মান বিষয়সমহ স্বরূপে অবভাস ছাড়া কিছ নয় আর ব্যম্টি আত্মা ও 
বিশ্বজনীন আত্মার মধো পার্থকাই সেই মৌলিক অবভাস যার জন্য বাকী 
সব সম্ভব হয়। ব্রন্ষের অভিব্যক্তি যতই এগিয়ে চলে, ততই এই প্রভেদ 
ব্রদ্ধি পায়। স্থূল জড়ের জগতে, ইহা সম্পর্ণ: এই প্রভেদ এত তীক্ষ যে 
জড়গত ইন্দ্রিয়পর সত্তার পক্ষে একথা ধারণা করা অসম্ভব ঘে তার নিজের 
অন্তঃপূরুষের সহিত পরম পুরুষের কোন প্রকার সংযোগ আছে আর শুধু 
বিবতনের এক দীর্ঘ প্রণালীর দ্বারাই সে সেই ক্তান লাভ করে যাতে 
তার কাছে কোন প্রকারের তাদাত্ম্য ধারণার যোগ্য হয়ে ওঠে । স্কুল 
জড়ের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মনের মৌলিক ধারণা দ্বৈতভাবাত্মক+ এখানে 
জ্াতা জেয় থেকে ভিন্ন হবেই আর তার সমগ্র বৃদ্ধিবিষয়ক উন্নতির 
অথ জ্ঞানের আরো নতুন মাধ্যম ও পদ্ধতি আবিষ্ষার, উন্নতি ও সঙ্গ 
ব্যবহার। ইহা নিঃসন্দেহ যে, সে যে চরম জ্ঞান লাভ করে তাতে সে 
নিজের সহিত পরমাত্সার তাদাজ্মের মৌলিক সত্য জানতে পায়, কিন্তু স্কুল দৃশ্য- 
মান বিষয়সমৃহের ক্ষেত্রে এই তাদাত্ম কখনই বৃদ্ধিগত ধারণার অতিরিক্ত 
হ'তে পারে না, বাক্তিগত উপলব্ধির দ্বারা ইহার যাথার্থা নিরূপণ করা 
কখনো সম্ভব হয় না। অপর পক্ষে মানবজাতি ও অনা সকল মানব- 
ভাইদের প্রতি প্রেমের মাধ্যমে অথবা সরাসরি ভগবানের প্রতি প্রেমের 
মাধামে, প্রেম ও বিশ্বাসের পরম সমবেদনার দ্বারা ইহাকে অনুভব করা 
সম্ভব । প্রধানতঃ যেসব ধম প্রধানতঃ প্রেম ও বিশ্বাসের কোমল ভাবের 
উপর প্রতিষ্ঠিত তাদের মধ্যে তাদাক্মের এই অনুভব অতিশয় প্রবল। 
খুস্টীয় ধমের প্রতিষ্ঠাতা ঘোষণা করেছিলেন, “আমি ও পিতা এক”; 
বৌদ্ধধম বলে, আমি ও আমার ভাই মান্য ও আমার ভাই পশু--সব 
এক, সাধু ফ্রান্সিস বায়ুকে বলেছিলেন তাঁর ভাই এবং জলকে তার 
ভগিনী; আর হিন্দু ভত্ত একটি বলদকে চাবুকের দ্বারা প্রহাত হ'তে দেখে 
নিজেই যন্ত্রণায় পড়ে যায় আর তার দেহে ফুটে ওঠে চাবুকের দাগ। 
কিন্তু একত্বের অনুভব শুধু অনুভব থেকে যাওয়ায়, ইহা জ্ঞানে প্রসারিত 
হয় না এবং সেজন্য এই সব ধর্ম ভাবাবেগের দিক থেকে তাদাজ্ম্যের 
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বোধে পরিব্যাপ্ত হ'লেও বুদ্ধির ক্ষেত্রে ইহা এক সংগ্রামোন্মুখ, দ্বৈতভাবের 
অথবা সবদাই অন্য কোন অদ্বৈতবিরুদ্ধ মতের দিকে ঝোঁকে। সুতরাং 
দ্বৈতভাব শুধু ভ্রান্তি নয়; হহা এক সত্য, তবে ইহা এক প্রাতিভাসিক 
সত্য, ইহা বিষয়সমূহের চরম সত্যতা নয়। 

ক্তানের বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার ও সূচ্চু করার কাজে অগ্রসর হওয়ার 
সময় ব্যম্টি আত্মা সুন্ষম বিষয়সমূহের বিশ্বের মধ্যে প্রবেশ করে। এখানে 
যে প্রভেদ ইহাকে পরমাত্মা থেকে পুথক করে তা কম উগ্রঃ কারণ জড়ের 
সব বন্ধন লঘু হ'য়ে যায় এবং বিভাজন ও বৈষম্যের যে বুহৎ সহায়ক 
কাল ও দেশ তাদের চাপের প্রবলতা হ্রাস পায়। এখানে ব্যম্টি বরহৎ 
সমগ্রের সহিত কিছু একা উপলব্ধি করতে পারে; বিশ্বজনীন আত্মার 
অংশ হিসাবে সে প্রসারিত হয় ও রদ্ধি পায় কিন্তু তাদাত্যের বোধ সম্পূর্ণ 
হয় না আর তা হ'তেও পারে না। এই সুক্ষ বিশ্বের মধ্যে মনের মূল 
ধারণা দ্ৈত-অদ্বৈত; জ্ঞাতা জেয় থেকে সম্পরণ ভিন্ন নয়; সে তারই 
সদৃশ এবং একই ধাতুর তবে নিশ্নতর * ক্ষদ্রতর ও অধীন; তার একত্বের 
বোধ সাদুশ্য ও এক-ধাতবীয়ত্ব হ'তে পারে কিন্ত ইহা সমানপাত ও পরি- 
পূর্ণ তাদাত্ম্য নয়। 

সন্ষম বিশ্ব থেকে বান্টি আত্মা তার বিবর্তনে আরো উধ্বে ওঠে যতক্ষণ 
না সে সক্ষম হয় কারণ জড়ের বিশ্বের মধ্যে প্রবেশ করতে আর এখানে 
সে উৎস-মুখের সন্নিকটে দীঁড়ায়। এই বিশ্বের মধ্যে জানের মাধ্যম ও 
পদ্ধতিসমূহ লোপ পেতে শুরু করে, মন তার উৎসের সহিত প্রায় সরাসরি 
সম্বন্ধে আসে আর ব্যম্টি আত্মা ও পরমাত্মার মধো প্রভেদ অত্যন্ত হাস 
পায়। তবৃ, এখানেও প্রভেদের একটি প্রাচীর আছে যদিও শেষ পযন্ত 
ইহা ক্ষীণ হয়ে আসে সবচেয়ে পাতলা কাগজের মতো। জক্তাতা জানে 
যে সে পরমাতআ্মার সহিত সমকালীন ও সহবতী, সবন্র উপস্থিতির বোধও 
তার থাকে; কারণ যেখানেই পরমাত্মা, সেখানেই সে-ও থাকে; তাছাড়া 
সে থাকে দৃশ্যমান বিষয়সমৃহের অন্য দিকে এবং বিশ্বকে ইচ্ছামতো 
দেখতে পারে তার বাহিরে বা তার ভিতার; কিন্তু তখনো সে অবশ্যন্তাবী- 
রূপে পরমকে সম্পূর্ণ নিজ বলে উপলব্ধি করেনি, যদিও এই পূর্ণ উপলব্ধি 
এখন প্রথম বারের মতো তার আয়ন্তাধীন। এই বিশ্বে মনের মূল বোধ হল 
ভেদ্সমেত অদ্বৈতভাব, কিন্তু অদ্বৈতভাবের চরম শ্রেষ্ভ বোধ এখানে সম্ভব 
হয়। 
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কিন্তু যখন ইহা শুধু যে সম্ভব তা নয়, বরং আয়ত্ত করা হয়েছে £ 
তখন ব্যম্টি আতা পর্ণ উপলব্ধির মধ্যে প্রবেশ করে ও যে কোন অর্থেই 
সে আর বান্টি আত্মা থাকে না, বরং সে নিতা ও অনপেক্ষ ব্রন্মের মধ্যে 
নিমজ্জিত হ'য়ে আবার হয়ে ওঠে নিত্য ও অনপেক্ষ ব্রন্ম যার অংশ 
নেই, আদি নেই, যা অক্ষীয়মাণ ও অপরিবর্তনশীল। কার্যকারণ সম্বন্ধ 
ও প্রতিভাসসমৃহের উজানে সে চলে গেছে এবং আর সে সেই বস্তর 
দাসত্বের অধীন থাকে না যা থাকে শুধু অবভাসরূপে। ইহাই হিন্দুধর্মের 
লয় বা নিঃশেষ সমাপত্তি, উপনিষদণ্ডলির ও বৌদ্ধ দর্শনের শ্রেষ্ঠ নিবাণ 
অথবা বিষয়সমূহ থেকে বিনাশ। স্প্টতঃই ইহা এমন এক অবস্থা 
যাকে বাক্য প্রকাশ করতে অক্ষম, কারণ বাক্যের সৃষ্টি হয়েছে বিভিন 
সঙ্গদ্ধ প্রকাশ করার জন্য এবং সম্বন্ধ প্রকাশ করার সময় ছাড়া তার কোন 
অথ থাকে না এবং সেজন্য ইহা সেই অবস্থার সহিত সফলভাবে কারবার 
করতে পারে না যা সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ, অনপেক্ষ ও অসন্বন্ধ; ইহা আবার 
সে অবস্থাও নয় যাকে এই স্তরের উপর মানুষের সীমাবদ্ধ ও সান্ত মন 
এক মুহ্র্তের জন্য কল্পনা করতে পারে। পরম অবস্থা বোধগম্য না হওয়া 
আমাদের বর্তমান দিনের মানবজাতির অসংযত কল্পনার পক্ষে এক প্রকাণ্ড 
বাধা কারণ ইহা ইন্দ্রিয়পর, ভাবাবেগাত্মক, ও বুদ্ধিগত হওয়ায় ইহা সেই 
আনন্দ থেকে অনিবার্ধভাবে পশ্চাদপসরণ করে যার মধ্যে কি ইন্দ্রিয়, 
কি ভাবাবেগ, কি ধীশক্তি, কারুরই কোন স্থান নেই। আপত্তি করা হয় 
যে ইন্দ্রিয়সংবিৎ ও সুখের এই সকল উৎস ও পদ্ধতির বিনাশ বা প্রশমের 
অর্থ নিশ্চয়ই পরম আনন্দ নয়, বরং ইহা সম্পূর্ণ শৃন্যতা, একান্ত বিনাশ। 
বেদান্ত বলে, “ইহা ভুল, এক করুণ নিকৃষ্ট প্রমাদ। এই পরম অবস্থায় 
সব ইন্দ্রিয়ের যে অবসান হয় তার কারণ কি? তার কারণ এই যে 
ইন্দ্রিয়গুলি বিকশিত হ'য়েছিল বাহ্য সত্তা বোধ করার জন্য আর যেখানে 
বাহ্য অবস্থার অবসান হয় সেখানে কোন কাজ না থাকায় ইন্দ্রিয় গুলিরও 
অবসান হয়। ভাবাবেগগুলিও চালিত হয় বাহিরের দিকে এবং তাদের 
আনন্দের জন্য অনা একজনের প্রয়োজন হয়, তারা স্থায়ী হয় শুধু ততক্ষণ 
যতক্ষণ আমরা অসম্পূর্ণ থাকি । দেই রকম ধীশক্তিও থাকে ও কাজ করে 
শুধু ততক্ষণ যতক্ষণ তার বাহিরে কিছু থাকে ও আয়ত্ত না হয়ে। কিন্তু 
সবোচ্চের নিকট কোন কিছু অনায়ত্ত নেই, সবোচ্চ তাঁর আনন্দের জন্য 
কাহারো উপর নিভরশীল নন। সুতরাং তাঁর ভাবাবেগও নেই, ধীশত্তিও 


উপনিষদ্সমূহের দাশশনিক তত্ব ১৯ 


নেই, আর যে ব্যক্তি সবোচ্চের মধ্যে নিমজ্জিত হয় ও সবোচ্চ হয়ে ওতে 
সে-ও এ শ্রেষ্ঠ পূর্ণতার পর এক মৃহ্তের জন্যও এ সবের অধিকারী 
থাকে না। তাঁর অসীমত্বের মাঝে সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয়গুলির লোপ কিছু 
ক্ষতি বা বিনাশ নয়, বরং ইহা নিশ্য়ই সেই পরম সত্তার মধো পরি- 
পূর্ণতা বা বিকাশ হবে যা নিজের আপন আনন্ত্ে আনন্দিত হন। তাঁর 
সম্পূর্ণতার মধ্যে আমাদের খণ্ডিত ও নশ্বর ভাবাবেগগুলির তিরোভাব 
আমাদিগকে শীতল শন্যতার মধ্যে নিয়ে যায় না বরং নিয়ে যায় সীমাহীন 
আনন্দের মধ্যে । আমাদের বিভক্ত ও প্রমাদপূণ বৃদ্ধিশক্তিকে অতিক্রম 
করে জ্ঞানের পরিণতি যে সম্পণ অন্ধকার ও শন্য রিক্তা হবে তা নয়, 
তা নিশ্চয়ই হবে এক অনন্ত চেতনার জ্োতিময় উল্লাস। আমাদের 
নিবাণ সত্তার বিনাশ নয়, আমাদের নিবাণ সম্ভার একান্ত পূর্ণতা ।” আর 
এই উল্লাসভরা উক্তি যখন যুক্তির কম্টি পাথরে আনা হয় তখন হ্হা 
স্বীকার করতেই হবে যে ইহা নায়সঙ্গত ও ইহার কোন প্রত্যুত্তর নেই। 
কারণ বৃদ্ধিশত্তির চরম মুক্তি এমন একটি স্থানেই হওয়া সম্ভব যেখানে 
জ্ঞাতা, জান ও জেয় এক হ'য়ে ওঠে, কারণ সেখানে জ্ঞান অনন্ত, প্রতাক্ষ 
ও মাধ্যমশন্য। আর যেখানে এই অনন্ত ও ন্ুুটিহীন জ্ঞান বর্তমান সেখানে, 
মনে হয়, অনন্ত ও জুটিহীন অস্তিত্ব ও আনন্দ থাকতে বাধা । কিন্তু এই 
পর্যায়ের অবস্থাগুলি এমনই যে আমরা শুধু ইহার সম্বন্ধে বলতে পারি 
আর তা শুধু এই কারণে যে আমরা ইহাকে বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধি করতে 
অক্ষম। আত্মাকে উপলব্ধি করা যায় শুধু আত্মার সাহায্যে; উপলব্ধির 
আর কোন করণ নেই। 

বলা হ'তে পারে যে না হয় স্বীকারই করা হ'ল যে এরূপ এক অবস্থা 
ধারণা করা সম্ভব--আর তোমার স্বীরুত তথ্য থেকে ইহাই যে একমান্্র 
ও অবশ্যস্তাবী সিদ্ধান্ত তা নিশ্চয়_-কিন্ত্ব ইহা যে সদ্বস্ত হিসাবে বিদ্যমান 
তার প্রমাণ কি আছে£ তোমাদের যোগই বা কি প্রমাণ আনতে পারে 
যে ইহা বিদ্যমান? কারণ যখন ব্যম্টি আত্মা পরমাআ্ার সহিত অভিন্ন 
হ'য়ে যায়, ইহার বিবর্তন শেষ হয় এবং ইহা তার সব অভিক্ততা বণনা 
করতে প্রতিভাসের মধ্যে ফিরে আসে না। এই প্রশ্নটি আলোচনা করা 
দুরূহ; এক কারণ এই যে যদি ভাষায় ইহার আদৌ সঠিকভাবে আলোচনা 
করার প্রয়াস হয় তাহ'লে এই ভাষা এত নিগৃত ও সূন্ষম হবে যে. তাতে 


২০ উপনিষদাবলী 


ইহা বোধগম্য হবে নাঃ আর এক কারণ এই যে যেসব অনুভূতি ইহার 
সহিত জড়িত সেসব আমাদের বর্তমান সাধারণ বিকাশ থেকে এত দুরে 
এবং এত অল্পই তা পাওয়া যায় যে তাদের সম্বন্ধে দূত মত অথবা এমন 
কি কোন নিদিষ্ট বিবরণ মনে হয় প্রায় ক্ষমার অযোগ্য । তবু, রূপক 
ভাষায় অথবা যেমন সাধু পল বলেছেন নিবোধের মতো বলা গেলে, 
আমরা ইহার সম্বন্ধে আদৌ যা বলার আছে তার একটি স্থূল চিন্তর দিতে 
প্রয়াস করতে পারি। তাহ'লে মনে হয় সত্য এই যে আত্মার এই সবশেষ 
অথবা চতুখ পাদেও বিভিন্ন পর্যায় ও ক্রম বিদ্যমান যাদের সংখ্যা অনুযায়ী 
অনুভূতির তারতম্য হয়; কিন্ত্র কাজের উদ্দেশ্যে আমরা তিনটির কথা 
বলতে পারি, প্রথম যখন আমরা নাটমন্দিরের প্রবেশ পথে দাড়িয়ে ভিতরে 
তাকাই; দ্বিতীয় যখন আমরা নাটমন্দিরের ভিতরের সীমায় দীড়াই 
এবং বস্ততঃ সনাতনের মুখোমুখি হই: তৃতীয় যখন আমরা মন্দিরের 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। মনে রাখতে হবে যে, যে ভাষা আমি ব্যবহার 
করছি তা রূপকের ভাষা, রূঢ় আক্ষরিক ভাবে যেন ইহার অথথ না করা 
হয়। আচ্ছা, তাহ'লে প্রথম পর্যায়টির অনুভুতিলাভ মানুষের পক্ষে বেশ 
সম্ভবপর এবং সেখান থেকে মানুষ ফিরে এসে জীবনুক্ত হয়, অর্থাৎ 
সে জীবিত থেকেও তার আতন্তর আত্মায় প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের দাসত্ব 
থেকে মুক্ত; দ্বিতীয় পর্যায়ে কেহ একবার পৌছলে সে সাধারণতঃ আর 
ফিরে আসে না, যদি না সে কোন পরম বৃদ্ধ হয়--অথবা হয়ত ফিরে 
আমে জগদ্-অবতার হিসাবে; তৃতীয় পর্যায় থেকে কেহই ফিরে আসে 
না, তাছাড়া এই শরীরে ইহা পাওয়া সম্ভব নয়। ব্রহ্মকে জীবনুস্ত' পুরুষ 
যেভাবে উপলব্ধি করেন, নাটমন্দিরের প্রবেশমুখ থেকে দেখে, সেই ব্রহ্মকে 
আমরা সাধারণতঃ বলি পরব্রন্ম, পরম সনাতন, আর ইহাই বেদান্তের 
সবৌত্তম বিবরণের বিষয়। সুতরাং ব্রঙ্গমের পাঁচটি অবস্থা আছে। বিরাট 
ব্রহ্ম, জাগ্রত বিশ্বের স্বামী; হিরণ্যগভ ব্রহ্ম, স্বপ্ন বিশ্বের স্বামীঃ প্রাজ 
ব্রহ্ম অথবা অব্যক্ত যিনি অনভিব্যক্তির সমাধি বিশ্বের স্বামী; পরব্রক্ম 
যিনি পরতম ; এবং তা-ই যা পরতম অপেক্ষা পরতর, অজেয়। অজেয় 
সম্বন্ধে কিছু বলে লাভ নেই, কিন্তু পরব্রক্ম সম্বন্ধে কিছু বিবরণ মানুষী 
বুদ্ধির নিকট বোধগম্য করা যায় কারণ--যদি অবশ্য শিথিল রূপকের 
ব্যাপক প্রয়োগ নিষিদ্ধ না করা হয়--ইহাকে আংশিকভাবে বাক্যের 
রাজ্যের মধ্যে আনা সম্ভব । 


তিন 


পরব্রম্না 


এ পর্যন্ত পরম বিশ্বোস্তীর্ণ সদ্বস্তকে দেখা হয়েছে মান্ষী চিৎ- 
পুরুষের সেই দৃষ্টিকোণ থেকে যখন ইহা বিবর্তনের উধ্বগামী বক্র- 
রেখায় চলে যাতে তার পরিণতি হয় পরমে । এখন পরমার্থসতকে 
অভিব্যক্তি-চক্রের সেই অন্য প্রান্ত থেকে দেখা আরো স্বিধাজনক হবে 
যেখানে, এক অর্থে, বিবর্তন শুরু হয় আর দৃশ্যমান বিষয়সমহের মহান 
কারণ দাঁড়িয়ে আছেন তিনি যে বিশ্ব শীঘ্র সৃম্টি করবেন তার দিকে 
মুখ ফিরিয়ে । অবশ্য প্রথমে আছেন পরমাথসৎ যিনি নিরুপাধিক, অবাক্ত, 
অচিস্ত্য, যাঁর সম্বন্ধে নেতিবাচক কথা ছাড়া কোন কিছুই বলা সম্ভব নয়। 
কিন্তু অভিব্যক্তির পথে প্রথম ধাপ হিসাবে পরমার্থসৎ নিজের মধ্যে-- 
উৎপাদন করেন, তাই কি আমরা বল্‌ব £ আরো ভাল কোন কথার অভাবে 
এই কথাটিই ব্যবহার করা হক !--উৎপাদন করেন তার অনন্ত অবোধ্য 
সত্তার এক জ্যোতির্ময় ছায়া--এই রূপকটি তুচ্ছ ও অনুপযুক্ত, কিন্ত 
কোন পর্যাপ্ত রূপক পাওয়া সম্ভব নয়; ইহাই পররব্রহ্ম অথবা যদি আমরা 
তাঁকে বলতে পছন্দ করি--ভগবান, সনাতন, পরম চিৎ-পুরুষ, খষি, 
সাক্ষী, প্রক্তা, প্রভব, শ্রম্টা, পূরাণ। তাঁর সম্বন্ধে বেদান্ত নিজেই বলতে 
পারে শুধু দুই মহান ন্রিখণ্ডবিশিষ্ট পদে--প্রত্যকরত্ত ও পরাক্রত্ত, 
“সচ্চিদানন্দম্* সৎ, চিৎ আনন্দ; “সত্যম্‌, জ্ঞানম্‌, অনস্তম্”, সত্য, জ্ঞান 
ও আনন্ত্য। 

“সচ্চিদানন্দম্”। পরম হ'লেন শুদ্ধ সম্ভা, অনপেক্ষ অস্তিত্ব, “সৎ।। 
তিনি “সণ কেননা একমান্ত্র তিনিই “অস্ত, তাঁর আত্ম-অভিব্যক্তির অনধান 
কোন অন্তিম সদবস্ত বা কোন সত্তা অন্য কিছুর নেই। আর তিনি অনপেক্ষ 
অস্তিত্ব কারণ যেহেতু একমান্র তিনিই আছেন আর অন্য কিছু সতাতঃ নেই, 
সেহেতু স্বীকার করতেই হবে যে তিনিই আছেন নিজের দ্বারা, নিজের মধ্যে 
ও নিজের কাছে। তার অস্তিত্বের কোন কারণ থাকতে পারে না, তাঁর 
অস্তিত্বের কোন বিষয়ও থাকতে পারে না; তাছাড়া তাঁর মধ্যে কোন বৃদ্ধি 
বা হ্রাসও সস্ভব নয় কারণ রদ্ধি হ'তে পারে শুধু বাহিরের কিছু থেকে 
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যোগের দ্বারা এবং হ্রাস হ'তে পারে বাহিরের কিছুতে যায় এমন কোন 
বর্তন সম্ভব নয়, কারণ তাহ'লে তিনি কাল ও কার্যকারণসম্বন্ধের অধীন 
হবেন; তাঁর কোন অংশও থাকতে পারে না কারণ তাহ'লে তিনি দেশের 
বিধানের অধীন হবেন। তিনি দেশ, কাল ও কার্যকারণ সম্বন্ধের ধারণার 
অতাঁত কারণ তিনি প্রাতিভাসিকভাবে এইসব স্ন্টি করেন অভিব্ক্তির 
উপাধি হিসাবে কিন্তু ইহারা তাদের প্রভবকে সীমিত করতে অক্ষম। 
তাহ'লে পরব্রহ্ম হ'লেন অনপেক্ষ সৎ। 

পরতম আবার শুদ্ধ সংবিৎ, একান্ত চেতনা, “চিৎ'। কিন্তু আমাদের 
নিজেদের মনন ও জ্ঞানের প্রকারের সহিত ভুল না করি অথবা স্পম্ট 
রূপকভাষায় ছাড়া যেন আমরা তাকে বিশ্বজনীন সবক্ত মন অথবা এরূপ 
অন্য কোন সংজ্ঞায় অভিহিত না করি; মন. মনন, জ্ঞান, সবজ্ঞতা, আংশিক 
জান, নির্ভান--এই সব শুধু বিভিন্ন প্রকার যাতে পরম চেতনা নিজেকে 
প্রকাশ করে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে ও বিভিন্ন আধারে । কিন্তু ব্রন্মের 
শুদ্ধ চেতনা এমন একটি ধারণা যা আমাদের চিন্তার সব প্রকারের অতীত। 
চেতনা যে তার সারে কেবলমান্ত্ প্রত্যক্রত্ত তা দেখিয়ে দিয়ে দর্শন ভালই 
করেছে। বাহ্য বিষয় সম্বন্ধে আমরা সচেতন নই; আমরা শুধু সচেতন 
আমাদের মস্তিক্ষের কতকগুলি বোধ ও ছাপ সম্বন্ধে যেগুলিকে আমরা 
আমাদের বিভিন্ন উন্দ্রিয়ের পুথক অথবা সহঘটমান ক্রিয়ার দ্বারা নাম 
ও রাপে বাহ্যভাবাপন্ন করতে সমথ হই; আর বিষয়সমহের যা প্রকৃতি 
তাতে আমরা কালের শেষ পযন্তও এই সব ছাপ ও বোধ ছাড়া অন্য 
কিছু সম্বন্ধে সচেতন হ'তে সমথথ হই না। এই তথ্য সংশয়াতীত যদিও 
জড়বাদ ও বিজ্ঞানবাদ ইহাকে সম্পর্ণ বিপরীত দিকে ব্যাখ্যা করে। শেষ 
পযন্ত আমরা জানব যে এই অবস্থা অত্যাবশ্যক শুধু এই কারণে যে 
চেতনাই মৌলিক বিষয় যা থেকে সকল প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের উৎপত্তি 
হয় আর দেজন্া সকল প্রতিভাসকেই এক স্পম্ট উপমার প্রয়োগে বলা 
হয় অনপেক্ষ চেতনার বাভিন্ন “বিকার' | কিন্তু অদ্বৈতবাদী দার্শনিকরা 
বলেন যে প্রকৃত ব্যাখ্যা বিকার নয়, বরং “অধ্যারোপ”-- প্রথমতঃ অনাত্ম 
ভাবনার অধ্যারোপ আত্মার মধ্যে এবং বাহ্যিকতার অধ্যারোপ আত্তরের 
মধ্যে এবং তারপর বিবর্তনের পদ্ধতির দ্বারা নতুন ও ক্রমাগত আরো 
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জটিল রূপের অধ্যারোপের দ্বারা। এই সব দার্শনিক বাখ্যাকে আয়াত 
করা যে প্রয়োজনীয় তা ঠিক, কিন্তু ইহাদের সব সুন্ষমাদপি সুক্মম পার্থকা 
আয়ত্ত করে অনন্ত ভাবনাসমহের সীমানায় এসে পৌছুলেও, অন্ততঃ 
সেখানেও আমাদের নিরস্ত হতে হবে+ আমরা বাঁধা আছি মস্তিষষের 
সহিত আর এই দেহের মধো আমরা রজ্জু ছিন্ন করতে অক্ষম অসীম 
মহাসমুদ্রের উপর পাল তোলবার উদ্দেশ্যে। সকল চৈতন্যই যে শেষ পথস্ত 
আত্ম-চৈতন্য--এই তথ্যের কোন অস্প্ট উপলব্ধি যদি আমরা পা 
তা-ই যথেম্ট। 

উপনিষদগ্ডলি আমাদের বলে যে ব্রক্ম কোন অন্ধ বিশ্ববাাপী শঙ্তি 
নয় যা তার স্বভাববশে যন্ত্রের মত কাজ করে, এমন কি ইহা শক্তির কোন 
অচেতন কারণও নয়: তিনি চেতন, বরং তিনি নিজেই চেতনা, “চিৎ' 
আবার “সৎ'-ও। তা থেকেই বোঝা যায় যে প্ররুতপক্ষে “সৎ ও “চিৎ 
একই অস্তিত্ই চেতনা এবং ইহাকে চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব 
নয়। প্রাতিভাসিকভাবে আমরা ইচ্ছা করলে মনে করতে পারি যে অস্তিত্ব 
চৈতন্য খেকে উদ্ভূত হ'য়েছে অথবা তাতে পরিণত হয়েছে অথবা ইহার 
মধ্যে ও ইহার দ্বারাই তার সত্তাঃ কিন্তু পরিণতি হল এক প্রচ্ছম উৎসে 
প্রত্যাবতন মান্ত্র, যে ফুল বীজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল তারই বিকাশ । তাহ'লে 
দেখা যাচ্ছে যে এই তিনটি দম্টিকোণ থেকেই চৈতনাই শেষ পযন্ত অস্তিত্বের 
সত; তারা শুধু সেই মানসিক আবশ্যকতার তিনটি বিভিন্ন দিক যা 
আমাদের কন্পনা করতে দেয় না যে মহৎ “অস্তি” মূলতঃ অক্ত যে তিনি 
“অস্তি'। অবশ্য ইচ্ছা করলে আমরা বিশ্বাস করতে পারি যে সত্য অবস্থা 
ঠিক অনারূপ, অস্তিত্বের উৎপত্তি ও বিকাশ হয় অচৈতন্য থেকে এবং 
চৈতনোর মধ্য দিয়ে তা আবার ফিরে যায় অ-চৈতন্যেঃ তাহ'লে চৈতন্য 
হ'ল অচৈতন্যের এক রূপ মান্ত্র শাশ্বত ও অচৈতন্যময়ের এক ভ্রান্তি অথবা 
সাময়িক বিকার । এই ক্ষেত্রে চৈতন্য, বুদ্ধি, মন, মনন ও জ্ান--এ সবই মায়া 
আর হয় অচৈতন্যময় জড়, নয় শন্যতাই একমান্ত্র নিত্য সদ্বন্ত। কিন্তু শন্য- 
বাদী যে অস্তিত্বকে অস্বীকার করে তা শুধু সকল মনন ও যুক্তির বিরুদ্ধ, 
এক দারশশনিক “হারাকারি' (আত্মহত্যা) যার দ্বারা দর্শন তার নিজের 
উদর ছিন্ন করে নিজেরই অস্ত্র দিয়ে। জড়বাদী যে শাশ্ত অচৈতন্যময় 
জড়ের সিদ্ধান্ত করে তার ভিত্তি মনে হয় আরো দুদ; কারণ আমরা এই 
দল্টতথ্য পাই যে বিবর্তন মনে হয় শুরু হয়েছে অচৈতন্যময় জড় থেকে 
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এবং জড়ের মধ্যে চেতনার এমন একটি বিষয়রাপে উপস্থিত হয় যা 
অল্প সময়ের জনা আবির্ভীত হয়ে আবার তিরোহিত হয়, এক প্রতিভাস 
বা সাময়িক অবভাস। এই যুক্তির বিরুদ্ধেও বেদান্ত বহু সংখ্যক উত্তরের 
ব্যহ সাজাতে পারে। কোন স্থায়ী চৈতন্যময় সদ্বস্ত (“পুরুষ") নেই, 
আছে শুধু শাশ্বত অচৈতন্যময় জড় (প্রকৃতি )--এই কথাটিই--- শুরুতে 
বলা যায়--এমন একটি অসত্যাভাস যা অদ্বৈতবাদীদের মায়ার অসত্যাভাস 
থেকেও বিস্ময়কর এবং এমন একটি সিদ্ধান্তে আমাদের নিয়ে যায় যা 
মনে ধারণা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া জড়বাদীর দিদ্ধান্ত দুষ্ট তথ্য 
দ্বারাও অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণিত হয় নাঃ বরং মনে হয় তথ্যসমূহ 
থেকে সম্পূর্ণ অন্য সিদ্ধান্তই পাওয়া যায় কারণ এমন এক প্রকৃতই অ- 
চৈতন্যময় দ্রব্য আছে যার পশ্চাতে কোন প্রচ্ছন্ন চৈতন্য নেই--এই কথা 
শুধু এক অভ্যুপগম মান (কেন না আমরা নিশ্চিতভাবে বলতেও পারি 
না যে নিষ্প্রাণ বিষয়সমূহ সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ), আর যে একটি মান্র তথ্য 
আমরা নিশ্চিতভাবে ও অবিসংবাদিতভাবে জানি তা আমাদের চৈতন্য 
ও সজীবতা। নিষ্প্রাণ জড়ের বিভিন্ন কমধারায় আমরা জবন্র দেখি 
বুদ্ধি ক্রিয়ার এক লক্ষ্যসাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপায়ের সাহায্যে আর 
সেই উপায়গুলিকেও প্রয়োজনানুযায়ী উপযোগী করা হয় লক্ষ্য সাধনের 
উদ্দেশোঃ এক অচেতন সত্তার দ্বারা বিভিন্ন উপায়ের বুদ্ধিমান ব্যবহার 
স্ববিরুদ্ধ এবং ইহার সমর্থনে এক বিন্দুও প্রমাণ নেইঃ আর বাস্তবিকই 
যোগের দ্বারা বিশ্ব সম্বন্ধে যে আরো ব্যাপক জ্ঞান লাভ করা যায় তা 
প্রকৃতই প্রকাশ করে এরূপ এক সবন্র কর্মরত বিশ্বব্যাপী বুদ্ধি । 

তাহ'লে ব্রহ্ম চেতনা আর একবার ইহা স্বীকার করা হ'লে তা থেকে 
এই সিদ্ধান্ত আসে যে তিনি তার বিশ্বোভীরণণ সত্যতায় অনপেক্ষ চেতনা 
হবেনই। তাঁর অস্তিত্বের মতো, তাঁর চেতনাও নিজের ও নিজ থেকে, 
কারণ তিনি বাতীত ও তাঁর থেকে পৃথক কিছু নেইঃ শুধু তাই নয়, 
তিনি যে তাঁর এক অংশ দিয়ে অন্য এক অংশ জানেন অথবা তাঁর সমগ্র 
দিয়ে তার বিভিন্ন অংশ জানেন তা-ও নয়, কারণ তাঁর বিশ্বোতীর্ণ অস্তিত্ব 
এক ও অমিশ্রিত, ইহার কোন অংশ নেই। সুতরাং আমাদের চেতনা 
যেসব বিধানের অধীনে চলে, তাঁর চেতনা সেসব বিধানের অধীন হয়ে 
চলে না, বিষয়ীকে বিষয় থেকে, জাতাকে জ্ঞাত থেকে প্রভেদ করেও ইহার 
কাজ হয় না, ইহা শুধু আছে, নিজেরই শুদ্ধ ও অবিশেষিত অস্তিত্বের 


উপনিষদ্সমূহের দাশনিক তত্ত্ব ২৫ 


অধিকার বলে, শাশ্বতভাবে ও সীমাহীনভাবে, এমন প্রকারে যা আশুদ্ধ 
ও বিশেষিত সব অস্তিত্ব ধারণা করতে অক্ষম। 

সর্বশেষ, পরতম হলেন শুদ্ধ উল্লাস, অনপেক্ষ আনন্দ, “আনন্দ?। 
“সৎ ও “িৎ' যেমন একই, “সৎ ও “চিৎ ঠিক তেমনই "আনন্দ থেকে 
ভিন্ন নয়; ঠিক যেমন আস্তত্বই চেতনা এবং ইহাকে চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন 
করা সম্ভব নয়, সচেতন অজ্িত্ও তেমন আনন্দ এবং ইহাকে আনন্দ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। আমি মনে করি যে এমন কি এই জড়ীয় 
লোকেরই উপর সান্ত অস্তিত্বেরও আবদ্ধ চেতনার মধ্যেও আমরা তা 
অনুভব করি। অন্ততঃ সচেতন অস্তিত্ব সুখ বিনা স্থায়ী হ'তে পারে না; 
এমন কি সবাপেক্ষা দুঃস্থ চৈতন্যময় প্রাণীর মধ্যেও অস্তিত্বে আনন্দ 
থাকবেই, যদিও তা মনে হয় সর্ষপ বীজের মতো অতি সামানা; শুন্য 
একান্ত দুঃখ তার অবশ্যভ্াবী ও অব্যবহিত ফলস্বরূপ নিয়ে আসে আত্ম- 
হত্যা ও বিনাশ। বেঁচে থাকার ইচ্ছা--সচেতন অস্তিত্বের কামনা ও আত্ম- 
সংরক্ষণের সহজ প্ররত্তি যে বিশেষ কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্ররুতির 
শুধু এক লক্ষ্যাভিসারী ব্যবস্থা তা নয়, ইহা মৌলিক ও কোন উদ্দেশ্য 
বা বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয়ঃ অস্তিত্বের যে সুখ স্বরূপগত ও নিত্য 
তার শুধু এক দেহ ও রূপ ইহা) কোন কিছুরই কাছে ইহাকে জোর 
করে নত করা যায় না, নত করা যায় শুধু আরো পর্ণ ও ব্যাপকভাবে 
বাচবার সেই ইচ্ছার কাছে যা একদিকে সকল ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙক্ষা ও 
অভীপ্সার উত্স আবার অপরদিকে সকল প্রেম, আত্ম-ত্যাগ ও আত্ম- 
জয়ের উৎস। এমন কি আত্মহত্যাও সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে শুধু এক 
উন্মন্ত বিদ্রোহ--জ্ঞানহীন ব'লে যে এই বিদ্রোহ কম তাণ্পযপূর্ণ তা নয়। 
অস্তিত্বের সুখ রাজী হ'তে পারে শুধু এক বিশাল অস্তিত্বের মহত্তর সুখের 
মধ্যে নিমজ্জিত হ'তে, আর ধর্ম, ভগবানের দিকে অভীপ্সা হ'ল এই 
চিরন্তন ভৌতিক শক্তির সার্থকতা মান অনন্ত অস্তিত্বের নিছক আনন্দের 
মাঝে তার বিভক্ত ও সীমিত সুখ নিমজ্জিত ফরার কামনা । ব্যম্টিভাবে 
বাঁচবার ইচ্ছার মধ্যে ফুটে ওতে সেই ব্যম্টি অস্তিত্বের সুখ যা সকল 
জীবের বাহ্য প্রাতিভাসিক আত্মাঃ কিন্তু অনস্তভাবে বাঁচবার ইচ্ছা শুধু 
আসতে পারে একমান্র আমাদের, মধ্যস্থ বিশ্বোত্তীর্ণ অন্তিম চিৎ-পুরুষ 
থেকে আর ইহাই আমাদের প্ররুত আত্মা; আর ইহাই আস্পহা করে 
অমরত্বের দিকে । তাহ'লে ব্রক্ম সচেতন অস্তিত্বের আনন্তা হওয়ায় আবার 
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অনন্ত আনন্দও বটে এবং সেজন্য ব্রন্মের আনন্দ তার স্বরূপে ও তার 
বিষয় সম্বন্ধে অনপেক্ষ হ'তে বাধ্য। দুঃখের সহিত কোন মিশ্রণ বা 
সহাবস্থানের অথ দুঃখের এমন কোন কারণ যা হয় একই হবে অথবা 
আনন্দের কারণ থেকে ভিন্ন হ'বে আর তার সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করতে 
হবে বিভাজন, সংগ্রাম, বিরোধ এবং ব্রন্ষের মধ্যে এমন কিছু যা স্ষমা- 
হীন ও আত্ম-নাশক; কিন্ত্র বিভাজন ও বিরোধ সম্বন্ধের উপর নিভরশীল 
হওয়ায় তারা অসন্বন্ধ পরমাধসৎ-এর মধ্যে থাকতে পারে না। ঠিকমত 
বিবেচনা করলে বোঝা যাবে যে দুঃখ সীমাবদ্ধতার ফল। যখন বিভিন্ন 
কামনা ও সংবেগের তৃপ্তি সীমিত হয় অথবা যে ভৌতিক বা মানসিক 
পদাথের উপর তারা কাজ করে তা তার বিজাতীয় অনা কিছুর দ্বারা 
সম্থৃত ভিতরের দিকে পিম্ট, বিভক্ত অশ্থবা ছিন্নভিন্ন হয় তখনই শুধু 
দুঃখের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। যেখানে কোন সীমাবদ্ধতা নেই, সেখানে 
কোন দুঃখ থাকতে পারে না। সুতরাং ব্রন্মের আনন্দ তার স্বরূপে অন- 
পেক্ষ। 

তার বিষয় সম্বন্ধে ইহা কম অনপেক্ষ নয়ঃ কারণ বিষয়ী ও বিষয় 
একই। ইহা তার নিজের অস্তিত্বে ও চেতনায় সুগত আর তাঁর ভিতরে 
বা বাহিরে যে তার কোন কারণ থাকবে তা সম্ভব নয়, কারণ একমাল্র 
তিনিই বিদ্যমান এবং তার কোন অংশ বা বিভাজন নেউ। কেহ কেহ 
আমাদের বিশ্বাস করাতে চাইবে যে স্বাধিষ্ঠিত আনন্দ অসম্ভব: আর দুঃখের 
মত আনন্দেরও এমন একটি বিষয় বা কারণ প্রয়োজন যা বিষয়ী থেকে 
ভিন্ন এবং সেজন্য ইহা সীমার অধীন। অথচ এমন কি এই জড়ীয় বা 
জাগ্রত জগতে যে কোন বুহত ও গভীর অনুভূতিতে জানা যায় যে এমন 
সুখ আছে যা পারিপাশ্বিকের অনধীন এবং যা তার জীবনধারণের জন্য 
কোন অস্থায়ী বা বাহ্য বিষয়ের উপর নির্ভর করে না। যে সুখ অপরের 
উপর নিভরশীল তা পঙ্কিল, অনিশ্চিত এবং তার হ্রাস বা ক্ষয় ধুব; 
কেবল যখন কেহ নিজের মধোো ক্রমশঃ গভীরে নির্ত্ত হয়, তখনই সে 
সেই শান্তির সন্নিকট হয় যা বৃদ্ধির অতীত। অতিতুপ্তির ক্লান্তিও 
একটি তাৎপধপ্পর্ণ তথ্যঃ ইহার নিয়ন্ত্রণকারী বিধান এই যে সুখের ক্ষেন্র 
যতই কম সীমাবদ্ধ ও বেশী প্রতাকব্ত্ত হয় ততই ইহা অতিতু্তি ও 
বিতৃষ্কার নাগাল থেকে দূরবতী হয়। দেহ সুখের দ্বারা দ্রুত অতিতুষ্ত 
হয়' ভাবাবেগগুলি যতই কম সীমাবদ্ধ ও বেশী প্রত্যকরত্ত হয়, ততই 
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বেশী পরিমাণ আনন্দ তারা গ্রহণ করতে সক্ষম; মন আরো ব্যাপক 
ও আরো বেশী আত্তরভাবে সমর্থ হওয়ায় তার উপভোগ আরো গভীর 
এবং আত্তীকরণের শক্তি অক্লান্ত; বৃদ্ধিশক্তি ও উচ্চতর বৃদ্ধিতে আমরা 
এক অতি বিরল ও প্রশস্ত পরিমগুলের মধো বিচরণ করি এবং ইহাদের 
সুখ কদাচিৎ বিস্বাদ হয় আর হ'লেও তা শীঘ্র নিরাময় হয়; আর যে 
অনন্ত চিৎপূরুষ আমাদের প্রতাকরত্ততার শীর্ষ তার আধাত্মিক উল্লাসে কোন 
বিতৃষ্জা আসে না, তার আনন্দে আনন্ত্যের কম কিছুতে সে সন্ভ্স্ট হবে 
না। এই উধ্বারোহী শ্রেণীর পরিণতি হ'ল অতিস্থিত ও অনপেক্ষ পরব্রক্ম 
যাঁর আনন্দ সীমাহীন, স্বাধিষ্ঠিত ও বিশুদ্ধ। 

তাহ'লে ইহাই উপনিষদগডলির ত্রিত্ব-_অনপেক্ষ অস্তিত্ব ॥ যা সেজন্য 
অনপেক্ষ চেতনা; যা সেজন্য অনপেক্ষ আনন্দ। 

আর তারপর দ্বিতীয় ক্রিত্ব, “সত্যম জানম অনন্তম্'। এই ত্রিত্ব প্রথমটি 
থেকে ভিন্ন নয়, ইহা শুধু তার পরাকরত্ত প্রকাশ। ব্রহ্ম “সতাম” সতা 
অথবা সদ্বস্ত কারণ সতা বা সদ্বস্ত হ'ল যে অস্তিত্বকে পরাকরভ্তভাবে 
দেখা হয় তার প্রতাকরত্ত ভাবনা । যা মৌলিকভাবে বিদ্যমান শুধু তা-ই 
প্রকৃত ও সত্য, আর ব্রহ্ম অনপেক্ষ অস্তিত্ব হওয়ায় ইহা আবার অনপেক্ষ 
সত্য ও সদ্বস্ত। অন্য সব বিষয় শুধু আপেক্ষিকভাবে প্ররুত, অবশ্য 
ইহার সকল অরেই মিথ্যা নয়, কেননা তারা এক সদ্বস্তুর বিভিন্ন অবভাস, 
তবে ইহারা অস্থায়ী এবং সেজন্য স্বরূপে চরম সত্য নয়। 

আবার ব্রহ্ম “জ্ঞানম', জ্ঞান; কারণ যে চেতনাকে পরাকরত্তভাবে 
দেখা হয় তার শুধু প্রতাকরত্ত ভাবনা হ'ল ক্তান ৷ দারশনিক সংজ্ঞা হিসাবে 
জ্ঞান কথাটির একটি বিশেষ অহা আছে; ইহা “সংক্ঞান' থেকে পৃথক বিবেচনা 
করা হয়, সংক্তান হ'ল সংস্প্শের দ্বারা সংবিৎ; যে “অজ্ঞান হল গ্রহিফ 
ও কেন্দ্রীয় সংকল্পের দ্বারা প্রতাক্ষ বোধ এবং যাতে মস্তিষ্ষ খেকে এক 
আদেশের অর্থ থাকে তা থেকেও এই জ্ঞান ভিন্ন; ইহা প্রক্তান' থেকেও 
ভিন্ন, এই প্রক্তান হ'ল প্রজ্ঞা, লক্ষ্যাভিসারী সংকল্প অথবা উদ্দেশ্যযুস্ত 
জ্ঞানঃ আর “বিজান' থেকে ইহা ভিন্ন, কারণ “বিজ্ঞান” হ'ল বিবেচনার 
দ্বারা জ্ঞান; “জ্ঞান হল সেই জ্ঞান যা অপরোক্ষ ও স্বাধিষ্ঠিত, যার আদি, 
মধ্য বা অন্ত নেই এবং যাতে ক্তাতাই আবার জ্ঞান ও জেয়। 

সবশেষ, ব্রক্মা “অনস্তম্", সীমাহীনতা যার মধ্যে সকল প্রকারের আনন্ত্য 
অন্তভক্ত। অবশ্য তার অনপেক্ষ অস্তিত্ব ও চেতনার মধ্যেই তার আনস্ত্য 


২৮ উপনিষদাবলী 


নিহিত; তবে ইহা সোজা আসে তাঁর অনপেক্ষ আনন্দ থেকে, যেহেতু, 
আমরা যেমন দেখেছি, পরাকরত্তভাবে আনন্দে আছে সীমার অভাব । 
সেজন্য, আনন্দকে পরাকরত্তভাবে দেখা হ'লে তার শুধু প্রতাক্রুত্তভাবনা 
হ'ল আনন্ত্য। মুক্তি অথবা অমরত্ব, ইহাদের যে কোন একটি পদের 
দ্বারা ইহাকে অন্যভাবে প্রকাশ কবা সম্ভব! কাল, দেশ ও কাধকারণ- 
সম্বন্ধের শ্ত্রিবিধ ভাবনার দ্বারা আরোপিত বিভিন্ন বিধান ও সংকীর্ণতার 
দ্বারা সকল দৃশ্যমান বিষয় আবদ্ধ; শুধু ব্রহ্মতেই আছে অনপেক্ষ মুক্তি 
কারণ কাল বা দেশের মধো তাঁর কোন আদি বা মধ্য বা অন্ত নেই, 
তাছাড়া তিনি অপরিবর্তনীয় হওয়ায়, কার্কারণ সম্বন্ধের মধ্যেও তাঁর 
কোন আদি, মধ্য বা অন্ত নেই। কালের দুম্টিকোণ থেকে বিবেচিত হ'লে 
ব্রহ্ম নিত্যতা অথবা অমরত্রঃ দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত হ'লে 
তিনি আনন্ত্য অথবা বিশ্বব্যাপিতা; কার্যকারণসম্বন্বের দৃষ্টিকোণ থেকে 
বিবেচিত হ'লে তিনি অনপেক্ষ মুক্তি । এক কথায় তিনি “অনন্তম', সীমা- 
হীনতা, সীমার অভাব। 


চার 


মায়া ঃ প্রাতিভাসিক অস্ভিত্বের তত্ব 


তাহ'লে মনে করা যাক যে ব্রক্মা নিজের মধো তার নিজের এই 
জ্যোতির্ময় ছায়া পুরঃক্ষেপ করেছেন এবং গ্রই কাজে (আমার সবদাই 
সান্ত জীবের ভাষায় বলছি আর তাতে আছে কাল, দেশ ও কারকারণসন্ন্ধের 
নিরন্তর কলঙ্ক) তিনি নিজেকে নিরূপণ করতে এবং বিভিন্ন গুণের পরি- 
প্রেক্ষিতে নিজের স্বরূপ ভাবগুলিকে বিবেচনা করতে শুরু করেছেন। 
যিনি অস্তিত্ব চেতনা, আনন্দ তিনি নিজেকে ভাবছেন সম্ভা, চেতন ও 
আনন্দময় বলে। সেই মুহৃত থেকে প্রাতিভাসিক অভিব্ক্ি অনিবাধ 
হয়ে ওঠে; অবিশেষিত যিনি তিনি নিজেকে দেখতে চাইছেন বিশেষিত 
হিসাবে । একবার এই মৌলিক অবস্থা স্বীকার করা হ'লে অন্য সব 
কিছু আসে বিব্তনের কঠোর বিধানের দ্বারা । বেদাস্ত এই একটিমাত্র 
অভ্যপগম দাবী করে। এই অভুপগম স্বীকার করা হ'লে আমরা দেখতে 
পাই কেমন করে পরমার্থসৎ নিজের মধ্যে পরব্রন্ম নামক জ্োতিময় 
ছায়া পূরঃক্ষেপ করে এই ব্যক্ত জগতের বিবতনের পথ তৈরী করেন 
এবং তা যেন অবশ্যস্তাবী করেন--মায়া অথবা ভ্রান্তি নামক মৌলিক 
তত্ত্বকে সক্রিয় করে। এ একটি তত্ব যখন নিজেকে গতিতে রূপান্তরিত 
করে তখন তার সক্রিয়তায় উপনিষদ কখিত মহান রূপান্তর সম্ভব হয়-- 
এক বহ হয়। 

(কিন্তু এই একটি মৌলিক অভ্যুপগম সহজে ধারণা করা যায় না। 
যে প্রশ্নটি এখনই ইউরোপীয় মনে যুদ্ধসাজে অস্গুরতুলা হ'য়ে উদিত হবে 
তা হল লক্ষ্যাভিসারী আপত্তি, কেন? সকল প্রিয়ারই পশ্চাতে থাকে 
উদ্দেশ্য; কি উদ্দেশ্যে ব্রহ্ম নিজেকে বিশেষিত রূপে দেখতে চাইলেন £ 
সকল বিবর্তন প্রবতিত হয় কামনার দ্বারা, ইহার অথ বিকাশ এবং 
তা চলে এক বোধগম্য লক্ষ্যের দিকে । যে ব্রহ্ম অনপেক্ষ হওয়ায় স্বয়ং 
প্যাপ্ত তিনি কি কামনা করলেন, কি বিকাশেই বা তাঁর প্রয়োজন ছিল 
অথবা কোন লক্ষ্যের দিকে তিনি চলেন? বিশ্ব সম্বন্ধে যেসব মত এক 
স্বরাপগত ও আদি এক্য থেকে আরম্ভ করতে চেম্টা করে সে সবেতেই 
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লক্ষ্যাভিসারী দম্টিভঙ্গি থেকে, এই কঠিন সমস্যার উদ্ভব হয়; একটি 
বাবধান রয়ে যায় আর তা ভরাট করা বুদ্ধিশক্তির পক্ষে দুরূহ হ'য়ে ওঠতে। 
অবশ্য কোন কোন দর্শন এক লক্ষ্যাভিসারী বাখ্যার দ্বারা তা ভরাট করার 
প্রয়াস করে। তাদের যুক্তি এই যে, অনপেক্ষ এক যে চক্রাকারে অভি- 
বাক্তির বিভিন্ন পর্যায়ের মধা দিয়ে চলেন তার কারণ তিনি তাঁর আদি এক্যে 
ফিরে আসেন বিভিন্ন অনভতি ও সংস্কারের নব ভাণ্ডারে এ্রশখ্ব্যশালী 
হয়ে, প্রেমে জানে ও কর্মে আরো সম্বদ্ধ হায়ে। ইহা এক দর্শন,-_এই 
প্রশান্ত ভ্রান্তিত সত্যই গব অনুভব করে এমন লোক যে পাওয়া যায় তা 
সত্যই আশ্ষধের কথা । ইহা অপেক্ষা কোন কিছু দর্শনের বেশী অযোগ্য, 
যুক্তিতে বেশী দৃঘিত কল্পনা করা যায় না। যখন বেদ হিরণ্যগভ ব্রহ্ম 
সম্বন্ধে বলে--পরমাখস্ সম্বন্ধে নয়--যে তিনি একলা ছিলেন এবং 
তাঁর নিঃসঙ্গতায় তিনি ভীত হলেন তখন মনে করা হয় যে ইহা এক 
দুঃসাহসিক কবিত্বময় কল্পনা, আর এই বাখ্যাকেও কবিত্বময় কল্পনা 
হিসাবে গ্রহণ করা যায়, কিন্ত কোন গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হিসাবে নয়। অনপেক্ষ 
নৈবাক্তিক এঁক্য সম্বন্ধে ইউরোপীয় যে ভাবনা যে ইহা এক শন্য ও রিক্ত অভাব 
তা থেকে অযৌক্তিক পশ্চাদপসরণের অতিরিক্ত কিছু ইহা নয়। এই ভয়ঙ্কর 
সিদ্ধান্ত এড়াবার জনা এমন এক এক্য কল্পনা করা হয় যা যুগপৎ বহুবিধ, 
অসংখা স্মৃতিতে পরিপূর্ণ হ'তে পারে--আর তা প্রাতিভাসিক রূপে নয়, 
তা তার চরম সতাতায়। এই ভাবনার সন্ঠিক যুক্তিধারা বোঝা দুরূহ-- 
যখন পরম এক তার এক আবার ফিরে আসেন, তখন তিনি যে তার অভিজ্ঞতা- 
গুলি সংরক্ষণ করেন তা কি তাদের খুটিনাটি সমেত, না একটি স্তূপ 
হিসাবে যেমন এক দলা বা সার হিসাবে? কিন্তু যাই হ'ক এই ধারণার 
মধ্যে বহু মৌলিক অসঙ্গতি বতমান। মনে করা হয় যে পরমার্থসৎ 
একটি অসম্পূর্ণ জিনিস, ইহা তার অসম্পণতার বোধে প্রবৃদ্ধ হয় ও কাজের 
লোকের মত তার নিরাময়ে প্ররত্ত হয়; সুতরাং ইহা কামনার অধীন 
এবং ইহা কালেরও অধীন এবং কালের মধ্যেই ইহা এখন আশ্রিত। 
যে আকর থেকে এই সব নতুন সংস্কার পাওয়া যায় আর তাতে ব্রন্ষের 
অসম্প্ণতা সম্পূণ হয় তা যে কি--সেও এক আরো বিশাল রহস্য। 
তা যদি তাঁর মধ্য থেকেই পাওয়া যায় তাহ'লে তা তাঁতেই সুপ্ত ছিল, 
তাঁর অক্তাতস"র পূব থেকেই তাঁর মধ্য ছিল। সুতরাং ধরে নিতে হবে 
যে তিনি নিজের মধ্যেই সৃষ্টি করেছেন কারণ অন্য কোন স্থান তো নেই 
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যা থেকে এনে তিনি স্ম্টি করবেন, আর এমন জিনিস সৃম্টি করা হ'ল 
যা আগে ছিল না কিন্তু এখন বতমানঃ যা ছিল না তা হয়ে উঠল 
অসৎ থেকে সতের উৎপত্তি হ'ল। ইহা দর্শন নয়, ইহা ধমতত্ব; যুক্তি 
নয়, বিশ্বাস। বিশ্বাস হিসাবে ইহা চলতে পারে; ভগবান সবশক্তিমান 
এবং সেজন্য তিনি শন্য থেকে কিছু সৃম্টি করতে সক্ষম--ইহা এক 
নিবিচার মত, তা বিশ্বাস করা বা না করা তোমার ইচ্ছা, কিন্তু ইহা যুতি্র 
এলাকার বাহিরে ।) 

প্রথমে মনে হয় এই অভ্যাপগমের স্বীরুতিতে এক মারাত্মক আপত্তি 
আছেঃ প্রকৃতই মনে হয় যে ইভাতে অস্তিত্বেল সমস্যার মৌলিক প্রশ্নটি 
পরিহার করা হ'চ্ছে অথবা সমস্যাটির আরম্তকে শুধ আরো দুধাপ পিছনে 
নেওয়া হ'চ্ছে। কারণ বিশ্বের বিশাল কঠিন সমস্যা যখাখতঃ এই যে 
কিভাবে ও কেন এক বহু হ'লেন তা বোঝা দ্ুক্ষর আর অবিশেষিত নিজেকে 
বিশেষিতরূপে দেখতে চাইলেন বলে সৃম্টি হ'ল এই কথা বাল্লে সমস্যার 
দুরূুহতা যায় না। যদি ধরা যায় যে “কি ভাবে”-র প্রশ্নটির সদুত্তর 
মায়াবাদে পাওয়া যায়, তাহ'লেও সমগ্র ক্রিয়াধারার 'কেন' প্রশ্নটি রয়ে 
যায়। বিবতনের লক্ষ্য নিধারিত করা হ'য়েছে--স্বীকার করা যাক যে 
এই লক্ষ্য হ'ল অভিবাক্তির বিভিন্ন পযায়ের মধ্য দিয়ে চক্রাকারে অনন্তের 
নিজের কাছে প্রত্যাবততন$ কিন্তু বিবতনের প্রারস্তের বাখ্যা নেই, ইহার 
উপকারিতা পরিস্ফুট করা হয়নি । পরমাথসৎ কেন বিবতনের দিকে 
তাঁর মুখ ফেরালেন £ মনে হয় এই প্রশ্নের কোন সম্ভবপর উত্তর নেই; 
অবিশেষিত কেন নিজেকে বিশেষিতরূপে দেখতে চাইবেন এবং এইভাবে 
বিবতন-চক্রের আবতন শুরু করবেন সে সম্বন্ধে কোন লক্ষ্যাভিসারী 
যুক্তির ইঙ্গিত দেওয়া অসম্ভব--যাই হক এমন কোন যুক্তি দেওয়া 
সম্ভব হবে না যা অনপেক্ষতার মৌলিক অথের সহিত একান্তই অসঙ্গত 
হবে না, আর যে বাক্তি অদার্শনিকমনা অথবা অসম্পর্ণভাবে দারশনিকমনা 
শুধু সে-ই ভাবতে পারে যে তার প্রয়াস সফল হয়েছে । কিন্তু এই অসম্ভব- 
তায় মায়াবাদ দূষিত হয় না; কারণ বেদান্তবাদী এমন এক প্রত্যুন্তর 
দিয়ে কেন”-র প্রশ্নটি এড়িয়ে যায় যে তার আর উত্তর নেই। সে বলে, 
ব্রক্ম সগ্বন্ধে এই প্রশ্ন অগ্রাহ্য ও অপ্রাসঙ্গিক । তিনি অনপেক্ষ হওয়ায়, 
তাঁর স্বরূপেই তিনি সেই কার্যকারণসম্বন্ধের অতীত যার উপর প্রয়োজন, 
উপকারিতা, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সকল ভাবনা নির্ভরশীল এবং তার কোন 
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উদ্দেশ্য আছে তা ভাবার অর তাঁর বিশ্বোতীর্ণ ও অনপেক্ষ স্বভাবে সন্দেহ 
করা; যা কাধকারণসম্বন্ধের অতীত তার কোন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করার 
প্রয়োজন নেই। পরাক্রান্ত অনন্তকে প্রশ্ন করা যে কেন ইহা তার আনন্ত্যকে 
মায়ার দ্বারা আরত করতে চেয়েছিল অথবা এই বলা যে বিশ্ব হয় উপকারী 
হবে না হয় মোটেই সৃষ্ট হবে না--এসব সম্পূ অযৌক্তিক; এতে 
বোঝা যায় বৃদ্ধির সূঙ্ঠু স্বচ্ছতার অভাব; সোজা কথা এই যে “কেন" প্রশ্নটি 
উঠতেই পারে না। 

কিন্তু উপকারিতার প্রশ্ন বাদ দিলেও, সৃচ্টি যে কি প্রণালীতে হ"য়েছে 
তা বোধগম্য করা হয়নি। বলা হচ্ছে ঘে অবিশেষিত যে নিজেকে বিশেষিত 
হিসাবে দেখতে ইচ্ছুক হয়েছেন তা তাঁর মায়া। কিন্তু এই প্রণালীর 
প্রকৃতি কি, ইহা কি বুদ্ধিমলক না সংকল্পমূলক, আর কোন বৃদ্ধিমূলক 
বা সংকল্পমূলক প্রণালীকে কি সঙ্গতভাবে অনপেক্ষ সম্বন্ধে বলা যাবে 
অন্ততঃ এই বিষয়টি সম্বন্ধে বৃদ্ধির সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা আশা করা 
যায়। কিন্তু এরূপ আশা যে ন্যায়সঙ্গত তা বেদান্তবাদী প্রবলভাবে অস্বীকার 
করে। যদি “দেখবার ইচ্ছা”কে কোন নিদেশ্য তখ্যের আক্ষরিক বিবরণ 
ব'লে ও ইহার সব সংজাকে দাশনিকভাবে সঠিক ব'লে উপস্থাপিত করা 
হ'ত, তাহ'লে গ্ররূপ আশা সমথনযোগা হ'ত। কিন্তু সংজ্ঞাগুলি স্পম্টতঃই 
কবিত্বময় এবং সেজন্য ন্যায়তঃ অপরাপ্ত; এগুলি ব্যবহার করা হ'য়েছে 
শুধু এই অভিপ্রায়ে যে মায়ার তথ্যটিকে বুদ্ধির কাছে উপস্থাপিত করা 
হয়, তবে অপূর্ণ ও সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত প্রকারে কারণ শুধু এইভাবেই অনন্তের 
বেলায় সান্ত ভাষা ও মননের পক্ষে তা করা সম্ভব। আমরা ইচ্ছা ও বুদ্ধি 
বলতে যা ধারণা করি সেইমত কোন বৃদ্ধিমূলক বা ইচ্ছামূলক প্রণালী 
বাস্তবিক ঘটেনি। তাহ'লে কি হয়েছে £ মায়া কি? কিভাবে ইহার উৎ- 
পতি হ'ল? 

বেদান্ত এই প্রশ্নের উত্তর দেয় তার স্বভাবসিদ্ধ অনমনীয় সরলতা 
ও মননের অচঞ্চল স্বচ্ছতা সহ;--ইহা বলে যে আমরা তা বলতে পারি 
না, কারণ আমরা তা জানি না ও জানতে পারি না; অন্ততঃ আমরা 
বোধগম্যভাবে ইহার সম্বন্ধে নিদিষ্ট কিছু বলতে অক্ষম, আর তা শুধু 
এই কারণে যে মায়ার সৃম্টি যদি আদৌ হ'য়ে থাকে তাহ'লে তা হয়েছিল 
প্রতিভাসসমূহেল্ন অপরদিকে, কাল, দেশ ও কার্যকারণ সম্বন্ধের উৎপত্তির 
আগে এবং সেজন্য বৃদ্ধির কাছে ইহা বোধগম্য নয় কারণ বদ্ধি ভাবতে 
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পারে শুধু কাল, দেশ ও কার্যকারণ সম্বন্ধের সংজায়। একটু চিন্তা করলেই 
বোঝা যাবে যে এমন কি পরব্রহ্ধ বলে অভিহিত জ্যোতির্ময় ছায়াপাতের 
মধ্যেই মায়ার অস্তিত্ব নিশ্চিতরাপে জড়িত আছে। যে বিষয়টি অতদৃরে 
তাকে আমরা যাই বলি না কেন,--এক অবস্থা, শত্তি বা প্রণালী তা 
যখন কাজ করে অনপেক্ষর মধ্যে যিনি আছেন কিন্তু অচিস্ত্য তখন তাকে 
তথ্য হিসাবে বোধ করা সম্ভব, কিন্তু তার জঙ্বন্ধে কোন বাখা বা নির্দেশ 
সম্ভব নয়। সেজন্য আমরা বলি যে মায়া এমন বিষয় যা 'অনিদেশ্াম্ত 
যাকে নিদিষ্ট করা অসম্ভব, যার সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি না যে ইহা 
“সৎ”--কারণ ইহা ভ্রান্তি--আবার আমরা বলতে পারি না যে ইহা 
"অসৎ"--কারণ ইহাই বিশ্বের জননী; আমরা শুধু এই অনুমান করতে 
পারি যে ইহা এমন কিছু যা ব্রশ্মের সত্তার মধ্য স্বগত এবং সুতরাং 
ইহার জন্ম অসম্ভব, ইহা নিত্য হবেই, ইহা কালের মধ্যে হবে না, শুহা 
হবে কালের বাহিরে । আমাদের ““প্রতিক্তা” থেকে এতখানি জানা যায়, 
ইহার বেশী আমরা জানি ব'লে ভান করা অসাধূতা হবে। 

তবু মায়া নিছক অঙ্গীকার নয়, অথবা হহার অস্তিত্ব যে প্রমাণের 
অযোগ্য তা নয়! মায়া যে আছে তা প্রমাণ করতে বেদাস্ত প্রস্তুত; পরমাথ- 
ভাবে নয়, পরব্রন্মে জড়িত ও বিশ্বের মধো অভিবাত্ত* এই হিসাবে ইহা 
কি তা দেখাতে বেদান্ত প্রস্তুত; বেদান্ত আরো প্রস্তত কিভাবে মায়া বিবর্ত- 
নের কাজ শুরু করল তা বণনা করতে, বিশ্বের সমগ্র ব্রমবিন্যাস সম্ঘন্ধে 
একটি সম্পূর্ণ সম্ভবপর ব্যাখ্যা হিসাবে মায়াকে বৃদ্ধির সংজায় উপস্থাপন 
করতে বেদান্ত প্রস্ততঃ এমন কি ইহা একথা বলতেও প্রস্ত্াত যে ইহাই 
একমান্ত্র ব্যাখ্যা যা সত্তার প্রকৃতির সহিত এবং বৈজ্ঞানিক ও দাশনিক 
সত্যের স্বীকৃত বিভিন্ন ভিত্তির সহিত সম্পূণ সুসঙ্গত। ইহা শুধু প্রন্তত 
নয় মায়ার চরম অনন্ত প্রকৃতি ও উত্পপতি সম্বন্ধে সান্ত মনের পক্ষে বোধ- 
গম্য সঠিক সংক্তায় বলতে; কেননা যা দার্শনিকভাবে অসম্ভব তা প্রতিষ্ঠা 
করতে চেস্টা করা বুদ্ধির বিলাস আর বেদাস্তবাদী স্থচ্ছ চিন্তায় এতই 
অনুরক্ত যে সে এই বিলাসে মত্ত হ'তে অসমথ। 

তাহ'লে মায়া কিঃ বুদ্দিগতভাবে ভাবলে ইহা এমন এক প্রত্যকরত্ত 
আবশ্যকতা যা পরব্রদ্ষের স্বরূপের মধ্যেই জড়িত। আমরা দেখেছি যে 
পরব্রহ্মা আমাদের দৃষ্টিগোচর হন তিনটি প্রত্যক-রত্ত ধারণার রূপে 
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যাদের সহিত থাকে অনুরাপ তিনটি পরাক-রস্ত ধারণা আর এগুলি তাঁর 
সতার স্বরূপ ভাব। কিন্তু পরব্রহ্ম ব্রন্মই, যখন ব্যম্টি আত্মা তার উৎসে 
ফিরে যেতে থাকে তখন সে ব্রক্মকে যা ভাবে তা-ই পররব্রন্ম ॥ ব্রহ্ম নিজের 
সংকল্পের দ্বারা মায়ার রূপে বহির্ভাবাপন্ন হ'য়ে নিজের দিকে তাকাচ্ছেন 
তবে মায়ার আবরণ তখন অরধ-উত্তোলিত হ'য়েছে, কিন্তু তখনো সম্পূর্ণ 
পিছনে ফেলা হয়নি। মায়ার বিভিন্ন রূপ অন্তহিত হয়েছে, কিন্তু স্বরূপভাব 
প্রত্যাবর্তনকারী আত্মার পশ্চাতে নাটমন্দিবের প্রবেশম্খে দণ্ডায়মান আর 
যখন সে নাটমন্দিরের আন্তর প্রান্তে এসে পৌছয় কেবল তখনই সে সম্পূর্ণ 
ভাবে মায়ার নিয়ন্ত্রণের বাহিরে যায়। আর মায়ার স্বরূপ ভাব হ'ল, 
যে অস্তিত্র, চেতনা ও আনন্দ প্রকৃতপক্ষে এক তাকে তিনে পর্যবসিত 
করা, এঁক্য দেখা দেয় ভ্রিত্বরূপে, আর একটিমান্র স্বরূপভাব তখনই বিকীর্ণ 
হয় বহধা ধর্মে বা গুণে । আন্তর প্রবেশমুখে কেবল ব্রহ্ম হ'লেন জ্যোতির্ময় 
ন্রয়াঝক পরব্রহ্ম, ইহাও অনপেক্ষ, তবে জেয়; নাটমন্দিরের দ্বারপ্রান্তে 
মায়ার মধ যেখানে দ্বৈতভাবের আরম্ত, পুরুষ ভিন্ন হয় প্রকৃতি থেকে, 
চিৎ-পৃরুষ জড় থেকে, সংহতশক্তি ক্রিয়া-শক্তি থেকে, অহং অনহং থেকে; 
আর যেমন প্রতিভাসসমৃহের মধ্যে অবতরণ গভীর হ'তে থাকে তেমন এক- 
মান্্র পুরুষ নিজেকে ভিন্নভাবে প্রকাশ করে বহুবিধ আধারের মধ্যে, এক মান্র 
প্রক্তিকে অসংখ্য রূপের মধ্যে। ইহাই মায়ার বিধান। 

কিন্তু, শুদ্ধবৃদ্ধির কথায় বলা হ'লে, প্রথম পদক্ষেপ হ'ল, স্বরাপসন্তাকে 
ভাবতে হবে এই বলে যে তার তিনটি প্রত্যক্রস্ত ও তিনটি পরাক্রস্ত 
ধম বিদ্যমান--সৎ, চিৎ, আনন্দ; সত্য, জান, আনস্ত্য, যে মুহ্তে তা 
ঘটে, ঠিক তখনই অনিবাধ আবশ্যকতাবলে ইহার বিপরীত গণগুলি,-- 
শৃন্যতা, অচৈতন্য, দুঃখ উপস্থিত হয় তিনটি ধাতুর অবিচ্ছেদ্য ছায়ারূপে, 
আর তাদের সঙ্গে আসে পরাক্রত্ত ভ্রয়ী,--মিথ্যা, অক্তান, সসীমতা; 
ও দেশ; কাল ও দেশের জন্য আবশ্যক কার্যকারণসম্বন্ধ ঃ কার্যকারণ- 
সন্গন্ধই সেই উৎস যা থেকে নিদিষ্ট দৃশ্যমান ঘটনাসমৃহের উৎপত্তি হয় 
আর এই কার্ধকারণসম্বন্ধের জন্যই আবশ্যক পরিবর্তন। দ্বৈতভাবের 
সকল মৌলিক বিধানগুলিরই উৎপত্তি হ'ল এবং তাদের আবশ্যক হ'ল 
যে মুহ্তে সগুণ ব্রন্মের আবির্ভাব হ'ল, অবিশেষিত অনন্ত বিশেষিত হ'ল। 
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বন্ততঃ অথবা পরমাথতঃ। তাদের অস্তিত্ব নেই কারণ তারা পরব্রন্ষের 
কেবল স্বরূপের সহিত অসঙ্গত, কেননা এমন কি প্রতিভাসসমূহের ক্ষেত্রেও 
আমরা এই সত্যে উঠতে পারি যে বিনাশ ভ্রান্তি, আর শুধু রূপই ধ্বংস 
হয়ঃ শুন্যতা এক অসম্ভব জিনিস, নিতা কখন ধ্বংস হতে পারে না; 
তাছাড়া, তিনি অচৈতন্যময়ও হ'তে পারেন না কারণ তার সত্তার মধো 
চৈতন) ও অচৈতন্য এক, তিনি দুঃখ অনৃভবেও অক্ষম কারণ তিনি অনন্ত 
ও সীমারহিত। তবু এই যেসব বিষয় আমরা জানি থাকতে পারে না 
অর্থাৎ অসৎ, তাদের ধারণায় আনা আবশাক, সুতরাং প্রাতিভাসিকরূপে 
তাদের অস্তিত্ব আছে এবং অস্থায়িত্বের মধো সত্যতা আছে। কেননা, 
ইহাই মায়ার ও তার সব কাজের হেয়ালি যে আমরা বলতে পারি না 
যে তারা সৎ, কারণ সত্যতঃ তাদের অস্তিত্ব অসম্ভব অথচ আমরা বলতে 
পারি না যে তারা অসৎ কারণ প্রত্যক্রভ্তভাবে আমরা তাদের ধারণায় 
আনতে বাধ্য এবং এখন জ্ঞান বহিষ্ুখী হওয়ায় তাদের পরাক্রত্তভাবেও 
ভাবতে হবে। 

এইভাবে আমরা গিয়ে পড়ি তত্ববিদ্যার গভীর পঙ্কের মধ্যে । কিন্ত 
এই জট থেকে উদ্ধারের উপায় আমাদের হাতেই আছে--তা হ'ল এই 
কথা মনে রাখা যে পরব্রন্ম নিজেই সেই অনিদেশ্য পরমাথসতৎ-এর বিভাব 
যিনি জ্ঞান ও নির্জানের, সৎ ও অসতের, সসীমতা ও আনক্তের অতীত, 
আর তার ছয়টি গুণ প্ররুতপক্ষে ছয় নয়, তারা এক, প্রকৃতপক্ষে তারা 
ব্রন্মোর গুণ নয়, বরং তাদের এক্যে তারা স্বয়ং ব্রন্না। যখন আমরা তাদের 
গুণ বলি ধারণা করি, কেবল তখনই আমরা ভাবতে বাধ্য হই যে বিনাশ, 
অচৈতন্য ও সসীমতা এবং তাদের অনুরূপ প্রতাকরৃত্ত ও পরাকরত্ত বিষয়- 
গুলি সদ্বস্ত। কিন্তু আমরা তাদের সম্বন্ধে এরূপ ধারণা করতে বাধ্য 
হই অনন্ত জিজীবিষার মধ্যে, স্বয়ং ব্রন্মের মধ্যে চিরন্তনভাবে স্বগত কিছুর 
প্রভাবে। যে তত্ববিদ্যা এই আনন্ত্ের ভ্রান্তিকর সীমার উপর আমাদের 
ঘৃর্ণমান বৃদ্ধিতে ধর! না দিয়ে তাকে বিভ্রান্ত করে তার দুরূহ ভাষা কিছু- 
ক্ষণের জন্য ছেড়ে দিয়ে যদি আমরা উপনিষদের তীক্ষ প্রতীকপূর্ণ শৈলী 
ব্যবহার করি তাহ'লে বলতে পারা যায় যে পরপব্রক্ম হ'ল পরমাথসৎ-এর 
জ্যোতির্ময় ছায়া যা নিজেরই দ্বারা পুরঃক্ষেপ করা হয় নিজেরই মধ্য, 
আর সেইরকম মায়া হ'ল পরমাথসৎ-এর দ্বারা পরব্রন্ষের মধ্যে পুরঃক্ষেপ- 
করা অন্ধকারময় ছায়া; দুইই সত্য কেননা তারা নিত্য, কিন্তু আলোক 
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কি অন্ধকার কোনটিই সদ্বস্ত নয়, সদ্বস্ত হ'ল তৎ* আর পরব্রহ্ম ও 
মায়া যে প্রতিভাসের মত ইহার শুধু প্রতিরূপ তা নয়, এক অবোধ্যভাবে 
ইহারা তা-ই। তাহ'লে পরব্রদ্মের সহিত প্রত্যকরন্ত সম্বন্ধে মায়া ইহাই। 
প্রতিভাসসমূহের মধ্যে মায়া পরাক্রত্ত হয় শত শত প্রতারক রূপে 
যাদের জটিল বৈচিত্রের মাঝে আমরা ব্রথাই দীর্ঘকাল চেস্টা করি এক 
পরম সন্ধানসূত্র পাবার জন্য। প্রাচীন মনস্বীরা বিবিধ প্রধান সূন্রগুলি 
দীর্ঘদিন অনুসরণ করেছিলেন কিন্ত ইহাদের কোনটিতেই তাঁরা মায়ার গতির 
রহস)ময় আদি বিন্দুতে উপনীত হ'তে পারেননি । শ্বেতাশ্বতর বলে, “তারপর, 
তারা ধ্যানযোগ অবলম্বন করে দেখলেন যে তার নিজের প্রকৃতির মধ্যে 
নিগৃত রয়েছে “দেবাত্মশত্তি”।” এই দেবাত্মশত্তিই অর্থাৎ দিব্য আত্মার, 
পরব্রহ্মের শক্তিই মায়াঃ আবার অন্য একটি শ্লোকে বলা হয়েছে যে ইহার 
দুটি দিক--সম্মুখ ও বিপরীত, বিদ্যা ও অবিদ্যা, ক্তান ও নির্জান। 
নি্জানের চিরন্তন প্রবণতা হ'ল জক্তানকে আর্ত করা, জানের চিরন্তন 
প্রবণতা হ'ল নির্জানকে অপসারণ করা। অবিদ্যা বা নির্জান হ'ল পর- 
ব্রন্মের সেই শক্তি যাতে স্ৃন্টি হয় ভ্রান্তি বা প্রতিরূপ, এমন সব বিষয় 
যা মনে হয় আছে কিন্ত তত্বতঃ নেই; বিদ্যা বাজান হ'ল তাঁর সেই শক্তি 
যাতে তিনি তার নিজের সব কল্পনা পরিহার ক'রে ফিরে আসেন তাঁর 
প্রকৃত ও নিত্য আত্মায়। এই যে দুটি শক্তি পরস্পরের উপর সক্রিয় হয় 
তাদের ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়াই বিশ্বব্যাপী সক্রিয়তার রহস্য। অস্তিত্বের 
প্রতি স্তরেই নির্জানের শক্তি স্পষ্ট; কারণ সমগ্র বিশ্বই বিভিন প্রতিরপের 
সারি। প্রভাতে সূর্য উদিত হয়, পরে তা আরোহণ করে নীলগগনের 
শীর্ষে এবং সন্ধ্যায় অবতরণ করে আর অস্ত যাবার সময় পশ্চাতে রেখে যায় 
গৌরবোভ্ভ্বল মেঘমালা । বিপুল সাক্ষোর দ্বারা সমথিত এই অখগুনীয় সত্যকে 
কে সন্দেহ করতে পারেঃ প্রতিদিন যুগ যুগ ধরে, পৃথিবীময় লক্ষ লক্ষ 
লোক এই অপূর্ব পরিক্রমণের সত্য সম্বন্ধে একসাথে অটল সাক্ষ্য দিয়েছে। 
এরূপ বিশ্বজনীন চাক্ষুষ সাক্ষ্য অপেক্ষা আর কোন সাক্ষ্য সিদ্ধান্তে আসার 
বেশী সহায়কর £ অথচ এখন জানা যায় যে এসবই দৃষ্টির ক্ষেন্ত্রে নি্জানের 
দ্বারা সৃম্ট এক প্রতিরূপ মান্্র। বিজ্ঞান আসে এবং কারাগারে কি ফাঁসির 
মঞ্চে ভীত না হ'য়ে প্রচার করে যে সূর্য কখনো আকাশে ভ্রমণ করে না, 
বস্ততঃ ইহা আমাদের আকাশ থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে, আমরাই 
সূর্যের চারিদিকে ঘুরি, সর্য আমাদের চারিদিকে ঘোরে না। এমন কি, 
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এ যে আকাশ যার সৃনীল রত্তমণ্ডলে কবিতা ও ধর্ম অত সৌন্দর্য ও বিস্ময় 
দেখেছে তা-ও শুধু এক প্রতিরূপ যাতে নির্জান দৃষ্টির ক্ষেত্রে আমাদের 
কাছে আমাদের বাতাবরণকে চিত্রিত করে। যে আলোর প্রবাহ আমাদের 
সূর্য থেকে আমাদের উপর এসে পড়ে আর মনে হয় সকল দিক পূর্ণ 
করে, তা-ও জানা যায় এক প্রতিরূপ বৈ কিছু নয়। বিজ্ঞানকে এখন 
অগণিত চমকপ্রদ হেয়ালি আনতে দেওয়ায় সে অবশেষে আমাদের এই 
বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে শুধু জড়ের গতির স্পন্দনের এক বিশেষ 
মানা আমাদের উপর এসে মস্তিক্ষে এর বিশেষ ছাপ উত্পাদন করে। আর 
এইভাবে সে সকল বিষয়কেই পযবসিত করে শুধু বিশাল বিশ্ববাপী ইথারের 
(900) বিভিন্ন প্রতিরাপে আর বলে যে একমান্র এই ইথারই আছে। 
এই সব দৃশ্যমান বিষয়ের বিস্ময়কর প্রাসাদ না কি এই সব অসার দ্রব্যে 
নিমিত! এমন কি, ইহাও দেখা যাবে যে কোন বিষয় যত বেশী অসার 
হয় তত বেশী ইহা চরম সত্যের নিকটবতী । বেদাস্তবাদী বলে, এই যা 
বিজ্ঞান প্রমাণ করে তা-ই ঠিক আমরা যা মায়া বলতে বুঝি । 

কিন্তু কখনো স্বপ্নেও ভেব না যে বিঙ্তানের শেষকথা এইখানেই আর 
সে যা সব উদ্ঘাটন করবে তার সীমায় আমরা পৌছেছি। সে আরো 
এগিয়ে গিয়ে বলবে যে এই বিশ্বব্যাপী ইথারও এক প্রতিরাপ মান্র এবং 
বিভিনন ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য বিষয় এবং ইন্দ্রিয় থেকে অনুমেয় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে 
এই যে বিশ্ব তা এক বহুগুণ বিশালতর রূপময় বিশ্ব থেকে আসা বিভিন্ন 
রূপান্তরের এক অংশ মাত্র আর এইসব বিভিন্ন রূপ নিমিত হয়েছে এমন 
এক আরো সুন্ষম পদার্থ দিয়ে যা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাহাযো আমরা 
দেখতেও পারি না, বুঝতেও পারি না। আর যখন সে পযবেক্ষণ ও 
বিশ্লেষণের উপযোগী যন্ত্র নিয়ে এ সুক্মমতর জগতে প্রবেশ করবে তখন 
সে ইহাকেও নির্দয়ভাবে পবসিত করবে শুধু আরো সুক্ষমতর ইথারের 
বিভিন্ন প্রতিরপে আর বলবে যে এই থেকেই আগেরটির উত্পত্তি। সেই 
সুন্মতর বিশ্বের পশ্চাতেও আবার অস্তিত্বের এক আরো গভীর ও আরো 
বিশাল কিন্তু আরো সরল অবস্থা দেখা দেয় যেখানে আছে শুধু সেই বিষয়- 
সমুহের অনিধারিত সঠিকতা যা এখনো নিগৃহিত রয়েছে তাদের বিভিন্ন 
কারণের মধ্যে । এখানেই জড়ের সহিত বিক্তানের কারবার শেষ হতে 
বাধ্য আর তাকে দেখাতেই হবে যে বিষয়সমূহের এই নিবিশেষ সঠিকতা 
শেষ পযন্ত আমাদের আত্মার মধ্যে কিছুর এক প্রতিরাপ মান্ত্র। এদিকে 
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সেই আত্মা নিয়েই সে নিরন্তর ও জোরের সহিত আমাদের স্বীকার করাতে 
ব্স্ত যে যা কিছু আমরা নিজ বলে বিশ্বাস করি, যা সবের মধ্যে নির্জান 
চায় আমরা সন্তম্ট হ'য়ে বাস করি সেসব শুধু প্রতিচ্ছবি ও রূপ। 
আমাদের মধ্যকার পশুর দাবী এই যে এই দেহহই প্ররুত আত্মা এবং ইহার 
সব প্রয়োজনের তুপ্তিসাধনই আমাদের প্রথম কতব্যঃ কিন্তু বিজ্ঞান 
(যার সম্বন্ধে অধ্যাপক হেকেলের “বিশ্বপ্রহেলিকা" শেষ কথা নয় ) আমাদের 
নির্দেশ দেয় যে আমাদের মনে করা উচিত যে আমাদের আত্মা শুধু 
কতকগুলি প্রাণিক সংবেগের পুর্জ ও তার সহিত বিভিন্ন আদিম পর 
রূপের স্তূপ; নিশ্চয়ই ইহা সেকসপীয়ার ও নিউটনের, বুদ্ধ ও সাধু 
ফ্রান্সিসের সত্যতা নয়! তাহ'লে প্রসব প্রাণিক সংবেগের মধ্যে আমরা 
আমাদের সত্তার ভিত্তি খুঁজি। কিন্তু এই সবকেও বিজ্তান পর্যবসিত করে 
নি্জান-সৃম্ট ভ্রান্তিতি অথবা প্রতিরূপে; কারণ প্ররুতপক্ষে এই সব প্রাণিক 
সংবেগের নিজেদের কোন মৌলিক অস্তিত্ব নেই, ইহারা শুধু এক যোগসূত্র 
যার একদিকে আছে পশুরূপের জড়ীয় সমাবেশ ও অন্যদিকে আমাদের 
মধ্যস্থ কিছু যাকে আমরা মন বলি। মনের সম্বন্ধেও তার এই কথা 
হবে যে এক দিকে শরীরের জড়ীয় সমাবেশ ও অন্যদিকে জড়ীয় সংস্থানকে 
নিয়ন্ত্রণ ও পূণ করে এমন কিছু--এই দুয়ের মধ্যে বিভিন্ন ইন্ড্রিয়-সংবিতের 
ও সে সবে উত্তরের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা সৃষ্ট এক প্রতিরপের বেশী কিছু 
যে মন তা ভাবা ভূল হবে। মনের উপর তার ক্রিয়ার এই নিয়ন্ত্রণকারী 
শক্তি নিজেকে প্রকাশ করে এমন এক সন্তা হিসাবে যা বিচার করে, 
নিবাচন করে, বিন্যাস করে ও যা উদ্দেশ্যপূর্ণঃ ইহাকেই বেদান্ত বলে 
“বুদ্ধি” যার শুধু এক অবস্থা হ'ল যুক্তিশক্তি, এক প্রতিরূপ মান্তর বৃদ্ধিশক্তি। 
শেষ পযন্ত বুদ্ধিও হ'য়ে ওঠে শুধু এক প্রতিরূপ, কোন সত্তা নয় আর বিজ্ঞান 
এই শেষ কথা বলতে বাধ্য হবে যে দেহ, প্রাণ শক্তি, মন, বৃদ্ধি, এই সব 
শুধু তার প্রতিরূপ যাকে দশন বলে আনন্দ, অস্তিত্বের সুখ বা জিজীবিষা। 
আর অবশেষে সে আমাদের কাছে এই তথ্য উদ্ঘাটন করে যে যদিও 
এই জিজীবিষা নিজেকে এমন সব অসংখ্া রূপে বিভত্ত করে যেগুলি 
বিভিন্ন ব্যম্টি আত্মা বলে নিজেদের জাহির করে, তবু এই সব হ'ল এক 
বিশাল বিশ্ব জিজীবিষার বিভিন্ন প্রতিরূপ, ঠিক যেমন সব জড়ীয় রূপ 
হ'ল বিশ্ব ডর, অথবা যদি বলতে চাই কারণ ইথারের, এক বিশাল 
অবিশেষিত সাবিকতার প্রতিরূপ মানত! এ জিজীবিষা পরুষ, এ সাবিকতা 
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প্রকৃতি; আর উভয়ই পরব্র্গের প্রতিরূপমান্ত্র। 

তাহ'লে, প্রধান তত্তবগুলি সংক্ষেপে ও অগপ্রচুরভাবে বলা হলেও, ইহাই 
বেদান্তর মায়াবাদ আর ইহার সমর্থনে বিশ্লেষণকারী বিজ্ঞান, না জেনেই, 
রাশি রাশি বিস্ময়কর তথ্য উদ্ঘাটন করছে। নিশ্চিতভাবে যা কিছু এই 
বিজ্ঞান বলে তাতেই এই সমখনের সাক্ষ্য রদ্ধি পায়, আর যেখানে সে 
অসম্পূর্ণ ও সেজন্য তাকে অজ্েয়বাদী হ'তে হয়, শুধু সেখানেই বেদাস্ত 
তার বিশ্লেষণ থেকে কোন সাহাযা পায় না। বিক্তানের সম্পরতার অথ 
নির্জানের চরম পরাজয় ও মায়ার উন্মোচন । 


চি 


পাচ 


মায়া 8 পরমাথসতের শক্তি 


ভ্াত'লে মায়াই বিশ্বের মধ্যে মৌলিক তথ্য আর তার যে সমান সমান 
বিপরীত যুগলের দ্বৈত পদ্ধতি তা বৃদ্ধিগত প্লারণার রীতি * কিন্ত প্রতিভাস- 
সমহের বাহিরে ব্রন্মের মধ্যে স্বগত শক্তি হিসাবে তার যে অস্তিত্ব সম্ভব 
তা এখনো প্রতিষ্ঠিত হয় নি। যতদিন বিজ্ঞান অসম্পর্ণ থাকে আর যোগ 
অল্সসংখাকের মধ গুড় শিক্ষা হিসাবে সীমাবদ্ধ থাকে ততদিন তত্ববিতের 
নিবন্ধ প্রশ্নগ্তলি উপেক্ষা করা যায় না, আর তার পদ্ধতিও অপ্রচলিত হয়ে 
ওঠে না। পরীক্ষণমূলক বিক্তান দৃরপ্রত্যয় সহকারে ও এমন কি উদ্ধত- 
ভাবে যে চেল্টা করেছিল যে ইহাই মনের রাজ্যের উপর একাধিপত্য 
করবে আর তাত্বিক ও -মনা সকল পদ্ধতি বাতিল হবে তা বিবেচনাহীন- 
ভাবে অসময়ে করা হায়েছিল,-আর অসময়ে করা হয়েছিল বলেই এই 
আক্রমণ বিবেচনাহীন হয়েছিল; প্রথমে তা সফল হ'লেও, জোর ক'রে 
দখল করার জনা তার বিজয়ী অগ্রগতি শ্রথ হ'য়ে স্তব্ধ হয়েছে, এমন 
কি যেসব স্থান একসময়ে মনে হ'য়েছিল যে সে চিরকালের জন্য দখল 
করেছে সেসবও তার হাতছাড়া হ'চ্ছে। ইতিমধোই তত্ববিদ্যার মন্ছুর 
পুনরভ্যুঙান আরম্ভ হ'য়েছে। একথা ঠিক যে কোন তত্ববিদ্যাই গ্রহণ- 
যোগা হবে না যদি না ইহা বিজ্ঞানের বিভিন্ন মান ও সংশয়াতীত ফল গণ্য 
করে; কিন্তু তকশাঙ্মের মাধামে কল্পনার যে পদ্ধতি তত্ববিদ্যা থেকে অপ- 
হরণ করা হয়েছে অথচ যার সহিত বিজ্তানের কোন সংস্রব নেই সেই 
পদ্ধতি বাদ দিয়ে পরীক্ষণমূলক প্রমাণের দ্বারা এবং সেই সব অনুমানের 
দ্বারা যেগুলি পরীক্ষণমূলক প্রমাণের দ্বারা পরীক্ষিত ও নিশ্চিত করা 
হয়েছে পরাীক্ষণমূলক বিশ্লেষণ যতদিন না বিশ্বের সমগ্র রহস্যের সমাধান 
করে আর সকল ঘটনাকেই ব্যাখ্যা করা হয় ও কোন তথ্যকেই উপেক্ষা 
না করা হয় ততদিন তত্ত্ববিদ্যাই সেই সব স্থানে আধিপতা করবে যেখানে 
বিশ্লেষণমূলক পরীক্ষণের কোন কাজ হয় নি। যদিও বেদান্তর ভিত্তি হ'ল 
প্রধানতঃ যেংগর বিভিন্ন প্রতাক্রত পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি এবং ইহাদের 
ফলের সহিত মিল নেই এমন কোন তাত্বিক অনুমান সঠিক বলে গ্রাহ্য 
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করা হয় না, তবু ইহা তার নিজের সিদ্ধান্তগুলিকে তাত্বিক তকশাস্ের 
বিধির দ্বারা পরীক্ষা করাতে সম্মত আছে। বতমানে কতকগুলি নৈতিক 
বাধার জনা বৈদাস্তিক যোগী তার গোপনীয় বিষয়কে ভিড়ের নিকট 
প্রকাশ করতে জঙ্কচিত হয় বটে কিন্তু সে স্বীকার করে যে যতদিন সে 
প্রকাশ করতে অস্বীকার করে ততদিন তাত্বিক তাকিকের অনুসন্ধান 
এড়াবার কোন অধিকার তার নেই। অথবা ও শ্বেতা্বতর কথা বলার 
পর শঙ্কর ও রামানুজকে সুবিধা দিতে হবে তকযৃদ্ধের জন্য। 

যে তাত্বিক প্রশ্নটি জড়িত তা নিভর করে অবিদ্যার, নি্জানের প্রকৃতির 
উপর এবং যে পরব্রন্ম শেষ পধযন্ত অনপেক্ষ--অনপেক্ষ চেতনা ও সেজন্য 
অনপেক্ষ জ্ঞান--_তাঁর মধ্যে উহার অস্তিত্বের সম্ভাবনার উপর । যখন 
পরব্রক্ম মায়া চিন্তা করেন তখন তিনি অবিদ্যায় সমথ হায়ে ওঠেন-- 
একথা বলা ন্যায্য হবে না; কারণ “মায়ার চিন্তা” কথাটির অথ রূপক- 
ভাবে বলা যে ইহা অবিদ্যাই। ধমতত্তববিত অবশা বিধিবহিভভীত সব- 
শত্তিমত্তার আশ্রয় নিয়ে যুক্তি এড়িয়ে চলে, কিন্তু বেদান্তবাদীর পক্ষে তা 
করা চলে না। ইহাতে সন্দেহ নেই যে সনাতন স্বরূপে স্বাধীন ও সীমা- 
হীন কিন্তু ইহাতেও অন্দেহ নেই ষে প্রতিভাসসমূহের সহিত তাঁর সস্বন্ধ- 
বিষয়ে তিনি নিজেকে ইচ্ছা করে কতকগুলি মৌলিক তত্বের দ্বারা আবদ্ধ 
করেছেন । তিনি হ্চ্ছা করেছেন যে কতকগুলি বিষয় হবে না এবং হ'তে 
পারে না আর মানুষী উপমা প্রয়োগ করে বলা যায় যে তিনি যেন এক 
রাজা যিনি কোন এক বিশেষ বিধান জারী করার পর দরিদ্রতম প্রজার 
মতোই নিজেও নিজের বিধানের দ্বারা আবদ্ধ, অথবা তিনি যেন এক কবি 
যার কন্সনাগুলি নিজেদের মধ্যে স্বাধীন কিন্ত যে মুহূর্তে সেগুলি আকার 
নেয় সে মুহূর্তে তারা বিভিন্ন বিধানের দ্বারা সীমিত হয়। কথার কথা 
হিসাবে আমরা বলতে পারি যে যেহেতু ভগবান সবশক্তিমান সেহেতু 
তিনি শুনা থেকে কিছু বিষয় সৃম্টিতে সক্ষম কিন্তু যতক্ষণ না শূন্য থেকে 
কিছু বিষয়ের সৃন্টি হওয়ার একটি উদাহরণও দেওয়া হয় ততক্ষণ 
“নামতো বিদ্যতে ভাবঃ”--এই নিয়মটি এক সাবিক ও মৌলিক বিধান 
রয়ে যায় আর বিশ্বের এক মৌলিক বিধান লঙ্ঘন করে ভগবান বিশ্বকে 
প্রতিষ্ঠা করেছেন--একথা মনে করার অর্থ গহ থেকে যুক্তিকে বহিক্ষার 
করা এবং তার প্রত্যাবর্তনের পথ রুদ্ধ করা। অনুরূপভাবে, যদি একই 
ক্ষেত্রে বিদ্যা ও অবিদ্যার সহাবস্থান ও পরস্পরের সহিত সংমিশ্রণ বিধান- 
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বিরুদ্ধ হয় তাহ'লে সে কারণে ইহা অসস্ভব হ'য়ে পড়ে এবং তখন প্রমাণ 
হবে যে মায়াবাদ ভূলঃ যতই না সবশভ্িমন্তার দোহাই দেওয়া হ'ক, 
তাতে তা রক্ষা পাবে না। 

অবিদ্যা সম্বন্ধে যে আপত্তি তা এই ভাবে বলা যায় 8 অনপেক্ষ ক্তান এক- 
সাথে না জানতে অক্ষম, যা সৎ নয় তাকে সৎ বলে কল্পনা করতে অক্ষম; 
কারণ এরূপ কল্পনার মধ্যে কিছু আত্ম-প্রতারণা জড়িত থাকে কিন্ত্ 
পরমাথসৎ-এর মধ্যে আত্ম-প্রতারণা সম্ভব নয়। কিন্তু ইহা কি সত্যই 
চেতনার এক বিধান--আর এইখানেই বিষয়টির মূল বর্তমান--যে, কোন 
বিষয়ই একসাথে সৎ ও অসৎ হ'তে পারে না, কিছুতেই তোমার পক্ষে 
সেসব বিষয়কে সণ ব'লে কল্পনা করা সম্ভব নয় যেগুলি তুমি সেই সাথে 
অসৎ বলে বেশ ভাল করে জানঃ দ্বৈত আপত্তিকারীরা বলতে পারে যে 
এই যে সম্ভব নয় তা চেতনার এক বিধান । বেদান্তবাদী তখনই বলে,-- 
না, তোমার কথা যে ঠিক নয় তার ভুরি ভুরি উদাহরণ আছে; বিশ্ব- 
ব্যাপী অভিজ্ঞতার সহিত ইহার মিল নেই। একান্ত ও স্ত্রীক্ুত অসতা- 
গুলিকেও সত্য বলে দৃঢ়ভাবে কল্পনা করা সম্ভব, সত্য বলে দেখা সম্ভব, 
অনুভব করা সম্ভব, ধারণা করা সস্তব এবং তা করাও হয় অথচ সে 
সময় মন এক মুহ্তের জন্যও তাদের সত্য বলে স্বীকার করে না। মরু- 
ভূমির মরীচিকাকে আমরা কিছুক্ষণ বাদে অসৎ বলে জানি, কিন্তু তবুও 
আমরা ইহাকে সত্য বলে দেখি ও দঢ়ভাবে কল্পনা করি, এসব রক্ষের 
শ্যামল সৌন্দর্য প্রশংসা করি, এ জলের শীতলতা থেকে গভীর তৃপ্তি 
পেতে অস্থির হই। আমরা স্বপ্ন দেখি, আর স্বপ্ন তো অসতা, কিন্ত্র তবু 
কতকগুলি অন্ততঃ একান্তই অসতা নয়, কারণ তারা এমন সব ঘটনার 
চিন্ত্র দেয় এবং কখনো কখনো তা নিখৃতভাবে দেয় যা সব ঘটেছিল, 
ঘটছে কিংবা ভবিষ্যতে ঘটবে । আমরা দেখি যে যাদুকর শূন্যে একটি 
দড়ি ছুঁড়ে দিল, তা দিয়ে উপরে উঠল, তার পূর্বগামী ছেলেটিকে বধ করল 
এবং মাটিতে তার রক্তাক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি টুকরো টুকরো করে ফেলে দিল ; 
সতা হ'লে ঘটনাটি যেমন হ'ত তেমন এই অসত্য ঘটনার প্রতি খুটিনাটি 
ও পরিবেশ আমরা দেখি; কিন্তু যতক্ষণ ইহা দেখান হয় ততক্ষণ আমরা 
ইহাকে অসৎ বলে ভাবি না, তা কল্পনাও করতে পারি না; কারণ যা 
দেখি তা অত্ান্ধ স্পম্ট ও সঙ্গতিপূর্ণ, আমাদের মধ্যে ইহা যেসব ভাবের 
উদ্রেক করে তা অতীব জীবন্ত, অথচ আমরা সব সময়ই বেশ ভাল করেই 
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জানি যে এরূপ কোন ঘটনা ঘটছে না। এরূপ ঘটনার দষ্টান্ত কম নয়, 
তাদের গুণে শেষ করা সহজ নয়। 

কিন্তু এই সব বিষয় দূরবর্তী ও অনব্যবহিত আর কাহারও কাহারও 
পক্ষে তাদের সাক্ষ্য যখেম্ট নয়। কাছে প্রাতাহিক জীবনে আসা যাক। 
আমরা একটি পাথর দেখি, ইহার যে গুণ , ঘনত্ব ও নিশ্চলতা তা লক্ষ্য 
করি আর কোন কথাই আমাদের কল্পনা করাতে পারবে না যে ইহা 
ঘন ও নিশ্চল ছাড়া অন্য কিছু, আর আমরা এবিষয়ে সঠিক কারণ ইহা 
ঘন ও নিশ্চল উভয়ইঃ কিন্তু তবু আমরা জানি যে ইহার ঘনত্ব ও নিশ্চলতা 
সত্য নয়, আমরা জানি যে প্ররুতপক্ষে”-আর যে দৃষ্টিতে অনুপরিমাণ 
বিষয়ও জানা যায় তার কাছে--হৃহা সবাপেক্ষা সক্রিয় গতির এক জগ, 
এমন অসংখ্য অণুর এক জগ যার প্রতিটি অনা হ'তে বিচ্ছিন্ন। আবার 
যদি কোন একটি বিষয় থাকে যা আমার কাছে সত্য তা এই যে আমি 
শীর্ষক ও তিক সোজা, তা বিপরীত দেশের লোক যাই হ'ক না কেন 
আর আমি পুথিবীর উপর চারিদিকে ঘুরে বেড়াই আন্ভূমিকভাবে ; 
অথচ, আমি জানি প্ররুতপক্ষে, আমি শীষক নই, বরং প্রায় আন্ভূমিক, 
আর পৃথিবীর উপর আমি প্রায়ই চলি শীর্ষকভাবে উপর নীচু করে, যেমন 
মাছি চলে দেওয়াল বেয়ে। আমি এই কথা বেশ ভাল ভাবেই জানি 
অথচ যদি আমি সর্বদাই আমার এই জ্ঞানকে কল্পনায় রাখতাম তাভ'লে 
বাতুলালয়ের নিভৃত কথাই আমার একমাত্র স্থান হ'ত। বস্ততঃ আমাদের 
চেতনার ইহাই অদ্ভত ও বিস্ময়কর বিধান মে ইহা দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ 
ধারণাকে একই সময় ও সমান জোরের সহিত পোষণ করতে সমথ। 
বিজ্ঞান আমাদের যে জ্ঞান দেয় তা আমরা স্বীকার করি কিন্তু নির্জান 
যে সব চিন্র সৃষ্টি করে তাদেরই উপর নির্ভর করে আমরা চলি। আমি 
জানি যে সূর্য ওঠেও না, অস্তও যায় না, পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে না, 
আকাশের মধ্য দিয়ে ভেসে যায় না আর যাবার সময় দিনের কাল চিহিচ্ত 
করে না, কিন্ত প্রাত্যহিক জীবনে আমি ঠিক এই স্বীকার করেই কাজ 
করি যে এই অসত্য ঘটনা সত্যই ঘটছে ঃ প্রতি ঘন্টায় ও প্রতি মুহ্তে 
আমি ইহাকে সত্য বলে ধারণা করি ও দৃঢ়ভাবে কল্পনা করি এবং কখন 
কখন আমি ধারণা অনুযায়ীই আমার সব চলাফেরা নিয়মিত করি। 
চিরন্তন যুদ্ধরত এই দুই--বিক্তান ও নিক্জান অন্যান্য অনেক বিষয়েরই 
মতো এই সর্যের গতির বিষয়েও এক কাজচলা আপোসে এসেছে । বাঁচবার 
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অবাধ সংকল্প হিসাবে যখন আমি আমার সক্ষম বৃদ্ধিবিষয়ক অংশের 
দ্রারা নিত্তার মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণ করতে সমর্থ হই এবং দ্রষ্টারাপে 
সূর্যের কেন্দ্রের মধ্যে অথবা জড়ীয় বিশ্বের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করার 
জন্য ইহার বাহিরে অবস্থান করি তখন সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ভ্রমণের 
বিষয়টিই সত্য আর এমন কি নির্জান রাজী হয় যে আমি শুদ্ধ বুদ্ধির 
ক্রিয়ার মধ্য স্বীকৃত তথ্য হিসাবে ইহারই উপর নিভর ক'রে কাজ করব; 
কিন্তু শস্বালিত দেহ হিসাবে যখন আমি পৃথিবী পরিত্যাগে অক্ষম হয়ে 
প্রাত্যহিক জীবনে ইন্দ্রিয় পরিচর্যায় আবদ্ধ থাকি তখন আমার কাছে 
পৃথিবীর চারিদিকে সুর্যের পরিভ্রমণই সতা আর বৃদ্ধি দিয়ে যে জ্ঞান আমি 
পাই তাকে আমার দৈনন্দিন কল্পনার মধ্যে আনা হ'লে তা অসহনীয়- 
ভাবে অস্বিধাজনক হবেঃ সেজনা এমন কি বিজ্ঞানও রাজী হয় যে আমার 
পৃহীবদ্ধ অবস্থার জড়ীয় জীবনে আমি ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকেই স্বীরুত তথা 
হিসাবে স্বীকার করে তার উপর নিম্তর করে কাজ করব। যে প্রকারে 
পরমার্থসৎ প্রাতিভাসিকরূাপে সীমাবদ্ধ হ'তে সংকল্প করেন তার এক 
অস্পম্ট প্রতিবিশ্ব আমরা দেখি দম্টিকোণের এই দ্বিত্বের মধ্যে; তিনি 
সমাক জানেন কি সৎ অথচ সেই সময়েই তিনি ইচ্ছা করেন যা অসৎ 
তা কল্পনা করতে; অনন্ত বিজ্তান তার আছে অথচ তিনি আসতে দেন 
আত্ম-সীমাজনক নির্জানকে। এই বিষয়টি আর বেশী ব্যাখ্যা করার, 
অথবা উদাহরণের জন্য সকল বৈজ্ঞানিক জান আলোড়ন করার প্রয়োজন 
নেই, আধুনিক জ্ঞানের আলোতে বিদ্যা ও অবিদ্যার সহাবস্থানে কোন 
আপত্তি টিকতে পারে না; চেতনার দৈনিক ব্যাপারের মধ্যে হহা এক 
চিরস্তন তথ্য । 

উত্তরে বলা যেতে পারে যে তা বটে, কিন্ত্রু পরমাথসৎ সম্বন্ধে ইহা 
যে সম্ভব শুধু তাহাই প্রতিষ্ঠা করা হ'ল, তার বেশী কিছু নয়। প্রাতি- 
ভাসিক অস্তিত্বের পরিধির মধ্যে বিষয়সমূহের যে অবস্থা সত্য তা সেখানে 
কার্যকরী না হ'তে পারে যেখানে প্রতিভাসসমূহেরই অবসান হয়। কিন্ত 
ইহা যে জন্তব তা একবার স্বীকার করা হ'লে বেদান্ত বলতে পারে যে 
এই বহময় অস্তিত্বের যত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে তার দেওয়া 
মায়াই একমাত্র সফল ব্যাখ্যা প্রথম কারণ এই যে মায়া সমগ্র অস্তিত্বকে 
তাত্বিকভাবে ন্যাখ্যা করে এবং সেই সাথে ইহা এমন এক সাবিক তথ্য 
যা সমগ্র বিশ্বের মধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে পযবেক্ষণ করা যায় এবং চেতনার 
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প্রতি ক্রিয়ায় মৌলিকভাবে উপস্থিত থাকে দ্বিতীয়তঃ যেহেতু ইহা প্রতি- 
ভাসসমূহের অতিস্থিত আবার তাদের মধো অনুসাত সেহেতু ইহার অনপেক্ষ 
ও সীমিত অবস্থা উভয়ই বিদ্যমান এবং সেজন্য ইহা যে শুধু পরমার্থ- 
সতের মধ্যে সম্ভব তা নয়, ইহা অভিবাক্তির মধো স্বয়ং পরমার্থসৎ 
হবেই। তৃতীয়তঃ, যেহেতু ব্রক্মের নিছক অতিস্থিত অনপেক্ষতার সত্য 
এবং প্রাতিভাসিক বিশ্বের সম্প্ট, অনস্বীকার্য অস্তিত্ব-_এই উভয়কেই 
অন্য কোন সম্ভবপর ব্যাখ্যা ন্যায়ান্গভাবে ধারণ করতে সক্ষম নয় ১ 
ন্যায়সম্মত নয় এমন সব মত যাদের সহিত যুত্তির কোন সংশ্রব নেই, 
এমন মত যেগুলি পধবেক্ষণ-করা সব বিধানের উপর নিজেদের প্রতিচিত 
না করে শন্যে দীড়ায় অনেক পাওয়া যেতে পারে। মায়া কোন মত নয়, 
ইহা এক তথ্যঃ শুধু তর্ক বা কল্পনার ফল নয়. ইহা সতক পধবেক্ষণের 
ফল অথচ তকের দ্বারা অখগ্ুনীয় এবং কল্পনার দ্বারা অনতিক্রম্য। 

মানবচেতনার মধ্যে অবিদ্যার একটি অত্যাশ্চষ অভিব্যক্তি যার 
প্রকৃতিতে ও ক্রিয়াপ্রণালীর বিধানসমহে তার জনকের সহিত নিকট 
সাদৃশ্য আছে হ'ল কল্পনাশক্তি--সেই শক্তি যা এমন সব চিন্রের রূপ 
দেয় যেগুলি হয় তাদের উৎস ব্যম্টি চেতনার মধ্যে পুনরায় তার অংশ 
হিসাবে তার মধ্যে সুপ্ত থাকে, নয় তার পরেও জীবিত থাকে । এই 
শেষোক্ত প্রকারের কল্পনার এক প্রধান দৃষ্টান্ত হ'ল কাব্যস্থম্টি । কোন 
এক সময় কোন এক দেশে সেক্স্পীয়ার নামে এক বাক্তি তাঁর অবিদ্যার 
শত্িগ বলে, যা নয় তা কল্পনা করার শক্তিবলে এক নতুন জগৎ সৃষ্টি 
করেছিলেন। এই জগৎকে সেক্স্পীয়ার যখন সুম্টি করেছিলেন, অথবা 
আরো সঠিক বৈদান্তিক পরিভাষায় “অস্থজত”, তাঁর মধ্যস্থ কারণ জগৎ 
থেকে তা বাহিরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তখন ইহা যেমন সৎ ও অসৎ 
ছিল আজও ইহা তেমনই আছে। এ জগতের সীমার মধ্যে অথেলোর 
( 06016]109 ) কাছে আয়াগো (1489 ) সৎ, ডেসডিমোনার (1995 - 
06770978) কাছে অথেলো সৎ, এবং সকলেই সেই চেতনার নিকট সৎ 
যা কিছুক্ষণের জন্য নিজেকে এই জগৎ থেকে ইহার আত্ম-স্বষ্ট পরিবেশ 
থেকে আচ্ছিন্ন করে সেক্স্পীয়ারের জগতে প্রবেশ করতে সক্ষম। আমরা 
তাদের কথা জানি, তাদের পর্যবেক্ষণ করি, তাদের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি, 

১ অবশা এই সব সীমার মধ্যে আমি শেষ যৃত্তিটি বিস্তার করতে প্রস্তুত নহ, 
কারণ ইহার জন্য প্রয়োজন সকল দর্শনের বিস্তারিত আলোচনা যা সমগ্র জীবনব্যাপী 
কর্ম। 
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তাদের কাজ করতে দেখি, কথা বলতে শুনি, তাদের দুঃখ শোকে কাতর 
হই।ঃ আর এমন কি যখন আমরা নিজেদের জগতে ফিরে আসি তখনো 
তারা যে সর্বদাই আমাদের ছাড়ে তা নয়, বরং কখনো কখনো আমাদের 
সঙ্গে এসে আমাদের কর্মের উপর প্রভাব বিস্তার করে। জীবন ও ইতিহাস 
গঠন বিষয়ে কাব্যস্থম্টির অদ্ভুত ক্ষমতা এখনো পর্যাপ্তভাবে পর্যবেক্ষণ 
করা হয় নিঃ অথচ ক্ষিপ্রচরণ পেলেয়াসপূন্র একিলিসই ( 4১০11165 ) 
তার সৈন্যবাহিনীর অধিপতি হয়ে সারা এসিয়ায় বজ্রনাদ করে ভীতির 
সঞ্চার করেছিল, বাতিদকে (8805 ) তার রথচক্রে বদ্ধ করে টেনেছিল 
এবং এঁ ইরাণবাসীকে নিম্নে নিক্ষেপ করেছিল--কিন্তু এই পেলেয়াসপুল্র 
একিলিস কখনো কল্পনার চিন্ত্র ছাড়া বাস্তবে জীবিত থাকে নি, এমন কি 
সবজান্তা পণ্তিতরা কি বলে না, যে তার স্রম্টাও কখনো বাস্তবে 
জীবিত ছিল না অথবা তার ভ্রশ্ঠা ছিল শুধু এমন কতকগুলি অখ্যাত 
কবি যাদের একসাথে নাম দেওয়া হায়েছিল, হোমার (170106 )? 
অথচ এই যে সব চিন্তরকে আমরা সত্য বলে ভাবি এবং আমাদের কথা, 
চিন্তা, অনুভব এবং এমন কি কখনো কখনো কাধ দ্বারাও তাদের সত্য 
বলে স্বীকার করি সেসব বাস্তবে--আর আমরাও তা ভালভাবেই জানি-- 
স্বপ্ন, মরীচিকা, রজ্জুর উপর যাদুকরের মতোই অসত্য। কোন অথেলো 
নেই, আয়াগো নেই, ডেসডিমোনা নেই, এই সব শুধু নাম ও রূপের 
বৈচিন্ত্য, সেক্স্পীয়ারের নয়, যে নাম ও রূপের মধ্যে সেক্স্পীয়ার 
অন্তনিহিত রয়েছেন এবং যা এখনো বিদ্যমান শুধু এই কারণে যে সেকস্পীয়ার 
তাদের মধ্যে অস্তনিহিত। তবু যে ব্যক্তি এই সব ভ্রান্তির সস্তানকে এই অপরূপ 
সসঙ্গত মায়াকে চিন্তে ফুটিয়ে তুলতে সফল হয় তাকেই আমরা নির্ণয় করি শ্রেষ্ঠ 
কবি, শ্রস্টা বা নির্মাতা বলে যদিও অন্যেরা আরো মধুরভাবে কথা 
গাঁথতে অথবা আরো কুশলতার সহিত বিভিন্ন ঘটনা সংযুক্ত করতে সক্ষম। 
কল্পনার এই রচনার সহিত প্রতিভাসসমূহের স্থৃম্টির সম্বন্ধ আর সেইরকম 
কবির সহিত কবিস্ষ্ট সব চরিভ্রের সম্বন্ধ এবং সগুণ ব্রদ্মের সহিত তাঁর 
বিভিন্ন সৃষ্ট বিষয়ের সম্বন্ধ আশ্চর্যজনকভাবে অনুরূপ--যেমন তাদের 
অধিকাংশ অংশে তেমন তাদের সাধারণ প্ররুতিতে | দৃুশ্টান্তস্বরূপ লক্ষ্য 
কর যে এই যে সব বহুবিধ মৃতি, পাপিষ্ঠ ও পুণ্যবান, জ্ঞানী ও নিবৌধ, 
তাদের ম."; যিনি এসবের স্রষ্টা, তাদের বাহিরে প্রকাশ করেছেন, তাদের 
আত্মা ও সেই সদ্বস্ত যা ব্যতিরেকে তাদের অস্তিত্ব অসম্ভব তিনি তাদের 
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পাপ ও পুণ্যের প্রভাবের বাহিরে দায়িত্বহীন ও স্বাধীন। ঈশ্বর--তা হলে £ 
এই উপমা কি কবির কল্পনার বেশী কিছু অথবা মোটের উপর ব্রহ্ম ও 
মায়ার সমগ্র ভাবনাই কি শুধু কবির কল্পনা নয়? হয়ত তাই, কিন্তু 
তাহ'লেও বিশ্ব ও ইহার বিভিন্ন গতি অপেক্ষা ইহা বেশী কাল্পনিক বা 
অসৎ নয়; কারণ এ দুটির তত্ত্ব ও ক্রিয়াপ্রণালী একই। 

যখন স্থষ্টির কোন মহণ্ কর্ম ঘটে, তখন যা ঘটেছে তা কি এবং 
আজ যখন সেক্স্পীয়ার নিজেই ম্বৃত ও মাটিতে পর্যবসিত তখন এ কেমন 
কথা যে সেক্স্পীয়ারের সৃষ্ট চরিত্র সব এখনো আমাদের কাছে জীবিত-- 
এ সম্বন্ধে চিন্তা করা যাক। ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য যে সেক্স্পীয়ারের 
সব স্থন্টি অমর হবে অথচ সেক্স্পীয়ার নিজেই শুধু এক রাশি স্বল্পায়ুঃ 
জৈবনিক কোষাণ্! আমরা প্রথমে লক্ষ্য করি যে সেক্স্পীয়ারের নাটকের 
চরিন্রগুলি হ'ল এ বিস্ময়কর মনে যেসব অসংখ্য মৃতি ভিড় করে থাকত 
তা থেকে কিছু নিবাচন বা সংকলন; সেই চিন্রাগারে সহম্্র সত্তর চিন্র 
ছিল যা কখনো জগদ্বাসীদের প্রশংসার জন্য বাহির করা হয় নি। ইহা 
এমন এক সত্য যা প্রতি শ্রষ্টাই নিশ্চিতভাবে সমন করবে--তা সে 
প্রস্তর ব্যবহার করুক, কি রঙ ব্যবহার করুক বা কথা ব্যবহার করুক 
তার ভাবনার প্রতীকের জন্য। সুতরাং সাহিত্যের অনুভবযোগ্য পদার্থের 
মধ্যে যে জগৎকে সেক্স্পীয়ার রূপায়িত করেছিলেন বলে আমার জানি 
তা অপেক্ষা আরো সুম্ম ও আরো বিশাল এক জগৎ তাঁর মনের ভিতর 
ছিল। দ্বিতীয়তঃ আমরা জানি যে এই সব কাল্সনিক চিন্রগুলি রূপ 
অবস্থায়; কারণ একথা ঠিক যে এই সব বাহির থেকে আসে নি। তুমি 
বলতে পার যে সেক্স্পীয়ার তাঁর সব মালমসলা নিয়েছিলেন এই উপ্যাখ্যান 
থেকে অথবা প্র নাটক থেকে, এই পুরারস্ত থেকে অথবা এ ইতিহাস 
থেকে । সম্ভবতঃ বহিঃরেখাটি তিনি নিয়েছিলেন কিন্তু তার সৃম্টির বিষয়- 
গুলি নয়; হ্যামলেট (1081019/ ) কোন উপাখ্যান বা নাটক থেকে 
আসে নি, অধ্র্রা কেসিয়াস € 08%3910$ ) বা রাজা হেনরাঁ (118 
[76019 ) কোন ইতিহাস বা পরারত্ত থেকে আসে নি। না, সেকস্- 
পীয়ার নিজের মধ্যে তাঁর সব সৃষ্ট চরিত্র ধারণ করেছিলেন এবং সেজন্য 
তিনি এই সব ছাড়িয়ে গেছলেন, তাদের অতিরিক্ত ছিলেন; তিনি তাদের 
চেয়ে, এমন কি তাদের সমম্টির চেয়ে অধিক ছিলেন, তিনি সত্যই তাদের 
অধিক; কারণ এই সব শুধু তাঁর সীমিত অভিব্যক্তি দেশ ও কালের 
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অবস্থার মধ্যে আর এমন কি যদি আমরা তাঁর কাছ থেকে একটি দৃশ্যও 
বা একটি লাইনও না পেতাম তাহ'লেও তিনি সেই একই সেক্স্পীয়ার 
থাকতেন; শুধু কল্পনার জগৎটি ব্যস্ত না হ'য়ে তাঁর মধ্যে অবাস্ত অবস্থায় 
থাকত। একবার ব্যক্ত হ'লে তাঁর সৃষ্ট বিষয়গুলিকে অমর করে রাখা 
হয়--ছাপার অক্ষর দিয়ে কি হাতের লেখা দিয়ে নয়--তবে, কি বলব, 
কথা দিয়ে £ না, তাও নয়, কারণ কথা বা শব্দ শুধু ভৌতিক ধাতু, 
অণু যা থেকে তাদের আকার নিমিত হয় এবং সেগুলিকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে 
সাজান যায়--যেমন অনুবাদের দ্বারা, অথচ তাতে আমরা অথেলো ও 
ডেসডিমোনাকে হারাই না, ঠিক যেমন অন্তবাসী অন্তঃপুরষ নতুন দেহ 
নিতে পারে অথচ এই পুনজন্মগ্রহণের দ্বারা যে পরিবতিত হবেই তা নয়। 
অথেলো ও ডেসডিমোনাকে মূর্ত রাখা হয় শব্দে বা কথায় কিন্তু মনন 
তাদের সম্মতর ও অবিনশ্বর ধাতু । যেখান থেকে তাদের নিবাচিত করে 
শব্দের মধ্যে মৃত করা হ'য়েছে তা হ'ল সেক্সৃপীয়ারের মধ্যে মননের এক সুন্ম- 
তর জগৎ আর এই মননের জগতে তারা গোড়ায় এসেছিল প্রাণের এমন 
এক আধার থেকে যা মননের চেয়েও গভীরতর সম্ভার এমন এক মহা- 
সমুদ্র থেকে যার তলদেশ এখনো আমাদের বিশ্লেষণ স্প করতে পারে 
নি। 

এখন, এই সব তথ্যগুলিকে বেদান্তর ধারণায় রূপান্তরিত করা যাক। 
সেকস্পীয়ারের নাম ও রূপে আত্ম-সীমিত পরব্রহ্ম চেতনার অগোচর 
হ'য়ে তাঁর মধ্যে গভীরতম প্রদেশে বাস করেন মনন অপেক্ষা আরো 
মৌলিক (তা কি কারণ সংকল্প, মৌলিক সংকল্প হ'তে পারে নাঃ) কিছুর 
অব্যস্ত জগৎরূপে যার মধ্যে সেক্স্পীয়ারের কল্পনার চিন্রগুলি এখনো 
অগঠিত ও অনিরূপিত হয়ে রয়েছে; তারপর তিনি সেক্স্পীয়ারের 
গোচর হ'য়ে চেতনার উপরিভাগে আঙেন সুম্মম জড় বা মননের আতন্তরভাবে 
ব্যক্ত জগৎরূপে যার মধ্যে এ কল্পনাগুলি সুন্ম মনন-আকার নিয়ে একসাথে জমা 
হয়; অবশেষে তিনি সেকস্পীয়ার ছাড়া অন্যদের গোচর হ'য়ে চেতনার উপরি- 
ভাগে ওঠেন এমন এক বাহ্যতঃ ব্যস্ত জগৎরূপে যা শুক ব্যক্ত এবং 
যার মধ্যে কিছু নিবাচিত কল্পনা সকলের দেখার জন্য প্রকাশিত, হয়। 
এই বিশাল চিন্রগুলি আমাদের মনে অমর হ'য়ে জীবিত থাকে কারণ 
সেক্স্পী””রর মধ্যস্থ পরব্রহ্ম ও আমাদের মধ্যস্থ পরব্রহ্ম একই; এবং এই 
কারণে যে সেক্স্পীয়ারের মনন সেজন্য সেই একই আকাশীয় (90610 ) 
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মহাসম্দ্রের জল যা আমাদের মস্তিক্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়; বস্ততঃ 
মনন এক, যদিও আমাদের কাছে প্রকাশিত হবার জনা হহাকে রূপ 
দিতে হয় এবং আমরা দেখতে ও বুঝতে অভ্যস্ত এমন সব শব্দরূপে 
ইহারা রূপ গ্রহণ করে। সেক্স্পীয়ারের মধো মনন -স্বজনশীল রূপে 
ব্রন্মন্-ব্রন্মা সেসবকে প্রকাশ করেন, আমাদের মধো মনন-সংরক্ষণ রাপে 
ব্র্মন-বিষ্ণ সেসব পালন করেন, মনন-সংহারশীল অথবা বিস্মৃতি রাপে 
প্রক্মন-রুদ্র একদিন তাদের ধ্বংস করবেনঃ কিন্তু এই সব ক্রিয়ার মধ্যে 
ব্রঙ্ম এক, মনন এক, যেমন সকল মহাসমুদ্র এক। সেকসপীয়ারের 
জগৎ সবতোভাবে আমাদেরই জগতের অনরাপ। কিন্তু একটি পার্থকা 
আছে--সেকস্পীয়ার স্থূল জড়ে অনৃভবযোগ্য রূপে তাঁর চিন্রশুলিকে আকার 
দিতে পারেন নি, কারণ, যেমন অনা ধমগুলি বিশ্বাস করে মানুষকে এ 
শত দেওয়া হয়নি, অথবা যেমন বেদান্তবাদ বলে মানবজাতি এখনো 
সজনশীল শক্তির সেই উচ্চতায় ওজেনি। 

অবশা গ্রমন এক শ্রেণীর প্রতিভাস আছে যার মধো ব্যম্টি কল্পনা ও 
বিশ্বজনীন অবিদযার মধ্যে তাদাত্যের এই শ্রুতি মনে হয় পূর্ণ হয়েছে। 
কতকগুলি বিশেষ অবস্থার মধ্যে মন এমন সব চিন্র স্বম্টি করতে পারে 
যেগুলি মনের নিজের লয় বা প্রস্থানের পরেও জীবিত থাকে এবং স্থূল 
জড়ে অথবা অন্ততঃ স্থূল ইন্দ্িয়্ের অনুভবযোগা জড়ে কোন প্রকারের 
বাপ গ্রহণ করে। ভূতপ্রেতের ঘটনার ব্যাপারে অনেক তথ্য আছে এবং 
সে সব ক্রমশঃই বাড়ছে । গোঁড়া বিজ্ঞান এই সব তখ্যকে উপেক্ষা করতে 
চায়, অনুসন্ধানের যোগ হওয়ার প্রাথমিক যুক্তি যে আছে তা-ও বিশ্বাস 
আখ্যা দিয়ে এবিষয়ে আরো বেশী জানলাভের পথ বন্ধ করে দেয়। তা সত্ত্বেও, 
অনুসন্ধান করা হ'ক বা না হ'ক গ্ররূপ ঘটনা ঘটতেই থাকে । দষ্টান্তস্বরূপ, 
ভূত আসাযাওয়ার ঘটনা; ইহার সম্বন্ধে ইওরোপে শুধু বিক্ষিপ্ত কিছু 
নিদর্শন আছে কিন্তু ভারতবষে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে খাকে আর তার 
কারণ আমাদের দৈহিক গঠনের অধিকতর শক্তিশালী আন্তর শন্তি এবং 
অধিকতর সুন্ষম আন্তর সংবেদনতা। এই সব ভূত আসার ব্যাপারে আমরা 
আশ্চর্য হ'য়ে দেখি কল্পনার প্রভাব কত বেশী। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মরণা- 
পন্ন ব্যক্তিরাই অথবা যেসব বাক্তিদের মৃত্যু নিশ্চিত তারাই যন্ত্রণায় অধীর 
হ'য়ে এই সব মৃতি তৈরী করে আর এগুলি তাদের ভ্রস্টার ম্বৃত্যুর পরও 
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টিকে থাকে; কতকগুলি দেখা যায়, কতকগুলির স্বর শোনা যায়, কতক- 
গুলি দেখা যায় আবার তাদের স্বরও শোনা যায়, আবার কোন কোন 
বিরল ক্ষেত্রে সেগুলিকে ছোঁয়াও যায় যদিও তা হয় এক অপাখিব ও 
অপর্যাপ্ত প্রকারে তবে অনিপুণভাবে নয়। কবিতাস্ৃষ্টির বা জগৎ-সৃষ্টির 
যা প্রণালী এই সব সৃষ্টির প্রণালীও সারতঃ তা-ই; ইহা তপঃ বা 
তপস্যা-_ইংরেজ পণ্তিতরা যে ইহার অনুবাদ করেন কুচ্ছ্রসাধন (1921781706) 
বলে তা অড্ভত,-ইহা কুচ্ছসাধন নয়, ইহার অথ তেজ এবং সংকল্ের 
প্রচণ্ড একাগ্রতা যা সমগ্র সত্তাকে প্রজ্ধ্রলিত করে, সকল শক্তিকে এককন্র 
ক'রে পূজীভূত করে এবং তা সবলে নিক্ষেপ করে একটিমান্তর লক্ষ্যের 
উপর। তপঃ-র দ্বারা জগৎ স্্ট হ'য়েছিল। মুণ্ডক বলে, স্থজনক্ষম 
ব্রহ্মের উপচয় হয় তপোবলে, “চীয়তে”--একন্র ও তীব্র করা হয়েছে, 
তপোবলেই উৎপন্ন হয় চিদাবেশের বেগ। জড়স্তরে এই তপঃ উদ্দেশ্যযুক্ত 
অথবা সম্পূর্ণ উদ্দেশাহীন হ'তে পারে। মৃত্যুর দ্বারে প্রচণ্ড ভীতি বা শোক, 
ভীষণ যন্ত্রণা অথবা দারুণ উত্তেজনা থাকলে, ইহা কোন জড়ীয় উদ্দেশ্য 
থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে, যাকে সাধারণতঃ বলা হয় অনিচ্ছাকৃত 
ইহা তা-ই, কিন্তু ইহা তার উৎস থেকে এমন এক অতুলনীয় প্রগাততা 
পায় যাতে তার জীবন্ত মৃতির স্ৃম্টি হয় আর মৃত্যুর দ্বারা উৎসটি বিলীন 
বা নিশ্চল হ'লেও এ মৃতিগুলি অনেকদিন থাকে ও কাজ করে। কল্পনার 
অন্তিম শত এইরূপ যদিও বর্তমানে জড়স্তরে ইহাকে অনিয্মিত, 
আকফ্িিক ও সম্পূর্ণ উদ্দেশযহীনভাবে ছাড়া ব্যবহার করা সম্ভব নয়। 
তাহ'লে কম্প্রণালী বিষয়ে কল্পনা হ'ল অবিদ্যার এক সুচাররূপে 
নিম্পন্ন অনুরুতিঃ আর অবিদ্যার সহিত তার মৌলিক তাদাত্ম্যের অন্য 
নিদশনের যদি প্রয়োজন হয়, তা-ও পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ উভয়ই 
প্রধানতঃ উদ্দেশাহীন। অন্ততঃ জড়স্তরে কল্পনার কমপ্রণালীতে প্রায়ই 
কোন বোধগমা উদ্দেশ্য আদৌ থাকে না আর যদিও ইহা সম্পূর্ণ সম্ভব 
হ'তে পারে যে আমাদের চেতনার যে সুপ্ত অংশ নিশ্নদেশে সক্রিয় তাতে 
কখন কখন এমন উদ্দেশ্য থাকে যা উপরিস্থ অংশ জানে না, তবু কল্পনার 
অতি সাধারণ ক্রিয়াসমূহ যে সম্পূর্ণ উদ্দেশাবিহীন তা সুস্প্ট। আর 
উদ্দেশ্যবিহীন না হ'লেও ইহারা যে এক প্রকাণ্ড অপচয় তা নিশ্চিত। 
কোন নিদিষ্ট শিল্পাধবয়ক উদ্দেশ্যের জন্য সেকস্পীয়ারের মন থেকে কয়- 
শত চিন্তর নিবাচন করা হয়েছিল কিন্তু যে বহ সহত্র চিন্ত্রকে কখনো কথায় 
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পরিস্ফুট করা হয় নি_--আর অনেকগুলি হ্যামলেট ও ম্যাকবেথের চিন্তর- 
গুলির মতই বিরাট সম্ভাবনাপূণণ ছিল--সেগুলি মনে হয় কোন প্রয়োজনীয় 
উদ্দেশ্য বিনাই উৎপত্তির পর বিনম্ট হয়েছে। প্ররুতির কারে সেই একই 
প্রকারের অপচয় দেখা যায়; কত লক্ষ লক্ষ প্রাণই না প্ররুতি সৃষ্টি 
করে যাতে অল্পসংখ্যক নিবাচিত হ'তে পারে বিবতনের উদ্দেশোর জন্য! 
তবু যখন সে মনে করে যে সে মিতব্য়ী হ'য়ে ও নিদিষ্ট উদ্দেশা নিয়ে 
কাজ করবে তখন সে কল্পনার মতো পরিশ্রম সম্বন্ধে সাবধানী কুপণ 
হ'য়ে দেখাতে পারে যে লক্ষ্য অনুযায়ী উপায় সাধনে তার অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা 
ও নিশ্চয়তা আছে। সুৃতরাং কি প্রকৃতি, কি কল্পনা, কোনটি সম্বন্ধেই 
মনে করা যেতে পারে না যে ইহারা কোন অনিয়ন্ত্রিত শক্তি হ'তে উদ্ভূত 
অন্ধ অনিয়মিত শক্তি এবং আকস্মিকভাবে লক্ষ্যান্সারী। তাদের ক্রিয়া- 
বলী স্পম্টতঃই এমন এক পরমা বৃদ্ধির দ্বারা চালিত যা ইচ্ছা করলে 
আজকালকার বিজ্ঞান ও শ্রঙ্খলার দিনের বদ্ধিমান ও সাবধানী কারিগরের 
প্রয়োগ করায়, মালমসলা ও পরিশ্রম ব্যাপারে মিতবায়ী হওয়ায় সম্পর্ণ 
সমথ। তাহ'লে এই মহতী বিশ্বব্যাপিনী বুদ্ধি কেন সাবধানী কারিগরের 
মতো সবদাই--মাঝে মাঝে নয়--তার মালমসলা ও পরিশ্রম সস্বন্ধে 
মিতবায়ী হবে না--সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। ইহাই কি সত্য 
নয় যে প্রকৃতি সকল সময়ে ও তার সকল কাধে লক্ষ্যানূসারী নয়, আর 
উদ্দেশ্য শুধু অস্তিত্বের এক ক্ষুদ্র অংশ যা অধিকাংশ অপেক্ষা অনেক 
বেশী একাগ্র এবং সেজন্য আরো প্রখর ও বিজয়ী আর তার বিশ্বময় 
ক্রিয়াবলীর অধিকাংশের মধ্যে লক্ষ্যানুসারী ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য ব্যাখ্যাই 
আমাদের খুঁজতে হবে£ অথবা ইহাই কি সত্য হবে যে প্রতি একই 
মাইকেল এনজেলো ( 11101)6121780109 ), এডিসন (1015017 ), বীঠোফেন 
(7366010%91. ), নেপোলিয়ন ( [8001601। ), সোপেনহাওয়ারের (১০০ - 
7০118097 ) মতো কাব্য, শিল্প, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, জীবন বা মননের 
কল্পনাশক্তিসম্পন্ন শ্রম্টাই সব হ'লে আমরা তাদের ক্ষেত্রে তাদের অব্যবহাত 
কন্পনাসমূহের জন্য এই উপকারিতার কথা বলতে পারতাম যে ইহারা 
ভূমিকে এত সম্দ্ধ করেছিল যে তা থেকে অতিসুন্দর পুষ্পোদগম হবে। 
এই ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হ'তে পারে, কবির কল্পনার বেশী কিছু অবশ্য 
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ইহা নয়, কিন্তু তবু অন্য কোন ব্যাখ্যা না পাওয়ায় এই ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য 
হ'তে পারে। কিন্তু প্রতি মান্ষের মধ্যেই কম বা বেশী বিকশিত দিব্যশস্তি 
বতমান; প্রতি মনই কল্পনায় পরিপূণ এক জগৎ; আর বাস্তবিকই 
শুধু কল্পনা হিসাবে বিচার করলে, বলা যায় যে গুলিখোরের কল্পনা সেক্স্‌- 
পীয়ারের কল্পনা অপেক্ষা আরো বেশী জীবন্ত উবর ও জাকজমকপূর্ণ। 
অথচ সহজের মধ্যে হয়ত একটি ক্ষেত্রেও এই সব কল্পনা জগতের কোন 
উপকারে আসে নি অথবা কাজের বাধা হওয়া অথবা বড় জোর স্বপ্ন 
দ্রষ্টার উদ্দেশাতভীন আমোদপূর্ণ খেলা ছাড়া অনা কিছু হয় নি। কল্পনা 
চেতনার এক মৌলিক শক্তি আর এই বিস্ময়কর অদম্য শক্তি কাজ ক'রে 
চলে, তাকে সদ্যাবহার, অপব্যবহার অথবা আদৌ কোন বাবহার করা 
হ'ল কিনা তা ইহা গ্রাহ্া করে নাঃ ইহা থাকে শুধু তার নিজের অস্তিত্বের 
আনন্দের জন্য। এইখানেই মনে হয় আমরা মল বিষয় পাই। কল্পনা 
উদ্দেশোর বাহিরে, কখন কখন ইহার উধ্বে, কখন কখন ইহার নিম্ে, 
কখন কখন ইহার সহিত মৃুক্ত। কারণ ইহা এক স্বগত শক্তি তবে কোন 
মহান্‌ লক্ষ্যান্সারী কারিগরের নয়, ইহা আনন্দের, অস্তিত্বের আনন্দের 
অথবা জিজীবিষার স্বথগত শক্তি; আর অস্তিত্বে এই আনন্দের বাহিরে 
তার থাকার কোন কারণ নেইউ। সেইভাবে, মায়া অর্থাৎ যে স্জনশীলা 
শক্তি প্রাতিভাসিক বিশ্বকে পূণ করে তা প্ররূতপক্ষে অনন্ত জিজীবিষাতে 
স্গত কোন শক্তি; আর এই কারণেই তার ক্রিয়াবলীকে উপযোগী অথ- 
নীতির দুম্টিকোণ থেকে অত অপচয়পূর্ণ মনে হয়ঃ কারণ উপযোগিতা 
বা অথনীতি সঙ্গন্ধে তার কোন লক্ষ্য নেই, সে কাজ করে শুধু প্রাতিভাসিক 
অস্তিত্ব, চেতনা ও সচেতন অস্তিত্বের আনন্দের দিকে তার মৌলিক সংবেগ 
অনুযায়ী । এপযন্ত তার যা উদ্দেশ্য আছে তা এই--মআর প্রক্লাতির মধ্যে 
সকল লক্ষ্যান্ুসারী পদার্খেরই শুধু এই উদ্দেশা--সচেতন প্রাতিভাসিক 
অস্তিত্বের সুখের জন্য আরো সুষ্ঠু পরিবেশ অথবা আরো উৎরুস্ট উপায় 
অথবা বৃহত্তর সবিধা অথবা মহত্তর উপভোগশক্তি, ও ক্ষেত্র পাওয়া। তবু 
শেষ পযন্ত গভীরতম আনন্দ হ'ল সেই বিষয় যা সে ফেলে এসেছে এবং 
যাতে সে ফিরে যাবে, ইহা সান্ত জীবনের খণ্ডিত ও দ্রঃখবেন্টিত আনন্দ 
নয়, ইহা হ'ল বিশ্বাতীত অবিভক্ত ও অসীম চেতনার পূর্ণ ও অনন্ত আনন্দ । 
কিছু সময়ের জন, সে গর পূর্ণ আনন্দ পেতে চেস্টা করে সান্ত উপায়ের 
দ্বারা এবং সান্ত বিষয়সমতে , সমাজবাদী বা নৈরাজাবাদীর স্বর্গে, শিল্পীর 
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স্বর্গে, জ্ঞানের স্বগে, মননের স্বগে অথবা অন্য কোন জগতের মধো কোন 
স্বর্গেঃ কিন্তু একদিন সে গএ্র মহৎ সতা উপলাব্ধ করে হযে “স্বগের রাজ্য 
তোমার ভিতরে" এব ইউহাতেই সে শেষ পযন্ত ফিরে যায়। ইহাই মায়া। 

অবিদ্যা ও বিদ্যা, অর্থাৎ মায়ার বহিঃবক্ররেখা ও অন্তঃবক্ররেখা 
যে পরমাথসতে চিরন্তন ভাবে অবস্থিত কিছুর মধো ফ্রিরে যায় এবং 
প্রাতিভাসিক কারণের দ্বারা সল্ট নয়--এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিত হবার 
পূবে এখনে। একটি তাত্বিক সমস্যার সমাধান প্রয়োজনীয়। যদি মায়া 
পরমাথসতে স্বগত হয় ভাহ'লে মায়ার পরিণাম এমন সব ধারণা হতে 
বাধ্য যা সব নিজেরাই অনপেক্ষ, অনন্ত ও নিরুপাধিক। বিদ্যা আনস্তযে 
পরিণত হয় এই সব ধারণার মধো--সত্ অথাৎ শুদ্ধ অস্তিত্ব, চিৎ অথাৎ 
শুদ্ধ চেতনা, আনন্দ অথাৎ শুদ্ধ আনন্দঃ অবিদা! |শখরে ওঠে এই সবে-- 
অসৎ অথাৎ সতের অভাব, অচেতনম্‌ অথাৎ চৈতনাশনাতা, নিরানন্দম্‌ 
অথাৎ আনন্দহীনতা বা কম্ট। অবশ্য আস” ও চৈতনাশনাতা অনপেক্ষ 
ধারণা--অনভ্ত ও অসীম; কিন্তু নঞ্ধক ভিতের তীয় সংক্তঞা সম্বন্ধে 
তা বলা যায় না। একান্ত দুঃখ, শনা অনন্ত, আসীম ও অপ্রশমিত কষ্ট 
এমন এক ধারণা যা যুক্তি গ্রাহা করতে অনিচ্ছুক ও চেতনা অস্ীকার 
করে, ইহা যে সম্ভব তা স্বীকার করতে প্রচণ্ডভাবে আপত্ি করে। শন্য 
সম্বন্ধে তাত্বিক তিসাব করতে পার, কিন্তু নিজে নিজে ইহা নিছক কিছু- 
না, কোথাও উহার অস্তিত্ব দেখা যায় না, অথবা ইহার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। 
তবু যদি অনন্ত, কম্টের অস্তিত্র সম্ভব হয় তাহ'লে ইহার উত্পত্িতেই 
ইহা অসতে বিলীন হবে. একান্ত হবার মৃহতেই ইভার নাম লোপ পাবে। 
তাহ"লে তাত্বিক প্রতীতি হিসাবে আমরা একান্ত নিরানন্দকে নঞ্থক ভ্রিত্বের 
একটি ন্যাধা তৃতীয় সংজ্ঞা বলে স্বীকার করতে পারি, তবে কোন প্ররূত 
বা সম্ভবপর অবস্থা হিসাবে নয়, কারণ এই তিনটির কোনটিই প্রকৃত 
বা সম্ভবপর অবস্থা নয়। তৃতীয় সংজ্ঞাতেই অসৎ্ভাবটি আমাদের কাছে 
সবাপেক্ষা বেশী প্রতিভাত হয় যেমন সদথক ভ্রিত্রের তৃতীয় সংজ্ঞায় সৎ- 
ভাবটি আমাদের কাছে সবাপেক্ষা বেশী প্রতিভাত হয়, কারণ আনন্দ 
আমাদের উপর বেশী প্রভাব বিস্তার করে; অন্যগুলি আমাদের আরো 
পরোক্ষভাবে চৈতা ও কারণ স্তরে স্পর্শ করে। তবু অসতের অসৎ সম্বন্ধে 
বিক্তান আমাদের শিক্ষা দেয় এবং অচৈতন্যতার অসৎভাব আমাদের 


৫৪ উপনিষদাবলী 


কাছে স্পম্ট হবে যখন চৈতন্যের প্রর্তি আরো ভালভাবে বোঝা যাবে। 

বলা হবে যে শেক্স পর্যস্ত যেমন দুঃখ তেমন সুখ থেকেও মুক্তি পাওয়া 
বৌদ্ধধর্ম ও বেদাত্ত, উভয়েরই সাধারণ লক্ষ্য। একথা সত্য যে মুত 
কামনা করা হয় সীমিত সুখ থেকে যার সহিত দুঃখ জড়িত থাকে আর 
দুঃখ থেকেও মুক্তি চাওয়া হয় কারণ ইহা সুখের সীমাবদ্ধতা ছাড়া অন্য 
কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে উভয়েই চাওয়া হয় সীমার একাস্ত অভাব যা কোন 
নেতিবাচক অবস্থা নয় বরং সদর্থক আনস্ত্য ও ইহার অনিবচনীয়, অবিমিশ্র 
আনন্দ। ব্যম্টিত্ব থেকে তাদের মুস্তিতে শ্ন্তা আসে না, আসে অনন্ত 
অস্তিত্ব, ইন্দ্রিয়সংবিৎ থেকে তাদের মুভির উদ্দেশ্য চৈতন্যের বিনাশ 
নয়, বরং শুদ্ধ একান্ত চেতনাই ইহার লক্ষ্য। “অসৎ”, “অচেতনম্”, 
“নিরানন্দম্”"--এসব নয়, “সচ্চিদানন্দম্ই” মহান সদ্বন্ত যা অবধারণ 
করার জন্য জীবাত্মার উত্তরণ, সেই “তৎ' যার কাছে সে সর্বদাই ফিরে 
যেতে চায় বিদ্যার শক্তিবলে। 


ছয় 
ভ্রিবিধ ত্রন্ধ 


এখন পরব্রন্ম প্রাতিভাসিক অভিব্যক্তিতে উদ্যত। অস্তিত্বের অনপেক্ষ 
সেকস্পীয়ার, অনন্ত কবি, মনস্বী ও কাব্যরচয়িতা শাশ্বত স্জনশীলা 
শক্তি মায়ার শুধু অস্তিত্বের দ্বারাই তাঁর নিজের মধ্য থেকে এমন জীবন্ত 
সদ্বস্তর এক জগতের ছায়া-রাপ দিতে উদ্যত যাদের কোন স্বাধীন অস্তিত্ব 
নেই। প্রাতিভাসিকরাপে তিনি হন শ্রম্টা ও বিশ্বের আধার যদিও তিনি 
সর্বদাই যা ছিলেন তাই থাকেন--অনপেক্ষ ও অপরিবতিত। বিশ্ব যা 
তা ইহা কেন ও কিভাবে এররাপ প্রতীয়মান হয় তা বুঝতে হলে আমাদের 
ইচ্ছা করেই সবোতম জানের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ ত্যাগ করে নির্জানের 
ভাষায় পরমার্থসৎকে চিন্তিত করতে হবে যে ইহা নিজেকে সীমাবদ্ধ 
করছে, এক বহু হচ্ছে শুদ্ধ অতি-আধ্যাত্মিক নিজেকে অশুদ্ধ করছে 
মানসিক ও জড়ীয়ভাবে। আমরা এবিষয়ে আধুনিক দৈবক্তের মতো যে 
ভালভাবেই জানে যে পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘোরে অথচ সে বলে চলে 
ষে সূর্য চলছে, আকাশের এই অংশে বা অন্য অংশে কারণ তার কাজ হ'ল 
পৃথিবীর অধিবাসী মানুষদের সহিত সূর্য ও বিভিন্ন গ্রহের আপেক্ষিক 
অবস্থা নিয়ে, অন্তিম জ্যোতিষ সদ্বস্ত নিয়ে নয়। 

এই দুষ্টিকোণ থেকে আমাদের আরম্ভ করতে হবে বিষয় ও তার 
ছায়া, পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতভাব নিয়ে। এই পুরুষ ও প্রকৃতিকে সাধা- 
রপতঃ বলা হয় চৈতন্য ও জড়। সঠিকভাবে বলতে গেলে, এই পার্থক্য 
ভ্রযপূর্ণ কারণ এমন কিছু নেই যা আত্যন্তিকভাবে চৈতন্য বা আত্যন্তিক- 
ভাবে জড়, তাছাড়া বিশ্বকেও ঠিক এই দুয়ের মধ্যে বিভক্ত করা সম্ভব নয়। 
সদ্বস্তর দিক থেকে চৈতন্য ও জড় ভিন্ন নয়, ইহারা একই। হচ্ছা 
করলে আমরা বলতে পারি যে সমগ্র বিশ্বই জড় আর চৈতনোর অস্তিত্ব 
নেই। ইচ্ছা করলে আমরা বলতে পারি যে সমগ্র বিশ্ব চৈতন্য আর জড়ের 
অস্তিত্ব নেই । উভয় ক্ষেত্রেই আমরা শুধু না ভেবে কথা বাড়াই আর 
সারা বিশ্ব ব্যেপে যে স্পষ্ট তথ্যটি দেখা যায় তা উপেক্ষা করি। এই তথ্য 
হল চৈতন্য ও জড় উভয়ই বর্তমান এবং অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত । এরাপ করার 
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সঠিক কারণ এই যে ইহারা একই বিষয় তবে দেখা হয় দুই দিক থেকে। 
তাদের মধ্যে পার্থক্য হ'ল একটি প্রাথমিক দ্বৈতভাব এবং বিশাল অবিদ্যার 
প্রথম ফল | জড়ীয় উপাদান হিসাবে মায়া কাজ করে নাম ও রাপের 
মধ্যেঃ আধ্যাত্মিক বিষয় হিসাবে মায়া কাজ করে নাম ও রূপের অব- 
ধারকের মাঝে । পুরুষ হ'ল সেই মহৎ তত্ব বা শক্তি যার উপস্থিতি 
প্রয়োজন হয় সৃজনশীল শক্তিকে জাগিয়ে তুলে তাকে জড়ের বিভিন্ন 
আকারের মধ্যে ও উপরে কাজ করতে পাঠানর জন্য। এই কারণেই 
বিভিন্ন অভিব্যত্তির মাঝে সোপাধিক ব্রক্মকে সাধারণতঃ পুরুষ নামে অভি- 
হিত করা হয়; কিন্তু ইহা সর্বদাই মনে রাখা ভাল যে অভিব্যক্ির দিকে 
ফেরা আদ্য অস্তিত্বের দুটি দিক পুমান্‌ ও স্ত্রী, সদর্থক ও নঞ্থক। তিনি 
বিষয়সমূহের উৎপত্তির আদি এবং তিনিই উৎপত্তির আধার এবং তার 
পুংবাচক দিক সম্বন্ধেই পুরুষ কথাটি প্রধানতঃ প্রযোজ্য। এই সম্পকটি 
সম্বদ্ধে যে রূপক প্রায়ই প্রয়োগ করা হয় তা হ'ল স্ত্রীর মধ্যে পুরুষের 
রেতঃপাত। পুরুষের কর্তব্য শুধু রেতঃ উদ্ভব করা ও স্থাপন করা কিন্তু 
স্ত্রীর কর্তব্য হ'ল রেতঃকে পোষণ করা, রদ্ধি করা, বাহিরে আনা এবং 
অভিব্যক্ত জীবনের পথে যাত্রা শুরু করা। উপনিষদ বলে, রেতঃ পুরুষের 
আত্মা, ইহা চিৎ-পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যে অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত 
হ'লে ইহা প্ররুতির সহিত এক হয় এবং সেজন্য তার কোন ক্ষতি করে 
নাঃ চিৎ-পুরুষ জড়ের গঠনকারী মৃতি নেয়, ইহা জড়ের সব মূতি চূর্ণ 
করে না, বরং তাদের বিধানের অধীনেই বিকশিত হয়। পুরুষ এবং 
স্ত্রী, বিশ্বজনীন আদম ও ইভ প্রকৃতপক্ষে এক এবং প্রতিটি অন্য বিহনে 
অসম্পূর্ণ, অন্য বিহনে বন্ধ্যা, অন্য বিহনে নিজ্ত্িয়। পুরুষ, পুমান্‌ ভগবান 
“একম্‌্”-এর সেই দিক যা প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের দিকে সংবেগ দেয়; 
প্রকৃতি, স্ত্রী, নিসগ সেই দিক যা প্রাতিডাসিক অস্তিত্বের উপাদান এবং 
ইহার বিকাশ সাধন করে; সুতরাং ইহাদের উভয়ই অজ ও সনাতন। 
পুমান্‌ হ'ল পুরুষ যে রহতের মধ্যে প্রচ্ছন থাকে; স্ত্রী হ'ল প্রকৃতি, পুমানের 
কর্মপ্রণালী এবং কখন কখন ইহাকে বলা হয় রয়ি, অর্থাৎ সেই বিশ্বজনীন 
গতিবিধি যা শান্ত পুমান থেকে নিঃসৃত হয়। সেজন্য পুরুষকে চিত্রিত 
করা হয় ভোজ্জা বলে, প্ররুতিকে ভুক্ত ব'লে; পুরুষকে চিন্রিত করা হয় 
দ্র্টা বলে আর প্রকুণ্তকে সেই সব দৃশ্যমান বিষয় বলে যা সে দেখে। 
পুরুষ যেন বিষয়সমূহের জনক বা পিতা, প্ররুতি যেন তাদের ধাত্্রী বা 
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মাতা। আবার অন্য অনেক রূপকও উপনিষদ ব্যবহার করে যেমন 
পুরুষ তার নিজের প্রতিরাপ পায় সূর্যে, যা জীবনের পিতা, এবং প্রকৃতি 
পৃথিবীতে যা জীবনের ধান্ত্রী। উপনিষদ যেভাবে মায়ার বিকাশ বর্ণনা 
করে তা আয়ত্ত করার চেষ্টায় যাতে কোন বিভ্রান্তি না আসে তার জন্য 
প্রথম থেকে পুরুষের সংজা এইভাবে স্পম্ট করা প্রয়োজনীয়। 
প্রতিভাসসমূহের বিকাশসাধনের সময় পরব্রন্মের তিনটি পাদ বা 
অবস্থা হয় যেগুলিকে উপনিষদের এক অংশে বলা হয়েছে তাঁর তিনটি 
আয়তন, আবার আরো এক ব্যঞ্জনাময় র্লাপকে তাঁর তিন স্ববপ্নাবস্থা। 
প্রথম অবস্থা্টি হ'ল অব্যক্ত, অভিব্যক্তির পূরবাবস্থা যেখানে সকল বিষয় 
নিগৃহিত থাকে, কিন্তু যার মধ্যে কিছুই প্রকাশিত বা চিত্রিত হয় না, ইহা 
এক আদশভাবের অবস্থা, অবিশেষিত, কিন্তু সকল প্রভেদ তার মধ্যে 
পাতা, ফল ও ফুল এবং অন্যসব যা যুক্ত হ'য়ে গাছের ধারণা তৈরী করে; 
ঠিক যেমন জৈবনিকের গর্ভে নিহিত থাকে প্রাণিজীবনের সকল অসাধারণ 
বৈচিন্র্য। ইহার পরাকরত্ত দিকে ইহা বিষয়সমূহের বীজাবস্থা। ইহা 
অস্বীকার করা যায় না যে সমগ্র বিশ্বের এরূপ এক অবস্থার পরাকরত্ত 
সম্ভাবনা এবং প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজনীয়তা বর্তমান। কারণ প্রকৃতির ক্রিয়া- 
বলীতে আমরা দেখি যে বিকাশের অপরিবতনীয় প্রণালী ইহাই। বিবতনের 
অথ এই নয় যে জৈবনিক এমন এক উপাদান যা থেকে বাহিরের এক 
শক্তির দ্বারা অত সব গঠন সৃষ্ট হ'য়েছে অথবা যাতে যোগ করা হয়েছে; 
বরং ইহার অর্থ এই যে জৈবনিক থেকেই এই সব বিকশিত হ'য়েছে। 
আর যদি বিকশিত হয় তাহ'লে তারা পূর্বেই সেখানে অবস্থিত ছিল এবং 
জৈবনিকের মধ্যেই অবস্থিত ও সক্রিয় কোন শক্তির দ্বারা অভিব্যত্ত 
হ'য়েছে। কিন্তু জৈবনিককে উন্মুস্ত করলে ইহা ঘে সকল অঙ্জ ও গঠন 
অতঃপর বিকশিত করবে তার কোন উপক্রম তুমি ইহার মধ্যে দেখবে 
না। সেইরূপ যদিও জৈবনিক ও অন্য সব কিছু ইথার থেকে বিবর্তন 
ধারায় বিকশিত হয়েছে তবুও তাদের কোন চিহন্ই ইথার সম্বন্ধে বিশ্লেষণ- 
মূলক গবেষণায় দেখা যাবে না। বিভিন্ন যন্ত্র ও গঠন জৈবনিকের মধ্যে 
আছে, পাতা, ফুল ও ফল বীজের মধ্যে আছে যে ইথার থেকে সকল রূপ 
বিকশিত হয়েছে তা ইথারের মধ্যে আছে, কিন্তু এসব আছে অবিশেষিত 
অবস্থায় এবং দেজন্য যে বিশ্লেষণপদ্ধতি প্রভেদ আবিষ্ষারে সীমাবদ্ধ তা 
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প্রসবের নাগাল পায় না। ইহাকেই বলা হয় নিবতিত অবস্থা। সেইরকম 
আবার ইথার নিজেই তা স্থূল বা স্ক্ষা হক বা যা সব ইথার থেকে 
বিকশিত হয় অবাক্তের মধ্যে নিবতিত থাকে; তারা সেখানে উপস্থিত 
আছে কখনও তাদের সেখানে আবিক্ষার করা যাবে না কারণ তারা 
অবিশেষিত হয়ে রয়েছে। প্লেটার (7810 ) ভাবনার জগৎ হ'ল 
বিষয়সমূহের এই অবস্থায় উপনীত হবার এক ভ্রান্ত প্রয়াস; ভ্রান্ত বলা 
হ'ল এই কারণে যে ইহা দুটি পরস্পরবিরুদ্ধ বিষয়কে যুক্ত করে--অব্যক্তের 
অবস্থা এবং হিরণ্যগর্ভর দ্বারা অধিষ্ঠিত ইহার পরবতী অবস্থা । 

এখন প্রশ্ন ওঠে, তাহ'লে অব্যক্ত অবস্থায় পরব্রদ্ষের প্রত্যকরত্ত দিক 
কি? জৈবনিক থেকে বিভিন্ন যন্ত্র ও গঠন বিকশিত হ'য়েছে এবং ইথার 
থেকে বিভিন্ন রাপ বিকশিত হয়েছে এমন এক শক্তির দ্বারা যা তাদের 
মধ্যে অবস্থান করে ও কাজ করে আর এর শক্তি নিশ্চয়ই অব্যক্ত বৃদ্ধি- 
সম্পন্ন চেতনা হবে; নিশ্চয়ই, এই কারণে যে স্প্টতঃই ইহা এমন 
এক শক্তি যা লক্ষ্যসাধনের উপায় উদ্ভাবন করতে, বিন্যাস করতে ও 
উপযোগী করতে সক্ষম; নিশ্চয়ই এই কারণে যে অন্যথায় সৃক্ষমের মধ্যে 
স্কুল নিবতিত থাকার বিধান চলে না। যদি জড়ই সব হয় তাহ'লে জড়ের 
দুষ্টিকোণ থেকে স্ুল সূক্ষম অপেক্ষা আরো অনুভবযোগ্য হওয়ায় সুক্ষ্মের 
চেয়ে আরো সৎ এবং অসৎ কখন সদ্বস্ত বিকশিত করতে পারে নাঃ 
ইহা বুদ্ধিসম্পন্ন চেতনা আর আমরা অনা কিছুর কথা জানি না যা শুধু 
যে একই সময় স্থল ও স্ম্ষকে ধারণ করতে সক্ষম তা নয়, বরং যা 
আবার অস্পম্টতা থেকে নিদিষ্টতা, অরূপ খেকে রূপ, ও সরল রূপ 
থেকে জটিল রূপ স্ৃম্টি করার বা বিকশিত করার পদ্ধতি বিষয়ে সু- 
সঙ্গতভাবে অগ্রসর হয়। যদি বিজ্তানের আবিষ্কারগুলির কোন অথ হয়, 
সেগুলি যদি বিশখ্বলা, ভ্রান্তি বা মিথ্যা কল্পনা না হয় তাহ'লে তাদের শুধু 
এই অথ হ'তে পারে যে এক বৃদ্ধিসম্পন্ন চেতনা সকল বিষয়ের মধ্যে 
বিদ্যমান ও কর্মরত। সুতরাং পরব্রহ্ম অব্যক্ত অবস্থাতেও প্রত্যকরত্তভাবে 
বিদ্যমান ঠিক যেমন ইহা অন্য সব অবস্থাতেও বৃদ্ধিসম্পন্ন চেতনারাপে 
ও সেজন্য আনন্দরূপে বিদ্যমান । 

বাকী সব অবস্থার জন্য আমাদের বাধ্য হ'য়ে রূপক ব্যবহার করতে 
হয় আর যেহেতু 'রূ'ণক ব্যবহার করতেই হয় তখন একটিও যা অন্যটিও 
তা কারণ কোনটিই সম্পূর্ণভাবে প্রযোজ্য নয়। তাহ'লে কল্পনা করা যাক 
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যে পরব্রহ্ম একটি ডিম্ব; পুরাণের স্বর্ণময় ডিম্ব যা অবিশেষিত অস্তিত্বের 
জলরাশিতে পর্ণ এবং যা দুটি অর্ধে বিভক্ত--পর বা জ্যোতির্ময় অর্ধ 
যা প্রত্যক্রত্ত ভাবনার উচ্চ জলরাশিতে পূর্ণ এবং অপর বা তিমিরাচ্ছন্ন 
অর্ধ যাতে আছে পরাকরত্ত ভাবনার নি্ন জলরাশি । পরার্ধে পুরুষ 
প্রচ্ছন্ন থাকেন বিষয়সমূহের প্রয়োজন কারণরাপে; এইখানেই অবিশেষিত, 
সনাতন, অনন্ত, বিশ্বাতমক চিৎ-পুরুষের ভাবনা গঠিত হয়। অপরাধে 
তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন প্ররুতি রূপে, বিষয়সমূহের উপাদান কারণরূপে। 
এখানেই গঠিত হয় অবিশেষিত, সনাতন, অনন্ত, বিশ্বময় জড়ের ভাবনা 
এবং ইহার আনস্ত্যের মধ্যে নিগৃহিত থাকে কাল, দেশ, ও কার্যকারণ- 
সম্বন্ধের অর্থ । পৌরাণিক চিত্রে ইহাকেই দেখান হয় যেন বিষ্জ কারণ- 
সমুদ্রের উপর অনস্ত নাগের ফণার উপর আসীন রয়েছেন আর এই নাগের 
অনস্ত ভাঁজগুলি হ'ল কাল এবং সেই সঙ্গে দেশ ও কাকারণসম্বন্ধও কারণ 
এই তিনটি মূলতঃ এক--ইহারা এক ভ্তরিত্ব। পরার্ধে পরব্রক্গ এখনো 
সম্পূর্ণ স্বরাপ অবস্থায় তবে তাঁর দুই মুখ--একটি দিকে তিনি যা সেই 
অনপেক্ষ সদ্বস্তর চিন্তায় রত, অন্যদিকে তিনি ভাবছেন মায়ার কথা, 
দেখছেন ইহার সব কাজের অন্তহীন শ্রেণী তবে তখনো সদ্বস্ত হিসাবে 
নয়, বরং এক ছায়াবাজি হিসাবে । একটি দুঃসাহসিক রূপক ব্যবহার 
করা গেলে বলা যায় যে অপরার্ধে পরব্রক্ম নিজেকে ভুলে যান । তিনি 
প্রত্যকরত্ত ভাবে এমন সুযুগ্তি বা সমাধির অনুরূপ অবস্থায় আছেন 
যা থেকে মানুষ জেগে উঠলে সে শুধু উপলব্ধি করতে পারে যে সে ছিল 
এবং সীমাবদ্ধতার সম্পূর্ণ অভাবজনিত আনন্দের অবস্থায় ছিল।ঃ আর 
সেই অবস্থায় সে যে সচেতন ছিল তা বোঝা যায় তার আনম্দপূর্ণ অস্তিত্বের 
উপলব্ধি থেকে, কিন্তু এই চেতনা তার উপলব্ধির অংশ নয়। চেতনার 
এই প্রচ্ছন্নতা বিষয়সমূহের বীজাবস্থার বৈশিষ্ট্য আর যখন বলা হয় যে 
পরক্রক্ম জড়ের মধ্যে প্ররুতিরাপে প্রবিষ্ট হ'য়ে নিজেকে ভুলে যান তখন 
তার অর্থ ইহাই। 

এরাপ এক অবস্থার কোন বিশেষ সংবাদ আমরা পেতে পারি না, 
চেতনার উপলব্ধিগুলি আমাদের কাছে ফিরে আসে না। যোগী এই 
অবস্থার মধ্য দিয়ে যায় সনাতনের কাছে যাবার পথে, কিন্ত সে তার লক্ষ্যে 
দ্রুত চলে যায়, এখানে বিলম্ব করে না; শুধু তাই নয়, এক সাময়িক 
প্রয়োজন ব্যতীত এই পর্যায়ের মধ্যে সমাপত্ভতিকে বড় বেশী ভয় করা হয়। 
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কারণ যদি অস্তঃপুরুষ এ অবস্থায় চুড়ান্তভাবে দেহ পরিত্যাগ করে তাহ'লে 
তাকে বাধ্য হয়ে বিবর্তনের চক্র পুনর্বার শুরু থেকে আরম্ভ করতে হয়; 
কেননা অস্তঃপূরুষ নিজেকে বিষয়সমূহের বীজাবস্থার সহিত একাত্ম করায় 
তাকে অব্যক্তের সেই প্ররুতি অনুসরণ করতে হবে যার কাজ হ'ল বিশ্বময় 
অভিব্যকিদ্র নিয়মিত ক্রমের দ্বারা বিবর্তনের গতিপথে যাত্রা করা। এই 
সমাপত্তিকে বলা হয় প্রকুতিলয় অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে সমাপত্তি। যোগী 
এই সম্পূর্ণ নির্জান বা অবিদ্যার অবস্থার মধ্যে প্রবেশ করে বহু শতাব্দী 
ধরে সেখানে থাকতে পারে, কিন্তু যদি দৈবাৎ তার দেহ সংরক্ষিত হয় 
আর দে তাতে ফিরে আসে তাহ'লে সে অব্যক্তের এই দিকে আমাদের 
ক্তানের ভাশারে কিছুই ফিরে আনে না। 

অব্যক্ত পূরচষ অবস্থায় পররব্রন্মাকে বলা হয় প্্রাক্ত', অর্থাৎ পপ্রজা' 
শাশ্বত জান বা পরিণামদশিতার অধিপতি, কারণ মহাকবি যেমন তার 
মনের মধ্যে এক চমত্কার উৎকুম্ট রচনার পরিকল্পনা করে তেমন তিনিও 
তাঁর নিজের সম্মুখে অস্তিত্বের সনাতন বিধিসমূহের ও বিভিন্ন জগতের 
অন্তহীন শ্রেণীর বিন্যাস ও ব্যবস্থা করেন। এখানে বিদ্যা ও অবিদ্যা 
সম্পূর্ণ সাম্যাবস্থায়, প্রথমটি নিশ্চল ও শাস্ত যদিও সবগ্রাহী, পরেরটি 
তখনো সক্রিয় কর্মে ব্যাপ্ত নয়, অন্ধকার আসুক” এই আদেশের অপেক্ষায় 
অবস্থিত। আর তারপর আসে তমসার আবরণ, মনে হয় বিদ্যা স্তিমিত 
হয়েছে আর সাম্যাবস্থার বিক্ষোভের ফলে আসে অসমতা £ তখন তমসার 
মধ্য থেকে শাশ্বত প্রজ্তা নির্ঝরিত হয় তার সৃম্টির কার্যে আর জন্ম নেয় 
হিরণ্যগভ, হিরন্ময় কুমার। 
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“ভগবদৃ-গ্রন্থ”--এই শিরোনামায় এখন যে অল্সসংখ্যক অপেক্ষাকৃত 
সরল ও স্পম্টার্থক উপনিষদের অনুবাদ করা হচ্ছে এবং ইহার পর 
শ্রতির অন্তর্গত নয় এমন সব হিন্দুদের অন্যান্য পবিল্র ও দাশনিক লেখার 
অনুবাদ করা হবে তার একটি নিদিষ্ট ও অপরিবর্তনীয় নীতি আছে। 
এই নীতি হ'ল ইংল্যাণ্ডের কাছে এবং ইংল্যাণ্ডের মাধ্যমে ইওরোপের 
কাছে ভারতবর্ষের ধর্মের বাণী উপস্থিত করা, তবে তা হবে তার লিখিত 
ভাবনার শুধু সেই সব অংশে যাসব শোনার জন্য প্রতীচী যোগ্য ।॥ আর 
ইহাদের এমন এক আকারে উপস্থিত করা হবে যা পাশ্চান্ত্য বুদ্ধির কাছে 
আকষণীয় ও ইঙ্গিতবহ। এই নীতির প্রথম অংশের জন্য যে নিবাচন 
আবশ্যক হ'য়েছে তা কঠোরভাবে এক নিদিম্ট ধারা অনুযায়ী করা হয়েছে; 
আর দ্বিতীয় অংশের জন্য অনুবাদের এমন এক শৈলী ও পদ্ধতি অবলম্বন 
করতে হয়েছে যা আক্ষরিক হওয়ার পরিবর্তে বরং সাহিত্যিক। 

স্বগত অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের সম্পাদনায় “প্রাচ্যের পবিল্র গ্রন্থাবলী” 
(58050 13090105 01 0116 2950) নামক অনুবাদমালা সম্পন্ন হায়েছিল 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও এক বিশেষ প্রকারের মনোভাব নিয়ে। অধ্যাপক ম্যাক্- 
মুলার একজন প্রভূত ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন, সর্ব বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী উৎসাহী 
ও কর্মঠ পণ্ডিত ছিলেন, তাঁর কল্পনাশক্তি ছিল উত্ভাবনক্ষম ও বজ্গাহীন 
এবং বৈদিক অধ্যয়নের প্রতি তাঁর অনুরাগের জন্য তিনি ভারতবর্ষে 
প্রভূত সম্মান লাভ করেছেন। কিন্তু ন্যায়সঙ্গতভাবে একথা স্বীকার করা 
চাই যে তিনি প্রগাঢ় সংস্রুত পণ্ডিত অপেক্ষা বরং বেশী ছিলেন বৈয়া- 
করণিক ও ভাষাতত্ববিতৎ। তিনি বেশ ভালভাবেই সংক্কুতের অর্থ প্রকাশ 
করতে পারতেন কিন্তু তিনি ভাষার নাড়ী বুঝতে অথবা শব্দের পশ্চাতে 
তাণ্পর্য উপলধ্ধি করতে পারেন নি। সেজন্য তাঁর বিচারে দুটি ভীষণ 
ভুল হ'য়েছিলঃ তিনি ভেবেছিলেন যে অক্সফোর্ডে বসে এবং নিজের দীপ্ত 
কল্পনাবলে নতুন অর্থ বাহির করে শঙ্করাচার্য বা অন্য কোন হিন্দু মেধাবী 
পণ্ডিত অপেক্ষা তিনি 'উপনিষদের অথ গ্রহণ করতে বেশী সক্ষম। আর 
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তিনি আরো ভেবেছিলেন যে তিনি ও অন্যান্য ইওরোপীয় পণ্ডিতরা উপ- 
নিষদের যে অর্থ হওয়া উচিত বিবেচনা করতেন উপনিষদ সম্বন্ধে ইও- 
রোপের তা-ই জানাই দরকার। কিন্তু পণ্ডিতদের নিজেদের নিকট ছাড়া 
অন্যদের নিকট ইহার কোন গুরুত্ব নেই। ইওরোপের পক্ষে কি জানা 
প্রকৃতই দরকার তা প্রথমতঃ এই যে উপনিষদগুলির প্রকৃত অথ কি,-- 
অবশ্য যতদূর তাদের প্রকাশ্য শিক্ষায় জানা যায় এবং কিছু কম পরিমাণে 
হিন্দু দার্শনিকরা ইহাদের কি অর্থ করত। এই শেষ বিষয় জানা যায় 
শক্ষরাচার্য ও অন্যান্য দার্শনিকদের বিভিন্ন ভাষ্য থেকে যেগুলির মূলগ্রন্থ 
বা অনুবাদ পড়া যেতে পারে আর এই সব গ্রন্থ প্ররুতই বিশিম্ট পাণ্ডিত্য 
ও উচ্চমনা উদ্যমের সহিত দ্রাবিড় অঞ্চল থেকে বাহির হচ্ছে যদিও 
এই অঞ্চলকে জড়বাদীরা অজ্জানবশে তমসাচ্ছন্ন বলে অভিহিত করে। 
প্রথম বিষয়টি বোঝাবার জন্য এই গ্রন্থে কিছু চেম্টা করা হয়েছে। 
কিন্তু প্রশ্ন করা যেতে পারে, শুধু এই বিশেষ কতকগুলি উপনিষদ 
কেন, যখন অন্য অনেক উপনিষদ আছে যেগুলির পরিকল্পনা আরো 
রহৎ ও গুরুত্ব কম নয়? উত্তরে আমি অধ্যাপক ম্যাক্সমূলারের “প্রাচ্যের 
পবিভ্ত গ্রস্থাবলীর” মুখবন্ধ থেকে একটি বাক্য উদ্ধৃত করব। তিনি বলেন, 
“আমি স্বীকার করি যে বহু বৎসর ধরে আমার কাছে ইহা এক সমস্যা 
ছিল এবং এখনও অনেক পরিমাণে সেইরূপই রয়েছে যে প্রাচোর পবিল্ 
গ্রন্থাবলীতে কেমন করে একদিকে অত সব সতেজ, স্বাভাবিক, সরল, 
সুন্দর ও সত্য বিষয় থাকে আবার তার পাশে অতসব থাকে যা শুধু যে 
অর্থহীন, কুন্িম ও নিবোধোচিত তা নয়, যা এমন কি বিকট ও জঘন্য।” 
আমি নিজে শুধু এক দীন স্থুলমনা প্রাচ্য এবং সেজন্য জীবন ও প্ররুতির 
স্থল ভৌতিক সব তথ্য অস্বীকার করতে ইচ্ছুক নই অথবা কেন আমি 
সে সবকে দৃষ্টির বহিভূত করে এমন এক পর্রিচ্ছন সম্ভ্রান্ত ভাব গ্রহণ 
করব যাতে জাদের অস্তিত্ব গোপন রাখার ইচ্ছা সত্ত্বেও বোঝা যায় তাও 
আমি বুঝতে পারি না; হয়ত এই জন্যই আমি বুঝতে পারি না যে 
অধ্যাপক উপনিষদে এমন কি পেয়েছিলেন যা বিকট ও জঘন্য। তবু 
আমি প্রায় শৈশব থেকেই হংল্যাণ্ডে লালিত হ'য়েছিলাম, ইংরাজী শিক্ষাই 
লাভ করেছি আর সেজন্য আমি সামান্য আলো পেয়েছি। কিন্তু অর্থহীন, 
কুত্রিম ও নিবোধোচিত অংশ বলতে তিনি কি মনে করেন সে সম্বন্ধে 
কোন সন্দেহ নেই। উপনিষদে যা কিছু ইওরোপীয়রা বুঝতে অক্ষম তা-ই 
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অথহীন, যা কিছু তাদের মানসিক অভিজতার এলাকার বহির্ভূত তা-ই 
কৃ্নিম, যা কিছু ইওরোপীয় বিজ্তান ও বুদ্ধির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না 
তা-ই নিবোধোচিত। ইওরোপীয়ের পক্ষে এরাপ এক মনোভাব প্রায় 
অবশ্যস্তাবী কারণ আমরা সবাই বিচার করি আমাদের আলো অনুযায়ী, 
আর সব জাতিরই মধ্যে এরাপ লোক খুবই কম যারা সত্যই তাদের 
মন খোলা রাখে, যারা উপলব্ধি করতে পারে যে এমন সব আলো আছে 
যা তাদের নয় অথচ তাদেরই মত সমান দীপ্তিকর এমন কি তাদের 
চেয়ে বেশী দীগ্তিকর। অধিকাংশ লোকই তাদের পারিপাশ্বিকের দাস। 

মনে করা যাক যে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের বিভিন্ন ক্রিয়া ও 
পূজা শুধুই এমন সব ক্রিয়া ও অনুষ্ঠান ছিল না যেগুলির অধিকাংশই 
না বুঝে প্রাচ্য রহস্যানুষ্ঠান থেকে নেওয়া হয়েছিল; ইহাদের এমনভাবে 
আয়োজন করা হ'ত যাতে তারা কতকগুলি গভীর তাত্বিক সত্যের স্্ঠু 
প্রতীক হ'তে পারে এবং মন ও জড়, উভয়েরই উপর শব্দের শক্তি সম্বন্ধে 
বৈজ্ঞানিক ক্তান অনুযায়ী বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ও জড়ীয় ফল উৎপাদন 
করতে পারেঃ মনে করা যাক এই সব প্রতীকের সংজায় এবং প্রায়ই 
প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষভাবে ইঙ্গিতপূর্ণ ভাষায় গভীর দার্শনিক গ্রন্থ রচিত 
হয়েছিল; সর্বশেষ আরো মনে করা যাক যে এই সব গ্রস্থকে বাংলা বা 
হিন্দৃস্থানী ভাষায় অনুবাদ করে এমন একজন শিক্ষিত পণ্ডিতের কাছে 
দেওয়া হল যে নদীয়া বা বারাণসীতে অধ্যয়ন করেছেঃ সে এই সবের 
কি অর্থ করবে? একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত লওয়াই ভাল। যীশুখুষ্ট এক 
মহান মনস্বী ছিলেন--এমন একজন ব্যক্তি যিনি মনে হয়, যদিও এবিষয়ে 
নিশ্চিত হওয়া যায় না, নিজের শক্তিবলে অন্য কাহারও সাহায্য বিনা 
কিছু দিব্যজান পেয়েছিলেন; কিন্তু যেসব লেখক তাঁর কথাবার্তা লিপিবদ্ধ 
করেছিল তাদের অধিকাংশই সাধারণ লোক ছিল, তাদের সংস্কৃতি ও 
চিন্তার পরিধি অতীব সংকীর্ণ ছিল আর মনে হয় তারা তাঁর সর্বাপেক্ষা 
গত কথাগুলিকে নিতান্তই ভুল বুঝেছিল। যেমন, তিনি যে বলেছিলেন, 
“আমি ও আমার পিতা এক”, তাতে এই গভীর সত্য প্রকাশিত হয়েছিল 
যে মানবাত্মা ও ভাগবত আত্মা অভিন্ন, কিন্ত তারা ভেবেছিল যে তিনি 
এই দাবী করেছিলেন যে তিনি ভগবান; আর এই জন্যই কুমারী মেরী 
ও তা থেকে অন্য সব বিষয়ের অলৌকিক উপাখ্যান এসেছে । আমরা 
সকলেই শেষ নৈশভোজের কাহিনী জানি এবং রুণ্ঠী ভেঙে শিষ্যদের মদ্য 


8৪/5 


৬৬ উপনিষদাবলী 


বিতরণের সময় তিনি যে অত্যাশ্চযজনক অর্থগর্ভ উক্তি করেছিলেন, 
“ইহা আমার দেহ ও ইহা আমার রত্ত”, তা-ও আমরা জানি। এবং 
যীশুর প্রাণদানস্মারক ভোজের € 16901081150 ) যে প্রসিদ্ধ অনুষ্ঠান 
এবং ইহার উপর রোমান কাথখলিক সম্প্রদায় যে “যীশুর রক্তমাংলে 
পরিবর্তনের (€17180509121001910101 ) তত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিল 
তা-ও জানি । বিরু্ধবাদী খ্ুষ্টান ( চ1090550800 ) তারস্থরে বলে, 
“কদর্য! কুসংস্কার ! ঈশ্বরের নিন্দাপূর্ণ প্রলাপ! ইহা শুধু এক ত্বলত্ত 
প্রা রূপক, তার বেশী কিছু নয়।” তা সত্য হ'লে, ইহা নিশ্চয়ই “অর্থ- 
হীন, কুত্রিম ও নির্বোধোচিত” রূপক এমন কি “বিকট ও জঘন্য” রূপক । 
কিন্ত আমি বিশ্বাস করতে চাই যে যীশুর কথার সর্বদাই এক অর্থ ছিল 
আর সাধারণতঃই সে অর্থ সত্য ও সুন্দর। অপরপক্ষে “যীশুর রক্তমাংসে 
পরিবর্তনের” তত্বটি ক্যাথলিকরা নিজেরাই বোঝে না, তাদের কাছে ইহা 
এক “রহস্য” । কিন্তু প্রাচ্য বৃদ্ধির কাছে ইহার অর্থ কত সরল! জড়ের 
জৈবনিক, বিশ্বের অন্নকোষ যার অন্তর্গত হ'ল রটে ও মদ্য পরিণত হয় 
ভগবানের রক্ত ও দেহে আর ইহাতে সেই আদি মহান্‌ যক্ত সূচিত 
হয় যার দ্বারা ভগবান নিজেকে ক্রুশবিদ্ধ করলেন যাতে জগৎ বাঁচতে 
পারে। অনস্তকে সান্ত হ'তে হবে, নিরুপাধিককে নিজেকে উপাধিযুক্ত 
করতে হবে, চিৎ-পূরুষকে বিকশিত করতে হবে জড়। যে রুটি ও মদ্য 
খুষ্টের খাদাগ্রাহক খায় তার মধ্যে ভগবান সত্যই আছেন কিন্তু তিনি 
আমাদের চেতনায় উপস্থিত নন, আর বিশ্বাসের এ ক্রিয়ার দ্বারাই তিনি 
শুধু এরুপ উপস্থিত হন (এখানে আমাদের চেতনার কাছে); ইহাই 
“যীশুর রক্তমাংসে পরিবর্তনের” তত্বের সমগ্র অর্থ। কেননা, যেমন উপ- 
নিষদ বলে, আমাদের প্রথম ভগবানে বিশ্বাস করা চাই তবে যদি আমরা 
পরে তাঁকে জানতে পারি প্রথমে তাঁকে উপলব্ধি করা চাই “তিনি আছেন” 
বলে, তবেই তাঁকে স্বরূপে উপলব্ধি করা সম্ভব হবে। আর বাস্তবিকই 
যদি শিশু তার শিক্ষক বা পৃস্তকের কথায় না বিশ্বাস করত তাহ'লে প্রাপ্ত- 
বয়স্ক ব্যক্তি কেমন করে কিছু জানবে £ কিন্তু যদি “যীশুর প্রাণদানস্মারক” 
অনুষ্ঠানের উপর একটি গভীর দার্শনিক গ্রচ্ছ রচনা করা হয় আর তাতে 
বিভিন্ন মহান্‌ সত্যের ইঙ্গিত থাকে কিন্তু তাতে সর্বদাই রুটি ও মদ্যের 
প্রতীক ব্যবহার করা হয় আর এই প্রতীক থেকে এবং এই প্রতীকের 
উপর প্রতিষ্ঠিত “যীশুর রক্ঞমাংসে পরিবর্তনের” তত্ব থেকে গ্রন্থের পরিভাষা 


উপনিষদ অনুবাদ করা সম্বন্ধে ৬৭ 


করা হয় তাহ'লে আমাদের হিন্দু পর্ভিত তার কি বুঝবে? কিন্ত পণ্ডিত 
ও দার্শনিক হওয়ায় সে নিশ্চয়ই সেখানে এমন অনেক কিছু পাবে যা 
“সতেজ, স্বাভাবিক, সুন্দর ও সত্য” কিন্তু আবার অন্য অনেক কিছুও 
পাবে যা “অখহীন, ক্রত্রিম ও নিবোধোচিত” এবং তার নিরামিষাশী 
কল্পনার কাছে “এমন কি বিকট ও জঘন্য ।” আর এই প্রতীক ব্যবহারের 
ফলে এই বেচারী নিরামিষাশীর হয়ত বমন শুরু হবে। বিরুদ্ধবাদী 
খুঙ্টান বলে, “কি বিকট প্রলাপ, আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে আমরা 
ভগবানকে খাচ্ছি!” এরূপ লোক কেমন করে তাঁর সম্বন্ধে জানবে যে 
তিনি কোথায় অধিষ্ঠিত ? 

সেইরূপ, অনেক উপনিষদই বিভিন্ন প্রতীককে কেন্দ্র ক'রে লেখা 
হয়েছে আর তাতে এমন সব কথা ও উপমা ব্যবহার করা হ'য়েছে যা 
সবের গভীর অর্থ আছে অথবা এক সময় ছিল আর হিন্দুদের কাছে 
সে সবে এক পবিশ্রতার পরিবেশ আছে কিন্ত যে কোন ইওরোপীয়ের কাছে 
সে সব অবোধ্য ও জঘন্য হ'তে বাধ্য। সুতরাং ছান্দোগ্য বা এ্ঁতরেয় 
উপনিষদের মতো যেসব গ্রন্থে প্রতীকের অর্থ ভেদ করে তার অন্তনিহিত 
সত্য বোঝা অধিকাংশ হিন্দুর পক্ষেই দুরূহ অথবা অসম্ভব সেসব গ্রন্থ 
ইওরোপের সম্মুখে উপস্থিত করে কি লাভ? শুধু সেই কটি উপনিষদ 
নিবাচন করা হয়েছে যাতে বিষয়ের সার দেওয়া আছে সবাপেক্ষা কম 
সাংকেতিক ও বেশী কবিত্বময় রাপে; শুধু একটি ব্যতিক্রম হ'ল প্রশ্নোপ- 
নিষদ্‌ যা সেজন্য ইওরোপীয় মনের কাছে অদ্ভূত লাগবে ও সম্পূর্ণ বোধ- 
গম্য হবে না। কিন্তু এই কারণে ইহাকে অন্তভূক্ত করার প্রয়োজন হ'ল 
যে তবেই উপনিষদের দার্শনিকতত্ত্বের প্রধান ভাবনাগুলি ও কিছু বিস্তারিত 
তথ্য সম্যকভাবে উপস্থাপিত করা সম্ভব; তাছাড়া ইহার যে সাংকেতিক 
অংশ তা ছাদ্দোগ্য ও এ্রতরেয়ের অনুরূপ অংশ অপেক্ষা আরো বেশী 
সর্বজনীনভাবে প্রযোজ্য। 

অনুবাদের যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে তাতে এক আপত্তি করা 
যেতে পারে। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলার যে অনুবাদ করেছিলেন তাতে আত্মা 
ও প্রাণের মতো যেসব আর্য দার্শনিক সংজার অনুরাপ কোন দার্শনিক 
ধারণা পাশ্চাত্যের পরিচিত নয় তাদের অর্থের সঠিক বৈশিষ্ট্য ইংরাজীতে 
প্রকাশ করার কোন চেস্টা করা হয় নি। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ইহাদের 
অনবাদের কাজে সংক্তাগুলি যে অতীব অপরিচিত তাতেই বলদায়ক 


৬৮ উপনিষদাবলী 


ঠাগ্ডা জলের ঝাপটা দেওয়ার মতো মনের উপর কাজ হ'য়ে তাকে জাগিয়ে 
তুলে চিন্তা করতে বাধা করবে। আমার মনে হয় এ বিষয়ে অধ্যাপক 
ভুল করেছিলেন। শোপেনহাওয়ারের (€ 9017005171886 ) মতোনিভীঁক 
দার্শনিক বৃদ্ধিমানদের বেলায় অথবা যারা সংস্কৃত ভাষার সহিত ইতি- 
প্বেই কিছু পরিচিত তাদের বেলায় অধ্যাপকের কথা সতা হ'তে পারে 
কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে অপরিচিত ও অব্যাখ্যাত সংক্তাগুলি উঁচু 
ও ঘন কাঁটাগাছের বেড়া তৈরী করে তাকে উপনিষদের গৌরবময় প্রাসাদ 
ও সুন্দর উদ্যানে প্রবেশ করতে নিরস্ত করবে। উপরন্ত পণগ্ডিতসুলভ 
আক্ষরিক যাথাখধ্যের ফলে অনুবাদের শৈলী অসহনীয়ভাবে কুৎসিৎ ও 
এই সব মহৎ ধর্মীয় কবিতার অযোগ্য হ'য়ে উঠেছে। আমি বলি না 
যে এই অনুবাদও তাদের যোগ্য হয়েছে কারণ সংস্কৃত ভাষা ছাড়া 
অন্য কোন ভাষাতেই এরূপ মহিমা ও সৌন্দর্য সম্ভব নয়। কিন্তু বিভিন্ন 
পদ্ধতি আছে এবং তাদের বিভিন্ন ক্রমও আছে। দুষ্টান্তস্বরূপ, কঠোপ- 
নিষদের যে “এতদ্‌ বৈ তৎ” ধুয়াটি আছে, সংস্কৃতে তার এক গভীর 
ও উদাত্ত ঝঙ্কার আছে কারণ “এতদ্‌* ও “তৎ" এ্ররূপভাবে ব্যবহাত হ'লে 
সংস্রুতে তাদের যে গভীর ও মহিমময় দার্শনিক তাৎপর্য থাকে যা সকলে 
তখনই অনুভব করে; কিন্তু ইংরাজীতে ইহার যে অনুবাদ “ইহা সত্যই 
তাহা” তা শুধু সর্বনাম নিয়ে ধাঁধাঁ লাগান ছাড়া কিছু নয়; ইহার যে 
অনুবাদ “ইনিই তোমার অনেুষণের ভগবান” তা যতই অপ্রচুর হ'ক 
তাতে ছন্দ ও অর্থ প্রায় সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়। 

অবশ্য এ কথা ন্যায়তঃ বলা চলে যে এরূপ এক অনুবাদে অর্থের 
কোন সঠিক ও যথাথ ভাবনা দেওয়া সম্ভব নয়। “প্রাণ” পদটিকে কখন 
41106" বলে, কখন 0680 বলে, কখন 1)06-0162901) বা 
1016801) 91116 বলে অনুবাদ করা বিভ্রান্তিকর হবে কারণ 0680. 
(শ্বাসবায়) ও 1115 (প্রাণ) প্রাণের গৌণ দিক মান্ত্। আবার যদি 
“আত্মনকে ইচ্ছামতো 591, 50170 ও 591 বলে অনুবাদ 
করা হয় তাতেও বিভ্রান্তি আসতে বাধ্য কারণ পাশ্চান্তয যাকে “501? 
বলে তা বস্ততঃ মন ও বৃদ্ধিযুক্ত আত্মা, আর 92171 কথাটি এমন যার 
অথের তারতম্য হয় এবং প্রায়ই 5০ কথাটির সমাথক। এমন কি 
'$61 কথাটিও এভাবে ইংরাজীতে সঠিকভাবে ব্যবহার করা চলে না। 
আবার, “অস্বতত্ব” সম্বন্ধে হিন্দুভাবনা ইওরোপীয় ভাবনা থেকে ভিন্ন; 
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ইহার অর্থ “মৃত্যুর পর জীবন" নয়, ইহার অর্থ জীবন ও স্বতা থেকে 
মুক্তি কারণ যাকে আমরা জীবন বলি তা ্বৃত্যু বাতীত অসম্ভব। সেই- 
রূপ, "পুরুষের অনুবাদ 39108 অথবা “রয়ি'র অনুবাদ 0820067 
অথবা “তপঃ”র অনুবাদ 25/9515 এমন যাতে তাদের সমগ্র ভাবনা 
প্রকাশিত হয় না। কিছু পরিমাণে এই সব স্থীকার করতে হবে কিন্তু 
সেই সাথে একথাও আমার মনে হয় যে, যে পাঠক চিন্তা ও অনুভব করতে 
সক্ষম সে এই সবের দ্বারা ওরুতরভাবে বিভ্রান্ত হবে না, আর যাই হ'ক 
সংস্কৃত পদগুলি অপেক্ষা তাদের অসম্পূর্ণ ইংরাজী প্রতিশব্দে তাদের অর্থ সে বেশী 
বুঝতে পারবে কারণ সংস্কৃত পদগুলি তার বৃদ্ধির কাছে অর্থহীন শূন্য 
মনে হবে। মানুষের মন চায়, আর এই চাওয়া ন্যায়সঙ্গত, যে নতুন 
ভাবনাগুলি তার কাছে এমন সব পদে উপস্থিত করা হবে যা তার কাছে 
সেই পরিবেশ আনে যাতে সে মনে করবে না যে সে এক অপরিচিত 
দেশে বিদেশী আর কেহই তার ভাষা বোঝে না আর সে-ও তাদের ভাষা 
বোঝে না। তার কাছে নতুন ভাবনা আনা চাই পুরানো পদের মাধ্যমে । 
কিছু পরিমাণে পূরানো বোতলেই নতুন মদ রাখা চাই। সংস্কৃতে “পরব্রক্ম" 
সম্বন্ধে সাধারণতঃ ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহার করা হয় বলে--যদিও মনে রাখতে 
হবে যে সবদাই তা করা হয় না--ভগবান কথাটি ব্যবহার না করে 
তাঁকে সর্বদাই “৮ (ইহা) বলে উল্লেখ করায় কি লাভ? সংক্কৃতে যে 
ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহার করা হয় তা শুধু অচেতন বিষয় সম্বন্ধে নয়, যা লিজের 
নিম্ন শুধু তার সম্বন্ধে নয়, এমন কি যা লিঙ্গের উধ্র্বে তার সম্বন্ধেও 
ইহা ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ইংরাজীতে তা নয়। সুতরাং “ভগবান” 
(0০৫) ও সবনাম “তিনি' (115) কথাগুলি ব্যবহার না ক'রে শুধু “ইহা 
(1) ব্যবহার করলে মারাত্মক ভুল ধারণার স্থষ্টি হবে। যখন ম্যাথু 
আন্ল্ড (1210)5৬  /100910 ) বলেছিলেন ভগবান হ'লেন ন্যায়- 
ধর্মের অভিমুখে প্রবণতার ধারা তখন লোকে তাকে উপহাস করেছিল 
কারণ মনে হয়েছিল যে তিনি ভগবানকে এক অচেতন শক্তিতে পরিণত 
করেছেন, কিন্তু একথা ঠিক যে তা আনন্ডের অর্থ নয়। অপর পক্ষে 
যদি নতুন ভাবনা শক্তি ও বলের সহিত উপস্থিত করা হয় তাহ'লে একজন 
বুদ্ধিমান পাঠক শীঘ্রই বুঝবে যে “ভগবান” (০০৫) পদটিতে সে যেসব 
ভাবনা যুক্ত করে তা থেকে ভিন্ন কিছু বলা হচ্ছে। আর এদিকে 
আমাদেরও এই স্পম্ট লাভ হয় যে সে গোড়াতেই এমন কিছু থেকে 
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আঘাত পায়নি যা তার কাছে স্বভাবতঃই মনে হবে অস্ভুত, ঘৃণাজনক বা 
অশ্রদ্ধেয়। 

অবশ্য একথা সত্য যে এই অনুবাদ থেকে উপনিষদগুলির অন্তনিহিত 
সব সত্য সম্বন্ধে সঠিক, সম্পূর্ণ ও সুনিশ্চিত জান পাওয়া যাবে না। এরাপ 
জান আনা এই অনুবাদের উদ্দেশ্য নয়, আর উপনিষদগুলিরও সেই উদ্দেশ্য 
নয়। ইহা সর্বদাই স্মরণ রাখা কর্তব্য যে এই মহান্‌ গ্রস্থগুলি শুধু পরতর 
জানে প্রবেশের দ্বার; দ্বারের পিছনে অনেক কিছু বর্তমান। শ্রীকৃষ্ণ 
যথার্থই বলেছেন যে যেমন চারিদিকে প্রবল বন্যার জল থাকলেও কুপের 
জলই মানুষের পক্ষে যথেষ্ট, তেমন যে পবিস্রমনা ব্যক্তি ভগবানকে জানতে 
সক্ষম তার পক্ষে বেদের জানই যথেস্ট। কিন্তু সাধারণ লোকের বেলায় 
তা খাটে না। জ্ঞানের মাধ্যমে ভগবানকে পেতে ইচ্ছুক সাধারণ ব্যজি্র 
কর্তব্য হ'ল আয়াসসাধ্য শিক্ষা গ্রহণ করা। তার প্রথম কর্তব্য হ'ল 
একান্তই পবিভ্র হওয়া, তার দেহ, হাদয় ও বৃদ্ধিশক্তিকে সম্পূর্ণ শুদ্ধ করা 
চাই, নতুন হাদয় নিয়ে পুনর্জন্ম লওয়া চাই; কারণ একমান্র দ্বিজরাই 
বেদ বুঝতে বা শিক্ষা দিতে সক্ষম। ইহা করা হ'লে, সাফল্যের জন্য 
তার আরো চারটি জিনিস দরকার,--শ্ুতি অর্থাৎ লিপিবদ্ধ দিব্যপ্রকাশ, 
পবিত্র আচার্য, যোগসাধনা ও ভগবদৃরুপা। শ্রুতির এবং বিশেষ করে 
উপনিষদগুলির কাজ হ'ল মনকে ধরে তাকে একটি যাদুময় পরিবেশের 
মধ্যে আনা, ইহাকে ভগবানের (ত্রন্গের প্রতি) ভাবনায় ও আস্পৃহায় 
অভ্যস্ত করা, কতকগুলি ভাবনায় ইহাকে অভিষিক্ত করা এবং ইহাকে 
এক বিশেষ আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডল দিয়ে বেষ্টন করাঃ এই উদ্দেশ্যে 
ইহা মনকে এমন সব অত্যাশ্চর্য শব্দের সমুদ্রের মধ্যে বারবার ডুবিয়ে 
আবতিত করে যে তার মধ্যে এক বিশেষ শ্রেণীর সহচারী ভাবনা নিরন্তর 
আবত্তিত হয়। অথাৎ বুদ্ধিশক্তি, কর্ণ ও কল্পনার মাধ্যমে ইহা অন্তঃ- 
পুরুষে ঝঙ্কার তোলে । সুতরাং অনুবাদের দ্বারা উপনিষদের উদ্দেশ্য 
সাধিত হওয়া সম্ভব নয় বড় জোর অনুবাদ তাকে মুলগ্রস্থের জন্য প্রস্তুত 
করে ও সেই দিকে আকর্ষণ করে। কিন্ত যখন সে মুলগ্রন্থের মধ্যেও 
নিমজ্জিত হ'য়ে যায় তখন সে উপনিষদ যা আভাসে বলেছে তা বুঝে 
থাকলেও, সে ইহার সেই নিহিতার্থ, ইহার পিছনে অবস্থিত সেই প্রভূত 
পরিমাণ ধর্মীয় সত্য যার শুধু এক ইঙ্গিত বা প্রতিধ্বনি হ'ল উপনিষদ 
তা বোঝেনি। “জাগ্রত হও, উত্তিষ্ঠ হও, জ্ঞানবান্‌ শ্রেষ্ঠ পুরুষদের সন্ধান 
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ক'রে ভগবানের সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ কর।” আজকালকার দিনে শ্রেষ্ঠ 
পুরুষের সন্ধান পাওয়া কষ্টকর, কারণ শ্রেষ্ঠ পুরুষ আমাদের কাছে আসেন 
না, তাদের অন্ষণ করে আমাদের দেখাতে হবে আমাদের অকপটতা, 
ধৈর্য ও অধ্যবসায়। আর আচার্ষের কাছ থেকে সমগ্র ব্রহ্মবিদ্যা শোনার 
পরও আমরা ভগবান সম্বন্ধে জানি শুধু কথায়॥ কোন গুরুর কাছ থেকে 
আমাদের আরো শিখতে হবে ভগবান সম্বন্ধে ব্যবহারিক ক্তান, তাঁর দন 
ও তাঁর প্রাপ্তি; ইহাই যোগ এবং যোগের লক্ষ্য। আবার ইহাতেও 
সফল হওয়া সম্ভব নয় যদি না আমরা পাই ভগবানের কুপাঃ কারণ 
যোগের পথ সমাকীর্ণ বিভিন্ন প্রলোভনের দ্বারা আর যেসব শক্তি আমরা 
যোগে পাই সেসব কম প্রলোভন নয়, এই সব শক্তিকেই নিবোধরা বলে 
অলৌকিক । “সুতরাং যোগের জন্য সাতিশয় সতর্ক হ'তে হবে কারণ 
যেমন ইহার আরম্ভ আছে, তেমন ইহার শেষ আছে।” শুধু ভগবদৃরুপাই 
আমাদের দৃঢ় রাখে এবং প্রলোভন জয় করতে সাহায্য করে। “আত্মাকে 
লাভ করা যায় না” ইত্যাদি--বিজয়ী আত্ম-কর্তৃত্বের আশীবাদ যা আসে 
অন্তঃপুরুষের অনুভূতির দীর্ঘ ও ধীর সঞ্চয় থেকে । উপনিষদ ঠিকই 
বলে, “ক্ষরের ধারের মতো নিশিত এই পথ, এপথে চলা দুরাহ ও 
কম্টকর ;_-_এই কথাই খষিরা বলেন।” সৌভাগ্যক্রমে, একটিমান্ল জীবনে 
সমগ্র পথ পরিক্রম করার প্রয়োজন নেই, আর বস্ততঃ তা সম্ভবও নয়। 
তাছাড়া বৃদ্ধের মতো প্রাত্যহিক কর্তব্য কর্ম পরিত্যাগ করে আমরা পর্বতে 
বা অরণ্যে পলায়ন করতে পারি না, আর তা করাও উচিত নয়। আরম্ভ 
করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। 


ঈশোপনিষদ 


ঈশোপনিষদ 


ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ । 
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্িদ্ধনং ॥১ 


১। এই সবই ঈশ্বরের আবাসের১ জন্য নিদিষ্ট-__বিশ্বজগতে এই যা 
কিছু ব্যম্টিগতির জগৎ আছে সে সবই। সে সবের ত্যাগের দ্বারা তোমার 
ভোগ করা উচিত, কোনও লোকের ধন আকাঙ্ক্ষা করো না। 


কুবনেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ। 
এবং ত্বয়ি নান্যথাতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে।।২ 


২। ইহজগতে কর্ম করেইশতবর্ষ জীবিত থাকতে চাওয়া উচিত। তোমার 

পক্ষে এই হল বিধান, এছাড়া আর কিছুই নয়; মানুষে কম সংসক্ত হয় 
১০ 

না। 


(১) “বাস্যং' শব্দের তিনটি অথ সম্ভব: 'পরিহিত হওয়া” “বস্ত্ররাপে পরিধান করা", 
“আবাসম্থান হওয়া । প্রথম অর্থই সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়। শঙ্কর ব্যাখ্যা করেছেন, 
শুদ্ধ ব্রন্মের একমান্র প্রতীতিতে এই অবাস্তব স্থূল বিশ্বের বোধ আমাদের হারিয়ে ফেলতে 
হবে। এ ব্যাখ্যাতে এই প্রথম শ্লোকার্ধ উপনিষদের সমগ্র ভাবধারার বিরোধী হয়॥ কারণ 
এ উপনিষদের শিক্ষা হল, স্বরাপ একত্ব বোধের দ্বারা আপাতবিরুদ্ধ সব দ্বৈতৈর সমনুয় 
করা :--ঈশ্বর ও বিশ্ব, ত্যাগ ও ভোগ, কর্ম ও আন্তর মুভি এক ও বহু, সম্তা ও তার 
সব সন্ভৃতি, ভব ও ভাব, নিক্ররিয় দিব্য নিব্যতি্কতা ও সক্রিয় দিব্য ব্যক্তিত্ব, ক্তান ও 
অজান, সম্ভূতি ও অসন্ভতি, পৃথিবীতে এবং তার ওপারে জীবনধারণ ও পরম 
অমরত্ব,--সব দ্বন্বের সামঞ্জস্য করা। এখানে জগৎকে অন্তর্যামী সবনিয়স্তা অধ্যাত্ব- 
সম্ভার বা পরমপুরুষের হয় বজ্র না হয় বাসম্থান বলে কল্পনা করা হয়েছে। এ 
উপনিষদের ভাবের সঙ্গে দ্বিতীয় অর্থেরই ভাল সঙ্গতি হয়। 

(২) “কুবন্েব--'এব শব্দে জোর দেওয়াতে এর অর্থ হচ্ছে, “কর্ম করেই 
কর্ম পরিহার ক'রে নয়? । 

(৩) শঙ্কর এ শ্লোকার্ধের অনুয় করেছেন, “এবং ত্বয়ি নরে--নান্যথাতোহস্তি-- 
ন কর্ষয লিপ্যতে': মানুষ তোমাতে এইরাপে-_আর কোনরাপেই নয়--কর্মলিপ্ত হয় 


৭৬ উপনিষদাবলী 


অসর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসারতাঃ। 
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছত্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥৩ 


৩। সূর্যহীন৪ সেই সব লোক, অন্ধতামসের দ্বারা আর্ত, যারা তাদের 
আত্মাকে হনন করে প্রয়াণের পর তারা সেই সব লোকে যায়। 


অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আগ্ুবন্‌ পূর্বমর্ষৎ। 
তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥৪ 


৪। এক অদ্বিতীয় নিস্পন্দ অথচ মনের চেয়ে বেগবান। দেবতারা তাঁকে 
প্রাপ্ত হন না কারণ সে সদ্বম্ত সর্দা অগ্রে গমন করেন। স্থির থেকেও 
তিনি ধাবমান অপর সবকে অতিক্রম করে যান। প্রাণের অধাক্ষ, মাত- 
রিশ্বাও সব জলধারা* তাঁতেই প্রতিষ্ঠা করেন। 


না। প্রথম শ্লোকার্ধে কর্ম শব্দের অর্থ করেছেন বৈদিক যকত -অস্তভ কর্ম ও 
তার ফল থেকে অব্যাহতি পেয়ে স্থগলাভড করবার জন্য অক্তানে আবদ্ধ লোকদের সে 
অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্ত দ্বিতীয় “কর্ম নিয়েছেন ঠিক তার বিপরীত অশুভ 
কম অরথে। তিনি বলছেন যে, এ শ্লোকে অজ্ঞান ব্যক্তির সুবিধার জন্য বিশেষ 
বাবস্থা দেওয়া হয়েছে; ক্তানদীগ্ত জীবেরা কর্ম ও সংসার পরিত্যাগ করে' বনে ষান। 
এ অনুয় ও ব্যাখ্যা উদ্তয়ই কম্টকজ্সিত এবং অস্বাভাবিক । আমি যে-বাখ্যা করেছি, 
আমার মনে হয়, সেই-ই এ উপনিষদের সহজ ও সরল অর্থ। 

(8) এখানে পাঠভেদ আছে : “অসুর্যাঃ, সূর্যহীন, এবং “অসূর্যাঃ, আসুরিক বা 
দেববিরোধী। এ উপনিষদের ভাবের বিন্যাস থেকে দেখি যে, শেষের চারি ক্লোকের, 
তার বিচারের চতুর্থ প্রস্তাবের, স্ক্পপাত হল এই শ্লোকে। এখানে বীজাকারে যে 
নিরদেশ দেওয়া হল সেখানে আবার তার বিস্তার করা হয়েছে। ভাবের দিক থেকে, 
সূর্যের কাছে প্রার্থনার ধ্বনি রয়েছে সূর্যহীন লোকে ও তার অন্ধতামসে । নবম ও 
দ্বাদশ শ্লোকেও আবার সেকথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। অন্য উপনিষদেও 
জ্োতির লোকের সঙ্গে সূর্য ও সুর্যরশ্মির নিকটসম্বষধ রয়েছে। আর তার স্বাভাবিক 
বিপরীত হল সুর্যহীন লোক, আজুরিক লোক নয় । 

(৫) “মাতরিশ্বা শব্দের অর্থ, মনে হয়, “মাতাতে বা আধারে যিনি নিজেকে বিস্তার 
করেন'--তা সে সবাধার আদিভূত আকাশেই হ'ক বা বেদে যাকে পৃথিবী নাম 
দিয়ে মাতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে সেই জড়শজিছই হু'ক। প্রাপ বা জীবনীশক্তিতে 
নিহিত দৈবতত্ত্বের প্রতীক, বায়ু দেবতারাই এ একটা বৈদিক আখ্যা, জড়ে পরিব্যাপ্ত 


ঈশোপনিষদ ৭৭ 


তদেজতি তমৈজতি তদ্গুরে তদ্বস্তিকে। 
তদন্তরস্য সবস্য তদু সবস্যাস্য বাহ্যতঃ॥৫ 


৫ে। তিনি চলেন আবার চলেন না, তিনি দূরে আবার নিকটে; তিনি 
এ সবের অন্তরে আবার এ সবের বাহিরে। 


যস্ত সবাণি ভূতানি আত্মন্যেবানৃপশ্যতি। 
সবভূতেষু চাত্ানং ততো ন বিজুস্তপসতে ।৬ 


৬। যিনি আত্মাতে সবভূত দশন করেন এবং সবভুতে আত্মাকে দর্শন 
করেন, তারপর আর তিনি কোন কিছু থেকে সঙ্কৃচিত হন না। 


যক্িমন সর্বাণি ভুতানি আত্মৈবাভুদ্ধিজানতঃ। 


তন্ত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমন্পশ্যতঃ।৭ 
৭। যাঁর মধ্যে পরমাত্মাই সর্বভূত ' হয়েছেন--কারণ তাঁর পূর্ণজান লাভ 


হয়ে সব জড়রূপে তিনিই সঞ্জীবিত করেন। এখানে এ শব্দের তাৎপর্য হল সব- 
প্রকার বিশ্বক্রিয়ার অধাক্ষ দিবাপ্রা ণশত্তি। 

(৬) শ্ুরুষভুবেদে যে স্বরচিহ দেওয়া হয়েছে তাতে “অপস্” শব্দের অর্থ (বহু- 
বচনে) জল ছাড়া আর কিছু হয় না। সে চিহ উপেক্ষা করলে “অপস্‌”* শব্দ এক- 
বচনে কর্ম অর্থে নেওয়া যায়। কিন্তু শঙ্কর অর্থ করেছেন বহবচনে কর্মসমূহ। এ 
ব্যাখ্যাবিদ্রাট হবার একমান্র কারণ হল যে, এ শব্দের প্ররুত বৈদিক অথ বিস্মৃত 
হওয়াতে তাতে পঞ্চভূতের চতুর্থ, মূল জড় পদার্থের তরল অবস্থার অর্থ আরোপ করা 
হয়েছে। এ প্রসঙ্গে সে অর্থ একেবারেই অচল। কিন্তু বেদে “অপস্‌*--জলধারা 
সব--হল সপ্ত বিশ্বতত্বের এবং তাদের ক্রিয়ার প্রতীক; অনান্্ তাদের সপ্তআোতঃ 
বা সম্তধেনুও বলা হয়েছে। দেহ-প্রাণ-মন--নিশ্নের এই হল তিনটি তত্ব আর 
দিব্য সত্য, দিব্য আনন্দ, দিব্য চেতনা ও ইচ্ছাশভিদ এবং দিব্যসত্তা--উধের্বের এই 


হল চারিটি তত্ব । 
সপ্তলোকের প্রাচীন সংস্কার যে, সাতটি লোক আছে আর তার প্রত্যেকর্টিতে 


এর এক একটি তত্ব তাদের নানাবিধ সঙ্গতি সুষমা বিস্তার করে' পৃথকভাবে কাজ 
করে, এই ধারণার উপরেই প্রতিষ্ঠিত। এ উপনিষদেও অবশ্যই এই হল এ শন্দের 


প্রকৃত অর্থ । 


৭৮ উপনিষদাবলী 


হয়েছে--কি করে তাঁর মোহ হবে£ যিনি সবন্র একত্ব দর্শন করেন তাঁর 
শোক কোথা থেকে আসবে £ 


স পর্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্সাবিরং শুদ্ধমপ্পাপবিদ্ধং। 
কবির্মনীষী পরিভুঃ স্থয়স্তর্যাথাতথ্যতোহ্র্থান্‌ ব্যদধাৎ 
শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ ॥৮ 


৮। তিনি নিজেকে সবন্তর ছড়িয়ে দিয়েছেন--সেই তৎস্বরাপ যা জ্যোতিময়, 
দেহহীন, ব্রণ বা জুটিবিচ্যুতির চিহন্রহিত, স্রায়ুশূন্য, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ। 
সর্বদর্শী ও মনীষী সর্বময় (সর্বত্র যে একসত্তার সন্ভৃতি) ও স্থয়স্ত তিনি 
অনাদি কাল থেকে, যথাযথভাবে প্রত্যেকের স্বভাবের উপযোগী করে” সব 
ভোগ্যবস্তর বিধান করেছেন। 


অন্ধং তমঃ প্রবিশত্তি যেহবিদ্যামুপাসতে। 
ততোভুয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ ॥৯ 


৯। অন্ধতামসে প্রবেশ করে তারা যারা অবিদ্যার উপাসনা করে আর যেন 
আরও বেশী অন্ধকারে প্রবেশ করে তারা যারা কেবলমান্ত্র জানে রত 
থাকে। 


(৭) “সবাণি ভূতানি', এ কথার আক্ষরিক অর্থ হল “হয়েছে যে-সব বস্ত সে-সব'। 
আর সে হল আত্মন্‌ বা স্বয়স্তূ অব্যয় সম্ভার বিপরীত । সাধারণ অর্থ হল সবজীব। 
এখানে আক্ষরিক অথের উপরই জোর দেওয়া হয়েছে; “ভুতানি অভ্ভুৎ'--হুওয়া সব 
হল, সন্ভত সবের পরিণতি হল। ভাবার্থ হল, যে-পরচেতনার দ্বারা মানবের অন্তরস্থ 
এক পরমাত্মা সবভূতকে নিজের অস্ততুত্ত করবেন বলে নিজেকে প্রসারিত করে 
জগঘ্যাপারে সেই অদ্বিতীয় সম্ভার বহুরাপে আত্ম-অভিব্যক্িরি নিত্যক্রিয়া উপলদ্ধি 
করেন, সেই পরম চেতনাকে মানবহাদয়ে লাভ করা। 

(৮) বেদের ভাষাতে “কবি' বা সত্যদ্রষ্টা ও “মনীষী” বা ভাবুকের মধ্যে সুস্পজ্ট 
পাথক্য রয়েছে। “কবি' শব্দের দ্বারা উপলক্ষিত হয় বিচারবুদ্ধির অতীত যে দিবাজান, 
সাক্ষাৎ্-দর্শনে ৬ উত্তাসনে প্ররুত সন্বন্তকে দেখে এবং সেই সঙ্গে দেখে সবপদার্থের 
তত্ব ও রলাপ এবং সবের প্ররুত সম্বদ্ধ। মনীর্ষীর বিষয় হল পরিশ্রমী মনোরতি, 
যা বিস্তক্ত চেতনা থেকে যান্া আরম্ভ করে, সবের সম্ভাব্যতা বিচার করে' ক্রমশঃ 


জঈশোপনিষদ ৭৯ 


অন্যদেবাহুবিদ্যয়া অন্যদাহুরবিদ্যয়া । 
ইতি শুশ্মম ধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচক্ষিরে ॥১০ 


১০। (আচার্ষেরা) কিন্তু বলেছেন যে জানের ফল অন্যরাপ-ই* হয় আর 
অক্তানের ফলও অন্যরূপ হয় যে-সব সুধীরা বৃদ্িগ্রাহ্য করে তা ব্যক্ত 
করেছেন তাঁদের কাছ থেকে এই শিক্ষা আমরা পেয়েছি। 


বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চেব যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। 
অবিদ্যয়া স্বৃত্যুং তীর্বা বিদ্য়াস্থতমন্থুতে ॥১১ 


১১।যিনি তৎ্স্বরাপকে একাধারে জান ও অকজান এই উভয়রাপে জানেন 
তিনি অক্তানের দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে জানের দ্বারা অম্ৃতত্ব ভোগ করেন। 


অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যেহসন্ভৃতিমুপাসতে। 
ততো ভূয় এব তে তমো য উ সস্তুত্যাং রতাঃ।।১২ 


১২।অন্ধতামসে প্রবেশ করে তারা, যারা অসন্ভৃতি (না-হওয়া, জন্ম- 
রাহিত্য) উপাসনা করে আর যেন ততোধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে তারা, 
যারা সন্ভৃতিতে (জন্মে) রত থাকে। 


অন্যদেবাহঃ সম্ভবাদন্যদাহরসম্ভবাৎ। 
ইতি শুশ্মম ধীরাণাং যে নস্তপ্বিচচক্ষিরে ১৩ 


নিম্নে স্থুলরাপে অভিব্যক্তিতে এবং উর্ধ্বে স্বয়স্তু ত্রন্মে সব অভিব্যক্তি বাস্তব সত্যে 


উপনীত হয়। 
(৯) '"অন্যদেব--এখানে “এব অব্যয় “অনাৎ, শব্দের জোর বাড়িয়ে দিচ্ছে। 


“উপরের শ্লোকে যে-ফলের কথা বলা হয়েছে তার থেকে একেবারেই অন্য প্রকারের 
হল জানের ও অক্তানের পরিণাম।” দে-ফলের_-'অন্যৎ-এর--বিবরণ পাই এর 
পরের ল্লোকে। সাধারণ যে অনুবাদ--ক্তানের ফল একরাপ, অক্তানের ফল অন্য- 
রলাপ,--তাতে সবার জানা একটা সহজ কথা সাড়ম্বরে বলা হয়, তাতে কোন নৃতন 
ভাব যোগ করা হয় না, চিন্তার পারম্পর্যেও তার কোন স্থান নাই। 


৮০ উপনিষদাবলী 


১৩। (আচার্ষেরা) কিন্তু বলেছেন যে সম্ভতির ফল অন্যরাপ হয় আর 
অসন্ভৃতির ফল অন্যরাপ হয়ঃ যে-সব সুধীরা বৃদ্ধিগ্রাহ্য করে' তা ব্যক্ত 
করেছেন তাঁদের কাছ থেকে এই শিক্ষা আমরা পেয়েছি। 


সন্ভৃতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্ধেদোভয়ং সহ। 
বিনাশেন ম্বৃত্যুং তীত্বা সন্তৃত্যাম্বতমনূতে ॥১৪ 


১৪। যিনি তৎস্বরপকে একাধারে বিনাশ (অসম্ভৃতি) ও সন্ভৃতি এই 
উভয়রাপে জানেন তিনি অসস্ভুতির দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে জন্মের দ্বারা 
অস্থৃতত্ব ভোগ করেন। 


হিরম্ময়েন পান্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং। 
তত্বং প্ষন্নপারণু সত্যধর্মীয় দুষ্টয়ে ।॥১৫ 


১০ 
১৫ । উজ্জ্রল হিরন্ময় পানের দ্বারা সত্যের মুখ আর্ত রয়েছে; হে প্ষণ্‌, 
জগতের পোষক, সে আবরণ উন্মোচন কর--সত্যধর্মের জন্য, দৃষ্টির জন্য। 


(১০) বেদের অস্তনিহিত অর্থে স্যদেবতা হলেন সত্্রষ্টা কবির দিব্য আলোকের 
প্রতীক; সে আলোক মনের অতীত, স্বয়ংপ্রভ বিশুদ্ধ সত্য। তাঁর প্রধান শক্তি হল 
স্বতঃপ্রকটিত জান--বেদে তাকে পরাদৃষ্টি বলা হয়েছে। তাঁর লোককে জত্য- 
খত-রহৎ বলে" বর্ণনা করা হয়েছে। তিনিই “প্ন্' পুষ্টি ও উপচয়ের কতা, কারণ 
তিনিই মানুষের অন্ধকার ও সীমাবদ্ধ সম্ভাকে প্রসারিত ও উন্ুুক্ত করে' জ্যোতির্ময় 
অনস্তচেতনাতে র্লাপান্তরিত করেন। তিনিই একষি' একমাত্র দ্রস্টা, একত্বদশী ও 
আত্মবিৎ, এবং মানুষকে তিনি প্রত্যক্ষদশনের ভধ্বতম সীমাতে দিশা দিয়ে নিয়ে 
যান। তিনি “যম” নিয়ন্তা ও বিধাতা, কারণ “সত্যধর্ম, সাক্ষাৎ সত্যের নিয়মে 
এবং সেই জন্যই 'যাখাতথ্যতঃ", আমাদের স্বভাবের যথার্থ প্রকৃতি অনুসারে, তিনি 
মানুষের কর্ম ও ব্যক্ত্সত্তাকে শাসন করেন; সমস্ত অস্তিত্বের পিতা, “প্রজাপতি” থেকে 
উদ্ভূত জ্যোতির্ময় শক্তি তিনি, সবভূত যাঁর অভিব্যক্তি সেই দিবা পুরুষকে তিনি 
নিজের মধ্যে প্রকটিত করেন। তাঁর “রশ্মি” হল সত্য ও বৃহৎ থেকে যে-সব চিন্তা 
জ্যোতির্ময় রাপ নিয়ে ধিকীর্ণ হয়েছে, কিন্তু মন বিভাজন ও প্রতিফলনের তত্ব বলে' 
মনের স্বপ্নে এসে দে-সব বিক্ষিপ্ত ও বিকৃত, ছিম্ন-ভিম্ন ও বিশৃখ্বল হয়ে ঘায়। 
সতোর মুখ আরুত করে যে-হিরম্ময় পান্ত তাও এই সব বিক্ষিপ্ত রশ্মির দ্বারাই 


জীশোপনিষদ ৮১ 


পৃষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যহ রশ্মীন্‌ সমূহ তেজো। 
যত্তে রাপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি যোহসাবনসৌ 
পৃরুষঃ সোহহমক্িম ॥১৬ 


১৬।হে পৃষন্, হে একমান্ন দ্রষ্টা, হে সংযমনকর্তা যম, হে আলোক- 
দাতা সূর্য, হে প্রজাপতির সন্তান, তোমার রশ্মি সব সুবিন্যস্ত কর, তোমার 
আলোক সংহত কর? যে তেজ তোমার কল্যাণতম রাপ, তোমাতে আমি 
সেই রাপ দেখি। ওই, ওই যে পুরুষ, আমিও সেই। 


বায়ুরনিলমন্থতমথেদং ভঙ্মান্তং শরীরং। 


ও ক্রুতো স্মর কৃতং স্মর ক্রতো স্মর কুতং স্মর ॥১৭ 


১৭। সব বন্তর নিঃশ্বাস, বায়ু,১১ এক অমর প্রাণ। কিন্ত এ দেহের পরিণাম 
ভঙস্গম। ও, হে ক্রুতোট্‌ ইচ্ছাশজি, ) স্মরণ কর, নিজের কত কর্ম স্মরণ 
কর। 


অগ্নে নয় রায়ে সুপথথা অস্মান্‌ বিশ্বানি দেব বধূনানি বিদ্বান। 
যুয়োধ্যস্মজ্ভুহুরাণমেনো ভুয়িষ্টাং তে নম উক্ভিং বিধেম।।১৮ 


নিমিত। খধি তাই সূর্যের কাছে প্রার্থনা করছেন, প্রথম, যেন যথাযথ ব্যবস্থা ও 
সম্বদ্ধের অনুক্রমে তাদের সাজিয়ে নেওয়া হয়, পরে, যেন তাদের সংহত করে? 
উদ্ঘারটিত পরম সত্যে একাপ্র করা হয়। আভান্তরীণ এই সাধনার ধারার ফলে 
নিখিল বিশ্বের দিব্য আত্মার মধ্যে সর্বভুতের একতের প্রত্যক্ষ বোধ জন্মে । 

(১১) 'বায়ু' হলেন বিশ্বব্যাপী প্রাণশক্তি । অন্যন্্ তাঁকে মাতরিশ্বাও বলা হয়েছে। 
সূর্যের আলোকে অস্তিত্বের ঞক অমরতত্বরাপে তিনি নিজেকে প্রক্টিত করেন। জন্ম- 
স্থত্যু ও দৈহিক জীবন তাঁরই সব বিশিষ্ট বাহ্যক্রিয়ামান্ত। 

(১২) বেদে ক্রতু' শব্দের অর্থ কর্ম বা কর্মের পশ্তাতে কার্যকরী শত্তি, মানস 
চেতনাতে তা ইচ্ছাশতিগর রাগ ধারণ করে। অগ্লিই এ শি, জড়ে তাঁরই দিব্য- 
শক্তির প্রথম প্রকাশ হয় উত্তাপ, আলোক ও দ্থৃল ক্রিয়াশক্তিরাপে এবং পরে, মানব 
চেতনার অন্য সব ভরে বিতিম্রাপ ধারণ করে" ক্রমপরিপামী অভিব্যতিগ্র পথে তিনিই 
মানুষকে উবে, সত্য ও আনন্দের পানে চালিয়ে নেন। 


৪8/6 


৮২ উপনিষদাবলী 


১৮। হে অগ্নি, অভিব্যক্ঞ সব বস্ত তুমি জান, শুভ পথে আমাদের পরম 
সুখের দিকে চালিয়ে নিয়ে যাও। পাপের ঈব কুটিল প্রলোভন আমাদের 
কাছ থেকে সরিয়ে নাও। তোমার উদ্দেশ্যে আমরা আমাদের পূর্ণ তম 
প্রণতির স্তোন্্ নিবেদন১ করি। 


(১৩) বেদ থেকে এ প্লোকটি অবিকল নেওয়া হয়েছে। বেদের শিক্ষাতে “পাপ' 
হল যা সব রৃত্িকে উত্তেজিত, শশব্যস্ত করে' সুপথ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। আছে 
একটা সরল পথ, স্বাভাবিকভাবে ক্রমবর্ধমান জ্যোতি ও সত্যের পথ (থু পন্থা" 
“তস্য পন্থা” )) অসংখ্য লোকসমূহ পার হয়ে নৃতনতর অনন্ত দৃশ্যের দিকে--“বীতানি 
পৃষ্ঠানি'_--চলেছে সে পথ। আর সাধারণতঃ সেই পথ ধরেই পরমার্থের দিকে শ্লানবকে 
নিয়ে যাওয়া হল স্বভাবের ধর্ম। কিন্তু তার পরিবর্তে বারবার পদস্থখলিত হয়ে সংকীর্ণ 
দেশ দিয়ে, বন্ধুর সপিল পথের কুটিল আঁক-বাঁক ঘুরে (“দূরিতানি', “রুজিনানি') 
পাপ তাকে চলতে বাধ্য করে। 

(১৪) “বিধেম' শব্দ যক্তের সুব্যবস্থা করা ও পূজার উপচার সাজান অর্থে এবং 
সাধারণভাবে পূজা ও যজের উদ্দেশ্যে ব্যবহাত হয়। বৈদিক “নমস্” আস্তর ও বাহ্য 
প্রণতি, হল আমাদের অন্তরে এবং বিশ্বে অবস্থিত ভাগবত সম্ভার কাছে আত্মসমর্পণের 
চিহ্ছ। এখানে নিবেদিত হল 'প্রণতি'--দিব্য ইচ্ছাশক্তি বা অগ্নির কাছে অহংভাবিত 
মানবপ্রক্ৃতির পূর্ণ আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ, যাতে আভ্যন্তরীণ বিরোধ থেকে মুক্ত 
হয়ে সত্যের পথে, আধ্যাত্মিক সম্পদে পুর্ণ পরম সুখের পানে (“রায়ে ) তিনি আমাদের 
চালিয়ে নিতে পারেন। এই আত্যন্তিক সুখের অবস্থাই হল বেদের মর্মজ বিপ্রেরা 
যাকে বিশ্বে দিব্য অস্তিত্বের উৎস এবং মানব সম্ভাতে দিব্য জীবনের ভিত্তি বলে 
মনে করতেন সেই বিশুদ্ধ প্রেম ও আনন্দ-তত্বের অভীগ্সিত আত্মরতি। নিশ্নতর 
সব লোকে অহংকারের দ্বারা এই তত্র বিরুতিই বাসনা ও প্রভুত্বকামনারপে প্রতি- 
ভাত হয়। 


ভুমিকা 
এ উপনিষদে বিচারের ধারা 


উপনিষদ মাল্পেই আধ্যাত্মিক আলোকের আধার, শিক্ষার বাহন নয়। 
যে-সব সাধকের জন্য উপনিষদ রচিত হয়েছে তারা বেদবেদাস্তের খষিদের 
উপদেশের সঙ্গে সাধারণভাবে পরিচিত এবং, এমন কি, যে-সব সত্যের 
উপর তা প্রতিষ্ঠিত তারও কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা তাদের হয়েছে। সুতরাং 
রচনাতে চিন্তার যোগবাহ বা গৌণ ও উপলক্ষিত বিষয়ের কোন বিস্তার 
করা হয় নাই। 

ঈশোপনিষদের প্রত্যেক শ্লোকের তাৎপর্য কতকগুলি প্রচ্ছম ভাবের 
উপর নির্ভর করে, মূলে সে-সবের নির্দেশ থাকলেও বিশদ ক'রে তা 
বলা হয় নাই, এমনকি যে-যুক্ি্র উপর তার সিদ্ধান্ত স্থাপিত, মূলে ব্যবহাত 
শব্দের মধ্যেই সেসবের ইঙ্গিত রয়েছে, কিন্ত বিচারবুদ্ধির কাছে স্পম্ট 
ক'রে তা বলা হয় নাই। ধরে নেওয়া হত যে, পাঠক--বরং শ্রোতা--_ 
নিজের বোধির সমর্থন নিয়ে বা অভিজতাতে সপ্রমাণ ক'রে আধ্যাত্মিক 
এক আলোক থেকে র্ুহত্তর আলোকে অগ্রসর হন, সে-সব ধারণা আলো- 
চনার জন্য বিচারবৃদ্ধির কাছে উপস্থিত করেন না। 

বততমান মনোরত্ির কাছে এ রীতি অচল, অগ্রাহ্য ঃ তাই এখন এ 
উপনিষদের সব ভাব পূর্ণ আকারে ব্যক্ত করতে হবে, তার ইঙ্গিত সব 
ফুটিয়ে তুলতে হবে, টিস্তার যোগবাহ সব যোগাতে হবে এবং, অনুক্ত 
হলেও সবদা সূচিত, সব যুক্তি প্রকাশ করে বলতে হবে। 

এ উপনিষদের প্রধান উদ্দেশ্য হল স্বরাপতঃ বিপরীত সব মূল ছন্দের 
সমনুয় ও সঙ্গতি সাধন করা। পরপর ভাবের চারিটি প্রবাহের দ্বারা তা 
সুসমঞ্জসভাবে সম্পাদিত হয়েছে। 


প্রথম প্রবাহ 
চিন্নচঞ্চজ জগতে এবং তার প্রত্যেক ব্যাপারে, গতির প্রত্যেক ধারার 


অন্তরে নিবাস ক'রে সে-সব যিনি শাসন করেন সেই এক স্থাপু পরমাজ্মার 
ধারণা দিয়ে উপনিষদের বক্তব্যের ভিডি স্থাপন করা হল। (১ম শ্লোকাধ) 


৮৬ উপনিষদাবলী 


এ-ধারণার উপর মানবের পক্ষে দিব্য জীবনের নিয়ম প্রতিষ্ঠিত করা 
হল: বাসনা বজন ক'রে সবাঙ্গীণ ত্যাগের দ্বারা সব ভোগ করা। 
(১ম শ্লোক, ২য় শ্লোকার্ধ ) 

তারপর এই মূল তত্ত্বের বর্লে কর্ম ও পাথিব জীবন সমর্থন করা 
হল: পরমেশ্বর ও জীব অভিন্ন তাই জগতে বহুমুখী গতির মধ্যেও জীবের 
নিত্য স্বাতন্ত্য অবিচ্ছেদ্য। (ল্লোক ২) 

পরিশেষে বলা হল যে, অক্তানের বশে বহুর বৈচিন্ত্র্যে একের যথাযথ 
অভিব্যক্তিতে বাধা দেবার পরিণাম হল মৃত্যুর পর অন্ধতামস অবস্থাতে 
নিবর্তন। (শ্লোক ৩) 


দ্বিতীয় প্রবাহ 

দ্বিতীয় প্রবাহে প্রথম প্রবাহের ভাবগুলি আবার গ্রহণ ক'রে সে-সবের 
আরও বিস্তার করা হল। 

স্থাণু এক মহেশ্বর এবং বহুমুখী গতি উভয়ই অদ্বিতীয় ব্রহ্মরাপে 
অভিন্ন, তবে একত্ব ও স্থাণৃত্বই ব্রন্মের উচ্চতর সত্য এবং সেইরাপেই 
ব্রহ্ম সব ধারণ করেন, সবার অন্তরে বাস করেন। (শ্লোক ৪, ৫) 

একাত্মতার অভিজতাতে জীবনযান্ত্রার নিয়মের ভিত্তির ও তার সার্থ- 
কতার সন্ধান পাওয়া যায়; সে-অভিজতাতে মানুষ বিশ্বাত্মার এবং সর্বাতীত 
পরমাত্মার সঙ্গে একাত্ম হয় এবং মোহ-শোক থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়ে 
সেই অধ্যাত্মসত্তাতেই তাঁরই সম্ভূতি, সবভূতের সঙ্গে একাত্ম হয়। 
(শ্লোক ৬, ৭) 


তৃতীয় প্রবাহ 

তৃতীয় প্রবাহে দ্বিতীয় শ্লোকের বিষয়বস্তু, জীবন ও কমের সমথনে 
ফিরে এসে তাদের দিব্য চরিতার্থতার নিদেশ দেওয়া হল। 

এক পরম সত্তার সন্ভৃতি, এই সচল জগতে পরমেশ্বরের আত্ম-আভি- 
ব্যক্তির সোপানক্রমে বিভিন্ন লোকের উল্লেখ ক'রে বলা হল যে, সর্ব- 
ভূতের আভ্যন্তরীণ ধর্ম তাঁর ভাবনা ও তাঁর বিধানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত 
হয়। (ঙ্লোক ৮) 

বিদ্যা-অবিদ্যা, সন্ভৃতি-অসন্ভতৃতি এই সব বৈপরীত্যের সামঞ্জস্য সাধিত 
হল মর্ত্য অবস্থা থেকে অমর্ত্য অবস্থাতে প্রগতির পথে ক্রমবধমান আত্ম- 


জঈশোর্পনিষদ ৮৭ 


উপলব্ধির পক্ষে উভয়ের অন্যোন্য-প্রয়োজনের দ্বারা । (শ্লোক ৯-১৪) 


চতুর্থ প্রবাহ 

চতুর্থ প্রবাহে বিভিন্ন লোকের ধারণাতে ফিরে এসে, সূর্য ও অগ্থির 
প্রতীক দিয়ে পরম সত্য ও অমরত্বের শ্লোক ১৫, ১৬), এই জীবনের 
কর্মের (শ্লোক ১৭) এবং মৃত্যুর পরের অবস্থার শ্লোক ১৮) মধ্যে সম্বন্ধ 
রাপকের দ্বারা নির্দেশ করা হল। 


প্রথম প্রবাহ 
হাদিস্থিত পরমেশ--জীবন ও কর্ম 


(শ্লোক ১-৩) 


বিশ্ব অস্তিত্বের মূল তত্ব 
ভগবান ও বিশ্ব, অধ্যাত্মসম্তা ও আকারপ্রদ প্ররুতি, উভয়ের তলনা 
ক'রে তাদের সম্বন্ধ নিধারণ করা হল। 


জগৎ 

নিখিল বিশ্ব হল অধ্যাত্মসত্তার নিজের মধ্যে সঞ্চলন। বিশ্বপ্রপঞ্চের 
সব রাপ, তার সব ব্যাপারই বিকারী ও ক্ষণস্থায়ী; তার একমাল্র নিত্যতা 
হল পুনরাবর্তনের নিত্যতা, স্থিরত্ব একটা অবভাস মানত আর আপাততঃ 
নিদিষ্ট কতকগুলি অন্যোন্যসম্বদ্ধ ও একন্র-সমিবেশের প্রতীতি থেকে সে 
অবভাস আদে। 

প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বের প্রত্যেকটি পৃথক পদার্থেই সমগ্র বিশ্ব বর্তমান 
রয়েছে, তবে প্রত্যেক ব্যম্টিতে সমগ্রের একটা বিশেষ দিক, অগ্রমুখখ বা 
বাহ্য আকৃতি উপস্থাপিত করা হয়েছে। “যা আছে ভাণ্ডে তা আছে 
্রন্মাণ্ডে'_-ন্ুদ্র বস্তপিশড আর রৃহৎ বিশ্বজগৎ্ বিন্দু-সি্ধুর মত অভিন। 

তথাপি, জগতে যে গতির তত্ব রয়েছে ব্যষ্টি তারই পরিণাম । আর 
তাতে তাদের মধ্যে আধার-আধেয় সম্বন্ধ হয়, যেন বিশ্বের মধ্যে বিশ্ব, 
গতির মধ্যে গতি। সুতরাং ব্যক্তিও বিশ্বজনীন প্রকৃতির অংশভাগী, কর্ম- 
প্ররত্তির উৎসের জন্য ব্যত্তিকে বিশ্বের শরণাপন্ন হতে হয় আর, আমরা 
যেমন বলি, ব্যক্তি বিশ্বনিয়মের অধীন, বিশ্বপ্রকৃতির অঃশ। 


অধ্যাজ্সসত্তা 

অধ্যাত্মসস্ভা এই জগৎ-গতির প্রভু। তিনি এক, অব্যয়, স্বতন্ত্র, স্থাণু 
ও শাশ্বত। 

জগৎ-প্রপঞ্চের সমস্ত গতি, সমস্ত সাকার পদার্থ অধ্যাত্বাসভ্ভার নিবাসের 
জন্যই সৃষ্ট হয়েছে, কারণ তিনি এক হয়েও অনেকভাবে, তাঁর নানা 


ঈশোপনিষদ ৮৯ 


কক্ষে সম্মদ্ধ বহু প্রাসাদে বাস করেন। 

সেই এক বিশ্বেশ্বরই পূর্ণে এবং অংশে, সমগ্রবিশ্বে এবং বিশ্বের প্রত্যেকটি 
জীবে, বস্ততে ও শক্তিতে বাস করেন। 

তিনি এক ও অবিভাজ্য বলেই সবার মধ্যে অধ্যাত্মসম্ভতাও এক, 
অভিন্ন ঃ দে-সবের বহুত্ব তাঁর বিশ্বচেতনার লীলা মান্নরু। 

সুতরাং প্রত্যেক মান্ষই স্বরাপতঃ অন্য সবার সঙ্গে একাত্ম, প্রত্যেকেই 
স্বাধীন, নিত্য, অব্যয় ও প্রকৃতির প্রভু। 


যোগবাহ ভাব 
অবিদ্যা 

নিবাসের অভিপ্রায় হল জন্ভোগ ও অধিকার ॥ সুতরাং বিশ্বজগতে 
অধ্যাত্বসম্তার অধিষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল বিশ্বকে ভোগদখল করা । তথাপি, 
এভাবে স্বরাপতঃ এক, দিব্য ও নিত্য হলেও, মনে হয় যেন, মানুষ সংকীর্ণ 
সীমায় আবদ্ধ, অন্য সবার থেকে পৃথক, প্রকৃতির অধীন, এমনকি প্রকৃতির 
সৃষ্টি ও তার খেলার পুতুল, মৃত্যু-অক্তান-দুঃ$খের দাস। বিহ্ব-অভিব্যকিত্র 
অভিপ্রায় হল যে, জীব তার জগৎকে অধিকার করে ভোগ করবে, কিন্ত 
সীমাবন্ধনের জন্য সে ভোগ করতে পারবে না। এ বিপরীত ফল ঘটায় 
অবিদ্যা, একত্বকানের অভাব বা অক্জান আর চে-অক্জানের গ্রন্থি হল 
অহংভাব। 


অহং 

অহংকারের হেতু হল যে, বিদ্যা-অবিদ্যার যুগল শক্তি নিয়ে পরমাত্মা 
বহুত্ব-সাপেক্ষত্বের চেতনাতে এবং একত্ব-অদ্বয়ত্বের চেতনাতে যুগপৎ বাস 
করতে পারেন বলে তিনি অঙ্জানে বাঁধা পড়েন না বটে, তখাপি মনের দ্বারা 
তিনি জগৎ-প্রপঞ্জের সব বিষয়ের সঙ্গে এমন তম্ময় ভাবে একাত্ম হতে 
পারেন যাতে মনে হয় যেন একত্বের জান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। 
এই হল অহংভাবের হেতু । বস্ততঃ সেজান পিছনে সরে" গিয়ে মনো- 
বৃতির অন্তরালে ঢাকা পড়ে যায়। এই জন্যই বিশ্ব-প্রকৃতিতে মনের ব্বতি- 
গুলি বিষয়কেই বাস্তব বলে গ্রহণ করতে পারে এবং অন্তনিবাসী আত্মাকে 
সীমাবদ্ধ ও বিষয়ের আপাতবোধের দ্বারা নিরাপিত ব'লে ধারণা করতে 
পারে, অথবা কোন বিষয়কে সমগ্র বিশ্বের একটা বিশেষ দিক বা বহি 
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ব'লে না দেখে প্রত্যেক বিষয়কে অপর সব বিষয় থেকে বিবিজ্ঞ্ভাবে 
অবস্থিত এক একটা পৃথক অস্তিত্ব বলে বোধ করে। অস্তরাত্মার সম্বদ্ধেও 
মন এই ভ্রান্ত ভাবই পোষণ করে। এই হল অক্তানের বিভ্রম, এতেই 
সমস্ত বাস্তব সত্য মিথ্যাতে পরিণত হয়। এই বিভ্রমকেই অহংকার বলা 
হয়; এই ব্যবচ্ছেদি অহংবোধের জন্য প্রত্যেক জীবেরই নিজের স্বতন্ত্র 
ব্জিত্বের ধারণা জন্মে 

এই বিভাজনের ফলে, জীব বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গতি-স্থাপনের শক্তি হারায় 
আর তার পরিণামে বিশ্বকে ভোগদখল করবার অক্ষমতা আসে । কিন্ত 
ভোগদখল করবার বাসনাই অহংকারের প্রধান প্ররতি; কারণ সাপেক্ষত্বের 
সীমার জন্য যদিও সে তার প্রকৃত অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে পারে না, 
তথাপি, অস্পম্টভাবে অহং জানে যে সে-ই পরমেখর। তার ফলে হয় 
নিজের ও অন্য সবার সঙ্গে বিরোধ, মানসিক ও শারীরিক ক্লেশ, দুবলতা 
ও অক্ষমতাবোধ, তমসাচ্ছন্নতা এবং আত্মসার্থকতার অভিপ্রায়ে বাসনা- 
কামনা-প্ররত্তির ক্ষেক্লে আপ্রাণ চেম্টা আর অবসাদ ও হতাশার ফলে 
ম্মত্য ও সংহতিভেদের দিকে শতিচ্র পরারতি। 

পরাধীনতার নিদশন হল বাসনা আর তার সাথী--বিরোধ ও দুঃখ। 
যে মুক্ত, একাত্ম ও প্রভু তার বাসনা নাই, অবিচ্ছেদ্য নিত্য স্বত্বের বলে সে 
সব গ্রহণ করে, ভোগদখল করে। 


দিব্জীবনের অনুশাসন 
বিশ্ব ও বিশ্বে যা-কিছু আছে সে সব সম্ভোগ করাই বিশ্ব অস্তিত্বের 


উদ্দেশ্য ঃ আর তার জন্য অবশ্যপ্রয়োজন হল সব কামনা ত্যাগ করা। 

নৈতিক শাসনে বাধ্য হয়ে বিষয় ভোগ থেকে আত্মাকে বঞ্চিত রাখবার 
বা দৈহিক ভোগ প্রত্যাখ্যান করবার আদেশ দেওয়া হল না, দাবী করা 
হল কোন সাকার পদাখের উপর আসক্তি বা আকাঙ্ক্ষা খেকে জীবের 
সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি । 

এ নিম্কৃতির অজ হল অহঙ্কার থেকে মুক্তি আর তার ফলে সমস্ত 
ব্যক্তিগত বাসনা থেকে মুক্তি। কাষতঃ এই ত্যাগের অর্থ হল যে, বিশ্বের 
কোন দ্রব্যকে অধিকার করা প্রয়োজন বলে মনে করবে না, কোন বস্তকে 
নিজের বা অপরের সম্পত্তি বলে কিংবা হাদয়ের বা ইন্দ্রিয়ের লোভের 
বিষয় বলে ভাববে না। 


ঈশোপনিষদ ৯১১ 


একত্বের অনুভূতির উপর এই মনোভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। পূর্বেই বলা 
হয়েছে যে, অদ্বিতীয় সবস্থামী পরমাত্মা, মহেশ্বর এবং জীব অভিন্ন । এবং 
পরমেশ্বর যদিও প্রত্যেক বিষয়ের মধ্যে যেন বিভক্তভাবে বাস করেন, 
তথাপি কোন পদার্থই পরমাত্মার বাহিরে নয়, সবই তাঁরই অন্তভূত্ত। 

সুতরাং, অহঙ্কার অতিক্রম করে এক পরমাত্মাকে উপলব্ধি করলে 
অধিকারের আর কোন প্রয়োজন হয় না। 

মহেশ্বরের সঙ্গে একাত্মতার গুণে স্বাধীর্নডাবে সব বিষয়ভোগের মুক্ত 
ও অনন্ত আনন্দ লাভ করবার সম্ভাবনা অজন করি বলে আমাদের মধ্যে 
বাসনার আর কোন স্থান থাকে না। 

সব্ভূতের সঙ্গে একাত্মতার বলে আমাদের পাওয়া হয় সবার তৃপ্তিতে, 
আমাদের নিজেদের সুখে এবং বিশ্বময়ের সাবজনীন আত্ম-অভিব্যক্তির 
আনন্দের মধ্যে। যুগপৎ বিশ্বাতীত এবং বিশ্বাশ্রয়ী এই আনন্দের অধিকারে 
মান্ষ অন্তরে মুক্ত থেকেও, মহেশ্বরের গতির জগতে মহেশ্বরেরই মত, 
পরিপূর্ণ সক্রিয় জীবন নিয়ে এই বিশ্বে বাস করতে পারে। 


নিজ্কিয়তার উপর মুক্তি নির্ভর করে না, বা বিশ্বস্বামিত্বের অর্থ 
জগদ্ধযাপারে কোন অংশ না নিয়ে, কেবলমান্ত্র সাক্ষীরাপে নিক্করিয় আত্মার 
বিলাস নয়। বরং এই জড়জগতে কর্ম করা এবং জাগতিক জীবনে 
পূর্ণায়ু সবতোভাবে অঙ্গীকার করাই মুক্তির পৃণতার অন্ত্ূত্ত। 

কারণ, সক্রিয়ব্রক্ম এই বিশ্বে কর্মের দ্বারাই নিজের পূর্ণতা লাভ করেন, 
মানুষও কর্মের দ্বারা নিজের সার্থকতালাভের উদ্দেশ্যে দেহধারণ করে। 
তার পক্ষে আর কোন উপায় নাই; কারণ, এমন কি তার নিশ্চেষ্টতারও 
ক্রিয়া হয়, জগদ্যাপারে তার ফল ফলে। এই দেহ বা অন্য কোন দেহ 
ধারণ ক'রে কর্মবিরতির চেম্টা বা দৈহিক জীবন পরিহারের ইচ্ছা রূখা। 
কর্মপরাঙ্মুখতা যে মুক্তির একটা উপায় হতে পারে এ ধারণাই ভ্রমাত্বাক, 
অজ্ান বা ব্রন্মের মধ্যে জীবের পৃথক সত্তার কল্পনা থেকে সে ভ্রম জন্মে। 

কর্মবর্জন করা হয়, মুক্তির সঙ্গে কর্মের সামঞ্জস্য হয়না মনে করে'। 
ধরে নেওয়া হয় যে, মানুষ যখন কাজ করে তখন সে কর্মের পশ্চাতে 
বাসনা, কর্মপ্ররতির দাসত্ব বা যে-শক্তি কর্মে প্রচোদিত করে তার প্রৈতির 
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অধীনতা এবং কর্মফল, এই তিনের পাশে আবদ্ধ হতে বাধ্য হয়। আপাত- 
দৃষ্টিতে তা সত্য বটে কিন্ত বস্ততঃ নয়। 

বাসনা হল মনোময় জীবের হাদয়াবেগ প্রকাশের একটা বিশেষ 
ভঙ্গী--ভাবোচ্কাসের যে-ব্ত্ি অক্তানের বশে সব বিষয়ের মধ্যে অভিব্যক্ত 
ব্রন্মের আনন্দ না চেয়ে, কাম্য বিষয়ের মধ্যে আনন্দের সন্ধান করে। 
এই অক্তান দূর হলে বাসনাতে বিজড়িত না হয়েও লোকে কাজ করতে 
পারে। 

প্রেরণার যে-প্রবেগ আমাদের প্রচোদিত করে তাও মহেশ্বরেরই অধীন, 
পূর্ণ স্বাতন্ত্য নিয়েই তিনি সে শক্তির মধ্যে নিজেকে অভিব্যস্ত করেন। 
প্রকৃতির পশ্চাতে প্রকৃতির প্রভুর সমীপে উপনীত হয়ে, ব্যত্তিচ্র ইচ্ছা 
বিশ্বজনীন ইচ্ছাশভিগ্র মধ্যে নিমজ্জিত ক'রে লোকে দিব্য স্বাতন্ত্য নিয়ে 
কাজ করতে পারে। তাতে আমাদের কর্ম সব বিশেশ্বরের চরণে নিবেদিত 
হয় আর সে-স্বাতন্ত্র্ে আমাদের ব্যক্িগত দায়িত্বের অবসান হয়। 

কর্মের শৃঙ্খল শুধু প্রকৃতির গতিকে বন্ধন করে, আত্মাকে নয় ॥ আত্ম- 
জ্ঞানের দ্বারা কর্মফলে বন্ধনের বাহ্যপ্রতীতিরও লোপ হয়। 

সুতরাং মুজিন্র পথ নৈক্ষর্ম্য নয়, পথ হল জগদ্ধযাপারের সঙ্গে নিজের 
একাত্মবোধ থেকে বিরত হওয়া এবং জগতের পরিবর্তে, সব বস্তর সার 
অধ্যাত্ম সস্তা, সবের ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য একাত্মতা ফিরে পাওয়া । 


অপরলোক 
এই পাথিব জীবন থেকে প্রয়াণ ক'রে কেহ জগদ্বাপার থেকে অন্তর্ধান 


করে না, এই জড় বিশ্বের বাহিরে চেতনার অন্য কোন লোকে বা চেতনার 
কোন সবসাধারণ অবস্থার মধ্যে যায়। 

এই সব লোক হয় আলোকিত না হয় তমসাচ্ছন্ন অথবা অন্ধকার বা 
সূর্যহীন। 

অক্তানের সব ম্থুলরূাপে লিপ্ত থাকলে বা বিকৃতভাবের বশে আত্মাকে 
নিজের সার্থকতার আশায় কুটিল পথে চলতে বাধ্য করলে অথবা অন্যায্য- 
ভাবে বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে জীবের পরিণতির শ্রোত রুদ্ধ করে দিলে অন্ধতামস 
লোকে গতি হয়, আলোকের বা মুক্ত আনন্দময় সত্তার লোকে যাওয়া যায় 
না। 


দ্বিতীম্ম প্রবাহ 
(১) ব্রন্ম : ভগবান ও জগতের একত্ব 


(শ্লোক ৪, ৫) 


প্রন্মা--একত্ 
পৃথক বলে প্রতীয়মান হলেও মহেশ্বর ও বিশ্ব বিভিন্ন নয়, উভয়েই 
এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম । 


“অনেজদেকং'--এক স্পন্দহীন 

ভগবানই একমান্ত্র চিরস্থির নিত্য সদ্বম্ত। তিনি এক অদ্বিতীয়, কারণ 
আর কিছুই নাই, যেহেতু সদসৎ উভয়ই তিনি। তিনি চিরস্থির স্পন্দহীন। 
কারণ গতির দ্বারা স্থানাস্তর বা কালাস্তর সূচিত হয় আর দেশকালের অতীত 
বলে তিনি অব্যয়। যা ছিল, যা আছে, ভবিষ্যতে কখনও যা হতে পারে 
সে সবই তাঁর মধ্যে নিত্য বিধৃত রয়েছে। সুতরাং তাঁর হ্থাসরদ্ধি নাই। 
নিমিত্ত ও সাপেক্ষত্বের অতীত তিনি, সুতরাং তাঁর সম্ভার মধ্যে সম্বন্ধেরও 
কোন পরিবর্তন নাই। 


“মনসো জবীয়ঃ,_-মনের চেয়ে বেগবান 

বিশ্বাজগৎ হল “সংসার বা দেশ-কালে ভাগবত চেতনার আবতগতি। 
তার ধর্ম এবং এক হিসাবে তার উদ্দেশ্য হল প্রগতি, গতিতেই তার অস্তিত্ব 
আর গতি রোধ হলেই তার বিলুপ্তি। কিন্ত এ গতির মূল জড়ীয় নয়, 
সে হল সক্রিয় চেতনার প্রৈতিঃ আপাততঃ বিভিম্ন কিন্ত স্বরাপতঃ অভিন্ন 
সব বিবিধ তত্ত্বের মধ্যে তার সঞ্চরণ ও বহুলীভবনের দ্বারা সৃষ্ট হয় 
সব একত্ব-বহত্বের বিরোধ, দেশকালের সব বিভাগ, হেতুনিমিত্তের সব 
সম্বন্ধ ও সমবায়। চেতনার কাছে এ সবই বাস্তব, তবে এসব সম্ভার 
প্রতীক মান্ত্রঃ কতকটা যেন সৃন্টিপর মনের কল্পনার মত, সে মনের প্রক্কত 
প্রতিরাপ হলেও অ্র্টার নিজের তুলনায় তা ঠিক বাস্তব নয়, অথবা তার 
বাস্তবতা একটু ভিন্ন প্রকারের । 

কিন্ত মনোময় চেতনার শক্তিতে ত জগৎ সৃষ্ট 'হয় নাই। বিশ্বজননী 


৯৪ উপনিষদাবলী 


চেতনা মনের চেয়ে অনন্তগুণে সমর্থতর, ছ্ুততর ও বাধাহীন। দে হল 
পরম তুর্যাতীতের বিশুদ্ধ সবক্ষম আত্মপ্রতীতি, সাপেক্ষত্বের কোন নিয়ম 
সে মানে না। দেবতাদের দ্বারা সংরক্ষিত, সাপেক্ষত্বের সব ধর্ম তাঁরই 
সাময়িক সৃম্টি। আমাদের কাছে অপরিমিত হলেও সে-সব ধর্মের আপাত 
নিত্যতার অবধি হল দেবতাদের শাসিত জগতের স্থিতিকাল। গতি ও 
পরিবর্তন সুনিয়ন্ত্রিত করে সে-সব ধর্ম, গতাগতির প্রভু মহেশ্বর সে-সবের 
বাধ্য নন। সুতরাং দেবতাদের বলা হল অবিরত নিদিষ্ট পথে ধাবমান 
কিন্ত মহেশ্বর মুক্ত, তাঁর নিজের গতি তাঁকে প্রভাবিত করে না। 


“তদেজতি তম্নেজতি'_-তিনি চলেন আবার চলেন না 

শান্ত ম্থিতির শাসনে চলে বিশ্বজগতের গতি । পরিবতনের অর্থ হল 
নিত্য অব্যয়ের মধ্যে আপাত সম্বন্ধের অবিরাম অবস্থান্তর ৷ 

“অনেজদেকং মনসো জবীয়ঃ,_-এক অদ্বিতীয় নিস্পন্দ হয়েও মনের 
চেয়ে বেশী বেগবান, তদেজতি তম্নৈজতি'--তিনি চলেন আবার চলেন না, 
“তদ্ধাবতোহন্যান্‌ অত্যেতি তিষ্ঠৎ_ স্থির থেকেও কমপ্ররভ চেতনাতে তিনি 
ধাবমান অপর সবাইকে অতিক্রম করে যান, এই সব সুত্রে এই সত্যই 
বিরত হয়েছে। 


যোগবাহ ভাব : বহু * 
এক অদ্বিতীয়ই অবশ্য প্ররুম্টরূপে বাস্তব কিন্তু, “অপর সব", বহুও 
অবাস্তব নয়। বিশ্বজগৎ মনের অলীক কল্পনাপ্রসূৃত নয়। 


* এ প্রসঙ্গে যে-সব ভাবের উল্লেখ করা হল, আমার মনে হয়, সে সব এ 
উপনিষদের তাত্বিক ভিভ্ির পক্ষে অপরিহার্য। বিশ্বকে মিথ্যা বলে বজন করে যে 
বিশুদ্ধ চরমপন্থী অদ্বৈতবাদ তা ঈশোপনিষদের শিক্ষণীয় নয়ঃ তার বাণী হল বহুকে 
অস্বীকার না করে' একের অস্তিত্ব, আর তার পদ্ধতি হল বহর মধ্যে এককে দেখা। 
বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়কেই যুগপৎ প্রামাণ্য বলা হয়েছে এবং এ বিশ্বের ক্রোড়ে 
জন্মগ্রহণ ও জীবনযাল্রার সঙ্গে অবিরোধী অম্ৃতত্ব লাভ করাকেই কর্ম ও জ্ঞানের 
লক্ষ্য বলা হয়েছে। এ উপনিষদে প্রত্যেকটি বস্তকেই দেখা হয় স্বয়ং সমগ্র বিশ্ব 
বলে এবং প্রত্যেক শীবকেই স্বয়ং দিব্যপুরূষ বলে'। এই সব ভাব এক গ্রহণ 
করে" তাদের সঙ্গতি করা যায় শুধু সমগ্রদশী সবগ্রাহী অদ্বৈতবাদের সঙ্গে, মায়াবাদী 
বিশ্বত্যাী অদ্বৈতদ'দের সঙ্গে তার কোন সামঞ্জস্য হয় না। 


ঈশোপনিষদ ৯৫ 


একত্বই সব বস্তর চিরস্তন সত্য, বহত্ব একত্বেরই লীলা। সুতরাং 
একত্ববোধকে “বিদ্যা” বা জান বলা হয়েছে আর নানাত্ব বা বহুত্ববোধকে 
“অবিদ্যা” বা অজান বলা হয়েছে। কিন্তু নিত্য ও সত্য একত্বের বোধ থেকে 
বিচ্যুত না হলে বহত্ববোধ মিথ্যা হয় না। 

ব্রজ্মের একত্ব সংখ্যাতে নয়, সার স্বরাপে। সংখ্যাগত একত্বের মধ্যে 
হয় বহর কোন স্থান থাকবে না আর না হয় সে একত্ব হবে ঘিডাজা, 
বহরই সমাহারলব্ধ, বহ হবে তার সব অংশ। বর্ষের একত্ব এভাবের 
নয়, কারণ তাঁর হাসরদ্ধি নাই, তাঁকে ভাগ করা যায় না। 

কখনও কখনও বলা হয় যে, তরঙ্গ যেমন সমুদ্রের অংশ তেমনি 
বিশ্বে অবস্থিত বহুও বিশ্বময় ব্রন্মের অংশ। কিন্ত বস্ততঃ তরঙ্গের প্রত্যেক- 
টিই সেই সমুদ্র, তাদের বহত্ব ত সমুদ্রের চঞ্চলতা থেকে জাত সম্মুখবতী 
আপাত প্রতীয়মান আরুতির বিভেদ মান্ত্র। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের প্রত্যেকটি 
বস্ত যেমন সমগ্র বিশ্ব বই নয়--শুধু তার বিভিন্ন দিক থেকে দেখা বিশেষ 
বিশেষ আকৃতি, তেমনি প্রত্যেক ব্যম্টি জীবও সমগ্র ব্রহ্ম--বিশ্বচেতনার 
বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র থেকে নিজেকে ও বিশ্বকে পর্যবেক্ষণে রত। 

কারণ, তৎস্বরূপ অনন্যরূপী একাত্মা, তিনি একক নন। দেশে ও 
কালে, সবন্র ও সবদা, তথা দেশকালের ওপারে, তিনি অনন্যরূপী একাত্মা। 
তাঁর স্বরূপ-একত্বে সংখ্যাগণনার একত্ব ও বহুত্ব উভয় সংক্তাই সমভাবে 
প্রযোজ্য। 

আমরা যে ভাবে বুঝি তাতে অপর সব সংজার মতনই, এক ও বহু 
চিৎ-বস্ততে পরমের প্রতিচ্ছবি মান্ত্র:--পরাৎপর যে-রূপে তাঁর নিজের 
স্বতন্্ ও সবস্রষ্টা আত্মবোধে নিজেকে অনন্ত অসংখ্য বহুবিচিন্তর ভাবে দেখে" 
সেই প্রতীতিকে অভিব্যক্ত করেন, তারই একটা প্রতিরূপ মান্ত। “চিৎ 
শুদ্ধমাত্র জানের শক্তি নয়, প্রকাশক্ষম ইচ্ছাশক্তিও বটে; শুদ্ধমাত্র রাপদ্রম্টা 
নয়, রাপশ্রম্টাও বটে; বস্ততঃ এ উভয় শক্তিই অভিম্ন। কারণ, চিৎ হল 
সত্তার শক্তি, শুন্যের নয়। সে যা দেখে তাই সন্ভুত হয়। দেশ-কালের 
ওপারে সে নিজেকে দেখে আর দেশকালের আবেম্টনে তারই অভিব্যক্তি 
হয়। 

শূন্য থেকে কিছু নির্মাণ করাকে বা এক পদার্থ থেকে অপর কোন 
পদার্থ প্রস্তুত করাকে স্ৃম্টি বলে না, দেশকালের আবেষ্টনে ব্রন্মের নিজেকে 
প্রক্ষেপ করাই হল স্ৃজ্টির অর্থ। স্ম্টি অর্থ প্রস্তুত করা নয়, হওয়া : 


৯৬ উপনিষদাবলী 


সচেতন অস্তিত্বের নামরাপে সম্ভৃত হওয়া । 

এই সন্ভৃতিতে প্রত্যেকটি ব্যম্টি জীবই ব্রক্ম--দিব্চেতনার লীলাতে 
নানা ভাবে রাপায়িত ব্রন্ম, নিজেরই সঙ্গে নানা প্রকারের সম্বন্ধে সংযুক্ত । 
আর সম্ভাতে প্রত্যেক ব্যম্টি জীবই সমগ্র ব্রহ্ম । 

সাপেক্ষ জগতে নিজের অভিব্যক্তি থেকে ইচ্ছামত নিজেকে পিছনে 
সরিয়ে নেবার ক্ষমতা পরাৎপর ও বিশ্বময় ব্রন্মের আছে। চেতনার একটা 
গৌণ ক্রিয়ার দ্বারা তিনি ব্যম্টিকে বিশ্ব থেকে বিবিক্তভাবে এবং সাপেক্ষ 
জগৎকে নিরপেক্ষ কেবল থেকে পৃথক রাপে ধারণা করতে পারেন। 
বিচ্ছেদের এই প্রবেগ না থাকলে ব্যম্টিসত্তা নিয়ত বিশ্বের মধ্যে নিজেকে 
হারাতে চাইত, পরাৎপরে বিলুপ্ত হবার প্রবণতা সাপেক্ষ জগতে অবিরত 
থাকত। এই ভাবে, ব্ম্টির মধ্যে অনুরাপ প্রতিক্রিয়ার একটা আশ্রয় 
আসে, যাতে সে নিজেকে বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় ব্রক্ম থেকে এবং অভিব্য্ত 
বহর অপর সব বিগ্রহ থেকে ভিন্ন মনে করে, একাত্মবোধ অপসারিত 
ক'রে ভেদদর্ী অহংবোধের মধ্যে সম্ভার প্রকাশ প্রবতিত করে। 

ব্ম্টি জীব মনে করতে পারে যে, সে পরম অদ্বিতীয় থেকে নিত্য 
ডেদযুস্তত কিংবা নিত্যই তাঁর সঙ্গে অভিন্ন হয়েও ভেদযুভ্ত ॥ঃ অথবা সে 
তার চেতনাতে সম্পূর্ণরাপে একাস্ত অডেদে প্রত্যাবর্তন করতে পারে ।* কিন্তু 
কখনই সে মনে করতে পারে না যে, তার সঙ্গে পরম একত্বের কোনও 
সম্বন্ধ নাই, কারণ সে ধারণা বিশ্বের বা বিশ্বাতীতের সম্ভবপর কোন সত্যের 
অনুযায়ী হবে না। 

ব্যম্টিমনের এই তিনটি ভাব ব্রদ্ষের তিনটি সত্যভাবের অনুরাপ। 
কিন্তু তিনটিকেই একসঙ্গে গ্রহণ করতে হবে, অন্যোন্য-অনুপূরকম্বরাপ 
অপর দুটির সঙ্গে ছাড়া তার কোনটাই সম্পূর্ণ সত্য নয়। বিচার বুদ্ধির 
কাছে তাদের যুগপৎ অবস্থান কষ্টসাধ্য হলেও, চেতনাতে ব্রদ্মের সঙ্গে 
একাত্মতার অভিজতাতে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। 

এমনকি, ব্রদ্মের একত্বের কথাও যখন বলি তখনও স্মরণ রাখতে 
হবে যে, ব্রহ্মা আমাদের বৃদ্ধিগ্রাহ্য উপাধির অতীত, বিকল্পাত্মক মনের 


* এই হল্গ বেদান্তের তিনটি প্রধান দার্শনিক মতবাদ--দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈতৈ ও 
অদ্বৈতবাদ। 


ঈশোপনিষদ ৯৭ 


নির্ণীত কোন তথ্য ব্রক্ম নয়, ব্রহ্ম বাস্তব সম্তা--সাপেক্ষাতীত, অনন্ত, 
অনির্বচনীয়। আমাদের চেতনার ধর্ম হল প্রতিরাপ ও প্রতীক নিয়ে কাজ 
করা, বস্ত-স্বরাপ বা সাপেক্ষাতীতকে সে ধারণা করতে পারে শুধু “নেতি' 
“নেতি” বলে, অনেকটা যেন সর্বশন্যের মত, পরমকে আধার করে" এ-বিশ্বে 
যা কিছু আছে বলে মনে হয় সে-সবই বিসর্জন করে?। কিন্তু পরাৎপর 
ত শুন্যরূপী বা নাস্তি নন। এখানে কালে যা কিছু বর্তমান আছে এবং 
কালের ওপারে যা কিছু আছে তৎস্বরাপই ত সব। 

একত্ব ত একটা প্রতিরূপ মান্ত্র, বহুত্বের সঙ্গে সম্বদ্দেই তার অস্তিত্ব । 
বিদ্যা অবিদ্যা উভয়ই সমভাবে পরম চিতের নিত্য শক্তি। বিদ্যাই হক 
অবিদ্যাই হক কোন একটাকে নিয়ে পরম ক্তান হয় না। 
(৯-১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) 

তবে, সব সম্বন্ধের নিগৃত ভিত্তি হল একত্ব, বহত্ব নয়। একত্বই 
বহুত্বের উপাদান ও আধার, বহুত্ব একত্বের উপাদান বা আধার নয়। 

সুতরাং, একত্বকে আমাদের ধারণা করতে হবে আত্মারূপে, সম্ভার 
সারস্বভাবরাপে। আর বহৃত্বকে দেখতে হবে সস্তার প্রতিচ্ছবিরাপে, হওয়া 
বা “সস্ভৃতি'রাপে। আগে সব পদার্থের এক পরমাত্মারপে ব্রহ্মকে জানতে 
হবে, তারপর বহর প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে হবে সেই এক সম্ভার সব সম্ভৃতি 
জ্ানে। কিন্ত সস্তা ও সম্ভতি, (“আত্মন্গ ও “ভূতানি", ) উভয়ই ব্রক্ম॥ এককে 
ব্রন্ম ব'লে গ্রহণ করে অপর সবকে অবাস্তব, ব্রহ্ম নয়, বললে চলবে না। 
উভয়ই বাস্তব; একের বাস্তবত্ব উপাদানরাপী এবং সবাশ্রয়ী আর অপর- 
সবের বাস্তবন্ব যৌগিক এবং আশ্রিত। 


দেবতাদের গতি 

অক্ষর বা স্থাণুরুপে বিশ্বে নিজেকে রূপায়িত ক'রে, “সৎ' বা অব্যয় 
অস্তিত্বের গুণে ব্রন্ম হন পুরুষ, ভগবান, অধ্যাত্মসত্তা॥ঃ আবার ক্ষর বা 
গতিশীলরাপে রাপায়িত করে' তাঁর কমপ্ররস্ত চেতনার সামখ্যের গুণে 
তিনিই হন প্রকৃতি", “শক্তি”, “মায়া” বা স্বভাব, বল, জগ€তত্ব। * এই 


* প্রকূতি' হল কার্যকরী শ্বভাব বা নিসঙ্গ, তার প্রতিপক্ষ হল '“প্রুষ' বা চৈতন্য- 
ময় আত্মা, প্রকৃতির ক্রিয়ার দ্র্টা সাক্ষী নিয়ন্তা ও ভোত্তগ। “শত্তি” হল বিশ্বপ্রভুর 
(টঙ্বর', 'দেব' বা 'পূরুষ'-এর ) স্বপ্রতিষ্ঠ স্থয়ংবেদী স্বয়ংক্রিয় সামর্থা, প্রর্তির ক্রিয়ার 


8/7 


৯৮ উপনিষদাবলী 


দুটি তত্ত্বের খেলা নিয়েই হল বিশ্বের জীবন। দেবতারা হলেন বিশ্ব- 
ব্যাপারে এক পরমদেবের বিভভতিরাপে ব্রন্মের নিজেকে প্রতিরূপিত করা। 
নিব্যতিস্ক ক্রিয়াতে তাঁদের প্রকাশ হয় বিশ্ব-প্রকৃতির সব তত্ব বা বৃত্তির 
নানাবিধ ক্রীড়ারাপে। 

“অন্যান” বা অপর সবকে পরের শ্লোকে “সববাণি ভূতানি” বলা হয়েছে, 
সে হল সব সন্ভৃতি, বহর বিভক্ত চেতনাতে ব্রন্ষমের নিজেকে প্রতিরূপিত 
করা। 

বিশ্বে সবারই, এমন কি দেবতাদেরও প্রত্যেকের মনে হয় যেন তারা 
জগতের সাধারণ গতির সঙ্গে একটা লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলেছে আর 
সে লক্ষ্য তার বাহিরে অবস্থিত অথবা তখনকার মত তার নিজের সম্বন্ধে 
যা ধারণা, তার থেকে ভিনরূপ। সে লক্ষ্য ব্রন্ম, কারণ, ব্রহ্মই আদি ও 
অন্ত, সকল গতির হেতু ও পরিণাম। 

কিন্ত প্রকৃতির গতিসীমার মধ্যে চরম লক্ষ্যের ধারণা একটা বিভ্রম 
বই নয়। কারণ, ব্রহ্ম সাপেক্ষাতীত ও অনন্ত। ব্রহ্মকে পাবার প্রয়াসে 
দেবতারা যে-লক্ষ্যেই উপনীত হন না কেন, তাঁরা দেখেন যে, ব্রন্ম সম্মুখে 
আরও দরের সিদ্ধির দিকে অবিরত অগ্রসর হয়ে চলেছেন। প্রাতিভাসিক 
জগতে কোন বস্তই সাপেক্ষধমী চেতনার কাছে সম্পূর্ণরাপে তৎস্বরূপ বলে 
প্রতীত হতে পারে না, সবই অক্েয়কে প্রতীকে প্রতিরাপিত করে মান্ত্র। 

ব্রন্মে সবই উপলব্ধ, আদি থেকেই বাস্তবরূপে সবই বর্তমান রয়েছে। 
নিসগপ্রবাহে “অপর” সবের ধাবিত হবার তাৎপর্য হল ব্রদ্মে থেকে পূর্ব 
বর্তমান কোন বস্তকে কার্যকারণ সম্বন্ধের দ্বারা দেশকালের ক্ষেত্রে “প্র-কৃতি' 
বা ক্রমশঃ প্রকাশিত করা। 

এমন কি, তাঁর বিশ্বময় সম্ভাতেও ব্রহ্ম জগৎ-গতিকে অতিক্রম করে" 


মধ্য দিয়ে যার প্রকাশ হয়। “মায়া শব্দের বেদে প্রথম অর্থ ছিল সবাশ্রয়ী সৃজ্টিপর 
অনাদি জান, “প্রাণী প্রকা'। পরে এ শব্দ আর একটা যৌগিক অর্থে ব্যবহাত হয়েছে, 
চাতুর্য যাদুবিদ্যা বা বিভ্রম বোঝাতে । এই দ্বিতীয় অর্থে এ শব্দ প্রয়োগ করা যেতে 
পারে শুধু “অপরা প্ররুতি' বা নিশ্নতর স্থল নিজর্গের বিষয়ে যা দিব্প্রজাকে অপ- 
সারিত করে' বিভাজনাত্মক অহংভাবের সব অভিজতাতেই নিমগ্ন আছে। উপনিষদে 
“মায়া” শব্দ প্রাচীন বৈদিক অর্থেই ব্যবহাত হয়েছে: অবশা উপনিষদে এ শব্দের 
প্রয়োগ বিরল। 


ঈশোপনিষদ ৯৯ 


যান। কালের অতীত তিনি, নিজের মধ্যে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সমকালে 
ধারণ করে' আছেন বলে” আমাদের প্রত্যয়গ্রাহ্য কালের অস্ত অবধি তাঁকে 
ধাবিত হতে হয় না। দেশের অতীত তিনি, সাকার সকল দ্রব্ই একাধারে 
যুগপৎ ধারণ করে আছেন ব'লে আমাদের প্রত্যয়গ্রাহ্য দেশের অস্ত অবধি 
তাঁকে যেতে হয় না। নিমিত্তের অতীত তিনি, সহজভাবে অবাধে--আপাত- 
দৃষ্টিতে যে কার্যকারণশৃখ্থলে সে-সব গ্রথিত তার দ্বারা আবদ্ধ না হয়ে-_ 
সব পরিণাম ও সব সম্ভাব্যতা নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারেন। 
মহেশ্বররাপে সবই তৎ্স্বরাপের দ্বারা পূর্বেই সম্ভৃত হয়ে আছে বলেই, 
পরে তাঁর বিভক্ত সব ব্যম্টিবিভূতির দ্বারা জগৎ-গতিতে সে-সব সম্পূর্ণ 
হতে পারে। 


প্রাণতত্ব : মাতরিশ্বা ও জলরাশি 

তাহলে জগৎ-গতিতে ব্রন্মের নিহিত অভিপ্রায়টি কি? 

বিশ্বপ্রাণরাপে তৎস্বরূপ নিজের প্রতিরাপ সমূহের দ্বারা, পরম সচেতন 
সত্তার নামরূপে জগৎ্-গতি যে সুছন্দে কল্লোলিত সে সুষমা ক্রমশঃ প্রকাশিত 
করেন। অক্েয়কে প্রতীকে প্রকাশ করবার এ একটা পদ্ধতি: এমনভাবে 
তার বিন্যাস করা হয়েছে যাতে চেতনার প্রতিস্তর নিজের অতীত অপর 
কিছুকে--তার গভীরের গভীরকে, তার আধারের আধারকে--প্রতিরাপিত 
করে। দিব্চেতনার এ একটা লীলা," তার নিজের তৃপ্তির জন্যই তার 
অস্তিত্ব, তাতে তৎস্বরাপের কোন রদ্ধি হয় না কারণ তিনি ত সর্বদাই 
পরিপূর্ণ। সচেতন সত্তার এ একটা প্রত্যক্ষ সত্য, তার অস্তিত্ব আছে সেই 
যথেম্ট, তার পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন কোন উদ্দেশ্য নাই। উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের 
একটা ধারণা হয় কারণ, বিশ্বের সব আধারে অধিষ্ঠিত ব্যস্টি জীবগণের 
কাছে বিশ্বের প্রকৃত স্ব-ভাব ক্রমশঃ বেশী করে উদ্ঘা্টিত হয়। কারণ, 
পরম সম্ভা তাঁর সব সন্ভৃতির অন্তরে তাঁর স্বরাপ ক্রমশঃ উন্মুক্ত কারন, 
যাতে বহুত্বের মধ্যে থেকে প্ররূত একত্ব আবিভূত হয়ে আমাদের চেতনার 
কাছে বহত্বের তাৎপর্য সম্পূণ পরিবতিত হয়ে যায়। 


* লীলার এ চিন্্র হল বৈষ্ণবদের, সাধারণতঃ বিশ্বে ভগবানের বা পুরুষোতমের 
ক্রীড়ার বিষয়ে তা প্রযুক্ত হয় কিন্ত সক্রিয় নির্ভণ ব্রন্মের বিষয়েও তা সমভাবেই 
প্রযোজ্য। 


১০০ উপনিষদাবলী 


কোন ক্ষেত্রে, কি অবস্থাতে পরমসত্তা এভাবে নিজেকে প্রকটিত করবেন, 
বিশ্বব্যাপারে চেতনার জটিলতার দ্বারা তা নিদিষ্ট হয়। 

কারণ চেতনা সরল বা সমসনত্ত্ব নয়, তা সপ্ততম্ত্বী। অর্থাৎ, শুদ্ধসত্তা 
থেকে অবতরণ করে জড়ীয় সত্তা অবধি সক্তান কর্মপ্ররত্তির সপ্ত প্রকারে 
বা সপ্ত পর্যায়ে তা রূপায়িত হয়। সেই সাতটির অন্যোন্য ক্রীড়াতে বিশ্ব- 
সৃম্টি হয়, সব ক্রিয়া নিদিষ্ট হয় এবং সব সন্ভৃতি বিরচিত হয়। 

এই লীলা বা কর্মপ্ররত্তির নিতা আধার ব্রহ্ম। দেশে ও কালে ব্রদ্ষের 
আত্ম-বিস্তারই বিশ্ব। 

এই আত্মবিস্তৃতিতে রাপনির্মাতা প্রক্কতিরাপে বা বিশ্বজননীরাপে ব্রক্ষম 
নিজেকে প্রতিরাপিত করেন। আমাদের কাছে তার প্রথম প্রতীতি হয় স্থল 
জড় রূপে, আর তাকেই বলা হয় “পৃথথী” বা ভু-তত্ব। 

জড়ে বা স্কুল সত্ভাতে ব্রদ্ষের প্রতিরাপ হল “মাতরিশ্বা' বা সার্বজনীন 
প্রাণ” বা ক্রিয়াশক্ি যা তার মধ্যে বিচরণ করে” অধ্ক্ষরপে তার সমস্ত 
রাপায়ণ ও ব্যবস্থাপন আফলোদয় নিয়ন্ত্রিত করে। 

জড়ের আচ্ছন্নতার মধ্যে, সপ্ততন্ত্রী চেতনা প্রতিষ্ঠা করে সাবজনীন 
প্রাণঃ এবং সবপদার্থের এই মাতৃকা বা মূল তত্বের উপর প্রাণের, 
বা কর্মপ্ররত্ত শক্তির ক্রিয়াতেই তার মধ্য থেকে বিবিধ আকার অভিব্যস্তঃ 
হয়। সব ক্রমপরিণতির সেই হল আধার। 


যোগবাহ ভাব : জলরাশি 

সুতরাং চিৎ-এর সাতটি উপাদান বিশ্বে কাজ করে। 

সাধারণতঃ আমাদের সন্ভতাতে আমরা তার তিনটিকে জানি--_দেহ- 
প্রাশ-মন। এই তিনটি উপাদানের দ্বারা আমাদের যে বিভত্ত পরিণামী 
অস্তিত্ব গঠিত হয় তার সামঞ্জস্য ক্ষণভঙ্গুর এবং তার কাজ হয় ভাবা- 
ডাবের সব শক্তির সংঘাতের দ্বারা ও জন্মম্থত্যুর কোটিদ্বয়ের মধ্যে। 
কারণ সমস্ত জীবনই হল অবিরাম জন্ম বা হওয়া, (“সস্ভৃতি', “সম্ভব*, 
১২, ১৪ শ্লোকের)। জন্মমান্ই অবিরাম মৃত্যুর সঙ্গে বাঁধা, যা সন্ভূত 
হয়েছে নিত্য তার বিনাশ বা বিলোপ হয়, যাতে নৃতনতর সন্ভৃতিতে তার 
পরিণতি সম্ভবপর হতে পারে। সুতরাং, অস্তিত্বের এ ভাবকে "মৃত্যু" 
নাম দেওয়া হয় এবং বলা হয় যে, প্রগতির পথে এ একটা অবস্থা, তা 
পার হতে হবে, তাকে অতিক্রম করতে হবে। 


ঈশোপনিষদ ১০১ 


কারণ, এ অস্তিত্ব আমাদের সমগ্র সত্তা নয়, সুতরাং আমাদের শুদ্ধ 
সম্ভাও নম়। এর পশ্চাতে রয়েছে আমাদের অতিচেতন অস্তিত্ব আর 
তারও তিনটি উপাদান : “সৎ”, “চিৎ", “আনন্দ? । 

“সত হল আমাদের সম্ভার সারস্বরূপ--বিশুদ্ধ, অনন্ত ও অবিভক্ত । 
তার বিপরীত হল জড়পদাথের চিরচঞ্চলতার উপর স্থাপিত এই বিভাজ্য 
সম্তা। “সৎ' হল জড় পদার্থের দিব্য অনুরাপ। 

“চিৎ-তপস্* হল চেতনার বিশুদ্ধ ক্রিয়াশক্ি, প্ররতি-নিরত্ি উভয় 
অবস্থাতেই সে স্বাধীন, তার সংকল্প সর্বজয়ীঃ তার বিপরীত হল আমাদের 
প্রাণের বাধাহত সব ক্রিয়াশক্তি,--জড় পদার্থ থেকে তাদের আহার আহরণ 
করতে হয় বলে সে-পুষ্টির উপরে তাদের নির্ভর করতে হয়, তার দ্বারা 
তারা সীমাবদ্ধ। “তপস্* হল এই নিশ্নতর স্নায়বিক বা জৈব শক্তির দিব্য 
অনুরূপ। 

“আনন্দ হল পরম সুখ, শুদ্ধ সচেতন অস্তিত্বের ও শত্তিছ্র আনন্দ; 
তার বিপরীত হল সংবেদন ও ভাবাবেগময় জীবন, যা প্রাণ ও জড়ের 
বাহ্য সংস্পর্শের খেলার পুতুল, আর সে-সবের প্রিয়াপ্রিয় প্রতিক্রিয়ার - 
সুখদুঃখ-হর্ষবেদনার--দাস। “আনন্দ' হল নিম্নতর ভাবময় ও সংবেদী 
সম্ভার দিব্য প্রতিরূপ। 

দিব্য সচ্চিদানন্ের নিজস্ব এই উধ্বতর অস্তিত্ব একাত্মক ও স্থপ্রতিষ্ঠ, 
জন্মম্বত্যুর দ্বৈতরাপের দ্বারা তা বিভ্রান্ত নয়। সুতরাং তারই নাম “অস্ত, 
বা অমরত্ব ঃ এই হল আমাদের সাধনার লক্ষ্য, মত্ত অবস্থা অতিক্রম 
করে' গেলে এই পরমসুখেরই ভাগী আমরা হব। 

(১২, ১৪, ১৭, ১৮ শ্লোক) 

ভধ্বতর দিব্য অস্তিত্বের সঙ্গে নিশ্নতর মত্য অস্তিত্বের সংযোগ সাধন 
করে “বিজান'--কারণময় ভাবনা বা অতিমানস জান-ইচ্ছাশতিক। এই 
বিজ্ঞানই+মন প্রাণ দেহের অব্যবস্থিত সব ক্রিয়ার আশ্রয় হয়ে এবং 


* এই জন্যই উপনিষদে জড় পদার্থকে “অন্নং, আহার্য, বলা হয়েছে। আদিতে 
অবশ্য এ শব্দের অর্থ ছিল শুধু সত্তা বা পদার্থ। 

+ বিজ্ঞান” মনের বন্তবিবি্ঞত ভাবনা বা ধারণা নয়, কিন্তু অতিমানস সত্য 
ডাবনা--সম্ভতার চেতনা বল ও আনন্দ, নিজের অস্তিত্বের সমস্ত সত্য ও সামথ্য 
সামান্য ও বিশেষ জ্ঞানে নিক্ষিপ্ত : তার আত্মক্ঞানের সঙ্গে রয়েছে আত্ম-অভিব্যভিরি 


১০২ উপনিষদাবলী 


নিগুতভাবে সে-সব নিয়ন্ত্রিত করে' বিশ্বের যথাযথ ব্যবস্থা সুনিশ্চিত ও 
অবশ্যস্তাব্য করে। বেদে একে সত্যং তং বৃহৎ বলা হয়েছে: “সত্য” 
কারণ তা সব বস্তর, বাহ্য প্রতিভাস সহ এবং তা থেকে মুক্ত, সত্যরূপ 
প্রত্যক্ষ দর্শন করে' প্রতিরাপিত করে। খত" বা ধর্ম, কারণ “চিৎ'-এর 
সিদ্ধিপ্রদ ক্রিয়াশক্তি তার মধ্যে নিহিত আছে বলে সব বস্তর প্রকৃতি 
অনুসারে এবং পরিপূর্ণ জান ও ভবিষ্যদ্দুষ্টি সহকারে সবের অভিব্য্তিচ 
সে সাধন করে। “রিহৎ” কারণ তার স্বরাপ হল অনন্ত বিশ্বধীর মতন, 
সব বিশিষ্ট ক্রিয়া যার আস্তভুক্তক। 

পরমসত্য রূপে 'বিজান” বিভক্ত চেতনাকে আবার এক অদ্বিতীয়ের 
দিকে চালিয়ে নিয়ে যায়। বহুত্বের মধ্যেও সে সববস্তর সত্যরূপ দর্শন 
করে। নিশ্নতর বিভক্ত বুদ্ধির দিব্য অনুরূপ হল “বিক্তান'। 

চিৎ-এর এই সাতটি সামথ্যকে বেদের খষিরা “অপস্‌" বা জলরাশি 
বলতেন। তাদের তাঁরা চিত্রিত করেছেন যেন মানব সম্ভার অন্তরস্থিত 
সর্বসাধারণ চেতনার সমুদ্র থেকে উদ্ভুত বা তার দিকে প্রবাহিত সব 
আোত। 

এই তত্বগুলি সবই বিশ্বে নিত্য ও অবিচ্ছেদ্যভাবে একসঙ্গে বর্তমান 
আছে; তবে তার প্রত্যেকটি অপর যে-কোনটির মধ্যে নিবতিত হয়ে আবার 
নৃতন করে অভিব্যক্ত হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে স্থূল প্রকৃতির মধ্যে সবগুলিই 
নিবতিত রয়েছে এবং তার মধ্যে থেকে সবগুলিকেই অবশ্য আবার অভি- 
ব্যক্ত হতে হবে । শুদ্ধ অনস্ত সম্ভার মধ্যে সব তত্বই প্রত্যাহাত হতে পারে, 
আবার তার মধ্যে থেকে প্রকটিতও হতে পারে। 

সুতরাং একের মধ্যে বছর এবং বহুর মধ্যে একের একবার সম্পুটিত 
আবার অভিব্যক্ত হওয়াই হল বিশ্ব-সংস্তির নিত্য আবতন চক্র। 


বে 


ব্রন্মাদশন 
এ উপনিষদ শিক্ষা দিচ্ছে, কিভাবে বিশ্বে ও আমাদের নিজের অস্তিত্বের 


মধ্যে ব্রন্মাকে প্রতাক্ষ করা যায়। 


সংকল্প এবং সব সড্ভাবাতার এবং সব বিগ্রহের সাম্য । একাধারে এ হল যে 
ক্ষমতা কাজ করে, সংকল্প সাধন করে এবং যে ক্তান তার নিজের ক্রিয়ার অধীশ্বর। 
% “হাদাসমুদ্র'। খগ্বেদ 81৫৮1৫ 


জীশোপনিষদ ১০৩ 


অক্ষর ও ক্ষর, স্থাগু এবং গতিশীল, এই উভয়রাপে সমগ্রভাবে ব্রক্মকে 
জানতে হবে। নিত্য অব্যয় পরমাত্মাতে তথা বিশ্বে ও সাপেক্ষ সব বিকারী 
অভিব্যক্তি মধ্যে, উভয়ন্ত্র ব্রক্মকে দেখতে হবে। 

কি দূরের কি নিকটের, স্মরণাতীত অতীতে, সাক্ষাৎ বর্তমানে বা 
অনস্ত ভবিষ্যতে, তার সব আধেয় ও সব ব্যাপারসহ দেশে কালে অবস্থিত 
সব পদাথখকেই এক অদ্বিতীয় ব্রন্মরাপে প্রত্যক্ষ করতে হবে। 

দেশ-কাল-নিমিত্তের অতিশয়ী, বিশ্বের এবং ব্যম্টির অতি-স্থিত আধার 
ও আশ্রয়রূপেও ব্রহ্মকে অনুভব করতে হবে। আবার, ব্রহ্মকে বিশ্ের 
এবং বিশ্বে বিধৃত সব বস্তর অন্তর্যামী স্বামীরূপেও অনুভব করতে হবে। 

এই সবাতীত, বিশ্বময় ও ব্যস্টিব্রক্মই--_মহেশ্বর, সবাধার ও সবাস্তর্যামী 
পরমাত্মাই একমান্ত্র কেয়। তাঁকে উপলব্ধি করাই হল পূর্ণ পরিণতির জন্য 
প্রথম প্রয়োজন এবং অমরত্বের অনন্য পথ । 


দ্বিতীয় প্রবাহ 
(২) আত্ম-উপলব্ধি 


(শ্লোক ৬, ৭) 


আত্ম উপলব্ধি 

ব্রদ্মের প্রত্যক রাপ হল আত্মন্‌, বা বিশ্বে যা কিছু আছে সে সবের 
অব্যয় অস্তিত্ব । আমাদের মধ্যে বিকারশীল যা কিছু আছে--মন-প্রাণ- 
দেহ, স্বভাব-চরিন্ত্র, কর্ম,--তার কিছুই আমাদের প্রকৃত অবিকারী অধ্যাত্ম 
সত্তা নয়, সে-সবই “জগতী' বা বিশ্বসংস্তিতে পরমাত্মার সন্ভুতি। 

সুতরাং প্রকৃতিতে সজীব নিজীব যা কিছু আছে সে সবই হল এক 
সবভূতাত্মার সম্ভূতি। এই সব বিভিন্ন সৃষ্ট পদার্থ ও জীব সেই এক 
অবিভাজ্য অস্তিত্ব বই নয়। প্রত্যেককেই এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে। 

ব্যম্টিজীব যখন তার প্রতি অংশে এই একত্ব উপলব্ধি করে তখন 
সে হয় পরিপূর্ণ, বিশুদ্ধ, অহং ও দ্বন্্ববোধ থেকে মুক্ত, দিব্য পরমসুখের 
সমগ্র অধিকারী । 


আত্মন্‌ 

আমাদের প্রকৃত সত্তা “আত্মন্'ই ব্রক্ম : বিশুদ্ধ অবিভাজ্য সত্তা, স্বয়ং- 
প্রভ, চেতনাতে আত্মসমাহতি, শক্তিতে আত্মসমাহিত, আত্মানন্দময়। তার 
অস্তিত্রই হল জ্যোতি ও পরম জুখ। তা কালাতীত, দেশাতীত, মুক্ত । 


ভ্রিরৎ পুরুষ * 

স্্ট জীবের চেতনার কাছে, "পুরুষ" ও প্রকৃতি” বা সন্তা ও স্বভাবের 
পরস্পর সম্বন্ধ অনুসারে, আত্মার প্রকাশ হয় তিন ভাবে: “অক্ষর'_-_ 
অচল ও অব্যয়, ক্ষর'--সচল ও বিকারী, এবং 'পর' বা “উত্তম'--পরম 
বা তধ্বতম। 


গীতা ১৫ অধ্যায় ১৬, ১৭ শ্লোক এবং ১৩শ অধ্যায় সাধারণভাবে, দ্রষ্টব্য। 


জঈশোপনিষদ ১০৫ 


“্ষর পূরুষ' হল আত্মন্ যে-ভাব ধরে' প্ররুতির গতি ও বিকার 
প্রতিফলিত করে' তার অংশ নেয়। গতির চেতনাতে নিমজ্জিত থাকে 
বলে” মনে হয় যেন তার মধ্যেই তার জঙন্বম্বত্যু, হাসরদ্ধি, বিকার প্রগতি 
হচ্ছে। ক্ষররাপে আত্মন বিকার বিভাজন দ্বৈতবোধ উপভোগ করে, তার 
নিজের সব বিরুতি গোপনে নিয়ন্জিত করে--যদিও মনে হয় যেন সে সবের 
দ্বারাই সে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে, সুখ-দুঃখ এবং শুভাশুভের সব দ্বম্ উপভোগ 
করে--যদিও মনে হয় যেন সে সবেরই সে দাস; যে প্রকৃতির স্ুঙ্্টি 
বলে তাকে মনে হয়, তারই সে ভর্তা ও আশ্রয় । কারণ সব অবস্থাতে 
আত্মা প্রভু ও ঈশ্বর কখনও তার অন্যথা হয় না। 

“অক্ষর পুরুষ" হল আত্মনের যে-ভাব প্রকৃতির গতিরত্তি ও বিকারের 
প্রতি উদাসীন, শান্ত, বিশুদ্ধ, নিরপেক্ষ, তটস্থ, সে সবের দ্রষ্ঠা কিন্ত ভাগী 
নয়, তুঙ্গস্থ যেন শিখরাসীন, সে প্রবাহে নিমড্জিত নয়। এই শান্ত আত্মন্ই 
অচঞ্চল অবিকারী নতস্তভলের মত চিরচঞ্চল বারিরাশিকে উধ্ব থেকে দশন 
করে। অক্ষরই ক্ষরের নিগৃত মুতিন্র রাপ। 

পরপুরুষ' বা পুরুষোস্তম” হল আত্মনের যে-ভাব স্থিতি ও গতি 
উভয়েরই ভোত্তগ ও আধার কিন্ত কোন ভাবের দ্বারাই বিশেষিত বা সীমিত 
নয়। সে-ই মহেশ্বর, ব্রহ্ম, সবময়, অনির্দেশ্য ও অজেয়। 

ক্ষর ও অক্ষর, বিকারী ও অবিকারী উভয় ভাবের মধ্যেই এই পর- 
মাতআ্মাকেই উপলব্ধি করতে হবে। 


প্রক্তিস্থ পুরুষ * 

প্রকৃতির সপ্তপর্ব গতিতে, ব্যম্টিজীবে চেতনার প্রবলতম তত্ব অনুসারে 
বিভিন্নভাবে আত্মন্‌ নিজেকে প্রতিরাপিত করেন। 

দৈহিক চেতনাতে আত্মনের হয় অন্নময় পুরুষ বা জড়ীয় সম্ভার 
রাপ। 

জৈব বা স্ায়বিক চেতনাতে আত্মনের হয় প্রাণময় পুরুষ বা জৈব 
কর্মপ্ররুস্ত সম্ভার রূপ। 

মানসচেতনাতে আত্মনের হয় মনোময় পুরুষের রাপ। 


* তৈতিরীয় উপনিষদ ২১-৬ 


১০৬ উপনিষদাবলী 


বুদ্ধির অতিশয়ী চেতনাতে সত্য বা খতচিৎই প্রধান তত্ব, বেদে 
তাকে “সত্যং খতং রুহৎ' বলা হয়েছে। সেখানে আত্মনের হয় মহৎ 
আত্মা * বা বিজ্ঞানময় পুরুষের রূপ। 

সাবজনীন পরমসুখের বিশিষ্ট চেতনাতে আত্মনের হয় সর্বসুখময় 
সবভোত্তপ, সর্বজনয়িতা আনন্দময় পুরুষের রূপ। 

অনন্ত দিব্য আত্মজান, যা একাধারে অনস্ত সর্ববিধাত্রী ইচ্ছাশক্তি 
(“চিৎতপক্গ*) তার বিশিষ্ট চেতনাতে আত্মন্‌ হন সববিৎ চৈতন্য পুরুষ 
যিনি বিশ্বের যোনি ও ঈশ্বর । 

বিশুদ্ধ দিব্য অস্তিত্বের বিশিষ্ট চেতনাতে আত্মন্‌ হন “সৎপুরুষ' বা 
বিশুদ্ধ ভাগবত সত্তা । 

মানবের প্রকৃত সত্তা সবান্তর্যামী মহেশবরের সঙ্গে অভিন্ন বলে সে 
পরমাত্মার এই সব অবস্থার যেকোনটাতে অধিষ্ঠিত হয়ে তার অভিজ্তার 
অংশ নিতে পারে। শারীর সত্তা থেকে সবানন্দময় সত্তা অবধি তার যা 
ইচ্ছা সে তাই হতে পারে। এবং আনন্দময়ের মাধ্যমে “চৈতন্য” ও “সৎ' 
পূরুষেও সে প্রবেশ করতে পারে। 


সঙ্চিদানন্দ 

সঙ্গিদানন্দ উধ্বতর পুরুষের অভিব্যক্তি; তাঁর স্বভাব হল অনন্ত 
সত্তা, চেতনা, শক্তি ও আনন্দ, সে-ই উধ্বতর বা “পরা? প্রক্তি। মন- 
প্রাণ-দেহ হল নিম্নতর বা “অপরা" প্রকৃতি । 

সঙ্গিদানন্দ ভাব হল বিশ্ব অস্তিত্বের উধ্বতর অংশ বা “পরাধ”* তার 
স্বভাব হল “অম্বতং' বা অমরত্ব; জড় মত্্য অস্তিত্বের ভাব হল নিম্নতর 
অংশ বা “অপরাধ” তার স্বভাব হল ম্বৃত্যু। 

দেহাশ্রিত মনপ্রাণ মত্য অবস্থাতে পড়ে আছে কারণ অক্তানের জন্য 
তারা সচ্চিদানন্দকে উপলব্ধি করতে অক্ষম। সচ্চিদানন্দের সম্পূর্ণ 
উপলব্ধি হলে তারা নিজেদের রাপান্তরিত করতে পারে: মন রাপাস্তরিত 
হয় “বিজানে', বা সত্যের স্বভাবে, প্রাণ চৈতন্যের স্বভাবে, দেহ “সৎ'-এর 


* মহৎ আত্মা বা বিরাট সত্তার উল্লেখ উপনিষদে বহুস্থানে আছে। তাকে “ভুমা'ও 
বলা হয়েছে। 


ঈশোপনিষদ ১০৭ 


স্বভাবে অর্থাৎ শুদ্ধ স্বরাপ-সত্তাতে ৷ দেহে অবস্থান করে' যদি তা পরিপূর্ণ- 
রূপে সাধিত না হয় তাহলে অস্তিত্বের অপর কোন ক্ষেত্রে বা অন্য কোন 
লোকে, সূর্যকরোজ্জল ভুবনে বা পরম সুখের অবস্থাতে, জীবাত্মা তার 
প্রকৃত স্বরূপে অবস্থান করে এবং দৈহিক ক্রমবিবতন সম্পূর্ণ করবার 
উদ্দেশ্য আবার জড়জগতে প্রত্যাবর্তন করে। 

মানব বিবর্তনের লক্ষ্য হল এ দেহে অবস্থান ক'রে ক্রমশঃ পূণ সিদ্ধি 
অর্জন করা। 

অবশ্য, জীবের পক্ষে অনিদিম্ট কালের জন্য বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ভাবের 
মধ্যে প্রত্যাহাতিও সম্ভবপর । 

সচ্চিদানন্দরাপে পরমাত্মার উপলব্ধিই হল মানব-অস্তিত্বের উদ্দেশ । 


আত্ম-উপলব্ধির জন্য প্রথম প্রয়োজন * . 

সচ্চিদানম্দ সর্বদাই পরমাত্মার বিশুদ্ধ ভাবের স্বরূপঃ তিনি আঙ্ম- 
সমাহিতভাবে, যেন বিশ্ব থেকে বিবিজ্তরূপে থাকতে পারেন আবার প্রতু- 
রাপে বিশ্বকে উধ্রে থেকে দশন করতে, আলিঙ্গন করতে এবং অধিকার 
করতেও পারেন। 

বস্ততঃ, তিনি যুগপৎ এই উভয় ভাবেই অবস্থিত থাকেন (শ্লোক ৮)। 
বিরাট পুরুষ (৮ম শ্লোকের পরিভূ” পরম অদ্বিতীয় যিনি সবর সম্ভৃত হন) 
বা বিশ্বময় অধ্যাত্মসত্তারূপে মহেশ্বর বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করেন; 
জগৎ-গতিতে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তিনি প্রবেশ করেন--জানের দৃষ্টিতে 
ব্যচ্টিচেতনা ও ব্যম্টিবিগ্রহের আধারভূত ব্রহ্মরাপে, আর অক্তানের কাছে 
ব্যম্টিভূত সসীম সত্তারূপে তিনি প্রতিভাত হন। স্থষ্ট প্রাণীর মধ্যে তিনি 
“জীবাত্মা' বা ব্ল্ি “অহং*রূপে অভিব্যক্ত হন। 


*. এই প্রসঙ্গে এবং এই অনুচ্ছেদ কণটিতে আত্মন্‌ সম্বন্ধে উপনিষদের প্রধান 
প্রধান সবগুলি ভাবই সংকলন করা হয়েছে যদিও তার সবগুলি এ উপনিষদে 
পরিক্ষার বলা হয়নি বা প্রসঙক্রমেও উল্লেখ করা হয়নি, কারণ, এই সব শ্রুতির 
দার্শনিক তত্ব সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে বা তাদের সঙ্গে, ঈশোপনিষদের চিন্তার ধারার 
যে বিস্তার এখানে করা হয়েছে, তার অন্যোন্যসম্বন্ধ বুঝতে হলে সে-সবের অবশ্য 
প্রয়োজন আছে। 


১০৮ উপনিষদাবলী 


মৃত্যু ও সীমার রাজত্বে আমাদের নিশ্নতর অবস্থার দিক থেকে, 
পরমাত্মা, সচ্চিদানন্দ, মনের অতীত কিন্ত মনে প্রতিফলিত । মন বিশুদ্ধ, 
উজ্জল ও নিস্তব্ধ হলে তাঁর প্রতিবিষ্ব হয় যথার্থ আর মন অবিশুদ্ধ, বিক্ষিপ্ত 
ও তমসারত হলে সে প্রতিবিষ্ব হয় বিরুত, অজানের কুটিল ক্রিয়ার অধীন । 

বিস্বগ্রাহী মনের অবস্থা অনুসারে আমাদের বিশুদ্ধ আত্মক্তানলাভ হতে 
পারে অথবা সত্য-মিথ্যা, যাথাথ্য-ভ্রমের দ্বৈতির দ্বারা জানের আবরণ ও 
বিরুৃতিও হতে পারে। অহংলেশহীন ইচ্ছার বিশুদ্ধ ক্রিয়াও হতে পারে 
অথবা পাপ-পুণ্য ন্যায়-অন্যায়ের দ্বৈতৈর মধ্যে ইচ্ছার আবরণ ও অপগতিও 
হতে পারে। পরমানন্দের বিশুদ্ধ ভাব ও অবিমিশ্র লীলাও হতে পারে 
অথবা ন্যায় ও অন্যায় সম্ভোগ, সুখদুঃখ ও হর্যশোকের দ্বৈতৈর মধ্যে 
তার আবরণ ও উন্মারগগমনও হতে পারে। 

অধ্যাত্মসম্তাকে সীমা দিয়ে ভাগ ক'রে মানস অহঙ্কারই এই বিরুতির 
সৃষ্টি করে। সমগ্র সমম্টি-অস্তিত্বের ও বহু ব্যষ্টি-অন্তিত্বের সঙ্গে একত 
বর্জন ক'রে ক্ষরপুরুষ নিজেকে পৃথক দেহে, ব্যষ্টি জীবনে এবং অহংবৃদ্ধ 
মনে রূপায়িত, প্রকৃতির বিকারী বিগ্রহের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন মনে করে, 
তাতেই এই সীমার আরোপ হয়। 

জগৎ-গতিতে ক্রমবিবর্তনের অতীত ধারাতে অজিত একটা দৃঢ় 
অভ্যাসের ফলে, বৃদ্ধি এই একত্ববোধ হারায়, পার্থক্যবোধ মানব সংবিতের 
অপরিবর্তনীয় ধর্ম নয়। আত্ম-উপলব্ধির জন্য প্রথম প্রয়োজন হল এই 
পার্থক্যবোধ অপনয়ন করা এবং ক্রমশঃ তার সম্পূর্ণ নিরসন করা। 

প্রজ্ঞা, পরিপূর্ণতা ও পরমানন্দের সৃন্ত্রপাত হল পরম একের দর্শন। 


আত্ম-উপলব্ধির ক্রমপর্যায় 
সবময়ের দর্শন 

বিশ্বের অপর সব অস্তিত্বের সঙ্গে একত্ববোধ হল আত্ম-উপলব্ধির 
প্রথম সোপান। তার আদিম অপরিণত রাপ হল অপর সবকে বুঝতে 
এবং সবার সঙ্গে সহানুভূতি করতে চেম্টা করা, অপরের প্রতি প্রেম মৈশ্লী 
সমবেদনার প্রসার ক্রমশঃ রদ্ধি করবার প্ররভি এবং পরের জন্য কাজ 
করবার প্রেরণা । 

এইডাবে উপলব্ধ একত্ব হয় বহত্বের অনুগামী--সমধর্মী বহু বস্ত 
একন্র আকৃষ্ট হয়ে প্রকৃত একত্ব সৃষ্টি না করে' বরং একটা সমষ্টি বা 


জঈশোপনিষদ ১০৯ 


সংঘ গঠন করে। চেতনার কাছে বহুর প্রকৃত অস্তিত্ব থেকেই যায়, একতব 
হয় তার ফল 'মান্ত্র। 

প্রকৃত কানের আরম্ভ হয় স্বরূপ একত্বের অনুভূতি থেকে”শ-যেন 
এক জড়, এক প্রাণ, এক মন, এক আত্মা বহু বিগ্রহে ক্রীড়ায় ব্যাপৃত। 

এই জান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় যখন সবের এই আত্মাকে সঙচ্চিদানম্দ 
বলে প্রতীতি হয়। কারণ, তখন জড়কে দেখা যায় প্রাণের একটা লীলা 
বলে, প্রাণকে দেখা যায় স্থল উপাদানে মনের তেজ সঞ্চারের একটা ক্রীড়া 
বলে, মনকে দেখা যায় সত্যের বা বীজভাবনা খতচিতের বিচিন্রভাবে 
সম্ভার তত্বকে সম্ভবপর সকল মনোময় রূপে প্রতিরূপিত করবার একটা 
খেলা বলে; সত্যকে দেখা যায় সঙ্চিদানন্দের লীলা বলে আর জঙ্গিদা- 
নন্দকে দেখা যায় অজেয় পরব্রন্মের বা পরমপূরুষের আত্মঅভিব্যক্তিরাপে। 

আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, সবদেহেই দেহী বা জীবাত্মারূপে সেই এক 
অধ্যাত্মসত্তা বা সচ্চিদানন্দ নিজের্কে ব্যম্টি সংবিতে বহুসংখ্যায় রূপায়িত 
করেছেন। আরও দেখি যে, প্রত্যেক ব্যন্টি মন-প্রাণ-দেহই পরব্রদ্ষের 
বিভ্ভু অস্তিত্বে সেই এক অদ্বিতীয় আত্মার ভিন্ন ভিম্ন সক্রিয় বিগ্রহ। 

এই হল পরমাত্মাতে সবভূত দর্শন ও সবভুতে পরমাত্মাকে দর্শন । 
পূর্ণ আভ্যন্তরীণ স্বাতন্ত্য এবং পূর্ণ সুখ ও শাস্তির এই হল ভিত্তি 

কারণ এ অনুভূতি হলে, তার পূর্ণতা ও তীব্রতা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যম্টি মনোরত্তি থেকে সব 'ভুগুপ্সা” দূর হয়॥ অর্থাৎ বিরাগ, সঙ্ষোচ, 
প্রতিকূলতা, দ্বেষ, হিংসা, ভয় ইত্যাদি যে-সব ভাবের বিক্লুতি জন্মে বিভাজন 
থেকে এবং পরিবেশের সব সম্ভার ও পদাথের প্রতি ব্যক্তিগত বিরোধ থেকে, 
সে সবই দূর হয়। আত্মার পূর্ণ সমত্ব * প্রতিষ্ঠিত হয়। 


সম্ভৃতিতে ভগবদ্দর্শন 


দর্শনই যথেষ্ট নয়, অন্তরে যা দর্শন হয়েছে তা হতে হবে। সমগ্র 


* এই অবস্থাকে গীতাতে “সমত্ব' বলা হয়েছে। “জুগুপ্সা হল নিজের সীমিত 
ব্যম্টি বিগ্রহের সঙ্গে বাহ্য সংস্পশের সঙ্গতির অভাববোধ থেকে জাত বিরাগের ভাব 
আর তার ফলে শোক, ভয়, ছ্বণা, অস্থাচ্ছন্দ্য ও দুঃখ ইত্যাদি প্রতিক্রিয়া। এর বিপরীত 
হল অনুরাগ, যার থেকে বাসনা ও আসভিদ্র উদ্ভব হয়। অনুরাগ-বিরাগ অপসারিত 
হলে সমত্ব আসে। 


১১০ উপনিষদাবলী 


আত্যন্তর জীবনকে পরিবতিত করতে হবে, বৃদ্ধি যা বুঝেছে বা অস্তপূষ্টি 
যা দেখেছে, সত্তার প্রত্যেক অংশে তাকে রাপায়িত করতে হবে। 

প্রথমতঃ ব্যষ্টিজীবকে (একত্বং অনুপশ্যতঃ') একত্বদ্শনের দ্বারা 
বিশ্বাত্মাতে প্রসারিত করতে হবে এবং (“বিজানতঃ”) পৃক্তান থেকে জাত 
সববস্তর যথাযথ অন্যোন্যসম্বন্ধের পরিপূর্ণ জ্ঞান অনুসারে, মিজের চিন্তা 
ভাবাবেগ সংবেদন সব সুব্যবস্থিত করতে হবে; তারপর (“সর্বাণি ভূতানি 
অডভুৎ') পরমচেতনার যে ক্রিয়ার দ্বারা নিত্য স্বপ্রতিষ্ঠ এক অদ্বিতীয় সত্তা 
নিজের মধ্যে বিশ্বের বহুত্ব অভিব্যক্ত করেন, ব্যম্টি সম্তাতে সেই ব্যাপারের 
পুনরারভি করতে হবে। 

অর্থাৎ, অহংভাবিত দৃষ্টিতে মানব দেখে জগতে অগণিত পৃথক 
পৃথক জীব, প্রত্যেকেই বিবিক্তভাবে নিজ স্বরাপে অবস্থিত এবং বিশ্ব 
থেকে ও অপর সব জীবের কাছ থেকে ঘত বেশী সম্ভব সুবিধা আদায় 
করতে যত্ববান। কিন্ত দিব্যদৃষ্টিতে ভগবান বিশ্বে দেখেন নিজেকে, এক মান্ত্ 
দেহীরূপে তিনি অসংখ্য অস্তিত্বের মধ্যে বাস করেন, আর সে-সব অস্তিত্বও 
তিনি নিজেই, সবকে তিনিই আশ্রয় দেন, নিরপেক্ষভাবে সবকে সাহায্য 
করেন। পূর্বনিদিষ্ট সব প্রথম ধর্ম অনুসারে অনাদিকাল থেকে সস্ভৃতির 
বিরাট সুসঙ্গতি ক্রমশঃ পরিস্ফুট করেন এবং দিব্য চরিতাথতার পথে 
তাকে পরিচালিত ক'রে সে প্রগতির শেষপদ, সঙ্গচিদানন্দ বা অন্বৃতত্ব অবধি 
নিয়ে যান। এই হল সমগ্র জগৎ-গতিতে অনুপ্রবি্ট সবেশখবররাপী পর- 
মাতার বিশ্বদর্শনের রূপ। ব্যষ্টিজীবকে ক্ষ্দ্র অহংভাবিত দুষ্টিভঙ্গীর 
পরিবর্তে দিব্য পরম ও বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী অঙ্গীকার ক'বে, সেই উপ- 
লব্ধির মধ্যে বাস করতে হবে। 

সুতরাং, “সোহহং' অথবা “আমিই সেই” এই পরম একত্ববোধে 
বিশ্বাতীত পরমাত্সা বা অদ্বিতীয় একত্বের জান লাভ করা প্রয়োজন এবং 
সেই জানে প্রতিষ্ঠিত থেকে নিজের সান অস্তিত্বকে প্রসারিত ক'রে 
নিখিল বিশ্বের বহুত্বকে সমগ্ররূপে আলিঙন করা আবশ্যক। 

এই হল ঈশোপনিষদের দ্বিদল বা সমনুয়ী আদর্শ: যুগপৎ বিদ্যা 
ও অবিদ্যা এক ও বহুকে সাদরে গ্রহণ করা, বিশ্বে বাস করা কিন্ত তার 
মত্য ধর্মকে অস্বতের সংক্াতে পরিবতিত করা, জন্মরাহিত্যের স্বাতন্ত্য ও 
শাস্তিকে জন্মের ও কমপ্ররত্ির সঙ্গে যুগপৎ বরণ করা। (শ্লোক ৯-১৪) 

নিশ্নতর সত্তার প্রত্যেক অংশকেই এই উপলব্ধিতে সম্মত হতে 
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হবে, শুধু বৃদ্ধি নিয়ে বোঝাই যথেষ্ট নয়। হাদয়কে বিশ্বজনীন প্রেম 
ও আনন্দ গ্রহণ করতে হবে, ইন্দ্রিয়মানসকে সবন্র ভগবানের ও পরমাত্মার 
সংবেদন চাইতে হবে, প্রাণকে বিশ্বব্যাপারের সমগ্র লক্ষ্য এবং সমস্ত কর্ম- 
প্ররুত্তি নিজের সত্তার অংশ বলে বুঝতে হবে। 


কর্মপ্ররত্ত আনম্দ 

এই উপলব্ধিই হল পরিপূর্ণ আত্যন্তিক আনন্দ, তাতে কর্ম অঙ্গীকার 
করা হয়, কিন্ত শোক-মোহ থেকে মুক্ত হয়ে । 

মোহের কোন সম্ভাবনা থাকে নাঃ কারণ সবভুতের পশ্চাতে অজেয়ের 
অনুভূতি অধিগত হয়েছে বলে জীব আর সন্ভতিতে আসক্ত থাকে না, 
কিংবা তার নিজস্ব একটা বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলে বা নিজগুণে তাকে 
বান্ছনীয় বলে মনে ক'রে বিশ্বের কোন বিশেষ পদার্থকেই আর অনপেক্ষ 
মর্যাদা দেয় না। সবই উপভোগ্য, সবেরই মূল্য আছে পরমাত্মার অভিব্যত্তি 
বলে এবং তাতে অভিব্যক্ত পরমাত্মার প্রসাদে, কিন্তু কোন বস্তরই নিজস্ব 
কোন মূল্যই নাই।* বাসনা বিভ্রম দূর হয়, বিভ্রমের স্থলে আসে জ্ঞান আর 
বাসনার স্থলে আসে বিশ্বজনীন স্বামিত্বের ক্রিয়াশীল দিব্যানন্দ। 

দুঃখশোকের কোন সম্ভাবনা থাকে না, কারণ সবই দুষ্ট হয় সঙ্গিদা- 
নন্দরূাপে, সুতরাং অনন্ত সঙ্জান অস্তিত্বের, অনন্ত ইচ্ছাশক্তিদরি ও অনন্ত 
সুখের সংক্াতে। সুতরাং, দেখা যায় যে, দুঃখ-বেদনাও আনন্দের বিকৃত 
রাপ; আর দুঃখ-বেদনা যে-আনন্দকে আচ্ছাদন করে রাখে এবং যে- 
আনন্দের জন্য নিম্নতর অস্তিত্বকে প্রস্তুত করে, (কেননা, ক্রমপরি তিতে 
আমরা দুঃখকম্টের দ্বারাই বল ও সুখের জন্য প্রস্তুত হই) এভাবে মুক্ত 
ও সংসিদ্ধ জীবেরা পূর্বেই সে আনন্দ অর্জন, আস্বাদন ও উপভোগ করে- 
ছেন; কারণ, এ সব যে নিত্য সদ্বস্তর বাহ্যরূপ তাঁরা তাকে লাভ করেছেন। 

এই ভাবে ব্রন্গের সমগ্র জানের দ্বারা, “ঈশ' ও “জগতী” বিশ্ব ও ভগ- 
বানের একত্ব উপলব্ধি ক'রে শুদ্ধ পরাত্মনে এবং অসস্ভুতিতে অধিরোহণের 
ফলে বাসনা ও বিভ্রম পরিত্যাগ করেও, সবভুতে অবস্থিত সঙ্গচিদানন্দের 
সঙ্গে তাঁর জ্যোতিতে উদ্ভাসিত মুক্ত একাত্মতার ফলে, অভিব্যক্ত সব বস্তর 
মধ্য দিয়ে বিশ্বে ভগবানের আনন্দ লাভ করা সম্ভবপর হয়। 


* র্ুহদারণ্ক উপনিষদ ২81৫, 81৫1৬ 
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উপসংহার 

সুতরাং এই দ্বিতীয় প্রবাহে উপনিষদের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা পাওয়া 
গেল। প্রথম শ্লোকার্ধে বলা হয়েছে যে, বিশ্বে সব জীবই হল সব বস্তর 
অন্তনিবাসী ঈশ্বর এবং সব বস্তই হল বিশ্বের অভ্যন্তরে বিশ্ব, সাধারণ গতির 
মধ্যে বিশেষ গতি॥ ব্রজ্মের সমগ্র একত্বের সূত্রে সে উক্তির এখানে ব্যাখ্যা 
করা হল--ব্যম্টি সম্ভাতে অবস্থিত হয়েও ব্রক্ম বিশ্বাতীত ও বিশ্বময়, 
একে বহু ও বহতে এক, স্থাণু ও গতিশীল, সব বৈপরীত্য তিনি অতিক্রম 
করেন, সমনুয় করেন। দ্বিতীয় শ্নলোকার্ধে, অধ্যাত্মসম্তাতে সারববজনীন ভোগের 
জন্য অবশ্য প্রয়োজন ব'লে, অন্তরে সার্বজনীন বাসনা বজন করা দিব্য 
জীবনের নিয়মরাপে নির্ধারিত হয়েছেঃ আর তার ব্যাখ্যা করা হল আত্ম- 
উপলব্ধির অবস্থা দিয়ে,--স্বতন্ত্র সবাতীত পরমাত্মাকে নিজের প্রকৃত সত্তা 
বলে আর সেই পরমাত্মাকে সচ্চিদানন্দরাপে উপলব্ধি করা, এবং বিশ্বকে 
সেই সঙ্চিদানন্দের সম্ভৃতি বলে দেখে, রাগ-দ্বেষ শোক-মোহের হেতু 
অক্তানের আশ্রয় আর না নিয়ে, প্ররুত জ্ঞানের আশ্রয়ে তাকে ভোগদখল 
করা। 


তৃতীয় প্রবাহ 
(১) ঈশ্বর 


(শ্লোক ৮) 


“সঃ? 

এ উপনিষদের বিচারের তৃতীয় প্রবাহে কর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রতি- 
পাদন করা হচ্ছে। দ্বিতীয় শ্লোকে সাধারণভাবে এ বিষয় পূবেই বলা 
হয়েছে। এখন আরও বিশেষভাবে সে সিদ্ধান্ত স্থাপিত হল ব্রক্ম বা মহেশ্বর- 
রূপে পরমাত্মার ধারণার উপর ঃ ঈশ” পরঃ” পুরুষ” সঃ” ব্যক্তিত্বের 
যিনি মূল কারণ, গুণের যিনি আধার এবং যিনি শাশ্বত কাল ব্যেপে 
তাঁরই আত্মসন্তার অভ্যন্তরে কম্সিত ও র্াপায়িত জগৎ্গতির ছন্দ ও সব- 
লোকের বিন্যাসক্রম তাঁর কর্মের নিয়মে শাসন করেন। 

একটা ভুল ধারণা আছে যে, উপনিষদের শিক্ষাতে এক মান্ত্র সত্য অস্তিত্ব 
হল নিবিশেষ নিজ্ররিয় ব্রহ্ম, বিভুতিহীন উপাধিহীন নির্ভণ ভগবান। বরং 
তার বাণী হল যে, এক পরম অজেয় আমাদের কাছে সণ্ডণ ও নিগুণ 
উভয়রূপে অভিব্যত্তদ হন। অত্যন্ত সাধারণ ও ব্যাপকভাবে এই অজেয়ের 
কথা বলতে হলে ক্লীবলিঙ্গ “তৎ' শব্দ ব্যবহাত হয় কিন্ত তাতে সক্রিয় 
বিশ্বনিয়স্তা বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত সগুণভাবকে বজন করা হয় না যেথা, 
কোনোপনিষদের তৃতীয় খণ্ড)। তথাপি সগুণভাবের উপর জোর দেবার 
ইচ্ছা হলে প্রায়ই পুংলিজ “সঃ” শব্দ ব্যবহাত হয় অথবা কোন বিশেষ 
সংজ্ঞা দেওয়া হয়, যেমন, দেব, ভগবান, দৈবত অথবা পুরুষ, সঙ্ান 
অধ্যাত্মসত্তা, প্রকৃতি বা মায়া যাঁর কার্যকরী শক্তি । 

এ উপনিষদে পৃবেই ব্রহ্মকে বহুবিভাবে ও বহরাপে অভিব্যস্ত এক- 
মান্ত্র সদ্বম্ত বলা হয়েছে, আন্তরভাবে তিনি পরমাত্মা, সবভূত যে অদ্বিতীয় 
সম্ভার বিভূতি এবং যাঁকে আমাদের মধ্যে সববস্তর অতীতরাপে আমাদের 
উপলব্ধি করতে হবে; এখন কথঞ্চিৎ বাহ্যভাবে সেই ব্রহ্মাকেই বলা হল 
ঈশ্বর, যিনি নিখিল বিশ্বকে ধারণ করেন আবার তার মধ্যে বাস করেন। 

তিনি নিজেকে সবন্র ছড়িয়ে দিয়েছেন। সব বিগ্রহের অন্তনিবাসী 
মহেশবর, “ঈশঃ”, যোঁর নামে এ উপনিষদের আরম্ত ) এবং '্রহ্গ', পরমাত্মা, 
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অভেদ। এবং (পরে দেখব ১৬ শ্লোকে) বিশ্বময় পুরুষের সঙ্গেও তাঁর 
কোন ভেদ নাই ('যোহসাবসৌ পূরুষঃ সোহহমজ্মি” ওই ওই যে পুরুষ 
সেও আমি)। সববস্ত সবসভ্তা হয়েছেন তিনিই--সেই পরম সচেতন 
সম্ভা, একমান্তর সৎ ও স্বয়স্তঃ তিনি যা হয়েছেন সে সবের তিনিই প্রড়ু 
ও ভোজ্তা। এখন এ উপনিষদে আমরা যাকে বিশ্ব বলি, ভগবানের সেই 
সন্ভূতির প্রকৃতি ও বিকাশপদ্ধতি, তার সব সাধারণ ধর্ম সৃত্ত্রিত হবে। 
কারণ, স্বৃত্যু ও অমরত্বের কোটিদ্বয় সম্বন্ধে বেদের শিক্ষা, অজানের অস্তিত্বের 
হেতু এবং বিশ্বে কর্মের আবশ্যকতা নির্ভর করে এই ধারণার উপর । 


যোগবাহ ভাব 
সতগবানের সগুণত্ব 

বেদাস্তের “সঃ, ভগবান, দেব বা ঈশ্বরের ভাবনাকে সগুণ ভগবান 
সম্থদ্ধে সাধারণ বিশ্বাসের সব চলতি ধারণার সঙ্গে গুলিয়ে ফেললে চলবে 
না। সাধারণতঃ গুণময়ত্বকে ব্যক্তিত্বের সমার্থক বলে নেওয়া হয়॥ এবং 
সগুণ ভগবান সম্বন্ধে প্রাকৃতজনের ধারণা হল, স্বভাবে অতিকায় ব্য্টি 
মানবের মত, তবে পৃথক, রৃহত্তর মহত্তর ও সবগ্রাসী। মানুষের মধ্যে 
ও মান্ষের কাছে ব্রন্ষমের মানবরূপে অভিব্যক্তি বেদান্ত স্বীকার করে বটে 
কিন্ত তাকে ঈশ্বরের প্রকৃত স্বভাব বলে গ্রহণ করে না। 

ভগবান সঙ্গিদানম্দরূপী। তাঁর আত্মপ্রকাশ হয় অন্তহীন অস্তিত্বরাপে, 
দে অস্তিত্বের সারস্বরূপ হল চেতনা, আর সে চেতনার সারস্বরূাপ হল 
আনন্দ, আত্মরতি। আনন্দই যেন নিজের বৈচিন্ত্য অবগত হতে এবং নিজের 
বৈচিত্র্যের অনুসন্ধানে এই বিশ্বে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এ সব ত বস্তবিচ্ছিন্ন 
সংক্তা; বস্তবিচ্ছিন্ন ধারণা ত আর নিজে থেকে প্ররুত বস্তরাপ উৎপাদন 
করতে পারে না। এসব নির্ডশ অবস্থা, নির্ডুণ অবস্থা থেকে ত আর 
স্থতঃ সগুণ ক্রিয়ার উদ্ভব হয় না। 

সঙ্গিদানন্দের অভিব্যক্তি বিচার করলে এ কথা আরও স্প্ট হবে। 
সে অভিব্যক্তিতে আনন্দ রাপান্তরিত হয় প্রেমে, চেতনা বৃদ্ধিগ্রাহ্য পরমজান 
ও কার্ষকরী পরাশক্তির যুগম সংজ্ঞাতে, আর অস্তিত্ব সম্তাতে অর্থাৎ পরম- 
পুরুষ ও ম্লপদার্থে। কিন্তু প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ না হলে প্রেম অপূর্ণ 
থাকে, জেয় ও জাতা না হলে ক্তান অপূর্ণ থাকে, কর্তা ও ক্রিয়া না হলে 
শক্তি অপূর্ণ থাকে, দ্রষ্টা ও উপাদানরাপী পুরুষ না হলে পদার্থ অপূর্ণ 
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থাকে। 

তার কারণ, মূল সংক্ঞাগুলিও প্রকৃতপক্ষে বস্তবিবিজ্ত বা গণাতীত 
নয়। ব্রহ্মানন্দে আনন্দের ভোত্তণ একজন আছেন, ব্রক্মচেতনাতে সংবেস্তা 
একজন আছেন, ব্রন্মের অস্তিত্বে সৎপূরুষ একজন আছেন; কিন্ত ব্রজ্মের 
আনন্দ ও চেতনার বিষয় এবং তাঁর অস্তিত্বের মূলবস্ত ও উপাধি তিনিই 
স্বয়ং। পরমপূরুষে জান-জেয়-কাতা এক, এবং দেই জন্যই আনন্দ- 
ভোক্তণ-ভোগ্যও অবশ্যই এক । 

ব্রজ্মের এই আত্মসংবিৎ ও আত্মানদ্দের চেতনা-শক্তিতে, প্রকৃতি বা 
মায়াতে, ক্রিয়ার দুইটি ধারা আছে: আত্মসংহতিতে সমাহাত এবং আত্ম- 
বিস্তৃতিতে বিক্ষেপী। সমাহাতি শুদ্ধ নিদ্র্িয় ব্রদ্মের আর বিক্ষেপ সক্রিয় 
ব্রন্মের নিজস্ব ধারা। স্বীয় অস্তিত্বের উপাধি ও উপাদানে স্য়স্তুর এই 
বিকিরণকেই আমরা বলি (“ভুবনং”, “জগৎ? ) বিশ্বসস্ভূতি বা নিত্যগতি। 
ব্রন্মই সব হন এবং ব্রহ্ম যা হন সে সবও ব্রহ্ম । প্রেমিক নিজেই প্রেমাস্পদ, 
কর্তার আত্মরাপায়ণই কর্ম, নিখিল বিশ্ব হল ইশ্বরের দেহ ও ক্রিয়া। 

সুতরাং, আমরা যখন অনস্ত অস্তিত্বের বস্তবিবিস্ত বা গুণারতীত বিভাব 
বিচার করি তখন বলি “তণ্ আর যখন আত্মচেতন আত্মানন্দময় সৎ- 
পুরুষের কথা বিচার করি তখন বলি “সঃ'। এ দুটি ধারণার কোনটাই 
সম্পূর্ণ নয়। ব্রহ্ম স্বয়ং সগুণ নিওডণ সব ধারণার অতীত, অজেয়। 
আমাদের বাক্য থেকে সব উপাধি ও সংজা বর্জন করতে হলে তাঁকে 
আমরা “তণ' বলি, আবার সমানই কঠোরভাবে নিপুণত্ব বর্জন করবার 
ইচ্ছা বোঝাতে তাঁকে “সঃ বলি। “ৎ্' ও “সঃ, অভিন্ন, দুই-ই সেই 
অনির্দেশ্য পরম অদ্বিতীয় । 

বিশ্বে রয়েছে একত্ব-বহত্বের অবিরাম সম্বন্ধ । তার প্রকাশ হয় বিশ্ব- 
পুরুষ ও বহ পুরুষরাপে। এবং এক বহর মধ্যে, তথা বহুর সংখ্যাতীত 
বিগ্রহের মধ্যে, অনস্তবৈচিজ্রাময় অন্যোন্যসম্বন্ধের সম্ভাবনা রয়েছে। ভাগ- 
বত সম্ভার লীলার দ্বারা, তাঁর নিজের অভিব্যক্ত দব আবাসে ঈশ্বরের 
অনুপ্রবেশের ধারার দ্বারা সে সব সম্বন্ধ নিরুপিত হয়। প্রথম হয় বিভিনন 
ব্যম্টিজীবের সান অন্যোন্যসম্থন্ধ, পরে তারা সেসব সম্বন্ধকে উরধ্বমুখী 
ক'রে পরমের সঙ্গে স্কান সম্বন্ধ স্থাপনের অবলম্বনরাপে ব্যবহার করে। 
পরমের সঙ্গে এইরাপে সম্বন্বস্থাপনই আনুষ্ঠানিক ধর্মের কার্য ও উদ্দেশ্য, 
এই অপরিহার্য প্রয়োজন সাধনই সব ধর্মের সার্থকতা, সব ধর্মই এই 
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এক সত্য নানাভাবে প্রকাশ করে এবং এই এক লক্ষ্যে বিভিন্ন পথে গমন 
করে। 

ব্যম্টিজীবের কাছে সগুণ ঈশ্বর নানানামে, নানারাপে আবিভৃত হন। 
এক হিসাবে এসব নামরাপ মানবচেতনার গড়া, অন্য হিসাবে সে সব 
ভগবানের প্রত্যাদিম্ট নিত্য প্রতীক। এইভাবে বহুৃত্রচেতনার কাছে মনোময় 
আকারে মূর্ত হয়ে ভগবান তাকে নিজের একত্বে প্রত্যাবর্তন করতে সাহায্য 
করেন। * 


সবতোগামী 

সম অব্যয় ও নিত্য আনন্ত্যে আশ্রিত সাপেক্ষচেতনার যেসব সসীম 
ও সবিকারী ব্যাপারের সমম্টিকে আমরা বিশ্ব বলি তার মধ্যে তিনিই 
পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন। “সদ পর্যগাত?। 

সুতরাং, এ আত্মবিস্তৃতিতে দুটি বিভাব দেখি একটি হল বিশুদ্ধ 
অনস্ত নিরপেক্ষ অব্যয়ত্ব, অপরটি হল দেশে কালে অবস্থিত বিষয়ের 
সমচ্টি, যা নিমিত্তের মধ্য দিয়ে নিজেদের অন্যোন্যসম্বন্ধ ক্রমশঃ প্রকাশ 
করে চলেছে। উভয়ই হল সেই এক অজেয়, “সঃ”, পরম পুরুষের বিভিন্ন 
পরস্পর-অনুপূরক অভিব্যঞ্জনা। 

অনস্ত অব্য়ত্ব প্রকাশ করতে এ উপনিষদে সব ক্লীবলিঙগ বিশেষণ 
ব্যবহাত হয়েছে : “শুক্রং” “অকায়ং', “অব্রণং' “অস্াবিরং” “অপাপবিদ্ধং?। 
সেই পরাৎপরকেই হেতু-আধার-শাস্তারপে এবং বিশ্বের পদার্থসমম্টির 
ও তার প্রত্যেক পদার্থের (“জগত্যাং জগণ্' ) অধিষ্ঠাতারূপে প্রকাশ করতে 
চারটি পুংলিঙগ বিশেষণ দেওয়া হয়েছে : “কবিঃ”, “মনীষী” পিরিভুঃ” 
বিশ্বযোনি এবং “স্থয়স্তূঃ' স্বপ্রতিষ্ঠ বা স্বয়ং পরিণামী?। 

অবশ্য জগতে লীলার স্থির গোপন আশ্রয় সেই অব্যয় বই নয়, অপক্ষ- 
পাতে সমভাবে তিনিই সব বস্ততে পরিব্যাপ্ত (“সমং বর্ম”), ক্রিয়াতে 


*  গ্রই সব ধারণা যে মূলতঃ পরবর্তী হিন্দুধর্মের উদ্ভাবিত, সে কথা মনে করা 
ভুল। পরম একের বছনামের ধারণা খঙ্গেদের সমান প্রাচীন। 
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কোন অংশ না নিয়ে নিবিচারে তিনি সবকে আশ্রয় দেন। তাঁর নিত্য 
অব্যয়ত্বে তিনি বিষ্বাতীত ও মুক্ত ব'লে, ঈশ্বর স্্চ্ছন্দে গতির লীলাতে 
নিজেকে প্রক্ষেপ করেন এবং নিজের স্বপ্রতিষ্ভ অস্তিত্বে তাঁর মধ্যস্থিত 
কবি যা দেখেছেন বা মনীষী যা ধারণা করেছ্বেন সে লীলাতে তিনি সেই 
সবেই পরিণত হন। “কবির্মনীষী পরিভুঃ স্বয়স্তুঃ'। 


শুদ্ধা অব্যগ্ন 

ঈশ্বরের শুদ্ধ অব্যয়ত্ব “শুক্র” বা উভ্দ্বল। শুদ্ধ আত্মসংহত আত্ম- 
প্রতীতির দীপ্তি সে, প্রতিসরণের দ্বারা ভগ্ন নয় বা বর্ণরাপে বিকীর্ণ নয়। 
এ হল পরমপুরুষের বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞান, তাতে তাঁর তেজ বা ক্রিয়াশক্তি 
সংরত নিক্র্িয়। 

তা “অকায়”, অরূপ, অবিভাজ্য ও বিভাজনের লক্ষণহীন। সব 
বস্তর মধ্যে সেই সমসত্ত্ব পরমপ্রুষ, দেশকাল বিভাগে অখণ্ডিত, এক 
শুদ্ধ আত্মসচেতন কৈবল্য। 

তা “অব্রণ"', কিণাঙ্করহিত অর্থাৎ দোষন্তুটি ছিদ্র বা অপূর্ণতাহীন। 
কোন বিকার বা পরিণাম তাঁকে স্পর্শ করে না বা প্রভাবিত করে না। 
সেসবের সম্বন্ধের সব সংঘর্ষ, সব ন্যনাধিক্য বা হ্রাসরদ্ধি, সব অনুপ্রবেশ 
ও অন্যোন্যসঞ্চার,--সব খেলার সেই আশ্রয়। কারণ স্বতঃ সে অব্য়ত্ব 
ক্রিয়াহীন, “অচলঃ সনাতনঃ”। * 

তা “অক্নাবির” স্লায়ুরহিত। “অব্রণ” কারণ তৎস্বরাপ তাঁর শক্তি 
প্রকাশ করেন না, বহুমুখী প্রণালীতে বলের প্রবাহ বিকিরণ করেন না, 
একস্থানে বলক্ষয় অন্যন্ বলরদ্ধি ক'রে পরণ করেন না, অথবা প্রেমের 
সহায়ে বা বলপ্রয়োগে তাঁর অধাঙ্গের বা অন্নের সন্ধান করেন না। বলবেগ 
সঞ্চলনের স্বায়ু তাঁর নাই, প্রাণশত্তির বা মাতরিশ্বার তেজরাপে তিনি নিজেকে 
বিকীণ করেন না। 

তা “শুদ্ধ” “অপাপবিদ্ধ'। আমরা যাকে পাপ বা অমঙ্গল বলি দে 
শুধু মানার আধিক্য বা ন্যুনতা, অনুপযুক্ত স্থলে স্থাপনা, সামঞ্জস্যহীন 
ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। সমত্বের দ্বারা সব কর্মের আশ্রয় হয়েও নিস্রিয়তার 
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দ্বারা সচেতন পরমাত্মা তাঁর নিত্মুক্তি ও নিত্য পবিদ্তা অটুট রাখেন। 
কারণ, তিনি অবিকৃত, সাক্ষীরাপে তিনি প্রকৃতির সব পরিণাম দর্শন করেন 
কিন্ত তার কোন অংশগ্রহণ করেন না, সে সবের কোন ভার বা ছাপ তাঁর 
উপর পড়ে না। “ন লিপ্যতে'। 


নিত্যমুক্ত পরমাত্মা 

এই শুদ্ধ নিক্ষিয় ব্রন্মের সঙ্গে কি সম্ন্ধ করমপ্ররত ব্রন্মের বা মান- 
বাত্মার? অভেদ--উভয়ই সেই তৎস্বরাপ। ক্রিয়াতে পরমাত্মার স্বভাবে 
কোন পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন হয় শুধু বিভিন বিগ্রহের স্বভাবে। 
কমপ্ররত্ত বা নিরত্ত, যে অবস্থাতেই হক না কেন, পরমাত্মা নিত্য শুদ্ধ, 
নিত্য পরিপূর্ণ ও নিত্য আনন্দময় । 

পরমাত্মাই একাধারে সব বস্তু ও সবাতীত। মন যা নিয়ে লিপ্ত 
থাকে সে সব হল তিনি কোন বিশেষ দেশ-কালে নিজের প্রতিমারাপে 
যে আকার গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি সেসবের অতিশয়ী। সীমাহীন সমগ্রতা 
নিত্য পরিপূর্ণ | সর্ব সমম্টি ভ্টিবিচ্যুতিহীন পূর্ণ সামঞ্জসা। অংশকে 
সমগ্র বলে গ্রহণ করে যে দৃষ্টিভঙ্গী, অর্থাৎ অক্তান, সত্যকে সে প্রতি- 
ফলিত করে ভগ্ন বিকৃতরাপে, আর তা থেকেই সৃষ্ট হয় সীমাবন্ধন, 
অপূর্ণতা ও বিরোধের বোধ । দেখব পরে যে, ব্রন্মের লীলাতে এ অজানেরও 
একটা প্রয়োজন আছে, কিন্ত শুধু অজ্ানকে দেখলে প্রথম দৃষ্টিতে তাকে 
অমজলের জনক বলেই মনে হয়। 

মনপ্রাণদেহকে তাদের উত্ভব, সচ্চিদানন্দ থেকে বিচ্ছিন্ন করে অজানের 
আবরণ। সে ছায়াতে আচ্ছন্ন হয় বলে অক্ঞানের সৃষ্ট সব অমঙজলের 
দ্বারা মন নিজেকে বিদ্ধ বোধ করে। কিন্ত সঙ্গিদানন্দই দেহ-প্রাণ-মনের 
সব বিগ্রহকে আত্ম-অভিব্যক্ি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেন, সক্রিয় ব্রন্মরাপে। 
সৃতরাং সেসবের অভিক্ততা তিনি সচ্গিদানন্দের দৃষ্টিতেই দেখেন। 
অমঙ্গলের দ্বারা তিনি বিদ্ধ হন না। কারণ, তিনিও সেই অদ্বিতীয়ই এবং 
সবন্প তিনি একত্বই দেখেন। তাঁর সৃষ্টির অবরপদরাপে তিনি অক্জানকে 
ব্যবহার করেন বটে, কিন্ত তিনি তার দ্বারা অভিভূত হন না। 

মানবাত্মাও ঈশ্বরের সঙ্গে অভিন্ন, তারও পূর্ণস্বরাপ হল অবরপদরাপে 
অক্তানের প্রযোল্তগ সঙ্গিদানন্দ। কিন্তু এই অবরপদের মধ্যে সে তার 
সব বাসনা কল্পনা প্রচ্ষেপ করেছে, তার মধ্যে সব আবদ্ধ আর তারই 


জঈশোপনিষাদ ১১৯ 


মধ্যে, সসীম মনে, সে তার দর্শনের কেন্দ্র, তার দৃষ্টিভঙ্গী, প্রতিষ্ঠা করেছে। 
সে অপূর্ণতা এবং তার ফলে জাত অভাব-বিরোধ-বাসনা-দুঃখের বোধ সে 
তার নিজের উপর আরোপ করে। অন্তরালে অবস্থিত প্রকৃত মানবকে 
এসব বিভ্রাট স্পর্শ করে না, কিন্ত আপাত বাহ্যমানবকে তা বিচলিত করে। 
স্বাধীনতা ফিরে পেতে হলে তাকে তার পূর্ণতা ফিরে পেতে হবে, তার 
পরিপূর্ণ প্রকৃত সম্তা, অন্তরস্থ ভগবানের সঙ্গে একাত্ম হতে হবে। তাহলেই 
সে, ঈশ্বরের মত, প্রকৃতির কর্মফলের সঙ্গে একাত্মতার ভ্রান্ত ধারণা স্বীকার 
না ক'রে প্রকৃতির ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে। উপনিষদের বাণী, 
“ন কর্ম লিপ্যতে নরে', মানবে কর্ম লিপ্ত হয় না, এই প্রত্যয়ের উপরই 
প্রতিষ্ঠিত। 

সে উদ্দেশ্য সাধন করতে হ'লে, তাকে অস্তরস্থ শান্ত ব্রন্মকে পেতে 
হবে। ঈশ্বর সবদাই তাঁর এই উভয় বিভাবেই অধিষ্ঠিত, তাই তিনি 
বিশ্বে ব্যাপ্ত হয়েও নিজের কর্মে লিপ্ত না হয়ে বা তার দ্বারা সীমিত 
মা হয়ে বিশ্বব্যাপার পরিচালনা করেন। মনে বিজড়িত বলে মানবাত্মার 
দৃষ্টি প্রকৃতির প্রচণ্ড কর্মশ্রোতে আচ্ছন্ন, নিজেকে এ প্রবাহের অংশরাপে 
কল্পনা করে বলে তরঙ্গাবর্তে সে ভেসে যায়। প্রকৃতির গতির মধ্যে তার 
আত্মসস্ভৃতিতেও তাকে তার নিতাসত্তা শাস্তপুরুষে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 
তাহলে সেই শান্তপুরুষের মত, সে প্রকৃতির ও তার কর্মের দ্রষ্টা ভর্তা 
ত হবেই, তদুপরি তার ঈশ্বর ও মুক্ত ভোভ্তশও হবে। বিশ্বে অভিবাত্ত 
ব্রদ্ধের যে স্বভাব দেখি তা হল অন্তরে অনবচ্ছিন্ন শাস্ত ও নিজ্রিয় ভাব, 
পবিজ্রতা ও সমতা আর বাহিরে সবক্ষম অফুরন্ত কর্মতৎপরতা ৷ 

সুতরাং, কর্মে আর কোন আপত্তি থাকে না। বরং ঈশ্বরের নিষ্তিয় 
ও সক্রিয়, উভয় বিভাবের সঙ্গে একাত্ম ও উভয়ের অংশভাজন হওয়াতে 
কর্মের সাথকতা প্রতিপন্ন হয়। আত্মার পক্ষে সমত্ব আর শক্তির পক্ষে 
ক্রিয়া, এই দুয়ের সাম্য নিয়ে মানবের মধ্যে ভাগবত ছন্দের সঙ্গতি গঠিত 
হয়। 


বস্তর ধর্ম 

নিখিল বিশ্বের সব পদাহের সমষ্টি (“অর্থান' ) হল তাঁর আত্মসম্ভার 
বিস্তৃতিতে ঈশ্বরের সন্ভূতি। তার তত্ব দ্বিদল, চেতনা ও সত্তা। চেতনা 
যখন তার আত্মসত্তার উপর আত্মশতিদ (“তপস্?) প্রয়োগ করে তখন 


১২০ উপনিষদাবলী 


উদ্ভূত হয় আত্মভাবনা (“বিজ্ঞান ) আর সে ভাবনার অনুরূপ আকার 
ও ক্রিয়া অব্য্থভাবে প্রসৃত হয়। ভারতে এই হল সৃষ্টির মৌলিক ধারণা, 
আত্মউৎ্পাদনরূপে আত্-প্রসপণ (“সৃষ্টি “প্রসব )। আবার, সভা তার 
আত্মশত্ি প্রয়োগ ক'রে, প্রত্যেকটি আকারের অন্তনিহিত বীজভাবনার 
বিস্তৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নিজের অসংখ্যরূপ অভিব্যজ্জ করে। ভারতে 
এই হল ক্রমবিবর্তনের মৌলিক ধারণা, সাংখ্য প্রভৃতি কয়েকটি শাখায় 
তা বিশেষ লক্ষণীয়। “পরিণাম” “বিকার” “বিবর্ত--একই ব্যাপার বিবিধ- 
ভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে। 

কোন কোন মনীষীর মতে বিশ্ব-অভিব্যক্তি চেতসিক মান্তর (“বিবত' ) 
স্কুল ব্যাপাররূপে তা বাস্তব নয়। অন্য মতে বিশ্ব অভিব্যক্তি একটা স্থুল 
ব্যাপার, বস্ততঃই তাতে অবস্থান্তর হয় (“পরিণাম' ) তবে তাতে পরম সত্তার 
স্বরূপে কোন ইতরবিশেষ হয় না। উভয় মতই উপনিষদ প্রমাণের উপর 
প্রতিষ্ঠিত বলে দাবী করে। আর, এই শ্লোকের ব্যাখ্যাতে যেমন দেখা 
গেল, প্রকৃতপক্ষে এ দুই মতের বিরোধ এসেছে প্রাচীন বেদান্তে যা অভেদ 
ছিল তার দুদিক পৃথকভাবে দেখে। 

ব্রহ্ম নিজেই নিজের বিষয়, নিজেই নিজের বিষয়ী, সে তার শুদ্ধ 
স্বপ্রতিষ্ঠ অস্ভিত্বেই হ'ক বা বহুবিচিনতর আত্মসন্তুতিতেই হ'ক। তাঁর আত্ম- 
সংবিতের তিনিই বিষয়, তার আত্মসত্তার তিনিই জ্ঞাতা। এ বিভাবদ্বয় 
অবিচ্ছেদ্য, যদিও মনে হয় যেন একটি অপরটির মধ্যে একবার অন্তহিত 
হয় আবার তার মধ্য থেকে প্রকটিত হয়। যাকে অবিমিশ্র বিষয়ী বলে' 
মনে হয়, তারও মেই বিষয়ীভাবের মধ্যেই সে ভাব বিষয়রূপে উহ্য 
রয়েছে, আর অবিমিশ্রবিষয়রূপে যা প্রতিভাত হয় তার গোচরতার মধ্যেই 
সে ভাব বিষয়ীরাপে উহ্য রয়েছে। 

সব স্থুল অস্তিত্বই নিত্যসৎ, স্বয়স্তূঃ প্রত্যেক বস্তর অন্তনিহিত বীজ- 
ভাবনার বলে তার পরিণতি হয়। ভাবনা হল ঘটনাতে যা অভিব্যস্ত হয় 
তার আত্মসংহত র্ধাপ। কারণ, স্বয়স্তু কবিরূপে ব্যাপারের সাররূপের 
মধ্যে নিজেকে দেখেন বা অবধারণ করেন, মনীষীরাপে তার সব সম্ভাব্যতার 
ক্রমবিবততনের মধ্যে নিজেকে মননের দ্বারা নিদিষ্ট করেন এবং পরিভু- 
রাপে দেশকালে গতিতে নিজেরই আকাররূপে পরিণত হন। এ তিনটি 
মিলে হয় একই 'প্রুয়া তবে সাপেক্ষজগতে দেশকালগত চেতনাতে প্রক্রিয়া 
তিনটি ক্রমিক বলে" মনে হয়। 


ঈশোপনিষদ ১২১ 


অতএব নিম্পন্ন হয় যে, প্রত্যেক পদার্থই নিজের মধ্যে নিয়ত তার 
সত্তার ধম বহন করে, শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ' সংখ্যাহীন বর্ষ ধরে, নিত্য 
কালে। সুতরাং পদাথথসমচ্টির অন্যোন্াসম্বন্ধ নিদিষ্ট হয় প্রত্যেক পদার্খের 
অন্তনিবাসী স্বয়ং-পরিণামী স্বয়স্তুর দ্বারা; সব বন্তর প্রকৃতির মধ্যে তা 
বিধৃত থাকে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সর্ববাপিত্বের দ্বারা, কারণ তিনি নিজেকে 
যে ভাবে দেখেন সেই হল সবের অন্তনিহিত মর্মসত্যঃ তাঁর আত্মসন্ত্তিই 
হল অন্তহীন সম্তভাব্যতার পটভুমিতে সবের স্বলব্যাপারে ব্রমপরিণতির 
অবশ্যস্তাবী ধর্ম। 

সুতরাং সব বস্তর নিজস্ব প্রকৃতি অনুযায়ী যেমন হওয়া উচিত ঠিক 
সেই ভাবেই, “যাথাতথ্যতঃ”, তাঁর দ্বারা সব স্ব্যবস্থিত হয়। সমম্টির 
মধো অলঙ্ঘনীয় একটা সামঞ্জস্য আছে, তার দ্বারা ব্যম্টি অভিবাত্তিন্র 
সব বিরোধ শাসিত হয়। সে বিরোধ প্রকৃত হত, নিত্য বিশৃত্বলতার মধ্যে 
তার প্রকাশ হত, যদি বিশ্বে কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন ব্ম্টি বিগ্রহ ও শক্তি সব 
থাকত, যদি প্রত্যেক ব্ম্টি বিগ্রহ ও শক্তি নিজের মধ্যে স্বয়স্ত সবময় 
ঈশ্বরকে ধারণ না করত এবং বস্ততঃ তার সঙ্গে একাত্ম না হত। 


স্থম্টিক্রম 


স্ম্টিক্রমের সাপেক্ষ ধারণাতে ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রথম প্রকাশিত 
হন কবি, প্রাজ বা খষিরপে। কবি দেখেন স্বরাপ পরম সত্য--তার 
সম্ভৃতিতে, তার জন্তাতে, তার সব সম্তাবনাতে ও অধিগত সিদ্ধিতে সত্য। 
বীজ ভাবনাতে, “বিজ্ঞানে', তিনি সেসব ধারণ করে আছেন, তাই তাঁকে 
বলা হয় “সত্যং খতং', সত্য ও ধর্ম। তিনি তা সমগ্ররূপে ধারণ করেন, 
খণ্ড খণ্ড করে নয়, সব বস্তর সত্য ও ধর্ম হল 'রহৎ” ভুমা। শুধু 
বিজানকে দেখলে তাকে পূর্বনিদিষ্ট নিয়তির, আত্মসংহতির ও ভবিষ্য- 
নিয়ন্তা বীজভাবের ক্ষেত্র বলে মনে হয়। কিন্তু সে নির্দেশ বিগত কোন 
কালে দেওয়া হয় নাই, তা নিত্যকালের ; সে নিয়তি আত্মার প্রবতিত, 
আত্মা তার বাধ্য নয়ঃ কিন্ত ক্রিয়া ও পরিণায় তার দ্বারা নিদিষ্ট হয়, 
বিশ্বব্যাপী গতিতে তথা বীজভাবনার সংহতিতে, উভয়ন্্র তা বর্তমান। 
সুতরাং আত্মার সত্যধর্ম স্বাতন্ত্য ও প্রভুত্ব, বন্ধন ও দাসত্ব নয়। পুরুষ 
প্রকৃতিকে শাসন করে, প্রকুতি পুরুষকে বাধ্য করে না। “ন কর্ম লিপ্যতে 
নরে', মানবে কর্ম লিপ্ত হয় না। 


১২২ উপনিষদাবলী 


মনীষীর আসন সম্ভাবনার ক্ষেত্রে। তাঁর পশ্চাতে রয়েছে অনন্তের 
স্বাতন্ত্য এবং তাকে পটডভুমিরাপে গ্রহণ ক'রে, তাতে প্রতিষ্ঠা ক'রে তিনি 
সান্তকে নিরাপিত করেন। সুতরাং বিশ্বে প্রত্যেকটি ক্রিয়া, মনে হয় যেন, 
নানা সম্ভাবনার সংঘাত এবং ভারসাম্য থেকে আবির্ভূত হয়। কিন্ত যা 
অভিব্ক্ত করতে হবে তার অন্তনিহিত ধর্মের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা না হলে 
এ সব সম্ভাবনার কোনটাই বিশ্বক্রিয়া নিরাপণের জন্য কার্যকর হয় না। 
মনীরীর মধ্যেও কবি আছেন, তিনিও তাঁর ক্রিয়ার আশ্রয়। কিন্ত শুদ্ধমান্র 
মনীষীর ক্ষেত্র দেখলে মনে হয় যেন সে হল নমনীয়তার, স্বাধীন ইচ্ছার, 
বহুবলের অন্যোন্যক্রিয়ার ক্ষেত্র; কিন্তু সে স্বাধীন ইচ্ছা শুধু মননে, তার 
প্রতিপক্ষ রয়েছে সব বস্তর নিয়তি । 

কারণ, মনীষীর ক্রিয়ার অভীঙ্ট পরিণাম হল “পরিভূু”র সন্ভৃতি। 
“পরিভূ'কে বিরাটও বলা হয়, ঘটনার ক্ষেত্র ব্যেপে তিনি অবস্থিত আছেন। 
তিনি সম্পাদন করেন সত্যে যা বিধৃত রয়েছে, মনের দ্বারা প্রতিফলিত 
সব সস্তাবনার মধ্যে যা বিকশিত হচ্ছে, স্থুলরূপে সিদ্ধ বলে' যা আমাদের 
কাছে প্রতিভাত হচ্ছে। পৃথকভাবে বিরাটের ক্ষেত্র দেখলে মনে হয় যেন 
সে এক অলঙ্ঘ্য বিধান ও নিদিষ্ট নিয়তির ক্ষেত্র, যার শাসনে সে ক্ষেত্রের 
প্রত্যেক বস্ত ক্রমপরিণত হতে বাধ্য হয়, যেন তা কর্মের একটা লৌহ- 
শৃস্মল, যান্তিক অবশ্যন্তাবিতা ও দুর্বোধ্য নিয়মের একটা নিরঙ্কুশ রাজত্ব । 

কিন্তু 'পরিডুঃ স্বয়স্তঃ'-_বিরাটের সম্ভৃতি ত স্থয়স্ত ঈশ্বরেরই সন্ভৃতি। 
স্তরাং, সে সন্ভৃতির সত্য উপলব্ধি করতে হলে, উজান বেয়ে পশ্চাতে 
যা রয়েছে সে সবই আবার অঙ্গীকার করতে হবে। মুক্ত অনস্ত সচ্চিদা- 
নদ্দের পূর্ণ সত্য প্রত্যাবর্তন করতে হবে। 

উধ্ব থেকে, একত্ব থেকে দেখলে এই হল বস্তর সত্য, এই হল ভগ- 
বানের দৃষ্টিভঙ্গী। কিন্তু মানবের দুশষ্টিভঙ্গীও আমাদের বিচার করতে 
হবে; সে দৃষ্টির আরম্ভ নীচে থেকে, অজান থেকে অগ্রসর হয়ে, একের 
পর এক, এই সব তত্ব সে দেখে, তাও সমগ্রভাবে নয়, চেতনার পৃথক 
পৃথক অবস্থারূপে। মানবত্বের স্বভাব হল অভিজতার ভিতর দিয়ে স্চিদা- 
নন্দে প্রত্যাবর্তন করা; তাই তার যাত্রা সুরু হয় নীচে অবিদ্যা থেকে, 
যেখানে মন জড়-দেহাশ্রিত, যেখানে স্কুল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ঘটনার কারাগারে 
রুদ্ধ মনীষী ক্রমশ$ মুকি্লাভড করছেন। এই কারারুদ্ধ মনীষীই মানব, 
“মন । 
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স্বত্যু ও বিভাজন থেকে আরম্ভ করে তাকে অমরত্ব ও একত্বে উপনীত 
হতে হয়। তাকে ব্যম্টি সন্তার মধ্যে বিশ্বসম্তাকে, সাপেক্ষজগতের মধ্যে 
অনন্যসাপেক্ষকে উপলব্ধি করতে হয়। মানবই ব্রক্ষ,--বিষয়ের বহত্বের 
মধ্যে আত্মসংবিৎ অর্জনে রত। বিশ্বে মানুষই “অহং" নিজের সবময়ত্ব 
ও সবাতীতত্ব প্রতিপাদনে রত। 


তৃতীয় প্রবাহ 
(২) জান ও অজক্তান 


(শ্লোক ৯-১১) 


বিদ্যা ও অবিদ্যা 

বিদ্যা অবিদ্যা, একত্বের চেতনা ও বহুত্বের চেতনা, এই দুই উপাধি 
অবলম্বন ক'রে সব অভিব্যক্তি সাধিত হয়। মায়ার, ব্রহ্ষের স্ৃন্টিপর 
আত্মবিভাবনার, এই হল দুইটি রাপ। 

একত্ব হল নিত্য ও মৌলিক সত্য, একত্ব ব্যতীত বহুত্ব অসত্য হত, 
একটা অসন্তভব বিভ্রম হত! তাই একত্বের চেতনাকে “বিদ্যা” বা জ্ঞান 
বলা হয়। 

বহুত্ব হল পরম অদ্বয়ের লীলা বা নানাভাবে আত্মবিস্তার, তার উপাধি- 
সব পরিবর্তনশীল, তার নিজের দুম্টিতে সে বিভাজা;ঃ তাই তার বলে 
বিশ্বজগতে পরম এক যুগপৎ চেতনার বহুকেন্দ্রে অধিষ্ভান করেন, শক্তির 
বহু বিগ্রহে বাস করেন। একত্বের মধ্যে বহত্ব হয় ব্যক্ত না হয় প্রচ্ছন্ন 
থাকে। বহুত্ব ব্যতীত একত্ব অনস্তিত্বের শন্য হত অথবা নিবিশেষ আত্ম- 
সমাহাতিতে বা রি নিরভির অবস্থাতে অক্ষম ও বন্ধ্যাভাবে সীমাবদ্ধ 
থাকত। 

কিন্ত বহুর মধ্যে স্বকীয় স্বরূপ-একত্বের সত্যক্তান থেকে বিষযুক্ত 
হলে বহুত্ব-চেতনা হয় ভ্রম ও মোহের অবস্থা॥ আর এই হল বিভিন্ন 
বিগ্রহের ও সসীম ক্রিয়ার সঙ্গে একাত্ম, বিভত্ত অহংএর দুম্টিভঙ্গী। 
মানুষের মধ্যে বহুত্বের চেতনা এই রূপ নেয়। সুতরাং তাকে “অবিদ্যা 
বা অজান বলা হয়। 

ব্রক্মা ঈশ্বর, তিনি এক ও সবানন্দময় কিন্তু তার একত্বের সীমার 
দ্বারা আবদ্ধ নন। সবশজ্িমান তিনি, বহকেন্দ্রে অবস্থিত থেকে নিজেকে 
বহু বিগ্রহে বিভাবিত করতে পারেন, সেসব থেকে এবং সেসবের উপরে 
বহুবিধ তেজের ভ্রোত প্রবাহিত হয়, সেসবকে আমরা বিবিধ শক্তির কাজ 
ঘা খেলা বলে দেখি! এভাবে বহুরূপে বিভাবিত হয়েও তিনি তাঁর বহত্বের 
দ্বারা অবরুদ্ধ হন না, পরন্ত সব নানাত্বের মধ্যেও তাঁর স্বীয় একত্বে নিত্য 
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প্রতিতিত থাকেন। বিদা-অবিদ্যা উভয়ের তিনি প্রভু, এ তাঁর মায়া বা 
আত্ম-বিভাবনের দুদিক, তাঁর চিৎুশক্তির যুগ্ম সামথ্য। 

্রক্ম “ঈশ” : তাঁর মায়ার লীলাতেই অধিষ্ঠিত হন বা মায়াতীত ভাবেই 
অবস্থান করুন, তিনি নিত্যই সে মায়ার প্রন্ভু, স্বতন্ত্। মানব সে লীলার 
মধ্যে বাস করে, সে “অনীশ' : প্রভূ নয়, মুক্ত নয়, অবিদ্যার অধীন। 
কিন্তু এ অধীনতাও অজ্ঞানের একটা খেলা, পরমাথতঃ মিথ্যা--সত্য শুধু 
ব্যবহারে, বাহ্য ব্যাপারের সব সম্বন্ধে, দিব্য চিৎশক্তির ক্রিয়ার ক্রমবিকাশে। 
তার স্বরূপগত সত্য হল মুক্তি, তা ফিরে পেতে হলে তাকে পরম একত্বের 
বোধ, ব্রক্মষচেতনা বা ঈশ্বরচেতনা পুনরজন করতে হয়, ব্রদ্মের মধ্যে ও 
ঈখরের সঙ্গে একাত্মত্ব উপলব্ধি করতে হয়। এই মুক্তি অজিত হলে এবং, 
সে নিজেই যে অদ্বয় পরম সন্তা (সোহহং অসি” ) সর্বভূত তাঁরই সন্ভূতি, 
এই জ্ঞানে সবার সঙ্গে একাত্মত্ব উপলব্ধি হলে, বিশ্বে সে ভাগবত কর্ম 
করতে সক্ষম হয়, অক্তানের অধীন আর থাকে না, কারণ সেই পরম- 
জ্ঞানের গুণে সে মুক্ত হয়েছে। 

সুতরাং মানবের পরিপূর্ণতা হল বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে এই পরম 
সঙ্গতি অবলম্বন করে ব্যম্টি সন্তাতে ভগবানের পূণ অভিব্যক্তি। তাতে 
লহুত্ব তার একত্বের জ্ঞান লাভ করবে, একত্ব বহ্ৃত্বকে আলিঙ্গন করবে। 


চরম পন্থু। 

বিদ্যা অবিদ্যার কোন একট্াকে অনুসরণ ক'রে বিশ্বে ঈশ্বরের অভিপ্রায় 
পূর্ণ করা যায় না। 

যারা কেবলমান্ত্র বহুত্ব ও বিভাজনততস্ত্বকে উপাসনা করে তাদের 
প্রগতির মুখ একত্ব থেকে দূরে সরিয়ে নেয়, তারা অন্ধতামসে প্রবেশ 
করে। কারণ, সে তত্বের প্ররৃত্তিই হল ক্রমবধমান সঙ্কোচন ও সীমাবন্ধন, 
অজিত জ্ঞানের ক্রমশঃ লোপ এবং প্রকৃতির যান্সিক আবশ্যকতার ও 
পরিশেষে তার বিভেদী ও আত্মবিনাশী শক্তির ক্রমশঃ বেশী অধীনতা। 
একত্বের অভিমুখে প্রগতি থেকে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেবার অর্থ হয় 
আলোক ও অস্তিত্বের প্রতি বিমুখ হওয়া । 

যারা মান্ত্র নিবিশেষ একত্বতত্বের উপাসনা ক'রে ব্রন্মের সমগ্রত্ব প্রত্যা- 
খ্যান করে, তারা ক্তান ও পূর্ণতা প্রত্যাখ্যান করে এবং, মনে হয় যেন, 
গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। চেতনায় পরিবর্জনকেই তাদের মনে হয় 
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যেন চেতনাতে উৎ্ক্রমণের লক্ষণ, তাই একট্টা বিশেষ অবস্থাতে প্রবেশ 
ক'রে তাকেই তার সমগ্র বলে মনে করে। স্বেচ্ছায় সঙ্তান নিবাচনের 
ফলে তারা উপেক্ষা করে, অন্যেরা যেমন ভ্রমের দ্বারা বাধ্য হয়ে অক্তান 
থাকে। সব অতিক্রম করে যাবার উদ্দেশ্যে সব জানাই হল বিদ্যার প্রকৃত 
পথ। 

অপর অবস্থার্টির চেয়ে উচ্চতর হলেও এ পরম নিশাকে রহত্তর 
অন্ধকার বলা হয়েছে, কারণ নিশ্নতর শৃপ্থলাহীন অবস্থা থেকে আবার 
সুসঙ্গতি বিধান করা সর্বদাই সম্ভবপর; কিন্ত উচ্চতরটি হল শূন্য বা 
অসতের বিভাবনা এবং পরাত্মনের অনস্তিত্বের উপরে আসম্তি আর তা 
থেকে পরাত্মনের পরিপূর্ণতায় প্রত্যাবর্তন করা সমধিক কষ্টসাধ্য । 


উভয় পথে লাভ 

কথঞ্চিৎ কম একান্তভাবে আসক্ত হয়ে অনুসরণ করলে দুপথেই 
মানবাত্মার বিহিত ফললাভ হয়; কিন্তু তার কোনটাই বিশ্ব-অভিব্যক্তিতে 
ব্ম্টিসত্তার পরম বা সমগ্র ব্রত নয়। 

বিদ্যার দ্বারা উপনীত হওয়া যায় শান্ত ব্রদ্দে বা অক্ষর পুরুষে, ধিনি 
বিশ্ব-ব্যাপারে কোন সক্রিয় অংশ না নিয়ে তা দশন করেন মাত্র, অথবা 
তাঁর চিৎ-এর শুদ্ধ সৎ-এ অভিনিবিষ্ট অবস্থাতে, যা থেকে বিশ্ব উৎসারিত 
হয় এবং আবার যাতে প্রত্যাবর্তন করে। উভয় অবস্থাতেই লাভ হয় 
শান্তভাব, প্রাচুর্য, বিশ্বের দুঃখ-মোহ থেকে মুক্তি । 

কিন্তু মানবের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য হল আত্মটরিতার্থতা, তবে জগৎ-গতিতে 
পৃথক ব্যম্টিরাপে নয় অথবা জগৎ থেকে বিযুক্ত হয়ে পরম নৈঃশবন্দ্যে নয়, 
প্রুষোত্তমে বা ঈশ্বরে, যিনি সবন্তরগ এবং যিনি ক্ষর অক্ষর উভয়কে 
নিজের সম্ভার অভিব্যজিদ্তে বিভিন্ন ধারারাপে নিজের মধ্যে ধারণ করে 
আছেন। সেই সবৌত্তম এক সবাত্মাকে নিজের ব্যন্টি সম্তাতে এবং বিশ্বের 
জন্য উপলব্ধি করবার উদ্দেশ্যেই মানবদেহী বা জীবাত্মা এখানে এসেছে। 
আর সেই পরম চরিতার্থতার প্রথম সোপানরাপে, বিশ্বে ব্যম্টিত্ব প্রতিষ্ঠার 
উদ্দেশ্যে যন্ত্ররূপে, অবিদ্যাসূষ্ট অহং-এর প্রয়োজন। 

অবিদ্যার দ্বারা শক্তি, সুখ, জাগতিক জান ও সতার প্রসারে এক- 
প্রকার পূর্ণতা লাভ করা যায়, আর সেই হল অসুরদের বা দেবতাদের, 
ইন্দ্র-প্রজাপতির অজিত পৃর্ণতা। সে পূর্ণতা অর্জনের পথ হল, বহত্বের 
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সকল সম্ভাবনা উদারভাবে স্বীকার ক'রে এবং বিশ্ব তাকে যা কিছু পারে 
সে সব সামগ্রী গ্রহণ ক'রে, ব্যস্টি সম্পদ অবিরাম বৃদ্ধি ক'রে নিজেকে 
ক্রমশঃ প্রসারিত করা। কিন্তু তাও মানবের লক্ষ্য নয়, কারণ তাতে 
সাধারণ মানবহের সীমা অতিক্রম করা যায় বটে কিন্ত বিশ্বপ্রভুর অস্তঃ- 
প্রবিষ্ট দিব্য বিশ্বাতীত অবস্থা আসে না। তাতে অক্তানের বিভ্রম অতিক্রম 
করা হয় বটে কিন্তু জানের সীমা নয়, দেহের ম্বতযু অতিক্রম করা হয় 
কিন্ত সম্ভার সীমা নয়, দুঃখের অধীনতা অতিক্রম করা হয় কিন্ত সুখের 
নয়, নিশ্নতর প্রকৃতিকে অতিক্রম করা হয় কিন্তু উধ্বতরকে নয়। প্রকৃত 
মুক্তি ও পূর্ণ অমরত্ব লাভ করতে হলে, যা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে সে 
সবে আবার অবতরণ করতে হবে, স্বত্যু-দুঃখ-অক্ানের যথাযথ ব্যবহার 
করতে হবে। 

প্রকৃত জান হল ব্রন্মকে সমগ্রভাবে অনুভব করা, সাগ্রহে এক চেতনা 
ছেড়ে অন্য চেতনা অনুসরণ না করা, অবিদ্যার চেয়ে বিদ্যাতে বেশী 
আসক্ত না হওয়া। এ জান ছিল প্রাচীন খধষিদের । তাঁরা 'ধীরাঃ', তাঁদের 
মননের স্থির দৃষ্টি ছিল, যে-কোন এক আলোকের আকর্ষণে পর্ণজ্ঞান 
থেকে তাঁরা শ্রষ্ট হন নি, সুতরাং তাঁদের ব্রক্ম-অনুভূতি ছিল সমগ্র ও 
সবগ্রাহী আর সে অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাও ছিল সমানভাবেই 
সমগ্র ও সবগ্রাহী (“বিচচক্ষিরে' )। এই সব প্রাচীন খষিদের কাছ থেকে 
লব্ধ বিদ্যাই এ উপনিষদে বিবৃত হয়েছে। 


সমগ্র পথ 

বিদ্যা অবিদ্যা উভয়ই ব্রদ্মের অভিব্যক্তি্রি অস্তভুত্ত, অভিব্যক্তিতে 
উভয়েরই স্থান আছে, কারণ তার অস্তিত্ব ও সার্থকতার জন্য দুই-এরই 
প্রয়োজন আছে। অবিদ্যা বর্তমান থাকতে পারে বিদ্যায় আশ্রিত ও 
অন্তর্ভুক্ত রাপে--মহৎ একত্ব লাভের উদ্দেশ্যে জীবের প্রস্ততি ও অগ্রগতির 
জন্য অবিদ্যার উপর বিদ্যাকে নির্ভর করতে হয়। এর কোন একটিকে 
ছেড়ে অন্যটি থাকতে পারত না, কারণ কোনও একটির লোপ হলে অন্যটিও 
অবসিত হয়ে এমন কিছুতে পরিবতিত হত যা তার কোনটিই নয়, যা 
অচিস্ত্য এবং সব অভিব্যক্ি্র ওপারে, যা অনিবচনীয়। 

নিকুষ্টতম অক্তানেও সে-জানের কোন না কোন বিন্দু বর্তমান আছে 
আর তাতেই অক্তানের সে আকার নিরাপিত হয়, একতের কিছু না কিছু 
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আশ্রয় আছে আর তাতেই চরম বিভাজন, সীমাবন্ধন ও অন্ধকারের 
অবস্থাতেও শূন্যে বিলীন হয়ে তার অস্তিত্ব লোপ হওয়া নিবারিত হয়। 
অজ্তানের নিয়তি অস্তিত্বের বাহিরে লয়প্রাপ্ত হওয়া নয়, বরং তার সব 
উপাদানের জানে উদ্ভাসিত ও একীভূত হওয়া, সে সবের মধ্য দিয়ে যা 
প্রকাশের প্রয়াস করছে তা প্রকটিত ও সংসাধিত হওয়া এবং সেই সংসিদ্ধি- 
তেই সে সবের পরিবতিত ও রূপান্তরিত হওয়া । 

জ্ঞান যে চরমতম একত্ব গ্রহণ করতে সক্ষম তাতে বহুত্বের সব 
উপকরণ অন্তনিহিত ও প্রচ্ছন্ন থাকে, কমপ্ররত্তিতে যে কোন মুহ্তে সে 
সব নিত হতে পারে। অবিদ্যার যেন কখনই অভিব্যস্ত হওয়া উচিত 
ছিল না এভাবে তাকে ধবংস করা বিদ্যার কাজ নয়, তার কাজ অবিদ্যাকে 
অবিরাম নিজের অভিমুখে আকর্ষণ করা, সবক্ষণ তাকে আশ্রয় দেওয়া 
এবং--অক্তানের যা স্বভাব, তার অজ্ঞান নাম যেজন্য হয়েছে-- স্বরূপ 
একত্বের বিস্মৃতি থেকে অব্যাহতি লাভ করতে তাকে সাহায্য করা। 

ক্রমশঃ বেশী করে বিদ্যাভিমুখী হবার ফলে অবিদ্যার উদ্দেশ্য যখন 
সিদ্ধ হয় তখন ব্যক্তি ও বিশ্বের পক্ষে স্বস্বরূপে ঈশ্বর যা, তা হওয়া 
সম্ভবপর হয়ঃ: সে নিজের প্রকাশ সম্বন্ধে সক্জান হয় অপ্রকাশ সম্বন্ধেও 
সচেতন হয়, জন্মেও মুক্ত জন্মরাহিত্যেও মুক্ত হয়। 

বিশ্ব-প্রগতির যে বিন্দুতে বিশ্বের বহুত্বের মধ্যে এই বিদ্যাভিমুখিতা 
ও সাথকতা সঙ্ঞানে সাধন করবার ক্ষমতা আসে তা সূচিত হয় মানবে। 
তার স্বাভাবিক সার্থকতা এই সমগ্র পথ অনুসরণ করেই লাভ তয়--যেপথে 
অবিদ্যা বিদ্যার কাছে, বহৃত্ব একত্বের কাছে, অহং সবময় ও সবাতীত 
পরম অদ্বিতীয়ের কাছে আত্মসমর্পণ করে, এবং যে পথে বিদ্যা অবিদ্যাকে 
অঙ্গীকার করে, একত্ব বহুত্বকে সার্ক করে এবং পরম অদ্বিতীয় কোন 
আবরণ না রেখে বিশ্বে ও ব্যম্টিতে নিজেকে অভিব্যক্ত করেন। 


মত্যভাব ও অমরত্ব : 
মরতাভাব 
মধো অবিদ্যাকে অঙ্গীকার করলে সে অমরত্ব উপভোগ করে। 
মৃত্যুর অথ, মত্ত অবস্থা : সৃখদুঃখ, শুভাশুভ, সত্যমিথ্যা, রাগদ্েষ, 
হর্ষবেদনা, এই সব দ্বৈতৈ আবদ্ধ সসীম অহংরূপে অবিরাম জন্মম্বৃত্যুর 
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অধ্ীনতা। 

এ অবস্থা আসে সীমাবন্ধন ও আত্মবিভাজনের দ্বারা সর্বময় সর্বাস্ত- 
যামী ও সবাতীত পরম অদ্বিতীয় থেকে বিচ্ছিম্ন হবার জন্য এবং দেশ- 
কালের ক্ষেত্রে দেহমনপ্রাণের একটিমান্্ বিগ্রহের সঙ্গে আত্মবোধের প্রতি 
আসক্তির জন্য, কারণ, সেই হেতুতেই হাদিস্থিত পরমাত্মা প্ররুত পক্ষে 
যা, তার আর কিছুই না দেখে, গ্রহণ করেন মান্ত্র ক্ষুদ্র অভিজ্ততার সমষ্টি 
যা একটি বিশেষ কেন্দ্রের উপর ও সেই কেন্দ্র থেকে বাহিরে প্রবহমান 
এবং মাল্প একটি দেহপ্রাণ-মনের আধারের সামর্থ্যের দ্বারা সীমিত। অভিক্ত- 
তার সেই সমষ্টি মনের অস্তঃস্থিত অহংকেন্দ্রের চারিদিকে সুব্যবস্থিত 
ক'রে এবং, অপ্রবুত্তিতে নিদ্রিয় ও কমপ্ররত্ভিতে সক্রিয়, স্মৃতি শতিচ্র 
এই দ্বিদল ক্রিয়ার দ্বারা কালপ্রবাহের সঙ্গে গ্রথিত ক'রে সে ব্যম্টি-আত্মা 
অবিরাম বলে, “এই আমি?। 

তার ফল হয় যে, প্ররুতির বা চিৎুশতভ্ি্র লীলার মান্ত্র একটা বিশেষ 
অংশকে জীব নিজের বলে গ্রহণ করে, সুতরাং চেতনার শক্তির মান্ত্র 
একটা বিশেষ সংকীর্ণ অংশকে নিজস্ব বলে অঙ্গীকার করতে পারে, 
আর জীব যা অনাত্ম বাহ্য বলের প্রবাহ বলে বোধ করে, সে সবের 
অভিঘাতের সম্মুখীন তাকে হতে হয় সেই ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে। সে সবের 
বিরুদ্ধে সে তার ব্যম্টি সত্তাকে প্রকৃতির মধ্যে বিলয় বা প্রর্াতির আধিপত্য 
থেকে রক্ষা করে। সে চেষ্টা করে যে, ব্যম্টি বিগ্রহে বাস ক'রে এবং 
তাকে অবলম্বন ক'রে নিজের অস্তনিহিত 'ঈশ" বা বিশ্বপ্রভুর স্বভাবসিদ্ধ 
অধিকার প্রতিষ্ঠা করবে, নিজের জগৎ ভোগদখল করবে। 

কিন্ত, অহং-এর সংজা থেকেই বোঝা যায় যে, তার সামর্থ্য সীমাবদ্ধ । 
প্রকৃতির গতি দিযে গড়া যে বিগ্রহকে সে অহং বলে অঙ্গীকার করছে, 
সংস্থৃতির সাধারণ প্রবাহের মধ্যে তা স্থায়ী হতে পারে না। সে গতির 
একটা প্রক্রিয়ার দ্বারা তাকে তার বিগ্রহ গড়ে নিতে হয়--সেই জন্ম, 
আর একটা প্রক্রিয়ার দ্বারা সে বিগ্রহের বিলয় সাধন করতে হয়--সেই 
ম্বত্যু। 

নিজের দৃম্টিভঙ্গীর সঙ্গে তার অভিজতার যে অংশের সাদৃশ্য আছে 
মানত ততটাই সে তার বৃদ্ধি দিয়ে আয়ত্ত করতে পারে। আর সেসব আয্মস্ত 
করবার পদ্ধতিও তার অপূর্ণ ও ভ্রমাত্মক, কারণ সমগ্রদৃষ্টি বা সর্বময়ের 
দৃষ্টি তার নাই। সে যা জানে তা ভ্রমাত্নক আর বাকী যা, তা সে উপেক্ষা 
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করে। 

তার অভিজতার মধ্যে অতি অল্পলসংখ্যকই দে নিজের সঙ্গে মানিয়ে 
নিতে ও গ্রহণ করতে পারে, শুদ্ধমানতর এই হেতুতে যে মাত্র সেই ক'টিকেই 
সে আত্মসাৎ করবার মত করে বুঝেছে । তাতেই তার সুখ, বাকী সবই 
তার কাছে হয় দুঃখজনক না হয় আকর্ষণহীন। 

বাহ্য অনাত্মশত্তির মধ্যে মান গুটি কতকের সঙ্গে সে তার দেহ- 
স্সায়ু-মনে অধিষ্ঠিত শক্তির সামঞ্জস্য সাধন করতে পারে। তাতেই সে 
আনন্দ পায়, আর সবেই তার বেদনা বা ওঁদাসীন্য। 

সুতরাং, ম্বত্যু হল দেহ-প্রাণ-মনের ব্যম্টি বিগ্রহের মধ্যে অহং যে 
নিজেকে মিথ্যা সীমাবদ্ধ করে, সবময়ের দ্বারা তার অবিরাম অস্বীকার। 
ভ্রম হল অক্পক্তানকে যথেল্ট মনে ক'রে সে মিথ্যা ধারণাতে অহং যে 
তুপ্ত থাকে, সবময়ের দ্বারা তার অবিরাম অস্থীকার । দেহ-মনের ক্লেশ 
হল সাবজনীন আনন্দকে সীমাবদ্ধ ও একাধিকৃত করে নিজস্ব সম্তোগের 
মিখ্াযা ও স্বাথপর আকারে আবদ্ধ রাখতে অহং যে চেম্টা করে, সবময়ের 
দ্বারা তার অবিরাম অস্থীকার। 

একমান্র সবময়ের সঙ্গে একাত্মত্ব অঙ্গীকার ক'রেই, ব্যম্টিজীব প্রগতির 
পক্ষে প্রয়োজনীয় এই অবিরাম অস্বীকার থেকে মুক্ত হয়ে ওপারে উপনীত 
হতে পারে । তখন সব-সত্ভা, সব-শত্তি, সব-চেতনা, সব-সত্য ও সব- 
আনন্দ ব্যম্টিজীবকে অধিকার করেন, তাতে তার মরত্ অমরত্বে রূপান্তরিত 
হয়। 


মরত্ব ও অবিদ্যা 

কিন্তু ব্যম্টি বিগ্রহকে প্ররুতিপ্রবাহে নিজে বিলীন করা অথবা প্রক্কৃতি 
যাঁর অভিব্যক্তি সেই সর্বাত্মাতে অকালে লয়প্রাপ্ত হওয়া অমৃতত্ব অজনের 
পথ নয়। বিশ্বকে অতিক্রম ক'রে যিনি তার পূর্ণতা সাধন করেন তাঁর 
অভিমুখে হয় মানব-প্রগতি। সে অতিক্রান্তির ও সে সিদ্ধির জন্য মানবের 
ব্যম্টি জীবকে প্রস্তুত করতে হবে। 

অবিদ্যা মরত্বের হেতু হলেও, মরত্ব থেকে নিজ্রান্ত হবারও পথ। 
প্রকৃতি-প্রবাহের প্রতিকুলে ব্যম্টি সন্তা আত্মপ্রতিষ্ঠা ক'রে পরিণামে তাকে 
অতিক্রম, অধিকার ও রাপাস্তরিত করবে বলেই ত সীমার বন্ধন সৃষ্ট 
হয়েছে। 


জঈশোপনিষদ ১৩১ 


সুতরাং, মানবের প্রথম প্রয়োজন হল অহং-এর সীমার মধ্যেই অবিরাম 
সম্তাতে, জানে, আনন্দে ও শক্তিতে আত্মপ্রসার রূদ্ধি করা, যাতে ক্রমশঃ 
সে তার বৃহত্তর সম্ভার ধারণাতে উপনীত হতে পারে--যে-সত্তা এই সব 
অবলম্বন ক'রে, নিজে ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে তার মধ্যে অভিব্যক্ত হচ্ছে, 
প্রকৃতির বাধা প্রতিরোধ করবার শক্তি যার ক্রমশঃ বাড়ছে এবং, ব্যচ্টি- 
বিগ্রহে, অজ্ান-দ্ুঃখ-অক্ষমতার ব্যাপারগুলিকে জান-আনন্দ-সামখ্যের রূপে 
পরিবতিত করবার, এমন কি স্বৃত্যুকেও বিশালতর জীবনের উপায়রাপে 
পরিণত করবার ক্ষমতা যার ক্রমশঃ রদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। 

তারপর, এই আত্মপ্রসারের ফলে তার বোধ জাগা চাই যে, সে 
বিস্ততির অতিশয়ী, তার ব্যক্তিগত অভিব্যত্তিগ্র অতিশয়ী আরও কিছু 
আছে। মানুষকে নিজের আত্মার ধারণা এতটা প্রসারিত করতে হবে 
যাতে সে সর্ভূতকে নিজের মধ্যে ও সবভূতের মধ্যে নিজেকে দেখে 
(শ্লোক ৬)। তাকে দেখতে হবে যে, এই “আমি”, যা সবের আধার ও 
সবের আধেয়, সে-ই পরম অদ্বিতীয়, সে-ই বিশ্বময়, তার ব্যক্তিগত অহং 
নয়। তার অহংকে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে হবে, তার স্বভাবে তাঁকে 
প্রতিরাপিত ক'রে তাতেই পরিণত হতে হবে, সব রাপে ও রর্ভিতে আত্মার 
সমতা নিয়ে তাঁকে লাভ ও উপভোগ করতে হবে। 

তাকে দেখতে হবে যে, এই এক বিশ্বময় সর্বথা বিশ্বাতীত, তিনিই 
অদ্বয় পরমসত্তা। দেখতে হবে যে, এই বিশ্ব এবং বিশ্বের সব রাপ, সব 
ক্রিয়া ও সব ব্যম্টিসত্তা সেই পরমেরই সন্ভৃতি শ্লোক ৭)। জগৎ একটা 
সম্ভতিঃ দেশকালের গতিতে, দেহ-প্রাণ-মনের কব্রমপরিণতিতে অবিরাম 
সে সন্ভতি যাঁকে প্রকাশ করতে চেষ্টা করছে তিনি সব সম্ভূতির অতীত, 
সব দেশ-কালের, সব দেহ-প্রাণ-মনের অতীত । 

এইভাবে বিদ্যা অবিদ্যার সঙ্গে এক হয়। অবিদ্যার দ্বারা লোকে 
প্রথম ম্ৃত্যু-দুঃখ-অজান-অক্ষমতা অতিক্রম করে--মানব-অস্তিত্বের ব্যব- 
হারিক সংক্তা সে-সব, বহত্বের সীমাবন্ধগন ও বিভাজনের মধ্যে পরমের 
আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জন্মের উপর তার প্রথম নিবন্ধ। বিদ্যার দ্বারা, 
জন্ম নিয়েই লোকে অমরত্ব লাভ করে। 


অমরত্ব 
অমরত্বের অর্থ দেহ বিলয়ের পরে আত্মার বা অহং-এর উদ্ধতন 
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নয়। দেহ বিলয়ের পরে আত্মা বর্তমান থাকেই, কারণ দেহ-জন্মের 
পূর্বেও সে বর্তমান ছিল। আত্মা অজ, অমর। ম্বৃত্যুর পরে অহং-এর 
বর্তমান থাকা একটা প্রাথমিক অবস্থা--তার দ্বারা ব্যম্টি জীব অবিদ্যার 
ক্ষেত্রে তার সব অভিক্ততা ক্রমানূয়ে চালিত করতে ও একসুন্রে গ্রথিত 
ক'রে নিতে পারে, যাতে ক্রমশঃ বেশী আত্মস্থ হয়ে, বেশী প্রভুত্বের সঙ্গে, 
আত্মপ্রসারণের যে পদ্ধতি পরিশেষে বিদ্যাতে পরিণত হবে তা অনুসরণ 
ক'রে যেতে পারে। 

অমরত্বের অর্থ যে চেতনা জন্মমুত্যুর অতীত, কার্যকারণ শৃষ্লের 
অতীত, সব বন্ধন ও সীমার অতীত, মুক্ত, আনন্দময়, সচেতন জত্তাতে 
স্বপ্রতিষ্ঠ--ঈশ্বরের, পরমপূরুষের, সঙ্চিদানন্দের চেতনা । 


অমরত্ব ও জন্ম 

মানব এই উপলব্ধির উপর বিশ্বে মুক্ত ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। 

কিন্ত তা অধিগত হলে, জীবের পক্ষে জন্ম বা কর্মের আর কি প্রয়োজন 
থাকে £ নিজের জন্য কিছু থাকে না, কিন্তু ভগবান ও বিশ্বের জন্য সম্পূর্ণই 
থাকে। 

বিশ্বাতীত অমরত্ব বিশ্ব-অভিব্যত্তিগর উদ্দেশ্য নয়, কারণ সে অমরত্ব 
পরমাত্নার নিত্য অধিগত। মানব অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হল, যেন তার মধ্যে 
দিয়ে পরমাত্মা যেমন অসস্ভুতিতে তেমনি জনম্মেও অমরত্ব উপভোগ করতে 
পারেন। 

ব্জিগত মোক্ষও শেষ সিদ্ধি নয়, কারণ সে ত শুধু অহং-এর চরম 
পরিতৃপ্তি, ঈশ্বরের আশ্রয়ে সবের মধ্যে তার আত্ম-উপলব্ধি নয়। 

নিজের অমরত্ব অর্জন করবার পরেও মুক্তজীবের বিশ্বে ভগবানের 
কাজ করবার আছে। সব জীবের দেহ-প্রাণ-মনকে ক্রমশঃ বেশী কারে, 
মত্যভাব নয়, অমরত্ব অভিব্যক্ত করতে সাহায্য করতে হবে। 

স্থল দেহ ধারণ ক'রে (যাকে আমরা জন্ম বলি) এ কাজ সে করতে 
পারে, আবার অপর কোনও লোকে, কোনও ভাবে সংস্থিত হয়ে, এমনকি 
বিশ্বের ওপার থেকেও (তাও সম্ভবপর) তা সাধন করতে পারে। কিন্তু 
দেহে জন্মগ্রহণই হল জন্মপ্রগতিতে নিম্নতম অজ্ানলোকে যারা এখনও 
আবদ্ধ আছে, মুন্তত জীব তাদের যে সাহায্য করতে পারে তার সবচেয়ে 
সন্নিহিত, দিব্য ও আশ্তফলপ্রদ উপায়। 


তৃতীয় প্রবাহ 
(৩) জন্ম ও জন্মরাহিত্য 


(শ্লোক ১২-১৪) 


জন্ম ও জন্মরাহিত্য 

প্রকৃতির বাহিরে আত্মনের কোন বিবর্তন হয় না, তা অব্যয় ও নিত্য। 
প্রকৃতিতে অবস্থিত পরমাত্মার বিবর্তন হয়, তার অবস্থার ও রাপের পরি- 
বতন হয়। প্রক্ুতিতে জন্ম হল কালের ব্রমগতিতে সেই বিবিধ আকারে 
ও অবস্থাতে প্রবেশ করা। 

পরমাত্মার এই দ্লুই বিভাব আছে: প্ররুতির অভ্যন্তরে ও প্রকৃতির 
বাহিরে, জগতের গতির সঙ্গে চলমান ও সে গতির উধ্র্বে আসীন, জীবন- 
পক্ষের পরিণতিতে সক্রিয় ও তার ফলাশী অথবা নিজ্রিয় সাক্ষী মান্তর। 
সুতরাং মানবাত্মার পক্ষেও সচেতন অস্তিত্বের পরস্পর একান্তবিরোধী দুইটি 
অবস্থা সম্ভবপর : জন্মের অবস্থা ও জন্মরহিত অবস্থা । 

জন্মের বিক্ষুব্ধ অবস্থা থেকে যাত্রা আরম্ভ ক'রে, সংস্থৃতি থেকে মুক্ত 
হয়ে মানব সচেতন অস্তিত্বের শাস্তস্থিতিতে উপনীত হয়--তাকেই জন্ম- 
রাহিত্য বলা হয়। জন্মের গ্রন্থি হল অহংবোধ, এই অহংবোধের বিলয়ই 
আমাদের জন্মরহিত ভাবে নিয়ে যায়। সেইজন্য দে ভাবকে “বিনাশ'ও 
বলা হয়। ৃ 

স্বরাপতঃ জন্ম ও জন্মরাহিত্য স্থল দৈহিক অবস্থা নয়, আত্মিক অবস্থা । 
অহংবোধের গ্রন্থি ভেদ করেও লোকে স্কুল দেহে অবস্থান করতে পারে । 
কিন্তু শুদ্ধমান্ত্ত অহংবিনাশের উপরই যদি সে অভিনিবিষ্ট হয়, তাহলে 
তার আবার দেহে জন্মগ্রহণ করতে হয় না। প্ররুতির যে উপস্থিত প্রবেগ 
“দেহমনের কাজ চালিত করে, সে প্রারব্ধ ক্ষয় হলেই জন্ম থেকে তার 
মুক্তি হয়। অপরপক্ষে, জন্মে যদি সে আসক্ত থাকে, তাহলে তার অন্তরের 
অহংতম্্ব অবিরত নূতন মানসিক ও দৈহিক আকারের পরিচ্ছদে নিজেকে 
আর্ত করতে চেম্টা করে। 


চরমপন্ছার অশুভ ফল 


১৩৪ উপনিষদাবলী 


জন্ম বা জন্মরাহিত্য, কোন ভাবে আসক্তিই নির্দোষ পথ নয়। কারণ 
আসক্তি মাব্পেই অক্ঞানের ক্রিয়া, সত্যের উপর অত্যাচার। তার পরিণামও 
অজ্ঞান অন্ধতামস অবস্থা । 

জন্মরাহিত্যে একাস্তিক আসক্তির ফলে নিবিশেষ প্রকৃতিতে বা নাত্তিত্বে, 
মহাশূন্যে, বিলয় হয়; আর এই উভয়ই হল অন্ধতামস অবস্থা। কারণ, 
নাস্তিত্বের প্রয়াস হল, জন্ম নিয়ে অস্তিত্বের অবস্থাকে অতিক্রম করা নয়, 
তাকে রহিত করা, সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব অতিক্রম করে অসীম অস্তিত্বে যাওয়া 
নয়, অস্তিত্ব থেকে তার বিপরীতে যাওয়া। আর অস্তিত্বের বিপরীত 
চেতনা ত হতে পারে শুধু নাস্তিচেতনার রাল্রি--সেও অক্ানের অবস্থা, 
মুক্তির নয়। 

অপরপক্ষে, দেহে জন্মের প্রতি আসত্তিগর অর্থ হল অবিরাম নিজেকে 
সীমা দিয়ে বাঁধা, নিস্্রান্তি বা মুক্তির কোন আশা না রেখে অহং-এর 
নিশ্নতর সব অবস্থাতে অহংভাবিত জন্মের অন্তহীন পুনরারত্তি। বিশেষ 
একটা দিক থেকে দেখলে এ অবস্থাকে অপর অবস্থার চেয়ে গভীরতর 
অন্ধকারময় বলে মনে হয়, কারণ মুক্তির প্রেরণাও তার অক্তাত। সত্য 
অবধারণে ভ্রম নয়, এ হল অন্ধ অবস্থাতে চিরকাল সন্ভতস্ট থাকা । পরি- 
ণামেও তাতে রহত্তর কোন মঙ্গলে নিয়ে যেতে পারে না, কারণ উচ্চতর 
কোন অবস্থার স্্প্ন অবধি সে দেখে না। 


চরমপন্থার শ্রেয়ঃ 

তবে, কথঞ্চিৎ পরস্পরসাপেক্ষভাবে অনুস্থত হলে এ প্ররতিদ্বয়ের 
প্রত্যেকটি থেকে তার নিজস্ব পরিণাম, নিজস্ব শুভফল পাওয়া যায়। সন্ভৃতির 
লক্ষ্যরূাপে এবং উচ্চতর পূর্ণ তর সত্যতর অস্তিত্বের রাপে অসন্ভৃতিকে 
অনুসরণ করলে, তার ফলে অক্ষর ব্রদ্মে বা অসতের বিশুদ্ধ মুক্তিতে 
নিরত্তি হতে পারে। প্রগতি ও আত্মবিস্তৃতির উপায়রাপে জন্ম অনুসরণ 
করলে তার ফলে রুহত্তর পূর্ততর জীবন লাড হতে পারে , সে জীবন আবার ' 
পরম সিদ্ধির দ্বারও হতে পারে। 


আদর্শ পথ 
কিন্ত এসব ফলের কোনটাই স্বতঃ-সম্পূর্ণ নয় বা মানবজীবনের 
প্রকৃত লক্ষ্য নয়। একপথের সিদ্ধি অন্যপথের দ্বারা অনুপ্রিত হলেই 


ঈশোপনিষদ ১৩৫ 


মানবের পূর্ণ মঙ্গলে প্রত্যেকটি পথের নিজস্ব উদ্দিষ্ট সিদ্ধি লাভ করা 
যেতে পারে। 

ব্রহ্ম বিদ্যা অবিদ্যা, সন্ভূতি অসস্ভৃতি দুই-ই। পরমাত্মাকে অজরাপে 
উপলব্ধি এবং জন্মম্ৃত্যুর ওপারে অনস্ত সবাতিশয়ী অস্তিত্বে আত্মপ্রতিষ্ঠা 
সন্ভৃতিতে মুক্ত জীবনের জন্য অবশ্য প্রয়োজন | প্রত্যেকটির পক্ষে অপরটি 
আবশ্যক । বিশুদ্ধ অক্ষর ব্রন্মের অদ্বয়ত্বের ভাগী হয়েই জীব সংসার- 
প্রবাহে নিমজ্জনের হাত থেকে উদ্ধার পায়। এ মুক্তি পেলে সে ঈশ্বরের 
সঙ্গে একাত্ম হয়, তাঁর কাছে সম্ভতি-অসম্ভূতি নিজের অস্তিত্বের দুই বিভাব 
মানত, সুতরাং অভিব্যকি্র মধ্যেই প্ররুতির বিদ্রম-চক্রে পিষিত না হয়ে 
সে অম্বতত্ব উপভোগ করতে পারে। তার ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে 
ব'লে জন্মের প্রয়োজন শেষ হয়; কিন্ত সম্ভৃতি অঙ্গীকারের স্বাতন্ত্য তার 
থাকে। কারণ, ভগবান যুগপৎ সমানভাবে তাঁর নিত্যতার স্বাতন্ত্য ও 
সম্ভৃতির স্বাতন্ত্য উপভোগ করেন। 

এমন কি, বলা যেতে পারে যে, সত্তাকেই পূর্ণতম মুক্ততম ভাবে 
পেতে হলে পরম় অসতে সম্ভার ধারণা পর্যন্ত বিলীন হবার সান অভিজতা 
প্রয়োজন | পূর্ণ সমনুয়ের দিক থেকে দেখলে, বৌদ্ধধর্মে ভাবাত্মক সম্ভার 
স্বরাপের বিশুদ্ধতম বা ব্যাপকতম প্রত্যয়কেও অতিক্রম করবার যে মহৎ 
প্রয়াস করা হয়েছিল, এই হল তার তাৎপর্য। 

সুতরাং অহংএর প্রতি এবং জন্মের প্রতি আসত্তি'র বিলয় ক'রে 
জীব মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়, সব দ্বন্ববোধের সীমাবন্ধন থেকে মুক্ত হয়। সে 
মুক্ত-জীব সন্ভৃতি স্বীকার করে আত্মার অনুগত ভাবে প্ররুতির একটা 
্রক্রিয়ারাপে, প্রকৃতির অধীন হয়ে নয়ঃ এবং সে মুক্ত ও দিব্য সম্ভৃতির 
দ্বারা সে অয্বতত্ব উপভোগ করে। 


জীবনের সমর্থন 

এভাবে, উপনিষদের তৃতীয় প্রবাহে জীবনের ও কর্মের প্রয়োজন 
শিক্ষা দেওয়া হল; দ্বিতীয় গ্লোকে পূর্বেই সত্সন্ধানীকে সে আদেশ দেওয়া 
হয়েছিল। কর্ম জীবনের সার। জীবন ব্রন্মের অভিব্ত্তিষঃ সে অভি- 
ব্কি্র নিবর্তন-বিবর্তনের বিকাশ সাধিত হয় সচেতন সম্ভার যে সাতটি 
তত্তবের দ্বারা, প্রহ্ধমে তাদের সুসঙ্গতি বিধান করে প্রাণতত্্ব। মাতরিহ্বা 
ব্রন্মে সব জলরাশির, দিব্য অস্তিত্বের সপ্তধারায় গতির, যথাযথ বিন্যাস 
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করেন। 

সে দিব্য অস্তিত্বই ঈশ্বর। বিহ্ব-সংসৃতিতে তিনি সবন্র বহিমুখে গমন 
করেছেন তাঁর তিনটি বিভাবে :--সব বন্ত-সত্যের সর্বময় দ্রষ্টারাপে, 
মনের দ্বারা সব সম্ভাব্যতার নির্দেষ্টারাপে, দুশ্যমান সব ব্যাপারের স্কুল 
পরিণতির কর্তারাপে তিনি বিশ্বকে প্রকটিত করেছেন। প্রত্যেকের বিশিষ্ট 
প্রকৃতি, বিকাশ ও লক্ষ্য অনুসারে, অনাদিকাল থেকে তিনি অমোঘভাবে 
সব বস্তর আকার ও পরিণতি নিরাপিত করেছেন। 

এই নিরাপণ তাঁর বিদ্যা-অবিদ্যা--স্বরাপ-একত্বের চেতনা ও প্রাতি- 
ভাসিক বহৃত্বের চেতনা--এই যুগ্ম সামখ্যের দ্বারা নিম্পন্ন হয়। 

চরম সীমাতে উপনীত হয়ে বহুত্ব পুনরাবতিত হয় সক্তান ব্যম্টি 
সম্ভাতে,--দেই ঈশ্বর, সংসারে সব বিগ্রহে বাস ক'রে প্রথমতঃ অজানের 
লীলা উপভোগে রত। পরে, অজানের মধ্যে বাস ক'রে আত্মবিকাশের 
ফলে জীব জানের সাম্য ফিরে পায় এবং জানের দ্বারা অমরত্ব উপভোগ 
করে। 

সে অমরত্ব অর্জন করা যায় নিত্যমুস্ত, অজ ও অমর, ব্রক্ম ও ঈশ্বরের 
চেতনাতে সসীম অহং-এর এবং তার জন্মশ্স্থলের বিলয় ক'রে। কিন্ত 
তা ভোগ করতে হয় বিশ্বে দিব্য মুক্ত সন্ভৃতির দ্বারা, বিশ্বের বাহিরে নয় 
কারণ, সেখানে তা নিত্য অধিগত, কিন্তু এখানে, এই জড়দেহে, দিব্য 
অন্তর্যামী সত্তাকে সাধনার দ্বারা সে অমরত্ব অর্জন ক'রে উপভোগ করতে 
হবে আপাতদৃষ্টিতে তার সবাপেক্ষা বিপরীত সংজাতে, ব্যম্টি জীবনে 
এবং বিশ্বের বহুমুখী চেতনাতে। 

জীবন অতিক্রম করতে হবে, যাতে তাকে মুক্তভাবে গ্রহণ করা যায়ঃ 
বিশ্বে কর্ম উত্তীর্ণ হতে হবে, যাতে সে কর্ম দিব্ভাবে সম্পাদিত হতে পারে। 

এমন কি, আপাত বন্ধনের মধ্যেও জীব প্রকৃতপক্ষে মুক্ত, বন্ধন তার 
একটা খেলা বই নয়। কিন্ত মুত্র চেতনাতে তাকে প্রত্যাবর্তন করতে 
হবে এবং, এই বস্ত কি ওই বস্ত্র নয়, বিশ্বজনীনভাবে ভাগবত সম্ভাকে, 
সর্বময়কে লাভ করতে ও উপভোগ করতে হবে। 


চত্খ প্রবাহ 
(১) লোকসমূহ-- সূর্য 


(শ্লোক ১৫-১৬) 


পরলোক 

তৃতীয় শ্লোকে অন্ধতমসারত সূর্যহীন লোকের উল্লেখ রয়েছে । বিচারের 
তৃতীয় প্রবাহে আত্মার অন্ধতামসে প্রবেশের কথা দুবার বলা হয়েছে। 
কিন্তু মনে হয় যেন এখানে উদ্দি্ট হল চেতনার অবস্থা, লোক নয়। 
তবে, বস্ততঃ এ দুই উক্তিতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই, কারণ বেদাস্তমতে 
লোক ত সচেতন সম্ভার অভিব্যক্তি অস্তিত্বের উপাদানভূত সপ্ততত্বের দ্বারা 
গঠিত একটা সুবিন্যস্ত সংস্থিতি বই নয়। এখানে, পৃথিবীতে দেহধারণ 
ক'রে আমরা চেতনার যে অবস্থাতে উপনীত হই, আমাদের মনোময় 
সত্তা দেহ থেকে প্রয়াণ করবার পরেও আমাদের চেতনার অবস্থা এবং 
তার দ্বারা ব্যবস্থিত পরিবেশ তারই অনুযায়ী হবে। কারণ, বিদেহী 
ব্ম্টি আত্মার পক্ষে মান্র তিন প্রকার গতি সম্ভব: হয় তাকে অস্তিত্বের 
সাধারণ সব উপাদানের মধ্যে মিশে যেতে হবে, না হয় ব্রন্ষমে বিলীন হতে 
হবে আর না হয় পাথিব ছাড়া চেতনার অপর কোন সংস্থিতিতে এবং, 
দেহাশ্রিত জীবনের জন্য বিহিত সব সম্বন্ধ ব্যতীত, বিশ্বের সঙ্গে অন্যবিধ 
সম্বন্ধ স্থাপন ক'রে বর্তমান থাকতে হবে। চেতনার এই সব অবস্থা 
এবং তার উপযুক্ত সব সম্বন্ধই হল অপর লোক বা মৃত্যুর পরের লোক । 


অবস্থান্্য় 
অভিব্যক্ত বিশ্বসম্পর্কে আত্মার তিন অবস্থার কথা এ উপনিষদে পাওয়া 


যায়: দেহে জন্মগ্রহণের ফলে পাথিব অবস্থা, মৃত্যুর পরে অন্যান্য অবস্থাতে 
ব্যম্টি আত্মার উদ্বর্তন এবং অমর অস্তিত্ব, যা জন্মযৃত্যুর অতীত এবং 
অভিব্যক্তির অতীত হলেও, অন্তনিবাসীরাপে সব আধারে প্রবেশ করতে 
পারে এবং প্রভুরাপে প্ররুতিকে আলিঙ্গন করতে পারে। প্রথম দুই অবস্থা 
সম্ভুতির অধিকারে, অমরত্ব প্রতিষ্ঠিত রয়েছে অসস্ভৃতিতে, পরমাত্মাতে-- 
সন্ভতূতির তিনিই ভোস্তা। 
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পাথিব দেহে পুনর্জন্মের কথা এ উপনিষদে পরিক্ষার করে বলা না 
হলেও, তার ভাব ও ভাষাতে সে বিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়, বিশেষ 
ক'রে ১৭শ শ্লোকে । পুনর্জন্মে এই বিশ্বাসের উপর নিভর ক'রে, ম্বৃত্যুর 
পরে মানুষ তিনটি পৃথক উদ্দেশ্যের উপর দৃষ্টি রাখতে পারে : পৃথিবীতে 
উৎরুষ্টতর ও সুভগতর এক বা বহুজীবন, পৃথিবীর উধ্র্বে জ্যোতি ও 
সুখের লোকে হষোল্লাসে নিত্যরতি অথবা সর্বাতিশয়িত্ব, অর্থাৎ সব বিশ্ব- 
অস্তিত বন ক'রে, অনস্তচেতনার বাস্তবে সিদ্ধ বা সম্ভাব্য কোন আধেয়ের 
সঙ্গে কোনও সম্বন্ধ না রেখে, নিজের সত্য সত্তার মধ্যে যেমন, তেমনি 
পরাৎপরে মিশে যাওয়া । 
পূনজন্ম 

এ উপনিষদের শিক্ষাতে পৃথিবীতে সুভগতর এক বা বহু জীবনকে 
মানবাত্মার চরম পরিণতি বলা হয়নি। কিন্ত মুক্তি অর্জনের পূর্বে, জীব 
যতদিন নিজের পুষ্টি ও ব্যাপ্তি সাধনে নিরত থাকে ততদিন উপস্থিত 
উদ্দেশ্যরূপে তার একটা আবশ্যকতা থাকে । জন্মমৃত্যুর অধীনতা থেকে 
বোঝা যায় যে, মনোময় পুরুষ এখনও তার প্ররুত অতিমানস ও অধ্যাত্ম 
সত্তার সঙ্গে একাত্ম হয় নাই, কিন্তু “অবিদ্যার মধ্যে, অবিদ্যার দ্বারা 
পরিবেষ্টিত হয়ে” বাস করছে।* সে মিলনলাভের বিধিনিদিষ্ট উপায় 
হল পৃথিবীতে মানব জীবন। মুক্তির পরে জীবাত্মা স্বাধীন, কিন্তু তখনও 
ইচ্ছামত সে সমগ্র জগৎ-গতিতে যোগদান করতে পারে এবং জন্মে প্রত্যা- 
বর্তন করতে পারে, তবে তার নিজের প্রয়োজনে আর নয়, অপরের জন্য 
এবং তার সব প্ররত্তির প্রভু অন্তর্যামী দিব্যসত্তার ইচ্ছাতে। 


চর 


স্বগনরক 

ওপারে, স্বর্গে পরম সুখ-ভোগও চরম সার্থকতা নয়। তবে, বেদাস্তমতে 
প্নজন্মের অথ মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই নূতন দেহে জন্মগ্রহণ নয়। 
মানবের মনোময় সম্তা তার শারীর ও জৈব সত্তার সঙ্গে তেমন দৃঢ় বন্ধনে 
আবদ্ধ নয়। এদিকে, তার শারীর ও জৈব সম্ভা সাধারণতঃ ম্বৃত্যুর পরেই 
একসঙ্গে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ঃ সৃতরাং, আবার পাথিব জীবনে আকৃষ্ট হবার 
পবে মানবাত্মার একটা অবকাশ চাই, যাতে সে পাথিব সব অভিজতা 


* অবিদ্যায়াং অন্তরে বর্তমানাঃ--কঠ, ১২৫ মুশডক, ১২৮ 


ঈশোপনিষদ ১৩৯ 


পরিপাক ক'রে পৃথিবীতে নূতন শারীর ও জৈব সত্তা গঠন করবার জন্য 
প্রস্তত হতে পারে। এই সময়ে তাকে ওপারে কোন না কোন সংস্থিতিতে 
বা লোকে বাস করতে হয়; এবং সেসব লোক বা অবস্থা তার ভবিষ্যৎ 
প্রগতির অনুকূলও হতে পারে, প্রতিকুলও হতে পারে। পরম সত্যের 
আলোক (সূর্য যার প্রতীক) সে-সবের মধো যতটা প্রবেশ করেছে সেই 
পরিমাণে সে-সব লোক প্রগতির অনুকূল হয়, কিন্তু অন্তর্বতী অক্তান 
অন্ধকারের সব অবস্থা আত্মার প্রগতির পক্ষে হানিকর। তৃতীয় শ্নোকে 
যেমন বলা হয়েছে, দসে-সব লোকে প্রবেশ করে যারা আত্মঘাতী, যারা 
আলোকের পথ রোধ ক'রে বা পরিণতির সাধারণ ধারা বিরুত ক'রে 
নিজেদের অনিম্ঠ করে। বেদান্তের স্বর্গ হল এই সব আলোকের ও আত্ম- 
প্রসারের অবস্থা, আর যে-সব নরক আত্মাকে পরিহার করতে হবে সে- 
সবের প্রকৃতি হল অন্ধকার, আত্ম-আবরণ, আত্মবিরৃতি । 

সুতরাং, আত্মার ব্যক্তিগত পরিণতির দিক থেকে, পাথিব জীবনের 
মতই, পারলৌকিক জীবন একটা উপায় মাত্র, স্বতন্ত্র কোন উদ্দেশ্য নয়। 
মুক্তির পর জীবাত্মা ভাগবত অভিব্যত্তিত্র উদ্দেশ্যে স্বাধীনভাবে যেমন 
পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করতে পারে, তেমনি সে-সব লোকেও বিচরণ করতে 
পারে, কারণ সে-সব নিয়েই পূর্ণ অভিব্যজিন্র ক্ষেত্র রচিত হয়, তার 
প্রত্যেকট্টিই অন্য সবার সঙ্গে গ্রথিত, অপর সবের আশ্রয় এবং সচেতন 
সত্তার সমগ্র সুবিন্যস্ত সংস্থিতির এক একটি অংশ। 


উৎক্রান্তি 

পরিণতির লক্ষ্য উৎ্ক্রান্তি, কিন্তু তাতে যাকে অতিক্রম করা হল তাকে 
যে বর্জন করতেই হবে, তা নয়। জীবের পক্ষে, উৎক্রান্তিকে নিজের নিবাণ 
অবধি টেনে নেবার প্রয়োজন নাই, তা উচিতও নয়। নিবাণ হল অহংএর 
সব সীমার বিলোপ, অভিব্যক্তি সব সম্ভাবনার বিলোপ নয়; কারণ 
দেহ ধারণ করেও তা লাভ করা যায়। 

জ্ঞানরদ্ধির ফলে জীবকে যে-সব বাসনা ত্যাগ করতে হয় তার সবশেষ 
হল গ্রঁকান্তিক মুক্তির বাসনা, সর্বশেষ মোহ যা নষ্ট করতে হয় সে হল 
যে, জন্মের দ্বারা সে বদ্ধ হয়। 


সূর্য ও অগ্নি 


১৪০ উপনিষদাবলী 


লোকসমূহের এই ধারণাকে এবং আত্মার সব বিভিন্ন সঃস্থিতির 
অন্যোন্যসম্বন্ধকে ভিন্তি ক'রে, এ উপনিষদে পরম অনুভব ও দিব্যসুখে 
উপনীত হবার জন্য জান ও কর্ম এই দুই পথের নির্দেশ আছে। আর 
তা দেওয়া হয়েছে সূর্য ও অগ্নির কাছে প্রার্থনার আকারে । তাঁরা বৈদিক 
দেবতা, সূর্য ও পরম সত্য ও তার আলোকের প্রতীক আর অগ্নি, যে 
ভাগবত ইচ্ছাশক্তি মানবের কর্ম উধধ্বমুখী করে, পবিভ্র করে, পূর্ণাঙ্গ করে 
তার প্রতীক । 


লোকসমূহের বিন্যাসক্রম 

সূর্যের আসন ও কার্য সম্পূর্ণরূপে বুঝতে হলে, সপ্তলোক সম্বন্ধে 
ও সে-সব লোকে চেতনার কোন্‌ কোন্‌ তত্ব প্রতিরূপিত হয় সে সম্বন্ধে 
বেদের ধারণার মধ্যে একট্রু গভীরভাবে প্রবেশ করতে হবে। 

সচেতন সত্তা মাল্র্েই স্বরাপতঃ এক ও অবিভাজ্য কিন্তু অভিব্যক্তি 
তা পরিণত হয় একটা জটিল কল্পোলে, একটা সুসঙ্গত স্বরগ্রামে, স্থিতির 
বা গতির মর্যাদা অনুযায়ী একটা ক্রমবিন্যাসে । কারণ, আমরা যাকে 
স্থিতি বলি সেও জটিল গতির একটা বিন্যাস। সে বিন্যাসক্রম গঠিত 
হয় দুইটি গতির দ্বারা: একটা অবরোহণ বা নিবর্তনের গতি আর একটা 
অধিরোহণ বা বিবর্তনের গতি; আর তার উধ্বতম পদ হল অধ্যাত্ম-সত্তা 
আর নিশ্নতম, জড় । 

অধ্যাত্ম সত্তাই “সৎ” বা শুদ্ধ অস্তিত্ব--(“চিৎ*) আত্মসংবিতে শুদ্ধ, 
(“আনন্দ' ) আত্মরতিতে শুদ্ধ। সুতরাং, অধ্যাত্মসত্তাকে সব সচেতন পুরুষের 
স্রিরৎ ভিত্তি বলা যেতে পারে । তিনটি পদ আছে কিন্তু সে তিনটি প্রকৃত- 
পক্ষে এক। কারণ, শুদ্ধ অস্তিত্ব মান্লেই স্বরাপতঃ শুদ্ধ আত্মচেতনা এবং 
শুদ্ধ আত্মচেতনা মানেই স্বরাপতঃ শুদ্ধ আত্মানন্দ। তথাপি, আমাদের - 
চেতনা এ তিনের মধো ভাবনার ও বাক্যের দ্বারা প্রভেদ রচনা করতে 
পারে, এমন কি নিজের বিভক্ত ও সীমাবদ্ধ গতি-রত্তিতে নিজের কাছে 
তাদের আপাতবিপরীত বোধেরও সৃষ্টি করতে পারে। 

সচেতন সত্তার স্বভাব সম্বদ্ধে সমগ্র সম্বোধি থেকে জানা যায় যে, 
স্বরাপতঃ অবশ্যই তা এক, কিন্তু আত্ম-অভিজতাতে অনস্ত জটিলতার 
ও বহুত্বের অব্যক্ সামর্থ্য তার মধ্যে নিহিত আছে। সেই পরম একের 
মধো অব্যক্ত জটিলতার ও বহত্বের বিকাশকেই আমাদের দিক থেকে 


জশোপনিষদ ১৪১ 


আমরা বলি অভিব্যক্তি বা স্থম্টি, জগৎ বা সম্ভৃতি (“ভুবন', “ভাব' )। 
তাছাড়া কোন বিশ্ব-অস্তিত্ব সম্ভবপর হত না। 

এ অভিব্যত্তিৎ সাধন করে সত্তার আত্মসংবিৎ । নিজের মধ্য থেকে 
আত্মসংবিতের সব অব্যক্ত জটিলতা প্রকটিত করবার ক্ষমতাকে বলা হয় 
“তপস্* বল বা শত্তিঃ এবং আত্মসচেতন ব'লে প্রকৃতিতে তা “ক্রুত' 
বা সংকল্পের মত। তবে সংকল্প বলতে আমরা বুঝি, উদ্দি্ট বিষয়ের 
বাহিরে অবস্থিত বাহ্য উপাদানের উপর ক্রিয়াশীল, তার ক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র 
একটা কিছু, কিন্তু এ তা নয়; এ সংকল্প পরম সম্ভাতে অন্তনিহিত, 
সম্ভৃতিতেও অন্তনিহিত ৩ জগৎ-গতি খেকে অভিন্ন ঃ এ আত্মসচেতন 
সংকল্প নিজের মধ্যে যা দেখে বা বোধ করে তাতেই পরিণত হয়, নিজের 
ক্রিয়ার শক্তিরাপে তার প্রকাশ হয় আর সে ক্রিয়ার পরিণাম রাপে তার 
স্বরূপ প্রকটিত হয়। এই সংকল্পের দ্বারা, 'তপস্* বা চিৎশত্তিন্র দ্বারা 
সব বিশ্ব স্থ্ট হয়েছে। 


উচ্চতর লোক 

আত্মসংহত সত্তার যে-সব বিন্যাস শুদ্ধ সৎ-এর একত্বের উপর 
প্রতিষ্ঠিত, সে-সব হল “পরাধে'র, উধ্বতম সুন্টির অঙ্গীভৃত,-চিম্ময় সব 
লোক । তার তিনটি প্রধান সংগঠন আমাদের কল্পনায় আসে। 

আত্মসংবিতের শক্তি বা “তপস্* যখন “সণ বা শুদ্ধ অস্তিত্বকে ভিত্তি 
ক'রে অধিষ্ঠিত হয়, তখন সৃষ্ট হয় “সত্যলোক", বা সত্য অস্তিত্বের জগৎ । 
সত্যলোকে আত্মা তার সব অভিব্যক্তি সঙ্গে স্বরূপে একত্বের গুণে অভিন্ন, 
স্তরাং আত্মসংবিতের শক্তিতেও অভিন্ন, এবং আনন্দেও অভিন্ন । 

চিৎ-এর ক্রিয়াশভ্িণকে ভিত্তি ক'রে তপস্‌ যখন অধিচিত হয়, তখন 
সৃষ্ট হয় “তপোলোক" বা আত্মসংবিতের শক্তির জগৎ। তপোলোকে আত্মা 
তার সব অভিব্যত্ি্র সঙ্গে এই পরাশন্তিতে অভিন্ন ব'লে সে সবের সমম্টি- 
গত আনন্দও অভিনরূপে উপভোগ করে এবং সঙ্জে সঙ্গে তাদের স্বরাপ 
একত্বের ভাজন হয়। 

সত্তার কম্মপ্রস্ত আনন্দকে ভিত্তি ক'রে তপস্‌ যখন অধিষ্ঠিত হয়, 
তখন সৃষ্ট হয় “জনলোক* সুন্টিপর আনন্দের জগৎ । জনলোকে আত্মা 
সব অভিব্যক্তির সঙ্গে সম্তার আনন্দে অভিন্ন আর সেই আনন্দের মাধ্যমেই 
সচেতন শক্তিতে ও স্বরূপ সম্ভাতেও অভিন্ন । 


১৪২ উপনিষদাবলী 


চেতনার এই সব সংস্থিতির কোনটিতেই একত্ব ও বহুত্ব এখনও 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয় নাই। সব আছে সবের মধ্যে, প্রত্যেকে আছে সবার 
মধ্যে, সব আছে প্রত্যেকের মধ্যে-সহজভাবে, সচেতন সম্ভার প্ররত্তি 
বশেই। সে বোধের জন্য ধারণার কোন উদ্যম বা প্রতীতির কোন ক্লেশ 
আবশ্যক হয় না। সেখানে কোন রান্ত্রি নাই বা অন্ধকারও নাই। আর 
প্রকৃতপক্ষে আলোক দেবার জন্য সূর্যের কোন বিশিষ্ট ক্রিয়াও নাই। 
কারণ, চেতনার সবটাই সেখানে স্বতঃ জ্যোতর্ময়, অপর কোন আলোকের 
প্রয়োজন সেখানে নাই। জশ্বর বা পরমপুরুষের একত্বের মধ্যে সূর্ষের 
বিবিক্ত অস্তিত্ব অস্তহিত হয় আর সেই ভাস্বর একত্বই হল সূর্যের স্বাপেক্ষা 
কল্যাণময় প্লাপ। 


নিশ্নতর সৃষ্টি 

নিশ্নতর স্থৃম্টিতেও তিনটি তত্ব আছে: জড়, প্রাণ, মন। সৎ সেখানে 
দেশে ব্যাপ্তিশীল পদার্থের বা জড়ের রূপে প্রতিভাত হয়; ইচ্ছাশভতি্ 
প্রাণরাপে প্রতিভাত হয়--তবে প্রকৃতিতে প্রাণ সৃজনের বা অভিব্যক্তিন্র 
শক্তি, আর তার সৃষ্ট সব বিগ্রহে নিবতিত ও প্রচ্ছন্ন হলেও, স্বভাবতঃ 
তা আত্মসংহত ইচ্ছাশক্তি। বাসনা ও সংবেদনের মধ্যে সম্ভার আনন্দ 
আত্মসচেতন হতে যে প্রয়াস করে তার দ্বারা প্রাণ নিবর্তনের আচ্ছাদন 
থেকে মুক্ত হয়ঃ আর তার ফলে মনের আবিভাব হয়। অন্ততঃ, অধি- 
রোহণ বা ক্রমবিবর্তনের ধারাতে আমরা অবস্থিত বলে আমাদের সেই 
প্রতীতি জন্মে। 

যেখানেই জড় আছে সেখানেই নিবতিত বা বিবর্তনশীল প্রাণ ও মন 
রয়েছে। তেমনি আবার, প্রাণ-মনের ক্রিয়ার ক্ষেত্ররাপে জড়ীয় কোন না 
কোন আকার থাকে । বিভাজনাতআ্মক অবিদ্যাতত্বের অধীন বলে এই তিন 
তত্বকে ভ্রেক মনে না হয়ে ভ্রিধাভিন্ন মনে হয়। 

চেতনার যে সংস্থিতির অন্তর্ভূক্ত আমরা, তপস্‌ সেখানে জড়কে ভিত্তি 
ক'রে অধিষ্ঠিত। প্রত্ক্ষগ্রাহ্ আকার নিয়ে, দেশে বিস্তৃত পদার্থের 
বিভাজ্যতার দ্বারা আমাদের চেতনা নিরাপিত হয়। এই হল 'ভুলোক" 
জড়বিশ্ব, সাকার সন্ভূতির জগৎ । 

কিন্ত আমরা এমন জগতের কল্সনা করতে পারি যেখানে ভিত্তি হল 
কমপ্রবত্ত প্রাণশক্তি এবং তাতে প্রকাশমান সংবেদন, যেখানে স্কুল জড়ের 


ঈশোপনিষদ ১৪৩ 


বাধার দ্বারা ব্যাহত না হয়ে প্রাণশক্তি তার সব আকার নিরাপণ করতে 
পারে। চেতনার এ বিন্যাসের ক্ষেত্র হল “ডুবর্লোক', জৈবতত্তবের ইচ্ছামত 
আকারে স্বচ্ছন্দ সম্ভৃতির সব জগৎ। 

আবার, চেতনার স্বিন্যস্ত এমন একটা সংস্কিতিরও কল্পনা করতে 
পারি, যেখানে চেতনা জড়সংস্পর্শজাত সংবেদনের অধীনতা থেকে মুক্ত এবং 
জৈব অভিব্যক্তিত্র ফলে যে-আধারে সে অধিষ্ঠিত হয়েছে তার দ্বারা নিরাপিত 
নয়, কিন্তু প্রভুভাবে নিজের সব আকার নিজেই নিরূপণ করতে পারে। 
এই সংগঠন হল লোক" বা স্বাধীন বিশুদ্ধ এবং ভাস্বর মনোরত্তির 
জগৎ । 

এই সব নিশ্নতর লোকে চেতনা সাধারণতঃ বিচরণ ও বিভন্ত থাকে। 
সর্যের আলোক, বা পরম সত্য, অবচেতনের অন্ধকারে অবরুদ্ধ থাকে 
অথবা কয়েকটি মান্তর কেন্দ্রে প্রতিফলিত হয়ে প্রকাশিত হয় কিংবা সেই 
কেন্দ্র ক”টিতেই গৃহীত হয় এবং প্রত্যেকটির নিজস্ব প্রকৃতি অনুসারে তার 
কিরণ ব্যবহাত হয়। 


মধ্যবতী লোক 

এই দুই সৃন্টির মাঝে, তাদের একক্র গ্রথিত ক'রে আছে যে লোক 
বা চেতনার যে সংশস্থিতি তার ভিত্তি হল বস্তর অনন্ত সত্য। সবব্যাপপী 
আত্মা সেখানে আর প্রবল ব্যম্টিভাবের দ্বারা গ্রস্ত নয়, সেখানে চেতনার 
ভিত্তি হল সে আত্মার রৃহৎ সমগ্রতা, সে জগৎ-গতির সব ব্যম্টি-কেন্দ্র 
সেই ভূমাতেই বিন্যস্ত আর তার কোন ব্যম্টিই সমঙ্টির সমগ্রতাবোধ বা 
অপর সব কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্মতাবোধ কখনই হারায় না। বহত্ব 
আর প্রবল হয়ে বিভাজন স্থম্টি করে না, বরং সে-জগতের গতির সব 
জটিলতার মধ্যেই স্বরূপ একত্ব এবং স্বীয় সমম্টির সমগ্রতার প্রতি উন্মুখ 
থাকে । সুতরাং এ জগৎকে “মহর্লোক" বা ভূমাচেতনার জগৎ বলা হয়। 

মহলৌোকের তত্ত্ব হল বিজ্তান বা ভাবনা। কিন্ত এ বিক্তান বৃদ্ধি- 
প্রসূত প্রত্যয় । নয়, সম্বোধি-জাত, বরং বলা যেতে পারে, সত্যবিক্তান বা 
তত্বক্ত ভাবনা ৷ প্রডেদ হল যে, বৃদ্ধিপ্রসূৃত প্রত্যয় আকারপ্রবণ, সে আকার 


*. সম্বোধি (প্রত্যাদেশ, অনুপ্রেরণা, বোধিজাত অনুভব বা বিবেক) হল মনের 
মধ্যে, মনের সব সীমা মেনে নিয়ে, মনের সব রাপের উপর ক্রিয়াশীল বিজ্ঞান বই 


১৪৪ উপনিষদাবলী 


কোন একটা ধারণার রাপ নেয় এবং একবার সে রাপ নিদিষ্ট হয়ে গেলে, 
তা অপর সব প্রত্যয় থেকে একান্তভাবে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে। 
কিন্ত বিশুদ্ধ সম্বোধিজাত বিজ্তান বা তত্বক্ত ভাবনা পরম সত্তা ও সস্ভৃতি, 
উভয়ের মধ্যেই নিজেকে দেখে । যে অস্তিত্ব নিজের প্রতীকরাপে আকার 
প্রকটিত করেছে তাঁর সঙ্গে সে একাত্ম, সুতরাং আকারে প্রচ্ছন্ন সত্যের 
জান তার সবদাই জাগ্রত আছে। সত্তার আত্মসংবিৎ এবং পরম 
অদ্ভবিতীয়ের শত্তি তার প্রক্লুতিগত, তাঁর সমগ্রভাব সম্বন্ধে সবদাই সে সক্তান, 
স্তরাং সমগ্র অস্তিত্ব থেকে আরম্ভ ক'রে তার সব আধেয় সাক্ষাৎ ভাবে 
সে প্রত্যক্ষ করে। সে-প্রত্যক্ষের প্রকৃতি হল “দৃষ্টি': দেখা, ধারণা করা 
নয়। সে-দর্শন, যুগপৎ স্বরাপের ও প্রতিরূপের দর্শন। এই সম্বোধি বা 
তত্ববিক্তানই হল বেদের সত্য, সূর্যের আত্মদর্শন ও সর্বদর্শন। 


সত্য ধর্ম 

এ সত্যের মুখ একটা উজ্জ্বল আবরণে, যেন স্বর্ণপান্ত্রের দ্বারা, 
আচ্ছাদিত; অথাৎ আমাদের মানব-চেতনার দৃষ্টি থেকে নিগুঢ় । কারণ, 
মনোময় জীব আমরা, আমাদের সাধারণ মন দিয়ে দেখার উধ্বতম রূপও 
মনেরই সব প্রতীতি ও প্রত্যয় দিয়ে গড়া ॥ সে-সব অবশ্যই জ্ঞানের উপায়, 
পরম সত্যের রশিম, কিন্তু স্বভাবতই সৎস্বরাপের সত) নয়, বাহ্যরূপেব 
সত্য মান্ত্রঃ সেসবের সাহায্যে আমরা বস্তর প্রতিভাসের জান স্বিন্যস্ত 
ক'রে তার পশ্চাতের সত্য অনুমান করতে চেষ্টা করি। সৎ-স্বরূপের 
সতাই প্ররূত জান, মান্র বাহ্যরাপ বা প্রতিভাসের সত্য জান নয়। 

প্রকৃত সত্যে আমরা উপনীত হতে পারি শুধু যদি সূর্য আমাদের 
মধ্যে কাজ ক'রে প্রতীতি-প্রতায়ের এই উজ্জল রাপায়ণ দূর ক'রে, তার 
স্থলে আত্মদর্শন ও সবদশন প্রতিষ্ঠিত করেন। 

সেজন্য আমাদের মধ্যে পরম সত্যের ধর্ম ও ক্রিয়া অভিব্যক্ত হওয়া 


নয়। সত্য বিজ্ঞান বা প্রকুত অতিমানস হল মনের উধ্বে অবস্থিত একটা শত্তি 
পরম সম্ভার সাক্ষাৎ একত্ব থেকে স্বীয় ধর্ম অনুযায়ী তার সব কাজ হয়। এ তারই 
অনন্যসাপেক্ষ আখ্মন্বিতের সত্য, দে নিজেকে নিজেরই অনন্যসাপেক্ষ আলোকের 
জ্যোতিতে জানে, কোন প্রয়াসের, এমন কি সবচেয়ে বেশী জানদীস্ত প্রয়াসেরও, 
তার কোন প্রয়োজন হয় না। 
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প্রয়োজন। সব-বস্ত ঠিক যা, আমরা যা, তা দেখতে আমাদের শিখতে 
হবে। বর্তমানে আমাদের কাজের যা ধারা তাতে আত্মজান ও সংকল্প 
বিভক্ত হয়ে গেছে। আমাদের অস্তিত্ব অপর সবার থেকে পৃথক, এই 
মূল মিথ্যা নিয়ে আরম্ভ ক'রে আমরা সব পৃথক সম্ভার পাথক্যের মধ্যে 
অন্যোন্যসম্বন্ধ জানতে চেম্টা করি এবং সেই মিথ্যায় গড়া কানের উপর 
নির্ভর ক'রে ব্যক্তিগত প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে কাজ করি। পরম 
সত্যের ধর্ম আমাদের মধ্যে কাজ করলে আমরা দেখতাম যে, আমাদের 
সমগ্র অস্তিত্বের মধ্যে অপর সবাই অস্তভূত্তদ, আমাদের অস্তিত্বের সব 
রূপ সমগ্রের ক্রিয়ার দ্বারা গঠিত, এবং সমগ্রের মধ্যে ও সমগ্রের ক্রিয়ার 
দ্বারাই তার সব শক্তি কাজ করে। তাহলে, সত্যকে বিরত ক'রে মিথ্যা- 
রূপে প্রতিফলিত করাই যার প্রকৃতি, এমন একটা মধ্যবতী তত্ব থেকে 
উথ্থিত না হয়ে আমাদের আতন্তর ও বাহ্য ক্রিয়া স্বাভাবিক ও সাক্ষাৎভাবে 
আমাদের আত্মসত্তা থেকে ও বস্তর মূল সত্য থেকে উৎসারিত হত। 


মানবের মধ্যে সূর্যের পৃর্ণোদয় 

তবে, যে পরম সত্য আমাদের মুক্ত করবে তার অস্কর, অন্ততঃ তার 
বীজ, আমাদের সাধারণ ক্রিয়াতেও আছে। প্রত্যেক ক্রিয়া ও প্রত্যেক 
প্রতীতির পশ্চাতে একটা বোধি, একটা সত্য আছে, তার বাহ্যরূপ অবিরত 
বিরুত হয়ে মিথ্যাতে পরিণত হলেও তার সারস্বরূপ অবিরুত থাকে এবং 
তার কাজ হল নিজের আলোক ও পরিসর বৃদ্ধি ক'রে অভিব্যিম্র সত্যের 
দিকে আমাদের পরিচালিত করা । এই সব বিভাজন ও ভেদ-দশনের 
ক্রেশের পশ্চাতে রয়েছে এঁক্যসাধনের একটা সনিবন্ধ প্রবেগ এবং, ক্ষেত্র 
ভেদে পৃথক ফলের জন্য অবিরাম তার বিরতি হলেও, অবিচল অধ্য- 
বসায়ের সঙ্গে তা আমাদের জ্ঞানে, সত্তাতে ও সংকল্পে অবশ্যত্তাবী সমগ্রতার 
দিকে নিয়ে যায়। 

সূর্যই “পৃষন্* পুষ্টি ও ব্দ্ধিদাতা। তাঁরই কাজ, এই খণ্ডিত আত্ম- 
প্রতীতি ও ইচ্ছাশত্তির ক্রিয়া প্রসারিত ক'রে, সমগ্র জান ও ইচ্ছাতে পরিণত 
করা। তিনিই একমান্তর দ্রষ্টা, অন্যবিধ সব জানের স্থলে তাঁর অভেদদুম্টি 
প্রতিষ্ঠিত ক'রে পরিণামে তিনিই আমাদের একত্বে উপনীত হবার ক্ষমতা 
দেন। তখন বোধিলব্ধ এই সমগ্র দশন, অর্থাৎ সর্বময়ের মধ্যে মধ্যে 
প্রত্যেককে ও প্রত্যেকের মধ্যে সবময়কে প্রত্যক্ষ করাই হয় আমাদের 


8/10 


১৪৬ উপনিষদাবলী 


যথাযথ কর্মপ্রেরণার বা সতাধমের প্রবতক। কারণ, সূর্যই “যম' বা নিয়ন্তা 
ও বিধাতা, তিনিই ধম স্থাপন ও রক্ষা করেন। এইভাবে আমাদের মধ্যে 
আলোকদাতা সূর্যের ক্রিয়া পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়, সত্যবিক্তানের সমগ্রতা সিদ্ধ 
হয়। তখন আমরা দেখতে পাই যে, সূর্যের সন্তাতে, অর্থাৎ যে-বিজানের 
দ্বারা পরল পর সব লোক সৃম্ট হয় তাতে যা কিছু আছে দে-সবই হল এক- 
মানতর অস্তিত্ব ও সব সম্ভূতির একমান্তর অধীশ্বরের মধ্যে, অর্থাৎ পরমপূরুষ 
সচ্চিদানন্দের মধ্যে জগতের সম্ভৃতি। সব সম্ভৃতিরই জন্ম পরম সত্তা 
থেকে, কিন্তু তিনি নিজে সব সন্ভূতির উধ্বর্ণে, তিনি সে সবের প্রভূ, প্রজাপতি । 

সূর্যের দর্শনলাভ হলে সে উদ্ভাসনে সত্ক্তান গড়ে ওঠে । সে গঠনের 
ধারাতে দুইটি ক্রিয়ার পারম্পর্ষের উল্লেখ এ উপনিষদে আছে। প্রথমত 
সর্যের সব রশ্িম সুবিন্যস্ত বা যথাযথ ক্রমে সজ্জিত হয়, অর্থাৎ বস্ত- 
স্বরূপের ও তার প্রতীকের জ্ঞান পৃথক পৃথক বোধির দ্বারা লাভ ক'রে, 
সে-সবের সাহায্যে আমাদের প্রতীতি-প্রত্যয়ের পশ্চাতে প্রচ্ছন্ন সব সত্য 
আবিক্ষার করা হয় এবং প্রকৃত অন্যোন্য-সম্বন্ধ অনুসারে সে-সব সাজিয়ে 
নেওয়া হয়। এইভাবে সববিষয়ে বোধিলব্ধ অখণ্ডিত সব জ্ঞানে উপনীত 
হয়ে, আমরা পরিশেষে তা অতিক্রম ক'রে একত্ব-জান লাভ করতে পারি। 
সে-ই হল সূর্যালাক সমাহাত বা সমৃহিত করা। আমাদের মনোরভ্তির 
বিশেষ গণতনের জনাই এই দ্বিদল ক্রিয়া আবশ্যক হয়, কারণ আদিম 
সত্যবিজ্তানের মত, আমাদের মন সাক্ষাৎভাবে সমগ্র থেকে আর্ত ক'রে, 
অভ্যন্তর থেকে তার মধো কি আছে তা প্রত্যক্ষ করতে পারে না। বিম্র্ত 
বা বস্তবিবিস্ত একটা ভাব, অথবা সমাহার বা শূন্য ব্যতীত অন্য কোন 
রূপে আমাদের মন একত্বের প্রায় কোন ধারণা করতে পারে না। সুতরাং, 
মনকে তার স্বকীয় ক্রিয়াপদ্ধতি থেকে উধ্বতর পদ্ধতির দিকে ধীরে ধীরে 
চালিয়ে নিতে হয়। নিজের স্বভাবসিদ্ধ বিন্যাসের কাজই তাকে করতে 
হয়, তবে উধ্বতর রত্তির সাহায্যে ও তার ক্রিয়ার দ্বারা; তাতে সে বিন্যাস 
আর মনের ইচ্ছামত হয় না, হয় অস্তিত্বের পরম সত্যের ক্রিয়ার ধারা 
অনুসরণ ক'রে । পরে, এইভাবে ধীরে ধীরে তার অভ্যস্ত ক্রিয়ার ধারা 
ক্রমাগত সংশোধন ক'রে, সে ধারাকেই বিপরীতমুখী ক'রে মন সমগ্র 
থেকে তার সব আধেয়ে অগ্রসর হতে শিখতে পারবে; আর এখনকার 
মত, অংশগুলিকে* পূর্ণবস্ত ব'লে ভুল ক'রে, সে-সব থেকে তাকে আর 


+* প্ররুতপক্ষে অংশ ব'লে কিছুই নাই কারণ অস্তিত্ব অবিভাজ্য। 


ঈশোপনিষদ ১৪৭ 


একটা এমন বস্ততে অগ্রসর হতে হবে না, যাও আবার আপাতদৃষ্টিতে 
সমগ্র হলেও প্ররুতপক্ষে অংশমান্ত্র এবং যাকে পর্ণবস্ত বলে গ্রহণ করা 
ভূল হয়েছে। 


“এএকং সঃ 

এইভাবে সূর্যের উত্ভাসনের ফলে, আমরা পরম অতিচেতনের যে 
আলোকে উপনীত হই তাতে, এমন কি, সমগ্রদুষ্টির উপর প্রতিষ্ঠিত 
বস্তসত্যের সম্বোধিলব্ধ ক্তানও “একং সৎ'-এর স্বয়ংপ্রভ আত্মদশনে পরিণত 
হয়; আর সে পরম অদ্বিতীয়ের আত্ম-অনুভব কখনও স্বকীয় একত্ব 
বা আত্মজ্যোতি হারায় না এবং সে আত্ম-অনুভবের অনম্ত জটিলতার 
মধ্যেও তিনি নিত্য এক। এই হল সূর্যের দিব্যতম রূপ। কারণ, এই 
হল পরম জ্যোতি, পরম ইচ্ছাশক্তি, অস্তিত্বের পরম আনন্দ। 

তিনিই ঈশ্বর, পরমপূরুষ, আত্মচেতন সন্তা। এ দুশ্ি হলে সমগ্র 
আত্মক্তান লাভ হয়, এই হল দর্শনের পরাকাষ্ঠা, আর এ উপনিষদে তারই 
বণনা করা হয়েছে 'সোহহং”, এই মহাবাণীর দ্বারা। “এ, গর যে যে- 
পুরুষ সেই আমি”। ঈশ্বর জগতের সব গতিতে নিজেকে অভিব্যক্ত 
করেন, বহরাপের মধ্যে বাস করেন, কিন্তু সবের মধ্যেই বাস করেন 
পরম অদ্বিতীয় । এই আত্মক্ত সত্তাই সত্য আমি, যাকে ব্যম্টি বিগ্রহে 
অধিষ্ঠিত মনোময় সত্তা নিজের প্ররূুত অহং বলে জানতে পারে,_-_এই 
“সঃ” পরমদেব। ইনিই সবময়, তথা সবাতিশয়ী তৎ-স্বরূপ। 


চতুথ প্রবাহ 


(২) কর্ম ও দিব্ক্রত 


(শ্লোক ১৭-১৮ ) 


কর্মের দিক 

তাহলে মর্তযভাব থেকে অমরত্বে প্রগতির মূলসূন্তর আমরা পাই সূর্যের 
সাহায্যে, যে আলোক নিয়ে মন পরিণামে নিজেকে অতিক্রম করতে সক্ষম 
হয় ক্রমশঃ তার বৃদ্ধি ক'রে। সূ্যদ্বার' দিয়েই ব্যম্টিজীবের সীমাবদ্ধ 
চেতনা সবাল্লেষী এক পরমাত্মার ক্রোড়ে পূর্ণ চেতনাতে ও জীবনে উপনীত 
হয়। 

চেতনা ও জীবন উভয়ই অমরত্বের সংক্তার অন্তভূত্ত | কর্ম ছাড়া 
জান অপূর্ণ থাকে । তপসের দ্বারা চিৎ, শক্তির দ্বারা সংবিৎ পূর্ণতা 
প্রাপ্ত হয়। এবং পুরাতন খষিদের কাছে সূর্য যেমন দিব্য জ্যোতির 
প্রতীক, অগ্নিও তেমনি বল, সামথ্য চেতনার অন্তঃস্থিত ইচ্ছাশক্তির প্রতীক । 
অগ্নির কাছে প্রার্থনা ক'রে সূর্যের কাছে প্রার্থনা সম্পূর্ণ করা হল। 


ব্ম্টি সংকল্প 

যেমন জ্ঞানে তেমনি কর্মে, একত্বই হল সবের প্ররুত আশ্রয় । বিভা- 
জনকে স্বধর্ম বলে স্বীকার ক'রে ব্যম্টি জীব নিজেকে তার অহংভাবিত 
সীমার অবরোধ বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখে, তাই তার ক্রিয়ারত্তি ম্বত্যুর অধীন, 
তমসাচ্ছন্ন ও ক্তানহীন না হয়ে যায় না। তার কর্মের উদ্দেশ্য ও উপায় 
সে স্থির করে যে জ্ঞান অনুসরণ ক'রে তাও ব্যক্তিগত এবং তা নিয়ন্জিত 
হয় বাসনা, অভ্যন্ত চিন্তার ধারা ও অবচেতনার সব অন্ধ প্রেরণার দ্বারা 
অথবা বড়জোর একটা ভগ্ন, আংশিক ও চঞ্চল আলোকের দ্বারা। সে 
বাস করে দিনের ছায়ালোকে, সূর্যের পূর্ণ দীপনে নয়। আত্তর বিষয়ী 
ও বাহ্য বিষয়, উভয়েরই জান তার সংকীণ, আর কোন দিকেই তা 
সমপ্রক্ঞান বা বিশ্বের সমগ্র ব্যাপার ও সমগ্র ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে একাত্ম নয়। 


* মুণ্ডকোপনিষদ ১২১১ 


ঈশোপনিষদ ১৪৯ 


সুতরাং তার কর্মের প্রেরণা ও ধারা দুই-ই হয় কুটিল, বহুশাখায় প্রধাবিত, 
দ্বিধাখণ্ডিত ও অস্থির । সত্যের সন্ধানে সে মিথ্যার প্রান্তরে হারা-উদ্দেশ্য 
ঘোরে, সমগ্রকে গড়বার ইচ্ছায় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন খণ্ড চয়ন ক'রে বা 
যদুচ্ছাক্রমে সংগ্রহ ক'রে সে সব একন্র করে, সনতের সন্ধানে ভ্রম ও 
পাপের অরণ্যে বিভ্রান্ত হয়ে স্খলিত পদে বিচরণ করে। একত্বদর্শী বা 
সবগ্রাহী দৃষ্টি তার নাই, বিশ্বক্রতুর সমগ্রতা বা সর্বাতিশয্লীর সংহত একত্বও 
তার নাই; ব্যম্টির সংকল্প সেইজন্য ন্যায় ও মঙ্গলের খজু পথে সতা 
ও অমরত্বের দিকে চলতে পারে না। সে বাসনার দ্বারা চালিত হয়, তার 
চারদিক থেকে নানা শত্তিন্র সব অভিঘাত তার উপরে আসে আর অহং 
ও অজ্ঞানের বাধার জন্য সেসবের সঙ্গে নিজের সামঞ্জস্য স্থাপন করতে 
পারে নাঃ তাই সে অক্তানের যমজ সন্তান, দুঃখ ও মিথ্যার অধীন হয়। 
দিব্য সত্য ও সুনৃত তার নাই বলে দিব্য সুখ সে পেতে পারে না। 


অগ্নি ভাগবত ইচ্ছাশত্তি 


কিন্তু আমাদের স্থুল মন ও বৃদ্ধির অভ্যন্তরে ও পশ্চাতে যেমন একটা 
দিব্য জ্যোতি আছে যা এই গোধূলি ছটায় মানুষের মধ্যে পরম সত্যের 
প্রভাত আলোর পূর্ণ বিকাশ প্রস্তত করছে, তেমনি আমাদের সব ভ্রান্তি 
পাপ ও পদস্খলনের অভ্যন্তরে ও পশ্চাতে এক নিগৃঢ় ইচ্ছাশক্তি, আছে 
যা আমাদের প্রেম ও সুসঙ্গতির দিকে প্রবতিত করে, সে জানে তার গতি 
কোন মুখে এবং আমাদের কুটিল বহশাখ বিপথগতির প্রবেগকে প্রস্তুত 
ক'রে, একমুখী ক'রে তাদের প্রয়াস ও সন্ধানের চরম ফল মিলবে যে 
সহজপথে, সে পথ ধরিয়ে দেয়। এই দিব্ক্রতু ও দিব্য জ্যোতির 
আবিভাবই হল অমরত্বের জন্য প্রথম প্রয়োজন। 

এই দিব্যক্রতুই অগ্নি। এ উপনিষদের শেষ শ্লোক খগেদ থেকে নেওয়া 
হয়েছে। বেদে অগ্নি হলেন দিব্ক্রতু বা বিশ্বে কর্মপ্ররৃত্ত চেতনার শির 
শিখা । তাঁর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে, তিনি মর্তযজীবের অন্তরে অমর সত্তা; 
তিনি অধ্বরের নায়ক, পথের দিশারী; দিব্য অশ্বরূপে সে পথে তিনি 
আমাদের বহন ক'রে নিয়ে যান “কুটিলতার পুন্র”* তিনি, কিন্ত নিজে 
খু পথ ও পরম সত্য জানেন, তিনি নিজেই দে পথ ও দে সত্য। এই 


* 'পুল্লো ন হবাানাং'--খগেদ ৫01৯৪ 


১৫০ উপনিষদাবলী 


জগতের সব ব্যাপারের মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্ন ও দুরধিগম্য থাকেন, কারণ 
সে সবই অহং ও বাসনার দ্বারা মিথ্যাতে পরিণত হয়ঃ কিন্তু সে-সব 
ব্যবহার করেই তিনি সে-সব অতিক্রম করেন এবং ক্রমে আবির্ভত হন 
“অগ্নি বৈশ্বানর" রূপে, মানবের মধ্যে সাবজনীন তত্বরূপে অথবা বিশ্বজনীন 
শত্ি্েপেঃ তিনি সব দেবতাদের ও সবগুলি জগৎ নিজের মধ্যে ধারণ 
করেন, সব বিশ্বজনীন ব্যাপারের আশ্রয় দেন এবং পরিণামে পরমদেবত্ব 
ও অমৃতত্ব পূর্ণসিদ্ধ করেন। দিব্যকর্মের তিনিই কর্মী। এ উপনিষদের 
শেষ দুই শ্লোকের অথ এই সব প্রতীকের দ্বারা নিরূপিত হয় । 


অমর প্রাণতত্ব 

প্রাণ হল যে ক্ষেত্র থেকে দিব্য ক্রতু ও দিব্য আলোক আবিভূত হতে 
পারে। বেদে* বলা হয়েছে যে “বায়ু মাতরিশ্বা” বা প্রাণতত্ত্ই সুদূরে উর্ধে 
পরমলোকে আসীন স্যের কাছ থেকে অগ্নিকে নামিয়ে আনে । সতা- 
বিজ্তানের লোক থেকে দিব্ক্রতুকে প্রাণ নিম্নে, দেহমনের রাজত্বে আহবান 
ক'রে আনে, এখানে প্রাণের মধ্যে তার নিজের অভিব্যক্তি প্রস্তুত করবার 
উদ্দেশ । প্রাণের সব বন্ত ভোগ ক'রে গ্রাস ক'রে, অগ্নি উৎপাদন ক'রে 
মরুৎদের বা প্রাণের যেসব স্নায়বিক শক্তি চিন্তার শক্তিতে পরিণত হয় 
তাদের, অগ্নির আশ্রয়ে তারা প্রস্তত করে ইন্দ্রের ক্রিয়া। ইন্দ্র হলেন 
প্রদীপ্ত মন, আমাদের প্রাণের সব শক্তির পক্ষে তিনিই খষি বা সত্য 
ও ধর্মের দ্রষ্টা। আচ্ছাদক রন্রকে বধ ক'রে ইন্দ্র অন্ধকার দূর করেন, 
তাঁর প্রভাবে আমাদের সম্ভার উপর সূর্য উদিত হয় এবং সত্তার সমগ্র 
ক্ষেত্রের উপর বিচরণ ক'রে সবন্্র সত্যের রশ্মি বিকিরণ করেন। সূর্যই 
“সবিতা”, শ্রষ্টা বা অভিব্ত্ণ, এই মরলোকে তিনিই অমর লোক বা 
সংস্থিতি প্রকাশিত করেন, অহংকার পাপ ও দুঃখের দুঃস্বপ্ন দূর ক'রে 
জীবনকে অমরত্ব মঙ্গল ও পরম সুখে রাপান্তরিত করেন। পরমদেবের 
অভিমুখে মানবজীবনের উদয়ন, অধিরোহণ ও আত্ম-উন্নয়নের প্রতীক 
হলেন বেদের দেবতারা। 

দেহ প্রাণ কর্ম সংকল্প, এই কর্টি হল আমাদের প্রথম সাধন। জড় 
আমাদের দেহ যোগায়, কিন্তু তা জগৎ-গতিতে একটা সাময়িক গ্রন্থি 


* স্গেদ ১১২৮২, ৬৮৪ 


ঈশোপনিষদ ১৫১ 


মান্ত্র, পরমপূরুষ তাতে অধিষ্ঠান ক'রে প্রাণতত্্ব থেকে উদ্ভূত সব ক্রিয়া- 
রৃত্তির উপর অধাক্ষতা করেন। প্রাণ-তত্বের দ্বারা পরিত্যক্ত হলেই তার 
সংহতিভেদ হয়, ভঙ্মই তার পরিণাম। সুতরাং দেহ আমাদের সত্তা 
নয়, একটা বাহ্য আয়ূধ বা যন্ত্র মান্ত্। কারণ জড়তত্তের প্রকুতিই হল 
বিভাজন ও তামসিকতা, জন্ম ও মৃত্যু, সংগঠন ও সংহতিভেদ। মৃত্যুর 
জয় সে ঘোষণা করে। অমর মানবের পক্ষে দেহের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম 
মনে করা চলবে না। 

আমাদের উপাদানের মধ্যে প্রাণতত্্ব ম্বত্যর পরেও বর্তমান থাকে। 
এ হল অমর নিঃশ্বাস বায়ু (“অনিলং অম্মৃতং' )» আর তার প্রকৃত তাৎপর্য 
হল, জন্মমৃত্যুর নিয়মের উধ্রবে অবস্থিত অস্তিত্বের সূক্ষ্ম শক্তি। প্রথম 
দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে জন্মম্বত্যু প্রাণেরই ধর্ম, কিন্ত প্রকৃতপক্ষে তা 
নয়, জন্মম্বত্যু জড়ের বা দেহেরই প্রক্রিয়া। দেহের উদ্ভবে বা বিলয়ে 
প্রাণতত্বের উদ্ভব বা বিলয় হয় নাঃ তা যদি হত তবে বাম্টি-অস্তিত্বের 
ধারাতে ছেদ পড়ত এবং মৃত্যুর পরে সবারই আবার নিরাকারে প্রত্যাবর্তন 
করতে হত। প্রাণ দেহ গঠন করে, দেহের দ্বারা গঠিত হয় না। প্রাণের 
সুত্র দিয়েই আমাদের দৈহিক জীবন-পরম্পরা অবিচ্ছিন্নরূপে গ্রথিত, শুদ্ধ 
এই কারণেই যে প্রাণ নিজে অমর। নশ্বর দেহের সে সহযোগী এবং 
মনোময় সত্তাকে বা মনে অধিষ্ঠিত পরম-পূরুষকে তার যাত্রাপথে সে 
বহন ক'রে নিয়ে যায়। 


সংকল্প ও স্মৃতি 

সে যাত্রা হল এই জগতে এক জীবন থেকে অন্য জীবনে অনুক্রমী 
কর্মপরম্পরা, আর তার অবকাশে অপর কোন সংস্থিতিতে (বা লোকে) 
জীবন যাপন। প্রাণতত্বইই সে কর্মপরম্পরা পোষণ করে, আকার দেবার 
যে শক্তি তার মধ্যে গড়ে ওঠে, কর্মের উপাদানরূপে সে শক্তি সে-ই যোগায়। 
কিন্ত তার অধিষ্ঠান্ত্রী দেবতা প্রাণতত্্ব নয়, সংকল্প। সংকল্পই “ক্রুতু' বা 
কর্মের পশ্চাতে কার্যকরী শক্তি। চেতনার সমধর্মী সে, চেতনারই সে 
শক্তি এবং, চেতন-অবচেতন-অতিচেতন, জৈব-দৈহিক-মানসিক, সব বিগ্রহে 
বর্তমান থাকলেও, মনে আবিভূত হয়েই সে তার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। 
স্মৃতি মনের একটা র্ৃত্তি, তার সাহায্যে সে-ই সব কম একসুন্রে গ্রথিত 
ক'রে ব্যম্টির লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে। 


১৫২ উপনিষদাবলী 


মানুষের মধ্যে মানস সংকল্পের দ্বারা চেতনার প্রয়োগে জুটি আসে 
স্ম্বৃতিশতিগ্র সংকীর্ণতার জন্য । আমাদের ক্রিয়া যেমন বিক্ষিপ্ত তেমনি 
সীমাবদ্ধ হয়, কারণ মন নিয়ে আমরা কালপ্রবাহের প্রতিক্ষণে বাস করি, 
এবং আমাদের অহংভাবিত মনের কাছে যা আশ প্রয়োজন বোধ হয় 
বাদে মনকে যা আকর্ষণ করে আমরা শুধু তাই ধরে থাকি। যা করছি 
তাতেই আমরা নিবিষ্ট থাকি, যা করা হয়ে গেছে সে-সব আমরা নিয়ন্ত্রণ 
করিই না বরং আমরাই স্মৃতিচ্যত অতীত কর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হই। 
তার কারণ, আমরা কর্মের মধ্যে ও কর্মফলেই অভিনিবিশ্ট থাকি, আত্মাতে 
অধিষ্ঠিত হয়ে পিছন থেকে কর্মম্োত নিরীক্ষণ করি না। ঈশ্বর বা সত্য- 
সংকল্প কর্মপ্রবাহের বাইরে অবস্থান করেন, তাই তিনি সব কর্মের প্রভু, 
কর্মের অধীন নন। 

এ উপনিষদে “ক্রত'কে বা সংকল্পকে, দেবতাজ্ানে আহবান ক'রে 
তাকে অনুষ্ঠিত সব কর্ম স্মরণ করতে উপরোধ করা হয়েছে, যাতে সে 
ভবিষ্যৎ সন্ভূতি সম্বষ্ধে সচেতন হয়ে তার আধার হতে পারে এবং শুদ্ধমান্র 
অনুপ্রেরণা ও আত্মরাপায়ণের শক্তি না হয়ে কান ও আত্মলাভের শক্তিও 
হতে পারে। তাহলেই ক্রমশঃ সে সত্যসংকক্পের অনুরূপ হতে পারবে 
এবং ভবিষ্য জন্মপরম্পরা সঙ্জানে নিয়ন্ত্রণ ক'রে অধ্যক্ষরাপে তার সমনুয় 
বিধান করতে পারবে । এখানকার মত, যেন বায়ুর দ্বারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
হয়ে জন্ম থেকে জন্মান্তরে বাকা পথে না ঘুরে, অধিকতর সুনিয়ত অনুক্রমে, 
অধিকতর জানের ও নিয়ন্ত্রণের শক্তি নিয়ে এক জন্মের সঙ্গে অন্য জন্ম 
গ্রথিত ক'রে, অপেক্ষাকৃত খড়ুপথে অগ্রসর হতে পারবে; আর পরিণামে, 
পূর্ণজ্ঞানময় সংকজের রাপে সেই জানদীপ নিয়ে সরল পথে ম্ৃত্যুহীন 
পরমসুখের পানে চলতে সক্ষম হবে। মানসিক সংকল্প বা “ক্রতু” এখন 
সে যার প্রতিভূ, সেই দিব্য সংকল্পে, অগ্নিতে, পরিণত হবে। 


সংকল্প ও জান 

দিব্য সংকল্পের স্বরূপ হল যে, ভাতে চেতনা ও শক্তি, জান ও বল 
অভিম্ন। সব অভিব্যক্তি, সব জগতে যা কিছু জন্মগ্রহণ করে, সবই সে 
জানে। জাতবেদা' সে, সব জন্মের যথাযথ জান তার আছে। সবের 
সম্ভার ধর্ম, অপর যা কিছু জন্মেছে সে সবের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্বন্ধ, উদ্দেশ্য 
ও ক্রিয়াপদ্ধতি, সবের গতিপথ ও গন্তব্যস্থল, সবের সঙ্গে প্রত্যেকের একত 


ঈশোপনিষদ ১৫৩ 


ও পার্থক্য--সব দিক থেকেই সববস্ত তার জানা। এই দিব্য সংকল্পই 
বিশ্ব পরিচালনা করে; যে সব বস্ত সে সংযোজন করে সে সবের সঙ্গেই 
সে একাত্ম, এবং তার সত্তা জান এবং ক্রিয়া পরস্পর অবিচ্ছেদ্য। সে 
যাতাসেজানেঃ সেযাজানে তাসে করে এবং তাতে সে পরিণত হয়। 
কিন্ত অহংভাবিত চেতনা আবির্ভূত হয়ে বিশ্বব্যাপারে যেই হস্তক্ষেপ 
করে অমনি একটা বিক্ষোভ, একটা বিভাজন, একটা মিথ্যাক্রিয়া আসে। 
সংকল্প তার নিগৃত় উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সম্বন্ধে অক্ত একটা প্রেরণাতে 
পরিণত হয়, ক্তান একটা দ্বিধাহত আংশিক আলোকরম্মতে পরিণত 
হয় এবং সংকল্প ঘটনা ও পরিণাতমের উপর স্বামিত্ব হারিয়ে ফেলে, থাকে 
কেবলমান্ সে সব অধিকারের ও অনুপ্রাণিত করবার প্রয়াস। কারণ, 
আমরা “আত্মবান' থাকি না, প্রকৃত আত্মাকে না নিয়ে অহংকে গ্রহণ করি। 
আমরা জানি না আমরা কি, যা জানি তা কাষে পরিণত করতে পারি 
না। কারণ, জান প্ররুত হয় এবং কর্ম সত্যজানের অনুযায়ী হয় তখনই, 
যখন জান ও কর্ম, প্রবৃদ্ধ প্রদীপত ও আত্মবান যে জীবের সম্ভা ও কর্মের 
গতি অভিন্ন, তার অভ্ভান্তর থেকে স্বাভাবিকভাবে স্বতঃ উৎসারিত হয়। 


দিব্যসংকল্পের নিকট আত্মসমপণ 

এ পরিবর্তন আসে, মানস সংকল্প দিব্যসংকলের ক্রমশঃ অনুরূপ 
হবার ফলে যখন অগ্নি আমাদের মধ্যে প্রত্বলিত হয়। ক্রমবধমান সেই 
জ্ঞান ও বলই কুটিল পথ ছাড়িয়ে পরিশেষে আমাদের সরল বা শুভ পথ 
ধরিয়ে দেয়। দিব্য জানের সঙ্গে একাত্ম এই দিব্য সংকল্পই আমাদের 
পরম সুখের ও অমরত্বের পানে পরিচালিত করে। ঘা কিছু অহংএর 
বিপথগতির অঙজীভূত, যা কিছু দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে এবং কপট প্রলোভনের 
মোহে ও পদস্খলনের প্রমাদে মিথ্যার এপথে ওপথে নিয়ে যায়, সে সবই 
আমাদের কাছ থেকে সেই দূরে সরিয়ে দেয়। সংকল্পের দিব্যভাবে রূপান্তর 
"হলে এ সবই দূর হয়, আমাদের চেতনাতে আর তারা বাসা বাঁধতে পারে 
না। 

সুতরাং, যথাযথ কর্মের লক্ষণ হল, ব্ষ্টির মধ্যে সুর্যালোকে 
আবিষ্কৃত দিব্য সংকল্পের কাছে ব্যস্টিসংকল্পের ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে 
ও পরিশেষে সম্পূর্ণ আনুগত্য । ব্যম্টির চেতনাতে অভিব্যক্ত হলেও এ 
সংকল্প ব্যম্টিসত্তার নয়। এ হল সবীন্তর্যামী ও সর্বাতীত পরমপূরুষের 
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সংকল্প, ঈশ্বরের ইচ্ছা । 

সম্পূর্ণ আত্মসচেতন সম্তাতে ঈশ্বরকে পরম অদ্বিতীয়রূপে জানা এবং 
সম্পূর্ণ সক্তান কমে সবময় ও সবাতীত ঈশ্বরের অনুগত হওয়া, এই দুটি 
হল স্বর্গের দরজার চাবি, অম্নতলোকে প্রবেশের অধিকারপন্ত্র। 

আর এ দুইয়ে মিলিত হলে তার স্বরূপ হয় জ্ানদীপ্ত ভক্তি, যা 
মানবজীবনে ভগবানকে স্বীকার করে, তাঁর জন্য আকুল হয় এবং তাঁকে 
উপলব্ধি করে। 


উপসংহার 

বিচারের তৃতীয় প্রবাহের বিষয় ছিল, অন্তরে আনন্দ ও সতোর অবস্থা 
এবং ম্বত্যুর পরে জ্যোতিময় সব লোক লাভ করা, আর পরিণামে, স্বয়ংপ্রভ 
পরম অদ্বিতীয়ের সঙ্গে একাত্মতা; আর এখানে, চতুর্থ প্রবাহে, মনোরতির 
দিক থেকে সেই অমরত্ব লাভের দ্বিবিধ সাধন নির্দেশ করা হল। আবার, 
দ্বিতীয় প্রবাহের বিষয় ছিল আত্মজ্ঞান এবং পরমাত্মার ও তাঁর সব সন্ভুতির 
সঙ্গে একাত্মভাব অজনের পদ্ধতি, এবং প্রথম প্রবাহের শেষে ছিল মুক্ত 
কমের আদেশঃ আর সে সবই এখানে বৈদিক রূপকের সাহায্যে ব্যম্টির 
পক্ষে বিশেষত ক'রে বলা হল। সুতরাং এখানে, এই চতুর্থ প্রবাহে, 
এ উপনিষদ তার উপযক্ত সমাপ্তি ও সম্পণতা লাভ করছে। 
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ঈশোপনিষদ ভাব ভাষা ও ছন্দে বেদাত্তগ্রন্থগুলির মধ্যে অপেক্ষাকৃত 
প্রাচীন। অবশ্য ছান্দোগ্য র্লহদারণ্যকের পরবতী, হয়ত বা তৈত্তিরীয় 
এতরেয়েরও পরবতাঁ। কিন্তু ছন্দোবদ্ধ উপনিষদ যে কটি এখন আমরা 
পাই তার মধ্যে ঈশ প্রাচীনতম । উপনিষদের ভাবধারাকে সহজেই দুইটি 
বড় যুগে ভাগ করা যায় । প্রাচীনতর প্রথম যুগে চিন্তার ধারা বৈদিক 
মূলের অনেকটা নিকটবতী ছিল, মনোরত্তির গতি বৈদিক খষিদের অনুগামী 
ছিল এবং অধ্যাত্মবিদ্যাতেও ব্যবহারিক প্রয়োগের উপর লক্ষ্য রাখা 
হয়েছিল। পরবতী দ্বিতীয় যুগে চিন্তার ধারা ও রূপ অপেক্ষারুত আধুনিক, 
পৃবতন রূপকের পরিচ্ছদমুত্ত ও মূল থেকে বিদ্যুত ; বৈদিক চিন্তার 
ও মনোরুত্তির কতকগুলি প্রধান অঙ্গ এযুগে পরিত্যক্ত হল অথবা সেসবের 
জাত্যর্থ পরিবতিত হল এবং পরবতী কালের সন্াসবাদী ও অব্যবহারিক 
বেদান্ত দেখা দিতে আরম্ভ করল। ঈশ প্রথম বা বৈদিক যুগের উপনিষদ । 
তবে ইতিমধ্যেই অদ্বৈত মতবাদের সঙ্গে মানবজীবন ও কর্মের সামঞ্জস্য 
স্থাপনের সমস্যা তার সম্মুখে এসেছে । এবং এ উপনিষদে সে সমস্যার 
যে ব্যাপক সমাধান করা হয়েছে, বেদান্ত সাহিত্যের সে একটা সবাপেক্ষা 
হাদয়গ্রাহী অংশ। একমান্ত্র এই উপনিষদই শঙ্করাচাের এঁকান্তিক মায়াবাদ 
ও অব্যবহার-বাদের প্রায় অনতিক্রমণীয় বাধা সম্টি করেছে; এবং সেই 
জন্যই তাঁর একজন শ্রেষ্ঠ শিষ্য এই উপনিষদকে প্রামাণিক বলে গণনা 
করতে চাননি । 


'এ উপনিষদের বিচার-পদ্ধতি 

আদ্যন্ত, এ উপনিষদের অনুস্থত বিচার-পদ্ধতি হল চরম বিরোধী 
সংজ্ঞার কোনটির অধিকার বিন্দুমান্্র ক্ষপ্ না করে তাদের মধ্যে সঙ্গতি 
বিধান করা । বিশ্ব, ভোগ, কর্ম, বহু, জন্ম ও অক্তান--সংজার এই পর্যায়কে 
পরবতীযুগের টিস্তাতে গৌণস্থান দিয়ে সেসবের বিপরীত পর্যায়কে-- 
ভগবান, বৈরাগ্য, শম, এক, জন্মরাহিত্য, পরমক্তান এই সবকে--উচ্চতর 
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আসন দেওয়া হয়েছে । আর ক্রমে এ চিস্তার ধারা মায়াবাদে উপনীত হয়েছে, 
জাগতিক জীবন সম্বন্ধে ধারণা দাঁড়িয়েছে যেন, জীব কোন অবোধ্য কারণে 
নিজের জন্য একটা ফাঁদ পেতেছে বা নিজের উপর একটা অনর্থক ভার 
চাপিয়েছে আর তাথেকে তাকে যত শীঘ্র সম্ভব নিম্কৃতি পেতে হবে। 
তার চরম পরিণতি হল প্রচণ্ড আঘাতে গ্রস্থিভেদ ক'রে এ বিরাট প্রহেলিকার 
সহজ সমাধান। কিন্তু এ উপনিষদের চেস্টা হল সব গ্রন্থির চরম প্রান্তদ্বয় 
গ্রহণ ক'রে, পৃথক ক'রে পাশাপাশি রাখা, যাতে গ্রস্থিমোচন হবার সঙ্গে 
সঙ্গেই তাদের যথাযথ স্থান ও সম্বন্ধ নিদিষ্ট হতে পারে। চরম প্রান্ত- 
দ্বয়ের একটি অন্যটির উপর আশ্রিত, স্বীকার করা হয়েছে বটে, কিন্তু 
কোনটির স্বরাপের সঙ্ষোচ করা হয় নাই বা কোনটিকে অযথা গৌণস্থান 
দেওয়া হয় নাই। চরম ত্যাগ চাই কিন্তু ভোগও সমানই সমগ্র হওয়া চাই; 
কর্ম সুসম্পন্ন ও অকুষ্ঠ হওয়া চাই কিন্তু কর্ম থেকে জীবের মুকি্রিও 
পরাকাষ্ঠা চাই; কেবল ও গ্রকাস্তিক একত্বই চরম লক্ষ্য বটে, কিন্ত সে 
একত্বের মধ্যে বন্তর অনন্ত বৈচিন্ত্য সম্পূর্ণরূপে অন্তর্ভুক্ত করে কৈবলোর 
চরম সীমায় নিয়ে যাওয়া চাই। 

এই সত্যের উপর এ উপনিষদের এত বেশী নিষ্ঠা যে, “অক্তানের 
দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হয়ে জানের দ্বারা অস্ত ভোগ করবে” এই সূত্রে নিজের 
মত প্রকাশ ক'রেই তার আশঙ্কা হয়েছে যে, তাতে হয়ত জাগতিক জীবনকে 
ওপারের অস্তিত্বের জন্য প্রস্তুতির ভূমি মানত বলে বোধ হতে পারে তাই 
তৎক্ষণাৎ সংজাদুটটির বিন্যাসক্রম পরিবর্তন ক'রে সমতুল অপর সুন্ে, 
“বিনাশের দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম ক'রে জন্মের দ্বারা অম্থত উপভোগ করবে", 
এই আদেশ দিয়ে উভয়ের সমগৌরব স্থাপন করা হল এবং এইভাবে 
জীবনকেই সবজীবের অভীপ্সিত লক্ষ্য, অমর অস্তিত্বের ক্ষেত্ররূপে নিদেশ 
করা হল। বেদের একটা প্রাচীন ধারণার সঙ্গে এ সিদ্ধান্তের মিল আছে। 
সে কালে সুধীদের বিশ্বাস ছিল যে, বিভিন্ন সব লোক, অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব, 
মৃত্যু-জীবন-অমরত্ব, সবই রয়েছে দেহধারী মানবের সম্ভাতে, সেখানেই 
সবের ক্রমবিকাশ হচ্ছে, সেখানেই সেসব উপলব্ধি করা যায়। সুতরাং 
সেখানেই সেসবকে লাভ ও ভোগ করতে হবে, এবং সেসব সম্পদ অন 
বা উপডোগ করলার জন্য জীবন বা দৈহিক অস্তিত্ব পরিহার করবার কোন 
প্রয়োজন হয় না। ভারতীয় দর্শন থেকে এ ধারণা কখনই একেবারে দৃর 
হয় নাই, তবে এখন তার স্থান গৌণ, অবান্তর প্রতিজারাপে তা স্বীকার 


ঈশোপনিষদ ১৫৭ 


করা হয় মান্র। এদিকে এই ধারণা ক্রমশঃ প্রবলতর হয়েছে যে, আমাদের 
মুক্তির জন্য পাথিব অস্তিত্বের নিবাণ অবশাপ্রয়োজন আর সেই হল প্রাজ- 
জনের একমান্ত্র শ্রদ্ধেয় লক্ষ্য। এ মতকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করবার 
শক্তি পূবতর ধারণার এখন আর নাই। 


বিপরীত সংজাসমূহ 
বিপরীত যেসব সংজাযুগল গ্রহণ ক'রে এ উপনিষদে সমনুয় করা 
হয়েছে, যথাক্রমে সে সব হল : 
১। চিন্ময় ঈশ্বর ও প্রাতিভাসিক প্রকৃতি । 
হ। ত্যাগ ও ভোগ 
৩। প্ররুতিতে কর্ম ও আত্মাতে মুক্তি 
8। এক স্থাণু ব্রহ্ম ও বহুমুখী গতি 
৫। সত্তা ও সন্তভতি 
৬। সক্রিয় ঈশ্বর ও উদাসীন অক্ষর ব্রহ্ম 
৭। বিদ্যা ও অবিদ্যা 
৮। জন্ম ও জন্মরাহিত্য 
৯। কর্ম ও জ্ঞান 
পরপর এসব বিরোধের সমাধান করা হয়েছে এভাবে :-- 


ভগবান ও প্রকৃতি 
১। প্রাতিভাসিক প্ররুতি চিন্ময় ঈশ্বরেরই একটা গতি। সে গতির 


উদ্দেশ্য হল তাঁর চেতনার সঞ্চালনের দ্বারা তাঁরই সব আকার স্ুজ্টি 
করা যাতে তিনি বহু দেহে এক আত্মারূপে অধিষ্ঠান করতে পারেন এবং 
বহুত্ব ও গতি এবং সে সবের সব অন্যোন্যসম্বন্ধ উপভোগ করতে পারেন। * 


ভোগ ও ত্যাগ 
২। এই গতির ও বহুত্বের সত্যকে ও অনভ্তবৈচিন্ত্যকে সমগ্রভাবে 


ও প্ররুতরাপে উপভোগ করতে হলে চাই চরম ত্যাগ। কিন্তু এখানে অভি- 
প্রেত ত্যাগ হল অহংতত্তববের উপর প্রতিষ্ঠিত বাসনাতত্ত্বের একান্তিক ত্যাগ, 


ক গীতারও এই মত এবং সাধারণতঃ তা স্বীকৃত। 


১৫৮ উপনিষদাবলী 


জাগতিক জীবন ত্যাগ নয়।* এ সমাধানের মূলে বিশ্বাস রয়েছে যে, এই 
বিশ্ব যে দৈব আনন্দ বা সত্তার হষোৌল্লাস থেকে জন্মেছে, বাসনা তারই 
অহংঘটিত জৈব বিরুতি; সুতরাং অহং ও বাসনা উন্মুলিত হলে সেই 
আনন্দই আবার সক্তানে জীবনের মূল কারণে পরিণত হবে। মত্যজীবন 
থেকে অমরজীবনে আত্মরূপাত্তরের মর্মই হল বাসনার স্থলে আনন্দের 
প্রতিষ্ভা। অমরত্ব সম্তোগের অথ হল, অহং থেকে নিষ্কৃতি লাভ ক'রে 
ঈশ্বরের অভান্তরে, সর্বভূতের একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত অনন্ত আনন্দ উপভোগ 
করা। 


কর্ম ও মুক্তি 

৩। আত্মার মুক্তির সঙ্গে কর্মের কোন বিরোধ নাই। আপাত- 
দৃষ্টিতে মানবকে কমের শৃস্বলে আবদ্ধ বলে মনে হলেও প্ররুতপক্ষে সে 
কর্মের দ্বারা আবদ্ধ হয় না। ঈশ্বরের অভ্যন্তরে একত্বের, নিজের মধ্যে 
একত্বের এবং সবভূতের সঙ্গে একত্বের বোধ পুনরজন ক'রে তাকে তার 
অবিচ্ছেদ্য নিত্যসিদ্ধ মুক্তির বোধ ফিরে পেতে হবে সে সিদ্ধি লাভ হলে 
জীবন ও কর্ম সম্পর্ণরূপে অঙ্গীকার করা সম্ভব ও তা কর্তব্য; কারণ 
জীবনে ও কর্মে ঈশ্বরের অভিব্ক্তিই হল আমাদের সত্তার ধর্ম ও আমাদের 
জাগতিক জীবনের উদ্দেশ্য। 


স্থিতি ও গতি | 

৪। তাহলে পরমপূরুষের নিশ্চলতার স্থান কোথায় ? আর, সাধারণতঃ 
যে নিশ্চলতাকে পরম সুখের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজন বলা হয়, তার সঙ্গে 
তাহলে কি করে জগৎ-গতির মধ্যে অবস্থানের সামজস্য হয় £ 


*. গীতারও এই মূল শিক্ষা, তবে তাতে জাগতিক জীবনের ত্যাগকেও স্থান 
দেওয়া হয়েছে। বেদাত্তের সাধারণ চিস্তার ধারাতেও অহং ও বাসনা ত্যাগের অপরি- 
হার্যতা স্বীরুত হয়েছে; কিন্তু তা থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, অহং বজনের 
অর্থই হল জাগতিক জীবনের পরিহার, কারণ সে মতে জাগতিক জীবনের হেত 
হল বাসনা, আনন্দ নয়। 

+ এ সত্যও আবার সাধারণতঃ স্বীকৃত হবে বটে কিন্তু তা থেকে যা সিদ্ধান্ত 
করা হয়েছে তা গৃহীত হবে না। 


ঈশোপনিষদ ১৫৯ 


স্থিতি ও গতি উভয়ই সমভাবে একই ব্রহ্ম, তাদের মধ্যে পাথক্যবোধ 
আমাদের প্রাতিভাসিক চেতনার একটা ব্যাপার । দেশ-কাল, দুর-অস্তিক, 
বিষয়-বিষয়ী, অন্তর-বাহ্য, আপন-পর, এক-বহ,_-এসব ধারণাও তাই। 
সদ্ধস্ত ব্রহ্ম আমাদের চেতনার কাছে এই সব রূপেই প্রতিভাত হন, কিন্তু 
তাঁর অনিবচনীয় স্বরূপে তিনি স্বয়ং এসব ব্যবহারিক প্রভেদের উধ্রে। 
গতিও স্থিতিরই একটা ব্যাপার, আবার স্থিতিকেও বলা যেতে পারে এত 
দ্রুত গতি যে দেবতাদের অর্থাৎ আমাদের সংবিতের বিবিধ রুত্ির পক্ষে 
তার প্ররুত স্বভাব, অনুভব করা অসস্ভব। কিন্তু সে গতি হয় কেবলমাত্র 
চেতনাতে, আকারে বা উপাদানে বা দেশ-কালে নয়। জ্ঞানের দুশ্টিতে 
সবই এক; বিভাজন আনে অজ্ঞান, যেখানে কোন বিরোধ নাই, আছে 
শুধু একই চেতনার নিজের মধ্যে বিভিন্ন সম্বন্ধ, সেখানে অক্তান বিরোধ 
সৃম্টি করে দেহস্থিত অহং বলে, “আমি আছি ভিতরে, আর সব আছে 
বাহিরে, আবার বাহিরে যা আছে, তার মধ্যে দেশে ও কালে এটা আমার 
নিকটে, ওটা দৃরে।” উপস্থিত সম্বন্ধ ধরলে এ সবই ঠিক কিন্তু স্বরাপতঃ 
সবই ব্রন্মের অবিভাজ্য গতি, আর তা স্থূল জড়গতি নয়, অখণ্ড এক 
চেতনাতে অবস্থিত সব বস্ত দেখবার একটা রীতি । 


সম্তা ও সন্তভুতি 


৫। আমরা কি দেখি, আমাদের অন্তরাত্মার চক্ষু দিয়ে অস্তিত্বকে 
কি ভাবে নিরীক্ষণ করি, তার উপর সব নির্ভর করে। সম্ভা ও সন্ভুতি, এক 
ও বহু, দুই-ই একবস্ত, দুই-ই সত্য; সত্তা এক, সন্ভৃতি বহু, কিন্তু তার 
অথ হল শুধু, এক পরম সত্তা যে তাঁর চেতনার প্রাতিভাসিক গতির মধ্যে 
নিজেকে নানাভাবে স্থাপিত করেছেন, তাঁর সেই বিভাবই হল সব সন্তৃতি। 
এক পরম সত্তার প্রতীতি অবশ্যই চাই, কিন্তু সম্ভূতির বহত্ব-দুষ্টিও রোধ 
করলে চলবে না, কারণ সেসবও আছে এবং সেসবকে নিজের অন্তভূস্ত 
“করেই ব্রহ্ম নিজেকে দেখেন। তবে, দেখতে হবে জানের দৃষ্টি নিয়ে, 
অক্তানে নয়। উপলব্ধি করতে হবে যে, এক অবিভাজ্য অব্যয় ব্রহ্মই 
আমাদের প্ররুত সত্তা। দেখতে হবে যে, সব সন্ভুতিই আমাদের সত্য 
“আমির মধ্যে জগৎ-গতির পরিণাম, আর সে আমি'-কে দেখতে হবে 
শুধু আমাদের দেহে নয়, সব দেহে নিবাসী এক আত্মা রাপে। জগতের 
সঙ্গে সব সম্বন্ধেও, আমরা প্রকৃতপক্ষে যা, সজানে আমাদের তাই হতে 


১৬০ উপনিষদাবলী 


হবে--আমাদের দৃশ্য সব বিষয় হয়েছেন যিনি সেই এক আত্মা। দেখতে 
হবে যে, সমগ্র গতি, সব শক্তি, সব আকার, সব ঘটনা হল বহু আধারে 
অধিষ্ঠিত আমাদেরই অদ্বিতীয় প্ররুত সত্তার ক্রিয়া, সবই তাঁর বিশ্ব অস্তিত্বে 
ঈশ্বরের ইচ্ছা-জান-আনন্দের লীলা । 

তাহলে আমরা অহংক্তান, বাসনা, পৃথক অস্তিত্বের বোধ থেকে মুক্ত 
হব এবং, তার ফলে, দুঃখ-শোক-মোহ-স্পর্শভীরুতা থেকে নিষ্কৃতি লাভ 
করব। কারণ, দুঃখের উত্তভব হয় জাগতিক সব সংস্পর্শে পরাঙ্মুখ 
হবার জন্য অহংএর যে ভয়-দুর্বলতা-দৈন্য-বিরাগ ইত্যাদি সব বোধ 
জাগে তা থেকে; সেসব আবার জন্মে বিবিজ্ত অস্তিত্বের মোহ থেকে-- 
আমার স্বতন্ত্র “আমি' নিয়ে, “আমি নই এমন অনেক কিছুর সংস্পর্শের 
সম্মুখে অরক্ষিত অবস্থায় রয়েছি, এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে। এ ধারণা 
ত্যাগ কর, সর্বপ্ল একত্ব দর্শন কর, সর্বজীবে অভিব্যক্ত পরম অদ্বিতীয় 
অস্তিত্বে পরিণত হও, তাহলে অহংকার দূর হবে, আমি এ নই, আমার 
তা নাই, এই বোধ থেকে জাত বাসনা দূর হবে, বাসনা ও তার তৃপ্তি- 
অতুপ্তির স্থলে, পরম অদ্বিতীয়ের নিজের অস্তিত্বে অনুভূত মুক্ত অবিচ্ছেদ্য 
আনন্দে* অভিষিক্ত হবে। অমরত্ব লাভ করবে, বিভাজন থেকে জাত 


মৃত্যু পরাভূত হবে। 


সক্রিয় ও নিজ্ত্িয় ব্রহ্ম 

৬। এক পরমাত্মা, এক ব্রহ্ম যিনি বিশ্বেশ্বর তাঁরই দুই বিভাব হল 
সক্রিয় ও নিজ্ত্িয় ব্রহ্ম। জগৎ-গতিতে তিনি সর্বব্যাপী, নিগ্রিয় বিভাবে 
তিনি নিজেকে সব বিকার থেকে মুক্ত রাখেন। নৈক্ষম্যই কর্মের ভিতি, 
কর্মের মধ্যেই তা বর্তমান : নৈক্ষম্য হল তিনি যা করেন, যা হন সে সবের 
মধ্যেই সে-সব থেকে তাঁর নিলিপ্ততা। এক অবিভাজ্য চেতনার এ হল 
ভাবাভাবের দুই কোটি। এ উভয়কেই আমরা পরস্পরসাপেক্ষ, পরস্পর 
ভেদরহিত এক অঞগ্ড গতি এবং এক অখণ্ড স্থিতির যুগপৎ অনুভবে, 
একন্র গ্রহণ করতে পারি। স্থিতির অস্তিত্ব গতিসাপেক্ষ, গতি স্থিতিসাপেক্ষ। 
ব্রক্ম দুয়েরই অতীত । একটা মত আছে যে, গতি ও স্থিতি বস্ততঃ এক 


*. সাধারণ দুছ্টিতে এ সবই স্বীকৃত হবে বটে, কিন্তু সন্দেহ আসবে যে জগতে 
জন্মগ্রহণ ক'রে তার সঙ্গে চেতনার এ অবস্থা রক্ষা করা বাস্তবে সম্ভবপর কি না। 


ঈশোপনিষদ ১৬১ 


বলে ভেদরহিত। কিন্তু এখানে তা বলা হচ্ছে না, বরং আমাদের চেতনার 
পক্ষে দ্ুইয়েরই ব্যবহারিক প্রয়োজন মেনে নিয়ে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ নির্দেশ 
করা হচ্ছে। বলা বাহুল্য যে, ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হলে আমরাও এই উভয় 
অবস্থা সম্বন্ধে যুগপৎ সচেতন অস্তিত্বের অংশভাগী হতে পারব ।* 


বিদ্যা ও অবিদ্যা 

৭। পরম অদ্বিতীয়ের জ্ঞান ও বহুর জান, উভয়ই এক অখণ্ড 
চেতনার ক্রিয়ার ফল আর সে চেতনা তার সত্যবিজানে সব বস্তকে দেখে 
একক্রক্দরূপে, আবার মনোরতিতে ও সাকার সন্ভূতিতে সবের ভেদ স্ৃচ্টি 
করে। মন (“মনীষী”) যদি সাকার সম্ভৃতিরাপী ভগবানের (“পরিভু"র ) 
মধ্যে বিলীন হয়ে, সত্যবিজানী ভগবান (“কবি') থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, 
তাহলে সে পরম অদ্বিতীয়ের জান (“বিদ্যা”) হারায়, তার থাকে মানত 
বহুর ক্তানঃ সে জান আর জান থাকে না, হয় অক্তান বা অবিদ্যা। এই 
হল বিবিজ্ত অহংবোধের হেতু। 

মনে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের (“মনীষী'র ) পক্ষে অবিদ্যা অঙ্গীকার করবার 
উদ্দেশ্য হল বিভাজনের সমস্ত সম্ভাবনার মধ্যে এবং তার সমস্ত পরিণাম 
মেনে নিয়ে, যতদূর সম্ভব ব্যকি্গত সম্বন্ধ প্রসারিত করা, আবার সেই সব 
ব্যম্টি সম্বন্ধের সাহায্যেই প্রত্যেক ব্যষ্টির মধ্যে সর্বভূতের অন্তর্যামী পরম 
একের জানে প্রত্যাবতন করা। সত্যদশাঁ (কবির) সংবিতে সে ক্তান 
কখনই ক্ষপ্ন হয় নাই। তবে, আমাদের মধ্যে এই সত্যদর্শী অবস্থান করেন 
মনোময় ভাবুকের অন্তরালে; সেই বিচ্ছেদের জন্যই ব্যম্টির অন্তনিবাসী 
মনোময় সম্ভাকে ক্রমবর্ধমান অভিজতার দ্বারা মৃত্যু ও বিভাজনকে জয় 
করতে হয় এবং পরিশেষে একাধারে মিলিত এক ও বহর জানের দ্বারা 
অম্বতত্ব পুনরজন করতে হয়। এই হল আমাদের যথার্থ পথ, এঁকাস্তিক- 
ভাবে অবিদ্যাময় জীবনে রত থাকাও নয় অথবা অবিদ্যাকে সম্পূর্ণরূপে 
, প্রত্যাখ্যান ক'রে এক অদ্বিতীয়ের মধ্যে স্পন্দহীন বিলয়ও নয় । 


জন্ম ও জন্মরাহিত্য 


* প্রচলিত মতে জীব যুগপৎ এই দুই ভাবে অবস্থান করতে পারে না, তার 
মোক্ষ হয় স্থিতির মধ্যে বিলয়ে, কর্মপ্ররত ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্াতাতে নয়। 
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১৬২ উপ্পনিষদাবলী 


৮। মনীষীর এইভাবে দুধারাতে গতির হেতু হল যে, আমাদের 
জন্মের মধ্যেই অমরত্ব লাভ করা হল স্ৃন্টির অভিপ্রায়। আত্মা সমসত্ব 
ও ম্বৃত্যুহীন এবং স্বরাপে নিত্য অমরত্বের অধিকারী । জন্মরাহিত্যের 
বিশিষ্ট অমরত্ব লাভের জন্য অবিদ্যাতে ও জন্মে অবতরণের প্রয়োজন 
তাঁর নাই,” কারণ তা তাঁর চিরকালই আছে। বিশ্ব-অস্তিত্বের লীলাতে 
ব্যন্টি ব্রন্মরোপে অমরত্ব সাধন ও লাভ করবার উদ্দেশ্যেই আত্মা অবিদ্যাতে 
অবতরণ করেন। তিনি জন্ম-মৃত্যু অঙ্গীকার করেন, অহং-এর পরিচ্ছদ 
গ্রহণ করেন আবার তার বিলয়ের দ্বারা একত্ব পুনরর্জন ক'রে নিজেকে 
ঈশ্বররাপে, পরম অদ্বিতীয়রাপে উপলব্ধি করেন এবং জন্মকে সাকার 
সম্তাতে ঈশ্বরের সম্ভৃতিরপে অনুভব করেন। তখন তাঁর সন্ভূতি সত্যদশী 
“কবি'র সত্যদুষ্টির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এবং একবার এ সিদ্ধিলাভ হলে 
সম্ভার সঙ্গে সন্তৃতির আর কোন অসঙ্গতি থাকে না, জন্মও এই সাকার 
অধিষ্ঠানে ঈশ্বরের অমরত্ব উপভোগের বাধা না হয়ে তার একটা উপায় 
হয়।” এই হল আমাদের যথার্থ পথ, জন্মস্ৃত্যুর শস্বলে চিরকাল আবদ্ধ 
থাকাও নয় বা জন্ম থেকে পলায়ন করে শুদ্ধ অসন্ভুতিতে লয়ও নয়। 
দৈহিক সন্ভৃতির ব্যাপারটাই আমাদের বন্ধন নয়, বন্ধন হল অজান থেকে 
জাত পৃথক অহংবোধের দৃৃতা ৷ শৃষ্বল রচনা করে মন, দেহ নয়। 


কর্ম ও জান 

৯। যতদিন কেবলমাত্র অহংভাবিত মনোরত্তির দ্বারা জান ও কমের 
প্রক্তি নিদিষ্ট হয় ততদিনই তাদের মধ্যে বিরোধ থাকে । মনের জান 
সত্য্জান নয়, সত্যক্তান হল যা “কবি'র সত্যদৃষ্টির উপর, সূর্যের দৃষ্টির 
উপর প্রতিষ্ঠিত। মনের সব সংস্কার-সিদ্ধান্ত জান নয়, সে একটা “হিরন্ময় 
পান্র” সত্যের ও প্রত্যক্ষদুষ্টির উপর, দিব্ভাবনার বা সত্যবিজানের 
উপর সুবর্ণের আবরণ। তা উন্মোচিত হলে মনের স্থলে আসে প্রত্যক্ষ 
দর্শন, মনোরত্তির বিচ্ছিন্ন ক্রিয়ার স্থলে আসে সবশ্লেষী সত্যভাবনা--“মহস্”' 


* সাধারণ দর্শনের পক্ষে এই হল প্রধান বিপত্তি, কারণ জগতের নশ্বরত্বের 
ধারণা সব দরশনের মজ্জাগত, এমন কি যে সব দর্শনে মায়াবাদ সম্পূর্ণরাপে গ্রহণ 
করা হয় নাই সে সবেরও। সকলেই বলে, জন্ম অজানের একটা খেলা, পূর্ণ জানের 
সঙ্গে একযোগে তা বর্তমান থাকতে পারে না। 


জঈশোপনিষদ ১৬৩ 


“বেদ, “দুভিট'। ইন্দ্রিয় মানসের উপর নির্ভর ক'রে বুদ্ধির যে বিক্ষিস্ত 
ক্রিয়া হয় তার স্থলে আবিভূত হয় প্ররুত বুদ্ধি বা 'বিজান'। সে বিজ্ঞান" 
আমাদের নিয়ে যায় বিশুদ্ধ ক্তানে ও বিশুদ্ধ সংবিতে--“চিৎ'-এ। সেখানে 
আমরা আমাদের সত্তার প্রকৃত ম্লে ও সবভূতে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের সঙ্গে 
সমগ্র একত্ব উপলব্ধি করি। 

কিন্তু পরম চেতনাতে সংকল্প ও দশন অভিন্ন। সুতরাং চিৎ থেকে 
পৃর্ণজ্যোতিতে আবিভূত হয় যে বিজ্তান বা সত্যভাবনা তাতেও সংকল্প 
ও দুম্টি সম্িমলিত থাকে, আমাদের মনে এ রত্তিদুটি যেমন পরস্পর 
বিযুক্ত সেখানে তা নয়। অতএব, আমরা যখন সত্যদুষ্টি লাভ ক'রে 
খতচেতনে বাস করি তখন আমাদের সংকল্প হয় আমাদের মধ্যে স্বতঃ- 
স্ফর্ত সত্যের ধর্মঃ এবং তার সব কর্ম ও সেসবের প্ররত্তি ও অভিপ্রায় 
তার জানা আছে বলে খজজুপথে মানবপ্রগতির লক্ষ্যের দিকে তা আমাদের 
পরিচালিত করে। আর সে লক্ষ্য চিরকালই ছিল পরম আনন্দ ঈশ্বরের 
আত্মসভ্তাতে পরমসুখ এবং অমরত্বের অবস্থা উপভোগ করা। কর্মেও 
আমরা তখন সবভতের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করি। আমাদের জীবনও 
পরিপুষ্ট হয়ে সত্যের ও দিব্য আনন্দের প্রতিমাতে পরিণত হয়, বিভাজন, 
জম ও পদকস্খলনে ভরা অহং-এর কুটিল পথে আর আমাদের চলতে হয় 
না। এক কথায়, আমাদের অস্তিত্বের যা উদ্দেশ্য--মরজগতে পাথিব দেহ 
ধারণ ক'রে, জড়ের বাধা অতিক্রম ক'রেই হক অথবা জড়াতীত অপর 
কোন লোকেই হক, দিব্জীবনের তথা পরমদেবের মাহাত্ম্য অভিব্যক্ত 
করা, কিংবা সকললোকের ওপারে তাঁতে প্রবেশ করা--সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
হয়। 


কেনোপনিষদ 


কেনোপনিষদ 


প্রথম খণ্ড 


কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ 

কেন প্রাণঃ প্রথম প্রৈতি যুক্তঃ। 
কেনেষিতাং বাচমিমাং বদস্তি 

চক্ষঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনভ্তি।। ১ 


১। কার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নিক্ষিপ্ত মন তার লক্ষ্যে পতিত 
হয়£ কার দ্বারা যুগে বদ্ধ হয়ে প্রথম প্রাণ তার পথে এগিয়ে চলে? কার 
দ্বারা প্রণোদিত হয়ে লোকে এই সব বাক্য বলে? কোন দেবতা চক্ষু 
কর্ণকে তাদের কাজে নিযুক্ত করেন? 


শ্রোন্রস্য শ্রোনত্রং মনসো মনো যৎ 
বাচো হ বাচং স ড প্রাণস্য প্রাণঃ। 

চক্ষুষশ্চক্ষুরতিমুচ্য ধাঁরাঃ 
প্রেত্যাস্মাল্লোকাদম্বৃতা ভবস্তি।॥ ২ 


হ। শ্রোত্রের পশ্চাতে যা শ্রোন্র, মনের যা মন, বাকোর পশ্চাতে যা 
বাক, প্রাণবায়ুরও তাই প্রাণ, চক্ষর পশ্চাতে চক্ষ। ধীমান ব্যক্তিরা এই 
সব অতিক্রম করে মুক্তি অজন করেন এবং ইহলোক থেকে প্রয়াণ করে 
অমর হন। 


ন তত্র চক্ষগচ্ছতি ন বাগ গচ্ছতি নো মনঃ 
ন বিদ্মো ন বিজানীমো যখৈতদনুশিষ্যাৎ। 
অন্যদেব তদ্বিদিতাদথো অবিদিতাদধি 
ইতি শুত্ুম পূর্বেষাং যে নস্তদ্ধাযাচচক্ষিরে । ৩ 


৩। সেখানে চক্ষু উপনীত হয় না, বাক্যও যায় না, মনও নয়। 
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জানি না, বুঝতেও পারি না যে, কি করে সেই তবস্বরাপের বিষয় কেহ 
শিক্ষা দিতে পারে। কারণ, বিদিত খেকে তা অন্যতর, উধ্রে অবিদিতের 
ওপারে। তাই শুনেছি আমরা পূর্বাচার্দের কাছ থেকে যাঁরা সেই 
তৎস্বরাপকে বোধগম্য করে আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন। 


যদ্বাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। 


তদেব ব্রন্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যাঁদদমপাসতে ॥ ৪ 


৪। বাক্যের দ্বারা যা অব্যক্ত থেকে যায়, বাক্য যাঁর দ্বারা ব্যক্ত হয়, 
নিশ্চিত জেনো তিনিই ব্রহ্ম, এই যাকে লোকে উপাসনা করে তা ব্রহ্ম নয়। 


যন্মনসা ন মন্‌ূতে যেন আহর্মনোমতং | 
তদেব ব্রন্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৫ 


৫। যিনি মনের দ্বারা চিস্তা করেন না, (অথবা মনের দ্বারা যাঁকে 
চিন্তা করা যায় না) যাঁর দ্বারা, বলেন জানীরা, মনকে মনন করা হয়, 
নিশ্চিত জেনো তিনিই ব্রহ্ম, এই যাকে লোকে উপাসনা করে তা ব্রক্গ 
নয়। 

যচ্চক্ষ্যা ন পশ্যতি যেন চক্ষংষি পশ্যতি। 
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমূপাসতে ॥ ৬ 


৬। যিনি চক্ষুর দ্বারা দর্শন করেন না,* যাঁর দ্বারা লোকে চক্ষুর 
দর্শন সব দেখে, নিশ্চিত জেনো তিনিই ব্রন্ম, এই সব যা লোকে অনুসরণ 
করে তা ব্রহ্ম নয়। 


যচ্ছোন্ত্রেশ ন শুণোতি যেন শ্রোল্পমিদং শ্ুতং। 
তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৭ 


৭। ধিনি কর্ণের দ্বারা শ্রবণ করেন না,+ যাঁর দ্বারা শ্রুত সব শ্রবণ 


** অথবা, “চক্ষর দ্বারা যাঁকে কেহ দর্শন করে না” 
+ অথবা, “কণের দ্বারা যাঁকে কেহ শ্রবণ করে না" 


কেনোপনিষদ ১৬৯ 


করা হয়, নিশ্চিত জেনো তিনিই ব্রন্ম, এই সব যা লোকে অনুসরণ করে 
তা ব্রন্ম নয়। 


যৎ প্রাণেন ন প্রারণণিতি যেন প্রাণঃ প্রর্ণীয়তে। 
তদেব ব্রক্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে ॥ ৮ 


৮। যিনি প্রাণবায়ুর দ্বারা শ্বাসগ্রহণ করেন না, (অথবা, প্রাণবায়ুর 
দ্বারা যাকে নিঃশ্বাসে নেওয়া, অর্থাৎ আঘ্রাণ করা, যায় না) যাঁর দ্বারা 
প্রাণবায়ু তার পথ বেয়ে অগ্রে চালিত হয়, জেনো তিনিই ব্রহ্ম, এই যাকে 
লোকে উপাসনা করে তা ব্রহ্মা নয়। 


দ্বিতীয় খণ্ড 


যদি মন্যসে সুবেদেতি দভ্রমেবাপি নৃনং ত্বং বেখ ব্রহ্মণো রাপং। 
যদস্য ত্বং যদস্য দেবেস্বথ নু মীমাংস্যমেব তে মন্যে বিদিতং ॥ ১ 


১। যদি তুমি মনে কর যে, ব্রক্মকে উত্তমরাপে জেনেছ তাহলে 
তুমি ব্রন্মের রূপ অতি অল্পই জান। তাঁর যা তুমি, তাঁর যা আছে দেবতা- 
দের মধ্যে, তাই তোমাকে মননের দ্বারা মীমাংসা করতে হবে। আমি 
মনে করি, তাঁকে জেনেছি। 


নাহং মন্যে স্বেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ। 
যো নম্ভদ্ধেদে তদ্ধেদ নো ন বেদেতি বেদ চ। ২ 


২। আমি মনে করি না যে, তাঁকে উত্তমরাপে জেনেছি, তবে জানি 
যে, তিনি আমার অবিদিতও নন। আমাদের মধ্যে এই জান যার হয়েছে 
সে-ই সে তৎস্বরাপকে জানে, দে জানে যে, তার কাছে তিনি অবিদিত 


নন। 


হস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ স। 
অবিক্তাতং বিজানতাং বিজাতং অবিজানতাম ॥ ৩ 
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৩। যে তাঁকে মননের দ্বারা নির্নয় করে না সেই তাঁকে মননে পায়, 
মননের দ্বারা যে তাকে নির্ণয় করে সে তাঁকে জানে না। যে তাঁকে বিশেষ 
তাঁকে বিশিষ্ট করে জানে না। 


প্রতিবোধবিদিতং মতমম্বৃতত্বং হি বিন্দতে। 
আত্মনা বিন্দতে বীর্যং বিদ্যয়া বিন্দতেহম্বতং || ৪ 


৪। প্রতিবোধের দ্বারা, অনুভবে প্রতিভাত করে' যে তাঁকে জানে 
সে-ই মননের দ্বারা তাঁকে জানে: কারণ সে অম্বতত্ব লাভ করে; আত্মার 
দ্বারা লাভ হয় তাঁতে উপনীত হবার বীর্য, ক্তানের দ্বারা লাভ হয় অমুতত্ব। 


ইহ চেদবেদীদথসত্যমস্তি ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনম্টিঃ। 
ভূতেষু ভুতেষু বিচিত্য ধীরাঃ প্রেত্যস্মাল্লোকাদম্থতা ভবস্তি॥| ৫ 


৫। ইহলোকেই যে তাঁকে জানে তারই অস্তিত্ব সত্য, সক্ষল। ইহ- 
লোকে না জানলে মহৎ বিনাশ। ধীসম্পন্নব্যক্তিরা প্রতি ভূতে তাঁকে বিশেষ 
করে চয়ন করে” পৃথক করে" বেছে নিয়ে, ইহলোক থেকে প্রয়াণ করে 


অস্ত হন। 


তৃতীয় খণ্ড 


ব্রহ্ম হ দেবেভ্যো বিজিগ্যে 
তস্য হ ব্রহ্মণো বিজয়ে দেবা অমহীয়স্ত। 
ত এক্ষত্তাস্মাকমেবায়ং 
বিজয়োহস্মাকমেবায়ং মহিমেতি ॥ ১ 


১। ব্রহ্ম দেবগণের নিমিত্ত বিজয় লাভ করলেন, ব্রন্মের সে বিজয়ে 
দেবতারা মহীয়ান হলেন। তাঁরা দেখলেন, “এ বিজয় আমাদেরই, এ 
মহিমা আমাদেরই ।' 
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তদ্বৈষাং বিজজৌ তেভ্যো হ প্রাদুর্বভুব 
তন্ন ব্জানত কিমিদং যক্ষমিতি ।॥ ২ 


২। ব্রহ্ম তাঁদের এই ভাব লক্ষ্য করলেন; তৎস্বরূপ তাঁদের সম্মুখে 
আবির্ভূত হলেন। তাঁরা বুঝতে পারলেন না কি এই যক্ষ, এই প্জাহ 
মহাভূত। 


তেহগ্সিমবরন জাতবেদ এতদ্বিজানীহি 
কিমেতদ্যক্ষমিতি তখেতি ॥ ৩ 


৩। তাঁরা অগ্নিকে বললেন, “হে জাতবেদা, সবজন্মক্ত, বিশেষ করে 
জেনে এস এই যক্ষ কি।” তিনি বললেন, “তথাস্ত্” ৷ 


তদভ্দ্রবত্তমভ্যবদৎ কোহসীতাগ্নিবা 
অহমস্মীত্যব্রবীজ্জাতবেদা বা অহমঙমীতি ॥ ৪ 


8৪। তিনি যে যক্ষের অভিমুখে ধাবিত হলেন; সে যক্ষ তাঁকে বললেন, 
“কে তমিঠ” তিনি বললেন “আমি অগ্নি, আমি সবজন্মজ জাতবেদা।” 


তঙ্িংস্ত্বয়ি কিংবীমিতি। 
অপীদং সর্বং দহেয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥ ৫ 


৫। “সেই তোমাতে (তুমি যখন এমন নাম-গুণ-বান) কি বীর্য 
আছে?” “সবই আমি দগ্ধ করতে পারি, এই পৃথিবীতে যা কিছু আছে 
সবই।” 


তস্মৈ তৃণং নিদধাবেতদ্দহেতি। 

তদুপপ্রেয়ায় সবজবেন তম্ম শশাক দগ্ধুং। 
স তত এব নিবরতে নৈতদশকং 

বিজাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি ।। ৬ 
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৬। তিনি তাঁর সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করলেন; “এটিকে দগ্ধ 
কর”। অগ্নি সেটির সন্নিকটে গেলেন, তাঁর সববেগ দিয়েও সেটিকে 
পারলেন না দগ্ধ করতে । সেখানেই তিনি নির্বত্ত হলেন, ফিরে এলেন 
“পারলাম না বুঝতে কে এই হক্ষ।” 


অথ বায়ুমব্বন্্‌ বায়বেতদ্বিজানীহি 
কিমেতদ্যক্ষমিতি তথোত ॥ ৭ 


৭। তখন তাঁরা বায়ুকে বললেন, “হে বায়ু তুমি জেনে এস কি এই 
হাক ।” “জথাজ্ত |” 


তদভ্যদ্রবস্তমভ্যবদৎ কোহসীতি বায়ুবা 
অহ্মস্মীত্যব্রবীন্মাতরিশ্বা বা অহমস্মীতি | ৮ 


৮। বায়ু সে যক্ষের অভিমুখে ধাবিত হলেন। সে হক্ষ তাঁকে বললেন, 
“কে তুমি?” তিনি বললেন “আমি বায়ু বা আমি মাতরিশ্বা, আকাশ- 
মাতার ক্লোড়ে বিচরণ করি ।” 


তফ্মিংস্তুয়ি কিং বীর্যমিত্যপীদং 
সবমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি ॥॥ ৯ 


৯। “সেই তোমাতে (তুমি যখন এমন নামণ্ডণবান ) কি বীর্য আছে £” 
“এ সবই আমি নিজের জন্য গ্রহণ করতে পারি, পৃথিবীতে যা কিছু আছে 
সবই ।” 


তস্মৈ তণং নিদধাবেতদাদৎস্থেতি 
তদ্দুপপ্রেয়ায় সববজবেন তন্ন শশাকাদাতুং। 
স তত এব নিবরতে নৈতদশকং 
বিজাতুং যদেতদ্যক্ষমিতি ॥ ১০ 


১০। সে হক্ষ তার সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করলেন “এটিকে 
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গ্রহণ কর।” তিনি তার সন্নিকটে গেলেন, সববেগ প্রয়োগ করে তা গ্রহণ 
করতে পারলেন না। সেখানেই তিনি নিরস্ত হলেন, ফিরে এলেন। “আমি 
পারলাম না বুঝতে কে এই যক্ষ।” 


অথেন্দ্রমব্বন্মঘবন্নেতদ্বিজানীহি কিমেতদ্যক্ষমিতি ৷ 
তখেতি তদভ্যদ্রবৎ তক্মাভিরোদধে ॥ ১১ 


১১। তখন তাঁরা ইন্দ্রকে বললেন, “হে মঘবন্‌, পৃণৈশ্র্যশালিন, 
তুমি জেনে এস কে এই যক্ষ।” “তথাস্ত”। ইন্দ্র তাঁর অভিমুখে ধাবিত 
হলেন। তাঁর সম্মুখ থেকে সে হক্ষ তিরোহিত হলেন। 


স তক্মিম্নেবাকাশে জ্তিয়মাজগাম বহশোভমানামুমাং 
হৈমবতীং তাং হোবাচ কিমেতদ্যক্ষমিতি ॥ ১২ 


১২। সেই আকাশে তিনি স্ত্রীরাপের সাক্ষাৎ পেলেন, তিনিই হিমবানের 
কন্যা বহুরাপে দীপ্তিমতী উমা । তাঁকে তিনি জিজাসা করলেন, “কে 
এই যক্ষ ?” 

চতুর্থ খণ্ড 
সা ব্রন্মেতি হোবাচ ব্রহ্মণো বা এতদ্বিজয়ে 
মহীয়ধ্বমিতি ততো হৈষ বিদাঞ্চকার ব্রঙ্ষেতি ॥ ১ 


১। সেই উমা ইন্দ্রকে বলেন, “এই ব্রক্ষ। ব্রদ্মেরই এই বিজয়, 
তার দ্বারা তোমরা মহিমা লাভ করবে ।” তাতেই তিনি জানতে পারলেন 
হযে, সেই ক্ষই ব্রহ্মা । 


তস্মাদ্ধা এতে দেবা অতিতরামিবান্যান্দেবান্যদগ্নিবায়ুরিন্দ্রন্তে 
হোনম্নেদিষ্ঠং পম্পত্তস্তে হ্যেনৎ প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রদ্মোতি ॥ ২ 


২। সেই হেতুতেই এই দেবতারা যেন অন্য দেবতাদের অতিক্রম 
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করেছিলেন, এই অগ্নি বায়ু ইন্দ্র, যাঁরা তৎস্বরাপের সমীপবতী হয়ে স্পর্শ 
করেছিলেন। * 


তক্মাদ্বা ইন্দোহতিতরামিবান্যান্দেবান্‌ স হ্যেনম্নেদিষ্টং 
পস্পর্শ স হ্যেনং প্রথমো বিদাঞ্চকার ব্রন্মেতি ॥ ৩ 


৩। সেই হেতুতেই ইন্দ্র যেন অন্য দেবতাদের অতিক্রম করেছিলেন 
কারণ তিনি সন্গিহিততম হয়ে ব্রক্মকে স্পর্শ করেছিলেন, কারণ তিনিই 
প্রথম সে যক্ষকে ব্রহ্ম বলে জেনেছিলেন। 


তন্যেষ আদেশো যদেতদৃবিদ্যুতো ব্যদ্যুতদা ইতীন্‌ 
ন্যমীমিষদা ইত্যধিদৈবতং ॥ ৪ ৃ 


৪। সেই ব্রন্মের নিদেশ এই,-এই যে আমাদের উপর বিদ্যুতের 
স্ফুরণ অথবা এই যে চক্ষুর নিমেষ, এইরাপ হয় দেবতাদের যা তার 
মধ্যে, এই “অধিদৈবত'। 


অথাধ্যাত্মং যদেতদ্‌ গচ্ছতীব চ মনোহনেন 
চৈতদুপস্মরতাভীনক্ষং সংকল্প ॥। ৫ 


৫ তারপর “অধ্যাত্ম”* আত্মার যা তার মধ্যে-যেমন এ মনের 
গতি সেই তৎস্বরাপের কাছে উপনীত হয় বলে বোধ হয়, এবং পরে তার 
সহায়ে সংকল্পের দ্বারা পুনঃ পুনঃ তাকে স্মরণ করে। 


তদ্ধ তদ্বনং নাম তদ্বনমিত্যুপাসিতব্যং স য এতদেবং 
বেদাভিহৈনং সর্বাণি ভূতানি সংবান্ছত্তি॥ ৬ 


*  পর্বযুগের শ্রুতিধর বা পরবর্তী লিপিকরদের ভ্রমের জন্য এই গ্লোকের অবশিষ্ট 
অংশ এমন বিকৃ্ হয়েছে যে পাঠোদ্ধারের আশা নাই। “তাঁরা তিনি প্রথম জানলেন 
যে, এই ব্রক্ষ”--এ উত্ভিদ ঘটনার বিপরীত, অর্থহীন, ব্যাকরপদুষ্ট। তুতীয় শ্লোকের 
শেষ অংশ দ্বিতীয় ক্লোকে প্রবেশ করে' তার শেষ অংশের স্থান নিয়েছে। 


কেনোপনিষদ ১৭৫ 


৬। তবৎস্বরূপের নাম “তদ্বন'' সেই অনন্যসাপেক্ষ আনন্দ; সেই 
আনন্দরূপেই তাঁকে উপাসনা করতে হবে। যিনি ব্রহ্ম্কে এভাবে জানেন 
সব জীব তাঁর সঙ্গ ইচ্ছা করে। 


উপনিষদং ভো বহীত্যুক্তা ত উপনিষদ্‌ ব্রাহ্মীং 
বাব ত উপনিষদমবমেতি ॥ ৭ 


৭। “আমাকে উপনিষদ উপদেশ দিন”, বলেছিলে তুমি, এই তোমাকে 
উপনিষদ বলা হল। তোমাকে যা উপদেশ দিয়েছি সে ব্রদ্মেরই উপনিষদ ।* 


তস্মৈ তপো দমঃ কর্ষেতি প্রতিষ্ঠা বেদা 
সর্বাংগানি সত্যমায়তনম্‌ ॥ ৮ 


৮। সে জানের প্রতিষ্ঠা হল তপস্যা, দম ও কম। বেদ তার সবাঙ্গ। 
সত্য তার আবাসস্থান । 


যো বা এতামেবং বেদাপহত্য পাপ্লানমনস্তে 
স্বর্গে লোকে জ্যেয়ে প্রতিতিষ্ঠতি প্রতিতিষ্ঠতি | ৯ 


৯। যে এই জান বিদিত হয় তার কাছ থেকে পাপ বিদ্বরিত হয় এবং 
সেই রহত্তর লোকে এবং অনন্ত স্বর্গে সে তার প্রতিষ্ঠা লাভ করে, সত্যই 
সে তার প্রতিষ্ঠা লাড করে। 


* “উপনিষদ” শব্দের অর্থ আভ্যন্তরীণ জান, প্রত্যক উপলব্ধি যা চরম সত্যে 
' প্রবেশ করে' তাতে অধিষ্ঠিত হয়। 
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১৯ 


বারখানা প্রধান উপনিষদই লেখা হয়েছে একই পুরাতন ব্রহ্মবিদ্যার 
বিষয় নিয়েঃ কিন্ত তারা বিচারে অগ্রসর হয়েছে সে বিষয়ের বিভিন্ন 
দিক থেকে । ব্রক্মবিদ্যার বিশাল রাজত্বে প্রত্যেকে প্রবেশ করেছে তার 
নিজস্ব দ্বার দিয়ে, চলেছে নিজের পথে নিজের ইচ্ছামত চক্র ঘুরে, লক্ষ্য 
রেখেছে নিজের উদ্দিষ্ট গন্ভব্য স্থলে। “ঈশ' ও কেন" এ দুই উপনিষদেরই 
বিচার্য একই মহৎ সমস্যা: অস্ুতত্ব-অজন, বিশ্বের ও মানব-চেতনার 
খণ্ডসতা-অক্ঞান-দুঃখ অতিক্রম করে একত্ব-সত্য-আনন্দে উপনীত হবার 
উপায়। জঈশ উপনিষদের শেষ কথা হল পরম সুখের অভীসা--'অগ্নে 
নয় রায়ে । তেমনি, কেন উপনিষদের শেষ কথা হল ব্রন্মের আনন্দময় 
সংজা--“তদ্ধ তদ্বনং নাম” আর ব্রন্মকে আনম্দময়রাপে উপাসনা ও সন্ধান 
করবার আদেশ। তবে, তাদের বিচারের অবতারণাতে প্রভেদ আছে, 
এমন কি তাদের দৃম্টিভঙ্গীতেও ভাবের পার্থক্য বেশ অনুভব করা যায়। 

কারণ, এ উপনিষদ দুটির বিষয়-বস্তঙও ঠিক অভিন্ন নয়। ঈশ 
নিয়েছে ব্যাপক প্রশ্ন : ব্রন্মের পরম সত্যের সঙ্গে বিশ্বের, জীবনের, কর্মের 
ও মানব নিয়তির সম্বন্ধ নিয়ে যত সমস্যা ওঠে সে সবই। পরমাত্মা 
আর তার সন্ভুতির, পরমেশ্বর আর তার ক্রিয়াকলাপের ধারণাকে সমাধানের 
সুন্ততর রূপে নিয়ে আঠারটি শ্লোকের সংকীর্ণ পরিসরের মধ্যে সে জীবনের 
প্রায় সমস্ত মূল সমস্যা দ্রুতগতিতে বিচার করেছে। তার প্রধান সুর হল 
সকল অস্তিত্বের একত্ব। 

কেনোপনিষদ নিয়েছে সংকীর্ণতর সমস্যা, সুনিদিষ্ট সীমাবদ্ধ প্রশ্ন 
তুলে সে তার বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছে। তার বিচার্য শুধু মানস- 
চেতনার সঙ্গে ব্রক্মচেতনার সম্বপ্ধ,। আর তার বিষয়ের এ নিদিষ্ট সীমা 
সে কখনও লঙ্ঘন করে নাই। জড়জগৎ ও দৈহিক জীবন সে মেনেই 
নিয়েছে, তাদের উল্লেখই প্রায় করে নাই। কিন্ত স্থল জগৎ ও দৈহিক 
জীবনের অস্তিত্ব আমাদের কাছে আছে ত শুধু আস্তর জীবনের প্রসাদে। 
আমাদের অন্তঃকরণ বাহ্য জগতের যে-প্রতিরাপ আমাদের কাছে উপস্থাপিত 
করে, মনের আদেশে আমাদের প্রাণশক্তি বাহ্য অভিঘাতের ও বাহ্য বিষয়ের 
যেরকম ব্যবহার করে, আমাদের বাহ্য জীবন ও অস্তিত্ব সেই রকমই 
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হয়। আমাদের মন ও আমাদের ইন্দ্রিয় আমাদের কাছে তাদের যে-রূপ 
প্রকাশ করে, বিশ্ব আমাদের কাছে তাই; আমাদের জীবন যা হবে বলে 
আমাদের মানসপ্ররুতি স্থির করে, আমাদের জীবন হয়ও তাই। সুতরাং, 
এ উপনিষদে প্রশ্ন তুলেছে: তাহলে মনের এই যন্ত্রগুলি কি? যে মানস- 
প্রকৃতি বাহাজীবন ব্যবহার করে তা-ই বাকি? এদের সাক্ষ্যই কি শেষ 
প্রমাণ? এ-ই কি চরম ও শ্রেষ্ঠ শক্তি? এই মনই কি সব? না, এ মানব- 
অস্তিত্ব তার চেয়ে বহত্তর, সমখতর, দুরতর, গভীরতর অন্য কিছুর 
বহিরাবরণ মাল্ল ? 

এ উপনিষদের উত্তর হল যে, অন্তরালে আছে এক রহত্তর সম্ভা, আর 
তার ক্রিয়ার সঙ্গে মন ও তার যন্ত্রগুলির সম্বন্ধ বাহ্যজগতের সঙ্গে তাদের 
সম্বদ্ধের অনুরাপ । জড় মনকে জানে না, মন জড়কে জানে, জড়দেহধারী 
জীব যখন মনের বিকাশ সাধন করে" মনোময় জীবে পরিণত হয় তখনই 
সে তার মনোময় পুরুষকে জানতে পারে আর, সেই সত্তা দিয়ে, মনের 
কাছে জড়ের যা বাস্তবরাপ সেই রূপে জড়কেও সে জানতে পারে। তেমনি, 
মনের পশ্চাতে যা আছে মন তাকে জানে না কিন্তু তা মনকে জানে; 
মনে নিবতিত সত্তা যখন মনের বাহ্যবোধ থেকে তার সত্য সত্তাকে মুত্ত 
করতে পারে শুধু তখনই সে সেই সদ্বস্ততি পরিণত হতে পারে, জানতে 
পারে যে সে-ও তা-ই, আর তখন তার দ্বারা মনের চেয়ে যা বাস্তবতর 
তার কাছে মনের যা বাস্তবরূপ সেই রূপে মনকে সে জানতে পারে। 
কি উপায়ে মন ও অন্তঃকরণের উপরে ওঠা যায়, কি উপায়ে নিজের অন্তরে 
প্রবেশ করা যায়, কি উপায়ে ব্রন্মকে উপলব্ধি করা যায়--এই হয় তাহলে 
মনোময় জীবের চরম লক্ষ্য, তার অস্তিত্বের সার প্রশ্ন । 

কারণ, যদি স্বীকার করা যায় যে, মানস সত্তার চেয়ে বাস্তবতর সত্তা 
আছে এবং দৈহিক জীবন থেকে মহত্তর জীবন আছে, আহলে এই রূপ- 
সম্দ্ধ নিশ্নতর জীবন কিংবা যেসব ভোগ-বিলাস সংসারে লোকে পৃজা 
করে, অনুসন্ধান করে সেসব ত আর জাগ্রত আত্মার কাম্য হতে পারে 
না। তার অভীগ্সা লোকাতিগ হবেই, বাহ্যপ্রত্যক্ষসার এই মর্ত্য জগৎ 
থেকে তাকে মুক্ত হতেই হবে, তবেই এসবের উপরে তার যে অমর-স্বভাব 
সত্তা আছে তা সে হতে পারবে। তার অস্তিত্ব সত্য হবে তখনই, যখন 
দে এই মত্ত্য জীবনেই নিজেকে মত্য চেতনা থেকে মুক্ত করে' শাশ্বত 
অমর পুরুষকে জেনে তা হতে পারবে । তা না হলে তার মনে হবেষে, 
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সে পথ হারিয়েছে, তার প্রকৃত শ্রেয় থেকে সে ভ্রষ্ট হয়েছে। 

কিন্তু এ উপনিষদে বলছে না যে, সে ব্রন্মচেতনা মনের গ্রাহ্য জড় 
বিশ্বে একেবারে পরদেশী বা দূরের জিনিষ, অথবা এ বিশ্বব্যাপারে সে 
সম্পূর্ণ নিদ্করিয় বা উদাসীন। বরং ব্রক্মই বিশ্বের প্রভু ও নিয়ন্তা, মত্য 
চেতনাতে দেবতাদের যে-শক্তি কাজ করে সে তাঁরই শজ্তি, দেবতারা 
যে জয়ী ও মহীয়ান হন তার কারণ ব্রহ্ম যুদ্ধ করে জয়লাভ করে 
রেখেছেন। এ বিশ্ব তাহলে তার চেয়ে অনন্ত গুণে গরীয়ান, পূর্ণতর, বাস্তব- 
তর অন্য কোন বস্তুর অবর-প্রকাশ বা বাহা-প্রতিরাপ। 

কি সেই বস্ত£ সবময় আনন্দ যা অনস্তসত্তা ও অমরশক্তি। মানুষের 
কর্তব্য সংসারে ভোগবিলাস সন্ধান করা নয়, সেই বিশুদ্ধ পরম আনন্দের 
পূজা ও অনেষণ করা। কি করে তাকে সন্ধান করতে হবে, এই হল সার 
প্রশ্ন আর নিজের সমস্ত সত্তা দিয়ে তাকে অনুসরণ করাই হল একমান্তর 
সত্য, পরম পূরুষাথ। 
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মন নিম্নতর বা প্রাতিভাসিক চেতনার কাজ করে। মনের আন্ত 
হল জীবনীশত্তি বা প্রাণবায়ু, বাক এবং পঞ্চ জানেন্দ্িয়। প্রাণ বা নাড়ী- 
তন্ত্রে সঞ্চারিণী জীবনীশক্তিই হল আসলে আমাদের মানস চেতনার একমাস 
প্রকৃষ্ট যন্ত্র। কারণ, তার দ্বারাই মন স্থলজগতের স্পর্শ গ্রহণ করে চক্ষু- 
কর্ণ-নাসিকা-জিহবা-ত্বক এই পঞ্চ জানোন্দ্রয় দিয়ে, আর তার বিষয়ের 
উপর কাজ করে বাক ও অপর চারিটি কর্েন্দ্রিয় দিয়ে। এ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের 
কাজই নির্ভর করে স্রায়বিক প্রাণশক্ি্র উপর। তাই এ উপনিষদে প্রথম 
জিক্তাস্য হল, মন-প্রাণ-বাক ইন্দ্রিয়রত্তির মূল কারণ কি? তাদের চরম 
নিয়ন্তাই বা কি? 

প্রশ্ন তোলা হল “কেন? কিসের বা কার দ্বারা? বিশ্বসম্বন্ধে পুরাতন 
মতে, আমাদের স্কুল অস্তিত্ব পঞ্চভূতে গড়া, আকাশ বায়বীয় আগ্নেয় 
তরল ও কঠিন--জড় ধাতুর এই পাঁচটি মৌলিক অবস্থার সংযোগে নিমিত। 
তাই, আমাদের স্থল অস্তিত্বের সম্পকিত যা কিছু আছে সেসবকে “অধিভৌত? 
বলা হয়। মন-প্রাণের যেসব শঙ্তি জড়ের উপর কাজ করে সেসবের মধা 
দিয়ে এই স্থূল জগতে সৃক্ষম জড়াতীত শত্তিও কাজ করছে; তাদের বলা 
হয়, “দেবতা” আর জড়াতীত ক্রিয়া সম্পকিত যা কিছু আছে আমাদের 
মধ্যে, তাকে বলা হয় “অধিদৈব' বা দেবতাদের বিষয়ীভুত। 

কিন্তু এই সুন্মশত্তি্গুলির উপরে, তাদের ধারণ করে রয়েছে তাদের 
চেয়ে মহত্তর চিন্ময় সম্তা বা আত্মন্ঃ আর আমাদের মধ্যে এই মহত্তম 
সত্তার সম্পকিত যা কিছু আছে তাকে “অধ্যাত্ম” বলা হয়। উপনিষদের 
ভাষায় আমাদের মধ্যে সুম্ম যা আছে, স্কুল জড়ধাতুর প্রতিপক্ষ মন-প্রাণ 
যার বিগ্রহ, তাই “অধিদৈব", কারণ দেবতাদের বিশিষ্ট ক্রিয়া মন-প্রাণেই 
সম্পম হয়। 

স্থল বা “অধিভৌত” এ উপনিষদের বিষয়ের বাইরে । “অধিদৈব' 
ও “অধ্যাত্ব, সুক্ষ ও চিম্ময় সত্তার মধ্যে সম্বন্ধই তার বিচার্য। তবে, 
মন-প্রাণ-বাক-ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রিত হয় বিশ্বশতি-সমৃহের দ্বারা, দেবতাদের 
দ্বারা, ইন্দ্র-বায়ু-অগ্ির দ্বারা। এই সব সুক্ষ বিশ্ব শক্ি-সমূহই কি অস্তিত্বের 
আদি কারণ, মন-প্রাণের প্ররুত প্রবর্তক? না, তাদের সবার পশ্চাতে 
কোন উরধবতর সমনুয়ী শক্তি আছে, স্বরাপতঃ যা এক? 
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সুনিপুণ ধানুকীর ছোড়া তীর যেমন পুবনিদিম্ট লক্ষ্যে পতিত হয়, 
প্রভুর আদেশে তার সচিব বা বার্তাবহ যেমন নিদিষ্ট উদ্দেশ্যে নিদিষ্ট 
স্থানে উপস্থিত হয়, তেমনি মন যে প্রেরিত হয়ে তার নিদিষ্ট বিষয়ে পতিত 
হয় সে কার বা কিসের কাজে, কার বা কিসের বাতা নিয়ে? আমাদের 
অন্তরের বা বাহিরের কোন বস্ত সে, যা মনকে তার কাজে প্রণোদিত 
করে, যা মনকে দিশা দিয়ে চালিয়ে নেয় তার বিষয় পানে £ 

তারপর, প্রাণ বা জীবনীশক্তি, আমাদের জৈব সত্তাতে ও নাড়ীতন্তে 
যাকাজ করে। এই উপনিষদে তাকে বলা হয়েছে প্রথম বা শ্রেষ্ঠ প্রাণবায়ু ; 
শ্রতিতে অনন্তর তাকে বলা হয়েছে “মুখ্য “আসন্য” প্রধান বা মৃখের বায়ু। 
তারই অন্তরে বিধৃত রয়েছে বাক বা স্ৃষ্টিপ্ররত্ত প্রকাশশক্তি। মানুষের 
দেহে “পঞ্চপ্রাণ' বা প্রাণশক্তির পাচরকম ক্রিয়ার কথা বলা হয়। প্রথম, 
যাকে বিশেষ করে প্রাণ আখ্যা দেওয়া হয় তা দেহের উপরিভাগে সঞ্চরণ 
করে আর প্রকৃম্টভাবে সেই প্রাণবায়ু, কারণ বিশ্ব-প্রাণশক্তিকে সবন্ল 
বিতরণ করে দেবার উদ্দেশ্যে ব্ম্টি আধারে সেই নামিয়ে আনে । দ্বিতীয়, 
“অপান' দেহের নিশ্নভাগে বিচরণ করে, প্রশ্বাস বা ম্ৃত্যুবায়ু সে, কারণ 
প্রাণশক্িকে সে দেহ থেকে বার করে দেয়। তৃতীয়, “সমান” প্রাণ- 
অপানের মিলনস্থলে তাদের আদানপ্রদান নিয়ন্ত্রিত করে” তাদের সাম্য 
বিধান করে, জীবনীশক্তি ও জৈব রৃত্তিগুলির ক্রিয়া-সাম্য বিধানের সে-ই 
প্রধান উপায। চতুর্থ, 'ব্যান', ব্যাপক, দেহের সবন্তর সে জৈব তেজ পরি- 
বেশন করে। পঞ্চম, উদান" দেহ থেকে উপরদিকে মাথার তালু অবধি 
সঞ্চরণ করে, দৈহিক জীবনের সঙ্গে মহত্তর অধ্যাকম জীবনের আদান- 
প্রদানের প্রণালী সে। এদের কোনটিই প্রথম বা মুখ্য প্রাণ নয়। তবে 
প্রাণ তার নিকটতম অনুরূপ । যে প্রাণের উপর উপনিষদ এত জোর 
দিয়েছে তা হল বিশুদ্ধ প্রাণশক্ি,-- প্রথম, কারণ অপর সব শক্তিই তার 
গৌণরাপ, তার থেকে তারা জন্মেছে, তার বিশেষরভি-রাপেই তারা কাজ 
“করে । বেদে তার প্রতীক হল “অশ্ব, তারই বিবিধ শক্তি দেবতাদের রখ 
টানে। এ উপনিষদের ভাষাও বেদের সেই ছবিই মনে করিয়ে দেয়: 
“যৃত্তত, রথে জোতা, “প্রতি, অগ্রসর হয়, যেমন সারখির চালনায় রখের 
ঘোড়া তার পথ বেয়ে এগিয়ে চলে। 

তাহলে, এই প্রাণশত্তিকে জগতের সব কাজে নিযুক্ত করেছে কে? 
অথবা নিজের চেয়ে রহত্তর কোন্‌ শত্তির জোরে প্রাণ তার পথে এগিয়ে 
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চলেছে 2 এ প্রশ্ন ওঠে, কারণ প্রাণ মৌলিক শক্তি নয়, তার অস্তিত্ব স্ব- 
প্রতিষ্ঠ নয়, তার কর্ম স্বতন্ত্র নয়। আমরা অনুভব করতে পারি যে, 
তার পেছনে আর একটা শক্তি আছে যা তাকে তার পথের দিশা দেয়, 
তাকে চালায়, তাকে নিয়ন্জিত করে, তাকে ব্যবহার করে। যে-বাক্যের 
দ্বারা আমরা আমাদের সংকন্ম ভাবনা ও চিস্তালব্ধ সিদ্ধান্ত সব ব্যক্ত করি, 
জগতের কর্মপ্রবাহে ও নৃতন স্ুম্টির উদ্যমের মধ্যে তাদের ছেড়ে দি সে 
বাক্য অন্তর থেকে তুলে এনে বাইরে প্রচার করতে পারি এই প্রাণবায়ুর 
শক্তিতে । সে বাক্যকে চালায় প্রাণবায়ু, তাকে গড়ে অগ্নি বা দেহ-মনে 
নিগঢত় শক্তি, রাপনির্মাতা বহিন্তেজ | কিন্তু এরা সব ত কর্মচারী মান্র। 
তাদের অন্তরালে রয়েছে কোন্‌ সে গোপন শক্তি বা কে সে শক্তিমান, 
যিনি মানুষের বাক্যের ঈশ্বর, প্ররূতপক্ষে যিনি বাক্াকে আকার দেন আর 
বাক্যে যা আত্মপ্রকাশ করে তার উদ্ভব যেখান থেকে হয়? 

কানে শব্দ শোনে, চোখে রূপ দেখে। কিন্ত দেখাশোনা ত আমাদের 
মধ্যে প্রাণশক্তিরই বিশেষ ক্রিয়া, আর তাদের ব্যবহার করে মন, যাতে 
মনোময় জীব যে জগতে বাস করে তার পরিচয় সে নিতে পারে, তাকে 
ইন্দ্রিযবোধরাপে অবধারণ করতে পারে। প্রাণশক্তি তাদের রূপ দেয়, 
মন তাদের ব্যবহার করে, কিন্ত্র তাদের বিষয় বা যন্ত্রগুলিকে আকার 
দেবার এবং দে-সব ব্যবহার করবার সামধ্য দেয় প্রাণ-মন ছাড়া অপর 
কিছু কোন দেবতা চক্ষু কর্ণকে তাদের কাজে প্ররস্ত করেন? আলোর 
দেবতা সূর্য নন, দৌ, আকাশ বা অন্তরীক্ষ লোক নয়, কারণ আলো- 
আকাশ ত দেখা-শোনার নিমিত্তকারণ মান্ত্র। 

দেবতারা প্রত্যেকে তাঁদের অবদান এনে, সেসব মিলিয়ে স্থলজগতের 
সব ব্যাপার একন্র সংগ্রহ করেন আর আমরা তা প্রত্যক্ষ করি মনোময় 
জগতের ব্যাপার বলে, কারণ আমাদের প্রত্যক্ষবোধের সেই একমান্র 
পদ্ধতি। কিন্তু সমগ্র বিশ্বক্রিয়া এক অখণ্ড, বিশ্ব অকস্মাৎ আপতিত 
পরমাণু-সমূৃহের সমচ্টি নয় তা এক অবিভাজ্য; তার বিভিন্ন অংশ 
সুব্যবস্থিত হচ্ছে, তার বহুমুখী ক্রিয়া সুসঙ্গত হচ্ছে এক দ্বৈতরহিত সচেতন 
অস্তিত্বের প্রসাদে। আর সে অস্তিত্ব 'অকৃত", তাকে গড়া বা জোড়া দেওয়া 
যায় না, কিন্তু তা আছে এসব ব্যাপারের আগে থেকে । দেবতারা কাজ 
করেন শুধু তাঁদের পূর্বে জাত এই শক্তি দিয়ে, জীবনধারণ করেন শুধু 
তার জীবন নিয়ে, ভাবেন শুধু তার চিন্তা দিয়ে, কর্ম করেন শুধু তারই 
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উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আমরা নিজেদের মধ্যে এবং সব বস্তর মধ্যে 
গভীরভাবে দেখলে সেখানে সে সত্তাকে অহং-অস্তি-আত্মন্-রূপে অবগত 
হতে পারি--যেন আমার আমিত্ব, যেন একটা কিছু আছে যা যে-কোন 
ব্ম্টি বা পৃথক সত্তা থেকে অন্যতর সংহততর রহত্তর। 

কিন্তু মন যাকে বিষয়রাপে গ্রহণ করতে পারে কিংবা হন্্রিয় যাকে 
মনের গ্রাহ্য রূপ দিতে পারে, তার কিছুই ত সে নয়, তা হলেকিসে 
বাকে সে? কোন্‌ নিরুপাধিক চিৎ-সম্ভতা? কোন্‌ অদ্বিতীয় শাশ্বত পরম- 
দেবতা? “কো দেবঃ? £ 


৩ 


চিরন্তন প্রশ্ন এই উত্থাপন করা হল। এ প্রশ্ন মনে জাগলে মানুষের 
দুষ্টি ফেরে দৃশ্য বাহ্য জগৎ থেকে পরম অস্তরতমের দিকে, সে এখন যা 
হয়েছে তার জানা এই ক্ষুদ্র সত্তা থেকে ক্রমশঃ নিজের পরিণতি সাধন 
করে' তাকে এখানেই যা হতে হবে সেই রুহ অক্তাতের দিকে; কারণ, 
সে-ই তার প্ররুত সম্তা এবং প্রপঞ্চ ও শ্রতিভাসের ছদ্মবেশ ছেড়ে সে পরম 
সত্তাকে শেষ পধযস্ত নিজেকে প্রকাশ করতেই হবে। মন ও হইন্দ্রিয়ের 
দ্বার স্থয়স্তু সৃষ্টি করেছেন রূপময় জগতের দিকে মুখ করে” কিন্তু যে-মানব 
একবার প্রগতির এই অনতিক্রমণীয় শাসনে ধরা দিয়েছে, সেই বহির্মুঁখী 
দ্বার দিয়ে এই মর্ত্য আপাতদৃশ্য জগৎ প্রতাক্ষ করে' সে ত আর সন্ভস্ট 
থাকতে পারে না, বাধ্য হয়ে তাকে অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নৃতন 
সত্যের জগৎ নিরীক্ষণ করতেই হবে। 

সে জানে যে ইহলোক তার অনেক কিছুই আছে, তা যতই অনিশ্চিত 
বা অপূর্ণ হক না কেন তার কাছে সে সবের আদর আছে। কারণ, 
তার আকিঞ্চন হল সম্ভার বিস্তৃতি, জানের প্রসার, ভোগ-সুখের ক্রমিক 
উপচয়, আর সেসব সে কিছু পরিমাণে পায়ও। এবং এসবের মূল্য 
তার কাছে এত বেশী যে, তার যতটুকু সে সংগ্রহ করতে পারে তারই 
বিনিময়ে সেসবের বিপরীত অভিঘাতের অবিরাম দুঃখ সে ভোগ করতে 
প্রস্তত। সুতরাং, এখানে সে যা সন্ধান করে, আকড়ে ধরে' থাকে সেসব 
যদি তাকে ছাড়তে হয় তাহলে ওপারের আকর্ষণ আরও অনেক বেশী 
প্রবলতর হওয়া চাই, গোপন প্রতিশ্রুতি তার চাই এতবড় কোন জিনিসের 
যাতে এখানকার যত কিছুই তাকে পরিত্যাগ করতে বলা হক না কেন 
সেসবের উপযুক্ত প্রতিমূল্য হবে। আছে সে প্রতিশ্রুতি :--বিস্তৃত সম্ভৃতি 
নয়--অনন্ত সত্তা, সাপেক্ষ জ্ঞানের টুকরোগুলো তখনকার মত পূর্ণজান 
বলে ভুল করে" চিরদিন জোড়া দেওয়া নয়--আমাদের স্বরাপ-চেতনার 
আর তার প্ররুত সত্যের জ্যোতিঃ-প্রপাতের ভাগী হওয়া, আংশিক পরিতপ্তি 
নয়--পরমানন্দ। এককথায় অমরত্ব। 

এ উপনিষদের ভাষা থেকে স্প্টই বোঝা যায় যে, জীবের অভীপ্সার 
এই যে পুরস্কারে» প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল তা দাশনিকের কোন অবচ্ছিন্ন 
তত্ব নয়, নীরব মহাশ্ন্য বা নিবিশেষ পরব্রহ্ম নয়, বরং জীব যে অন্যোন্য- 
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সম্বন্ধের জগতে বিচরণ করছে সেখানে তার যা কিছু থাকতে পারে সেসবের 
চরম পূর্ণতম রূপ। এখানে মানসলোকে আছে শুধু ক্ষুদ্র জ্যোতি এবং চেতনা 
ও প্রাণের ক্রমরদ্ধি, সেখানে অতিমানসে সবই অনস্তজীবন অনস্তজ্যোতি 
অননস্তচেতনা। এখানে যা অনেষণ করে' বা সন্তপণে অনুসরণ করে' 
আহরণ করতে হয় সেখানে তা অধিগত, এখানে যা অপৃণ সেখানে তা 
পূর্ণসিদ্ধ। “লোকাতীত' অর্থে লোকের অবলুপ্তি নয় বরং এখানে সাকার 
জগতে আমরা যা সেসবের নবরূপায়ণ :--এই মনের সে হল সবক্ষম 
মন, এই প্রাণের সে গোপন প্রাণ, আমাদের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ ইন্দ্রিয় ওলিকে 
আশ্রয় দেয় ও সার্থক করে দে অব্যাহত সংবোধ। 

আমরা নিজেদের ত্যাগ করি সত্য করে নিজেদের পাবার জন্য; 
কারণ মনের দ্বারা চালিত এই জীবনে আছে শুধু খোঁজা, মনকে অতিক্রম 
না করলে পরম পাওয়া কখনও হয় না। সেই জন্যই আমাদের মনে 
হয় যেন, আমাদের চিত্তরত্তিসমূহের পশ্চাতে আমাদের পূর্ণতার যে-রাপ 
রয়েছে তার আকৃতি ও প্রতি আমরা যা তার বিপরীত। কারণ, এখানে 
আমাদের আছে শুধু অবিরাম হওয়া--সস্ভৃতিময় আমরা, সেখানে আমরা 
পাই আমাদের শাশ্বত সত্যসত্তাকে । এখানে আমরা আমাদের ধারণা 
করি বিপরিণামী চেতনা বলে, কালের তাড়নায় সদা ব্যাহত চেষ্টার 
ফলে তার পরিণতি হয়েছে এবং এখনও হচ্ছেঃ সেখানে আমরা অব্যয় 
চেতনা, কাল প্রভু নয় তার যন্ত্র মান্র, তার সৃষ্ট ও দুশ্য বিশ্বের ক্ষেত্র। 
আমরা এখানে, ক্ষণস্থায়ী জগৎ্রূপে যা প্রতিভাত হয় মত্যচেতনার 
আরোপিত সেই ব্যবস্থার মধ্যে বাস করি আর সেখানে, যে অনস্ত আত্মদর্শন 
নিখিল বিশ্বকে শাশ্বত অমর অস্তিত্বের আলোকে দেখে' জানে তার সব 
স্ষমার মধ্যে মুত্তিলাভ করি। ওপারেই আমাদের প্ররুত সম্ভা, আমাদের 
এশ্বর্য, আমাদের স্বপ্রতিষ্ঠ অস্তিত্বের চরম আপ্তকাম তুপ্তি। সে-ই 
অমরত্ব, সে-ই পরম আনন্দ। 

এখানে দেহকারারুদ্ধ মানসে, আমাদের অহং হার আত্তর ক্ষেন্র ও 
বাহ্য পরিবেশের প্রভু হতে, সে সব অধিকার করতে, অবিরাম চেষ্টা 
করছে কিন্ত কিছুই ধরে রেখে ভোগ করতে পারছে না, কারণ আমাদের 
কাছে যা অনাত্ম তাকে প্রকুতভাবে অধিকার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব 
নয়। কিন্তু সেখানে নিত্য সত্তার স্বাতন্ত্রে আমাদের স্বপ্রতিষ্ঠ সম্ভা বিনা 
বিরোধে, সবই যে সে নিজেই শুধু এই তথখ্যেরই বলে, সবই পেতে পারে। 
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এখানে রয়েছে আপাত মানব, সেখানে প্রকৃত মানব, অধ্যা্ম পুরুষ । 
এখানে রয়েছেন দেবতারা, সেখানে পরম দৈবত। এখানে আছে বর্তমান 
থাকবার প্রয়াস, সবগ্রাসী মৃত্যুর কবলে ফুটছে জীবনের মুকুল আর সেখানে 
আছে কেবল অস্তিত্ব, কালহীন অমরত্ব । 

এই যে উত্তর দেওয়া হল, মূল প্রশ্নের ধরণের মধ্যে তা অন্তভূত্তর 
রয়েছে । মন-প্রাণ-ইদ্দ্রিয়ের পশ্চাতে রয়েছে যে সত্য তা অবশ্যই এমন 
কিছু যা তাদের চেয়ে বৃহত্তর বলেই তাদের নিয়ন্ত্রণ করেঃ সে-ই মহেশ্বর, 
সবার স্বামী, পরম দেব। ঈশোপনিষদ এই সিদ্ধান্তে এসেছিল সব অস্তিত্বের 
সমনুয় করে, কেনোপনিষদ তাতে এসেছে ব্যতিরেকের পথে,--এই যেসব 
পদার্থ নিজেদের বাহিরের অপর কোন সম্ভার শক্তির সাহায্যে এখানে 
নানা ভাবে বরততমান রয়েছে, তার সঙ্গে সবনিয়ন্তা স্বপ্রতিষ্ঠ অস্তিত্বের 
বৈপরীত্য বিচার করে। উভয়েই তার নিজস্ব বিচারের ধারা ধরে' এক 
সন্বস্ততে সকল বস্তর সমাধান করে" চলেছে, কিন্তু উভয়েই উপস্থিত হয়েছে 
একই সিদ্ধান্তে। যে সন্বম্ত সবের প্রভু ভোক্তা মহেশ্বর, তাঁকে পাওয়া যায় 
পৃথক সত্তা, পৃথক নিজস্ব, পৃথক আনন্দ অঞ্জলি দিয়ে । 

ঈশোপনিষদের শ্রোতা প্রবুদ্ধ সাধক । কাজেই তার প্রথম কথা সবাস্ত- 
যামী ঈশ্বর, তা থেকে এসেছে আত্মন্‌ সর্ভূত যার সন্ভৃতি, শেষে আবার 
সে ফিরে এসেছে বিশ্ব-স্পন্দের পরমাত্মা সেই পরমেশ্বরে। কারণ, অজ 
অক্ষরের উপাসককে তাকে শেখাতে হবে কর্মের সার্থকতা, অমরত্বের 
আনন্দের উপর এবং বিশ্বচেতনার সঙ্গে একীভূত ব্যক্তিচেতনার উপর তাকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে হবে দিব্জীবন। কেনোপনিষদ যাদের উদ্দেশ করছে 
তাদের কাছে বাহ্যজীবনের আকর্ষণ এখনও রয়েছে, তারা এখনও সম্পূর্ণ 
জাগেনি, সাধনা পুরোপুরি নেয় নি। তাই, তার প্রথম উক্তি হল, ব্রক্ষম 
মনের অতীত পরমাত্মা) তার থেকে এসেছে যে, ব্রন্ম আমাদের মন ও 
প্রাণের সমস্ত ব্যাপারের নিগৃঢ় ঈশ্বর ॥ কারণ তাকে তার শ্রোতার দৃষ্টি 
ফেরাতে হবে উপরদিকে, বাহ্য দৃশ্য জগতের ওপারে । কিন্তু কেনোপ- 
নিষদের প্রথম দুই অধ্যায়ে ঈশোপনিষদের আত্মন ও তার সন্ভৃতির তত্বই 
শিক্ষা দিচ্ছে, যদিচ অপেক্ষারৃত কম ব্যাপকভাবে এবং তার নিজের 
দূম্টিকোণ থেকে । আর তার শেষ দুই অধ্যায়ে অন্য ভাষায়, চিন্তার অন্য 
সংক্তা দিয়ে ঈশোপনিষদেরই পরমেশ্বর এবং তাঁর লীলার তত্ত্বের পুনরত্তি 
করছে। 


৪ 


এ উপনিষদের প্রথম উত্তি, আমাদের মানস সম্ভার পশ্চাতে এই 
গভীরতর রহত্তর সমর্থতর চেতনার অস্তিত্ব । এর আদেশ, এই চেতনাই 
ব্রক্ম। মন প্রাণ ইন্দ্রিয় বাক এর কোনটাই পরম ব্রহ্ম নয়, এসব অভি- 
ব্কিদ্র গৌণ রীতি বা বাহ্য যন্ত্র মাত্র। ব্রক্মচেতনাই আমাদের সস্তা, 
আমাদের সতা অস্তিত্ব। 

দেহ বা মন আমাদের প্রকৃত সত্তা নয়, পরিবর্তনশীল বিগ্রহ বা 
প্রতিমা মান্ত্র, কালের প্রেরণাতে, আমাদের অতীত কমপ্ররত্তির প্রবেগ- 
সমূহের সমবায়ের ফলে তাদের আমরা নিরন্তর নির্মাণ করে চলেছি। 
কারণ, এই সব কমপ্ররতির কাহিনী পেছনে ফেলে এসেছি বলে যদিও 
আমরা সে-সবকে অতীত বা ম্বত মনে করি তখাপি সে-সব সমচ্টিভাবে 
সবদা বিদ্যমান রয়েছে এবং বর্তমান ও ভবিষ্যতে তাদের কাজ হচ্ছে ও 
হবে। 

তেমনি, অহংভাবও আমাদের প্রকৃত সত্তা নয়। অহংক্তান মনের 
একটি রৃত্তি মান্ত্র, আমাদের বিচারশীল তত্তবনির্ণয়ী মনের দ্বারা তা বিস্ৃম্ট 
হয়েছে যাতে তাকে কেন্দ্র করে ইন্দ্রিয়-মানসের অভিজতাগুলিকে তার 
চারদিকে সাজিয়ে নেওয়া যেতে পারে, চাকার কীলকের মত প্রকৃতির 
গতি অটুট রাখাই তার কাজ। যন্ত্রের বেশী কিছু সে নয়, যদিও একথা 
সত্য যে, যতদিন আমরা সাধারণ মনোরত্তির মধ্যে আবদ্ধ থাকব ততদিন 
সেই মনোবত্তির প্রকৃতির দ্বারা ও অহং-যন্ত্রের প্রয়োজনের দ্বারা বাধ্য 
হয়েই এই অহংভাবকে আমাদের প্রকৃত সম্ভতা বলে ভুল করতে থাকব। 

আবার, স্মৃতিও আমাদের প্রকৃত সত্তা নয়। স্মৃতি আর একটি 
যন্ত্র, আমাদের জাগ্রত কর্মসমূহের দৈনন্দিন পরিচালনার জন্য একটি 
নির্বাচক যন্ত্র। পারম্পর্যবোধ রক্ষা করবার জন্য অহং-রত্তি তাকে অবলম্বন 
*ও আশ্রয়রূপে ব্যবহার করে, নতুবা সুপরিসর ক্ষেন্্ে ব্যক্তির বহুমুখী 
ভোগের উপযোগী করে, মন ও প্রাণের ব্যাপারগুলি সুসম্বন্ধভাবে সাজান 
যেত না। কিন্তু, এমনকি আমাদের মানস সম্ভার ও যা উপাদান অথবা 
যা তাকে প্রভাবিত করছে, তার মধ্যেও এমন অনেক জিনিষই আছে যা 
স্মৃতিতে বর্তমান নেই, কিন্তু রয়েছে অবচেতনে, আমাদের উপরিচর 
সন্তার ধরা ছোঁয়ার বাইরে। আমাদের অহংবোধের অবিচ্ছিম্নতার জন্য 
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্মৃতিশভিগ্র অবশ্য-প্রয়োজন আছে বটে কিন্তু তা আমাদের অহংবোধের 
উপাদান নয়, সত্তার ত নয়-ই। 

তেমনি, আমাদের বিবেক বা নৈতিক ব্কজিত্বও আমাদের প্রকৃত 
সত্তা নয়। সেত পরিণামী একটা বিগ্রহ বা নমনীয় একটা ছাঁচ, আমাদের 
আন্তর জীবন তাকে গড়ে" ব্যবহার করছে যাতে আমাদের মনের অপূর্ণতায় 
জান্ত হয়ে যে ক্ষুদ্র চঞ্চল ভাবকে আমরা “আমি' “আমি” বলতে লোভ করতে 
পারি তার মধ্যে কথঞ্িৎ স্থিরত্বের আভাস আসতে পারে। 

কিংবা, এই যে-সম্স্ত বিকারী ভাব সম্বন্ধে আমরা সচেতন, তার 
নীচে অবচেতনে যা কিছু আছে তার দ্বারা সম্মদ্ধ হলেও, তাদের সমস্টি 
আমাদের প্রকৃত সম্তা নয়। আমরা যা হই সে ত জীবননদীর তরঙ্গ- 
সংগ্রহ, কালে প্রধাবিত অভিজতার আত, প্রকৃতিপ্রবাহের যে উমিশীষে 
আরোহণ করে আমাদের মনোরত্তি চলে। আমরা যা সে হল সেই 
জীবনের যে শাশ্বত স্বরাপ, সেইসব অভিজতা বহন করে যে অব্যয় চেতনা, 
প্ররুতির ও মনোরভ্তির যা অমর উপাদান। 

কারণ, আমরা যা হই বা যে অভিজ্তা লাভ করি সে-সবের পশ্চাতে 
সবার শাস্তা আছেন একজন যিনি সবের উদ্ভব করেন, সব ব্যবহার করেন, 
ভোগ করেন অথচ তাঁর স্ৃম্টির নিমিত্ত কোন পরিবর্তনই তাঁর হয় না, 
তাঁর যন্ত্রের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন না, তারি নিরাপণের দ্বারা তিনি 
বিশেষিত হন না, তাঁর উপর তাঁর ভোগের কোন ক্রিয়া হয় না। আমাদের 
মানস সত্তার আবরণের পশ্চাতে না গেলে সে-সম্ভা যে কি তা আমরা 
জানতে পারি না। কারণ মানস সত্তা জানতে পারে শুধু যা প্রভাবিত 
হয় বা যা নিরূপিত হয়, যার উপর কোন ক্রিয়া হয় বা যার পরিবর্তন 
হয়। মন সেই সদ্বস্তর এইমান্্ বোধ গ্রহণ করতে পারে যেন আছে 
একটা কিছু আর আমবা যা অনিবচনীয়ভাবে সে-ও তাই, সংজা দেবার 
মতন করে মন যা জানতে পারে সে-সবের মত কিছু তা নয়। কারণ, 
আমাদের মনোরত্তি যে-মুহ্র্তে এই “কিছু'কে নিদিষ্ট করে ধরতে যায়, 
তখনই প্রবাহ ও গতির মধ্যে নিজেকে সে হারিয়ে ফেলে এবং মজ্জমানের 
তণাশ্রয়ের মত, বিশৃগ্বলার কল্পোলে নিরাপদ হবার আশায় তার কোন 
বিশেষ অংশ বা রত্তি অথবা কোন কল্পনা বা প্রতিভাসকে আকড়ে ধরে 
কিংবা অনন্তের মধ্য থেকে একটা সাস্তরাপ কেটে বার করতে চেষ্টা করে' 
বলে “এই আমি, “এই আমি'। বেদের ভাষায়, মন যখন সে তৎস্বরাপের 
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কাছে অগ্রসর হয়ে তাঁকে পরীক্ষা করতে যায় তখনই তিনি অন্তহিত 
হন। 

কিন্তু আমাদের মনের পশ্চাতে রয়েছে অনাতর এই ব্রহ্মচেতনা, 
যা আমাদের মনের মন, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ। 
তাতে উপনীত হলে আমরা আমাদের আত্মাতে উপনীত হই, প্রতিমৃতি- 
স্বরূপ মন থেকে সরে গিয়ে প্রকৃত সত্যবস্ত বর্ষে যেতে পারি। 

কিন্ত সেই সত্যবস্তকে এই প্রতিভাসের সত্তা থেকে কি দিয়ে বিশেষিত 
করা যায়ঃ অথবা--যেহেতু সংক্তা হিসাবে আগেই যা বলা হয়েছে তার 
চেয়ে বেশী কিছু বলা সম্ভব নয়, যেহেতু আমরা শুধু এইটুকু নির্দেশই 
দিতে পারি যে সে তৎস্বরূপ ইহলোক যা তা নন কিন্ত এখানে যা-কিছু 
আছে সে-সবের মনের দ্বারা অনির্চনীয় পরম স্বরূপ, সেইজন্য--প্রশ্ন 
তুলতে হবে, কি সম্বন্ধ এই প্রতিভাসের সঙ্গে সেই সদ্বস্তর £ কারণ, এই 
সম্বন্ধের প্রশ্ন থেকেই এ উপনিষদের বিচারের সুন্রপাত হয়েছেঃ আর 
তার প্রথম প্রশ্নই ধরে নিচ্ছে যে, একটা কোন সম্বন্ধ আছে আর সেই 
সত্যবস্ত থেকেই এই বিশ্ব প্রপঞ্চের উদ্ভব হয়েছে, সেই তাকে নিয়ন্ত্রণ 
করছে। 

অবশ্য, সহজেই বোঝা যায় যে, ব্রহ্ম আমাদের মন ইন্দ্রিয় বাক বা 
প্রাণশতিন্র গোচর কোন বস্ত নন, অথবা দুষ্ট শ্ুত ব্যস্ত হন্দ্রিয়ের দ্বারা 
অনুভূত বা চিন্তা দিয়ে গড়া কোন বিষয় নন, অথবা জীবনের পরিণা্মী 
প্রগতিতে আমরা যা হতে পারি আমাদের দেহের বা মনের এমন কোন 
অবস্থা নন। কিন্ত এই উপনিষদের বিচারধারার চেস্টা হল ব্রঙ্গের এই 
সহজবোধ্য মন ও ইন্দ্রিয়ের গোচরত্ব অস্থীকারের চেয়ে গভীরতর প্রতি- 
ধ্বনি আমাদের অন্তরের গহন গুহা খেকে জাগিয়ে তোলা। তার উক্তি 
হল যে, ব্রদ্ম মনের বিষয় বা প্রাণের নির্মাণ ত ননই, এমন কি তাঁর 
শাসনপ্রয়োগ বা তার ক্রিয়া সম্পাদনের জন্য মন প্রাণ ইদ্দ্রিয়ের উপর 
"তাঁকে কোন নির্ভরই করতে হয় না। যিনি মনদিয়ে চিন্তা করেন না, প্রাণ 
দিয়ে বাঁচেন না, ইন্দ্রিয় দিয়ে বোধগ্রহণ করেন না, বাক্যে যাঁর প্রকাশ 
হয় না বরং যিনি এই সবকেই তীঁর শ্রেষ্ঠতর সবব্যাপী সবক্ত চেতনার 
বিষয় করে নেন, তিনিই ব্রহ্ম । 

ব্রহ্ম মনকে মনন করেন মনের যা অতীত তা দিয়ে, দৃষ্টিকে দেখেন, 
শ্রুতিকে শোনেন সেই পরম সবাতিশয়ী দৃষ্টি ও শ্ুতির দ্বারা যা যন্ত্রসাপেক্ষ 
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বা প্রাতিভাসিক নয়, কিন্ত প্রত্যক্ষ ও নিত্য-সিদ্ধঃ আমাদের অথব্যজক 
বাক্যকে তিনি নির্মাণ করেন তাঁর স্থন্টিপর পরাবাক থেকে; এই যে 
প্রাণকে আমরা আকড়ে ধরে' থাকি তাকে তিনি সবেগে প্রেরণ করেন 
তাঁর সেই শক্তির শাশ্বত স্পন্দন থেকে যে-শক্তি খগ্রাপে বিভক্ত নয় 
ও নিজের অক্ষয্য আনন্ত্যের জন্য যার স্বাতন্ত্্য নিত্য অব্যাহত । এ উপনিষদ 
তার প্রশ্নের উত্তর আরম্ভ করল এই ভাবে--ব্রক্গকে প্রথম বর্ণনা করা 
হল মনের মন, শ্রোন্রের শোল্তর, বাক্যের বাকা, প্রাণের প্রাণ বলে'। তারপর 
এর প্রত্যেকটি বাক্য নিয়ে পর পর আরও বিস্তত করে বলা হল যাতে 
তার অর্থ বোধ, কথা দিয়ে যতটা পারা যায়, ততটা বিশদ ও ব্যাপক হয়। 
“মনের যা মন' এই বাক্যের অনুগামী বিস্তিততর বাক্য হল “মনের দ্বারা 
যা মনন করে না যার দ্বারা মন মত হয়” । ইত্যাদি করে" প্রথম বর্ণনার 
প্রত্যেকটি বাক্য নিয়ে শেষসন্ত্র প্রাণের যে সংজা প্রাণের যা প্রাণ” তার 
অনুগামী “প্রাণের দ্বারা যে বাঁচে না যার দ্বারা প্রাণশক্তি তার প্রগতির 
পথে প্রেরিত হয়” এই বিশদ বাক্য পর্যন্ত সবের ব্যাখ্যা করা হল। 

আবার, এই বিশদ ব্যাখ্যার প্রত্যেকটি পংস্তির উপর জোর দেবার 
জন্য, “সেই ব্রহ্মকে জানতে চেস্টা কর, মানুষ এখানে যা অনুষণ করে 
তা ব্রহ্ম নয়", এই আদেশের পুনরুজ্ি করা হল। যে সত্যবস্ত আমাদের 
জানতে হবে, অনেষণ করতে হবে তা মন প্রাণ ইন্দ্রিয় বাক্য বা তাদের 
বিষয় বা অভিব্যজি, এ সবের কিছুই নয়। সত্যক্তান সেই তৎস্বরূপকে 
জানা যিনি আমাদের জন্য এই সব যন্ত্র গড়েছেন কিন্তু যিনি নিজে তাদের 
ব্যবহারের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। প্ররূুত অধিকার, প্রকৃত ভোগ হয় 
তাঁরই যিনি আমাদের কামনার এই সব বিষয় সৃন্টি করেছেন বটে কিন্তু 
নিজে কোন বিষয়ের অনুসরণ বা বাসনা করেন না, যিনি সব বস্ত নিয়েই 
তাঁর অমর সত্তার আনন্দে নিত্য পরিতুপ্ত। 


৫ 


আমাদের বিচারে আমরা প্রথম স্থান দিই হয় মন ও ইন্দ্রিয়কে, 
না হয় প্রাণকে আর গৌণরুতি বলে' বাক্যের স্থান দিই সবার পশ্চাতে । 
কিন্ত এ উপনিষদে ন্যায়সম্মত এই সাধারণ পৌর্বাপর্যের ব্যতিক্রম করে' 
ব্রন্মের নেতিমূলক বর্ণনা কেন আরম্ভ করা হয়েছে “আমাদের বাক্যের যে 
বাক্য” এই উক্তি দিয়ে। আর, দেখতে পাই যে, তার উদ্দেশ্য হল আমাদের 
বাক্যের চেয়ে উধ্বতর পরাবাক্‌, অবিকল্প যার পরম অভিব্যঞ্জনা, মানুষের 
ভাষা যার ছায়ামান্ত্র--যেন কৃত্রিম অনুকরণের মত। কি ভাব রয়েছে 
উপনিষদের এই উত্তি”্র পশ্চাতে, বাকশক্তিকে এই প্রাধান্য দেবার মলে ? 

উপনিষদ অধ্যয়নের সময় আমাদের বর্তমান ধারণা সব অবিরাম 
বর্জন করে, প্রাচীন বেদান্তে ব্বহাত শব্দের পশ্চাতে যে আনুষজিক চিন্তার 
ধারা রয়েছে যথাসম্ভব অন্তরঙ্গভাবে তাকে উপলব্ধি করুতে হবে। মনে 
রাখতে হবে যে, বৈদিক আম্নায়ে পরাবাকই স্ৃজ্টিকন্রী, পরাবাক দিয়েই 
ব্রন্ম নিখিল সাকার বিশ্ব সৃষ্টি করেন। আর, আমাদের মনের উপলব্ধির 
ওপারে, অনস্তে নিত্য বর্তমান সত্যের নিবিকল্প পরম অভিব্ঞ্জনাকে 
ভাগবত প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ দ্বারা এবং সত্যদৃন্টি বা সত্য-শ্ুতিদ্বারা 
পুনরজন করতে চেস্টা করা,--এই মান্ত্র হল মানব বাক্যের চরম পরিণতির 
অবস্থা। সে পরাবাককে গড়বার শক্তিও, এই একই কারণে, আমাদের 
মনের নাই। 

সৃম্টিমানতরই হল পরাবাকের দ্বারা অভিব্যক্তি; কিন্তু অভিব্যন্ত রাপ 
ত যে-বস্ত আছে তার প্রতীক বা প্রতিরূতি মান্ত। মানুষের কথার বেলাতেও 
আমরা দেখতে পাই যে তাতে বিষয়ের মনোময় প্রতিরাপ আমাদের মনের 
সামনে ধারণ করে; কিন্তু যে-বিষয় সে প্রকাশ করতে চায় তাও আবার 
আর এক সদ্বম্তর প্রতিরাপ বা অনুরুতি। সেই সদ্ধন্তই ব্রহ্ম। পরাবাক 
দিয়ে ব্রহ্ম তাঁর নিজেরই কোন প্রতিরাপ বা প্রতিরুতি ব্যস্ত করেন ইন্দ্রিয় 
ও সংবিতের গ্রাহ্য যেসব বিষয়বস্তু দিয়ে এই বিশ্ব 'গঠিত তার মধ্যে, 
ঠিক যেমন সেই সব বিষয়েরই মানস অনুরুতি ব্যক্ত হয় মানুষের বাক্যে 
সে পরাবাককে স্থুষ্টিপর বলা হয় মানুষের বাক্যের চেয়ে অনেক মৌলিক- 
তর ও গভীরতর অথে, আর তার যে-শত্তিগ আছে মানুষের বাকোর মহত্তম 
স্থন্টিপরতা তারই সুদূরের ক্ষীণ প্রতিচ্ছবি। 
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এখানে উচ্চারিত অর্থে “অভ্যুদিত' শব্দ ব্যবহাত হয়েছেঃ তার 
আক্ষরিক অর্থ হল মনের সম্মুখীন হবার জন্য উথিত। এ উপনিষদ 
বলছে যে, এই ভাবে মনের সামনে বাক্যের দ্বারা যাকে তুলে ধরা যায় 
না সে-ই ব্রহ্ম । 

দেখতে পাই যে, মানুষের কথাতে ফুটে ওঠে প্রতিচ্ছবির প্রতিচ্ছবি : 
একমাল্ত্র সন্বস্ত ব্রদ্মের প্রতিরাপ হল সব বিষয়, আবার তারই মানস 
প্রতিরাপ হল বাক্যের প্রতিপাদ্য। নূতন স্ুম্টির একটু ক্ষমতা তার আছে 
বটে কিন্ত তারও দৌড় হল নৃতন মানস প্রতিরূপ গড়া অবধি: পূর্বগৃহীত 
মানস প্রতিরূপসমূহ নিয়ে তাদের অদল-বদল করে' কালোপযোগী নূতন 
রূপ দেওয়া, এই পযন্ত । মানব বাক্যের এই সংকীণ শক্তি থেকে দিব্য 
পরাবাকের যে মৌলিক স্ৃন্টিশভ্তির কথা প্রাচীন মনীষীরা বলেছেন তার 
কোন ধারণাই করা যায় না। 

কিন্তু, বহিস্তলের একটু নীচে, কিছু গভীরে নামলে মানব বাক্যের 
এমন একটা শক্তির সন্ধান পাই যাথেকে মৌলিক সজনী পরাবাকের 
কতকটা আভাস পাওয়া সম্ভব হয়। জানি আমরা যে, রূপ সৃজ্টি-- 
বা বিনাশ--করবার ক্ষমতা শব্দস্পন্দের আছে, আধুনিক জড়-বিজানের 
এ একটা অতি সাধারণ কথা । ধরে নেওয়া যাক যে, সকল রিপস্ভ্টির 
মূলেই রয়েছে শব্দস্পন্দ। 

তারপর, মানুষের কথার সঙ্গে সাধারণ শব্দের সম্বন্ধ বিচার করা যাক। 
সহজেই দেখা যায় যে, মানুষের কথার ধ্বনি শব্দ উৎপাদনের সাধারণ 
তত্তবের একটা বিশেষ প্রয়োগ: তা হল মুখ ও কণ্ঠের মধ্য দিয়ে যাবার 
সময় প্রশ্বাস বায়ুর চাপে তৈরি স্পন্দন। নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে যে, 
তার প্রথম উদ্ভব হয়েছিল স্বাভাবিকভাবে, স্বতঃপ্ররত্ত হয়ে কোন ঘটনা 
বা বস্ত দেখে ভাবের যে আবেগ উঠেছিল তা প্রকাশ করতে গিয়েঃ পরে, 
আমাদের মন তাকে ধরে কাজে লাগিয়েছে, প্রথমতঃ সেই বিষয়ের ধারণা 
করতে, পরে সেই বিষয় সম্দ্ধে নানা ভাব প্রকাশ করতে । সুতরাং মনে 
হতেই পারে যে, প্রতীকরাপেই বাক্যের মূল্য, সৃষ্টিপর বলে নয়। 

প্রকৃতপক্ষে কিন্ত বাক্যের সৃম্টিশক্তি আছে। তাতে ভাবাবেগের, মানস- 
প্রতিমার এবং কর্ষপ্রেরণার সৃষ্টি হয়। প্রাচীন বৈদিক আশনায়ের তত্ত্বে ও প্রয়োগে 
মন্ত্রের ব্যবহারের দ্বারা বাক্যের সৃন্টিশকিন্র বিশেষ প্রসার সাধন করা হয়ে- 
ছিল। মন্ত্বাদের তত্ব হল যে, মন্ত্র শকি"মান বাক্য, তার উত্তব হয় আমাদের 
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অন্তরের গোপন গভীর থেকে, সেখানে মনের চেয়ে রহত্তর চেতনা (যেন 
তা” দিয়ে) তাকে সঞ্জীবিত করেছে, তাকে হাদয় রচনা করেছে বৃদ্ধি 
গড়েনি, অন্তরে তাকে সঞ্চিত রাখা হয়েছে আবার জাগ্রত মানস-সংবিৎ 
তার উপর একাগ্র হয়ে পরিশেষে, বিশেষ করে সৃষ্টির কাজে, তাকে 
বাহিরে প্রেরণ করেছে, কখনও বা সশব্দে কখনও বা নিঃশব্দে+--আর 
এই নিঃশব্দ বাকাকেই শব্দিত বাকোর চেয়ে সমর্থতর বলে হয়ত ধরে 
নেওয়া হয়েছে। মন্ত্র আমাদের চিত্তরুত্তিতে নতন ভাব সৃষ্টি করতে পারে, 
আমাদের চৈত্যসত্তাকে পরিবতিত করতে পারে, যে-সব জক্তান বিদ্যা বা 
ক্ষমতা আমাদের পূর্বে ছিল না সেসব প্রকটিত করতে পারে এবং মন্ত্রের 
প্রযোত্তণ ছাড়া অন্য লোকের ওপরেও এইসব কাজই করতে পারে; শুধু 
তাই নয়, মন্ত্র মনোময় ও প্রাণময় লোকের পরিমগ্ডলে নানা স্পন্দন জাগিয়ে 
তুলতে পারে, আর তার ফলে অভীম্ট পরিণাম ও ক্রিয়া সাধিত হতে 
পারে, এমন কি জড়জগতে স্থূল আকারও নিমিত হতে পারে। 

বাস্তবিকই ত আমরা সাধারণ ভাবেই প্রতিদিন প্রতিক্ষণে বাক্যের 
দ্বারা আমাদের অন্তরে নানা চিন্তার স্পন্দন, চিন্তায় গড়া নানা রূপ জাগিয়ে 
তুলি, তার ফলে আমাদের দেহ ও প্রাণের বস্ততে অনুরূপ স্পন্দন উঠে 
আর আমাদের নিজেদের উপর এবং অন্যের উপর তার প্রতিক্রিয়া হয় 
এবং পরিণামে পরোক্ষভাবে জড়জগতে করমপ্ররত্তি ও রূপস্থৃন্টি হয়। 
কথিত ও অকথিত বাণীর দ্বারা মানুষ নিরন্তর মানুষকে প্রভাবিত করে' 
চলেছেঃ আবার প্ররুতির অপর সব ক্ষেপ্নেও সে একই উপায়ে কাজ 
করে' চলেছে, যদিও কথঞ্চি কম সাক্ষাৎ্ভাবে, কম প্রতাপে। কিন্তু 
মুখের মত আমরা বিশ্বের বাহ্যরূপ ও প্রতিভাসে লিপ্ত থাকি এবং তার 
জড়োতর কার্যপ্রণালী পরীক্ষা করবার কষ্ট স্বীকার করি না, তাই আমরা 
এইসব প্রচ্ছন্ন বিজানের ক্ষেত্র সম্বন্ধে অই থেকে যাই। 

বৈদিক মন্ত্রপ্রয়োগে বাকের এই তুহ্য শক্তিকে সঙ্জানে কাজে লাগান 
“হয়। আর তার মূলে যে-তথ্য রয়েছে তার সঙ্গে যদি আমরা আমাদের 
পৃ-প্রস্তাবিত প্রকল্প গ্রহণ করি ষে, প্রত্যেক রূপস্থষ্টির পশ্চাতেই রয়েছে 
শব্দের সৃন্টিপর স্পন্দরত্তি, তাহলে আমরা সুষ্টিপর পরাবাকের মম- 
গ্রহণের উপক্রম করতে পারব। ধরে নেওয়া যাক যে, শব্দস্পন্দ সঙ্জানে 
ব্যবহার করে, তদনুষায়ী আকারের উদ্ভব বা পরিবর্তন করা যায়। কিন্তু 
প্রাচীন দৃষ্টিতে জড় ত অস্তিত্বের নিম্নতম স্তর । তাহলে বুঝতে হবে যে, 
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জড়ক্ষেত্ত্রে শব্দস্পন্দ উঠবার পূর্বে প্রাণে অনুরূপ স্পন্দন উঠেছে, তা না 
হলে জড়ক্ষেন্ত্রে স্পন্দ-বিলাস অসম্ভব হত। আবার তারও পূর্বে তার কারণ- 
ভূত অনুরূপ স্পন্দন উঠছে মনোভূমিতে।; আবার, মনের স্পম্দন থেকে 
সূচিত হচ্ছে যে, তারও কারণভুত অনুরূপ স্পন্দন উঠেছে সব বস্তর 
মূলকারণ অতিমানসে। কিন্তু মানস স্পন্দনের লক্ষণ হল চিন্তা এবং 
বোধ, আর অতিমানস স্পন্দনের লক্ষণ পরাদৃ্টি ও পরাপ্রক্তা। তাহলে, 
সে উধ্বলোকে শব্দের প্রত্যেক স্পন্দন বস্তর কোন না কোন সতোর সম্যক 
অনুভব বা পরম বিজ্ঞানের দ্বারা অনুপ্রাণিত হচ্ছে, তাকে প্রকাশ করছে 
আর সঙ্গে সঙ্গে তদনূযায়ী সৃন্টিও করছে; তার গর্ভে নিহিত কোন পরম 
শান্তি তার দুষ্ট সেই সত্যকে মূর্ত করছে এবং ক্রমশঃ নিম্নতর লোকে 
অবতরণ করে" পরিশেষে স্থূল আকাশের শব্দ দিয়ে তাকে জড়ভূতে গড়া 
সবল আকারে রাপায়িত করছে। সুতরাং দেখা গেল যে, পরাবাক পরম 
সত্যের অবিকল্প প্রকাশরূপে সৃষ্টির আদিকারণ, আর আকাশের শব্দ 
জড় ভূতের সৃষ্টির কারণ, এই দুইটি প্রকল্প পরস্পর অনুগামী, একই 
ধারণার যুক্তিসঙ্গত দুই কোটি । উভয়েই সেই একই প্রাচীন বৈদিক 
শিক্ষার অন্তভূত্তঃ। 

তাহলে, এই হল পরাবাক, আমাদের বাক্যের বাক্য। শুদ্ধ সৎ-এর 
স্পন্দন সে, সব্ক্ষম অনন্ত চেতনার প্রর্তীতি ও স্ৃজনের শক্তির দ্বারা 
অনুপ্রাণিত, মনের পশ্চাতের দিব্যমনের দ্বারা বস্তুর পরম সত্যের দ্যোতক 
নিত্যসিদ্ধ অবশ্যস্তাবী নামের আকারে রাপায়িত। যে-কোন লোকে বা 
যে-কোন উপাদান দিয়ে হক না কেন, সব মৃতি গঠিত হয়েছে, সব স্থুল 
অভিব্যক্তি সাধিত হয়েছে তারই স্ুম্টিশত্তি্র সহায়ে। বাক্প্রয়োগে প্ররত্ত 
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পরাবাকের সব বীজধবনি আছে; বেদের নিত্য অক্ষর, ও, এবং 
তান্সিকদের সব বাীজমন্ত্রের সূচনা তা থেকেই এসেছে । সব বস্তর সারতন্ব 
তাদের মধ্যেই বিধৃত রয়েছে। পরা-বাকের বিশেষ সব রূপ রয়েছে 
যা মানুষের মহত্তম রৃত্তিগুলির কাছে ভাগবত প্রেরণা বা প্রত্যাদেশ থেকে 
যে-সব বাণী আসে তাদের জুগিয়ে দেয়, এবং সেই সবের দ্বারা বিশ্বের 
সমস্ত বন্তর রাপ অমোঘভাবে নিদিষ্ট হয়। তার নিজস্ব সব ছন্দ আছে 
কারণ তার স্পন্পন ত শৃখ্বলারহিত নয়, বলহৎ বিশ্বনৃত্যের তালে তার 
বিকিরণ হয়, আর সে যে-জগণৎ্ গড়ে তার সব ধর্ম ও প্রকৃতি তার 
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সংস্থান, তার সৌষম্য, তার অভিব্যক্তি ধারা সেই সব ছন্দের অনুযায়ী 
হয়। এমন কি, প্রাণও ভগবানের একটা ছন্দলীলা। 

কিন্তু এ জগতে পরাবাকের দ্বারা যা “অভ্যদিত' বা অভিব্যক্ত হয় তা 
কি? ক্রন্ম নন কিন্ত ব্রষ্মের সব প্রতিকৃতি বা প্রতিভাস । পরাবাকের 
দ্বারা ব্রন্মকে ব্যক্ত করা হয় না, তা সম্ভব নয়; তিনি নিজেকে প্রকাশ 
করবার উদ্দেশ্যে বাক্য ব্যবহার করেন না, তাঁর আত্মসংবিতের কাছে তিনি 
স্বতঃই বিদিত, এমনকি তাঁর যে-সব সতা সাকার বিশ্বের নিখিল বস্তর 
প্রচ্ছন্ন আধার সে-সবও তাঁর নিতাদুষ্টির কাছে সবদা স্বতঃই ব্যক্ত থাকে । 
বাক্য সৃম্টি করে এবং প্রকাশ করে বটে কিন্তু তা-ও নিজেই সল্ট, অভি- 
ব্ক্ত। ব্রহ্ম বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত হন না, বাক্যই ব্র্দের দ্বারা বাক্ত হয়। 

সুতরাং আমাদের অনেষণের চরম লক্ষ্য বলে গ্রহণ করতে হবে বিশ্ব- 
ব্যাপার বা প্রতিভাসসমূহকে নয়, সেসবকে যে-পরাবাক আমাদের সংবিতের 
পর্যবেক্ষণের উপযোগী করে এবং আমাদের ইচ্ছাশক্তির অনেষণের বিষয় 
করে? সাকার বিগ্রহে বিস্ষ্ট করেছিল, সেই পরাবাককে যে তৎস্বরূপ 
নিজের অভ্যন্তর থেকে তুলে এনেছেন, “অভ্যুদিত' করেছেন, তাকে-- 
অথাৎ বিশ্বকারণ পরমসত্ভাকে। 

মানুষের ভাষার অভিবাক্তি হয় গৌণ, যৌগিক; দিব্য পরাবাকের-- 
শান্তত কবি ও মনীষী, বিশ্ব-সৃুষমার সুরশিল্পী, জগৎ-স্রষ্টার সবক্ত সবক্ষম 
বাক্যের সব বীজধ্বনির, মনোক্ত ছন্দের, ও মমোভ্ভাসক শব্দ-যোজনার-- 
ক্ষীণতম আভাসমান্র আসে মানুষের মহত্তম বাক্যে। মানব-প্রতিভা তার 
সবশ্রেষ্ঠ অনুপ্রেরণাতে যে বাণী পেতে পারে--পরম সতাকে অবিতকিত- 
ভাবে যা প্রকাশ করে অথবা পরম শক্তিমান যে অক্ষর বা মন্ত্র-_তাও 
তার সুদৃরপ্রস্থৃত প্রতিচ্ছবি । 
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এ উপনিষদ যেমন আমাদের বাক্যের পশ্চাতে ব্রহ্মচেতনার অভি- 
ব্ঙ্জনার স্ব-রূপ পরাবাকের উল্লেখ করেছে তেমনি আবার এই মনের 
পশ্চাতে তার জ্ঞানের স্বরূপ দিব্য মনের উল্লেখ করেছে । অতএব আমাদের 
বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ পরাবাকের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করবার যুক্তিসঙ্গত হেতু 
যেমন আমরা বিচার করেছি, তেমনি এখন আমাদের প্রশ্ন তুলতে হবে 
যে, মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানাত্মক রূত্তি বা তত্ব স্বীকার করবার কি যুত্তি- 
সঙ্গত হেতু থাকতে পারে। অবশ্য বলা যেতে পারে যে, সমস্ত বস্তর 
ভ্রষ্টা দিব্য পরাবাকের অস্তিত্ব যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলে সে পরাবাক 
এবং তার সমগ্র অভিব্যঞ্জনা জানতে সমর্থ দিব্যমনের অস্তিত্বও স্বীকার 
করতে হয়। কিন্তু, দিব্যমন প্রতিষ্ঠার পক্ষে এ যুক্তি যথেষ্ট নয়; কারণ 
পরাবাক্‌ আমরা গ্রহণ করেছি প্রকল্পনারাপে, বিচারসহ সম্ভাবনা হিসাবে। 
কিন্তু মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বিজানরত্তি এসে যায় মনেরই স্বভাব বিচার করে' 
তার অবশ্যস্তাবী পরিণামরাপে, আর সে সিদ্ধান্ত ন্যায়মতে অপরিহার্ষ। 

প্রাচীন আম্নায়ে দেহান্তের পরেও আত্মার অস্তিত্ব মেনে নিত বলে 
তার কাছে অতি গভীর ও মূলগত অর্থে মনই ছিল মানব। এই পৃথিবীতে 
প্রাণীদের মধ্যে মানুষই একমান্ত্র বিচারশীল, একমাল্্র মননক্ষম জাতি। 
শুধু তাই নয়, স্বরূপতঃ সে পাথিব দেহধারী জীব, “মন্*। সর্বজীবে 
এক অবিভক্ত আত্মন্‌ বা পুরুষের প্রত্যক্ষ অভিজতার কথা ছেড়ে দিয়েও 
দেহ মানবের ব্যবহারিক সম্ভাও নয়, দৈহিক জীবনও সে নয়) এই 
দুয়েরই বিনাশ হতে পারে কিন্তু মানব বর্তমান থাকে । কিন্তু মনোময় 
সত্তারও যদি বিনাশ হয় তবে মানব-রূপে মানবের অস্তিত্ব শেষ হয়, 
কারণ তার আধারের কেন্দ্র ও সন্ধি হল মন। 

অপরপক্ষে, বর্তমান জড়বিজানের সমথিত দৈহিক অভিব্যতিত্বাদের 
মতে, মানুষ বস্ততঃ জড় বই নয়, পরিবেশের অভিঘাতে অনুভব-সামর্যের 
ক্রমশঃ রদ্ধি হয়ে তাতে মনের উত্ভব হয়েছে, এবং জড়পদার্থই তার 
অস্তিত্বের ভিত্তি বলে দেহ বিনাশের পরে দেহের ভৌতিক উপাদানগুলি 
ছাড়া আর কিছুবই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। কিন্তু এ সংক্তা, বড়জোর, 
তার চেয়ে অনেক রৃহত্তর কোন সত্যের বাহ্য নিরুষ্টতর অনুর্ত্তি। জড়- 
পদার্থ মনের বিকাশ সাধন করতে পারত না যদি যে-শস্তি স্থল আকার 
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গঠন করে তার অভ্যন্তরে বা পশ্চাতে আত্মবিকাশপ্রয়াসী মনের তত্ব 
আগে থেকেই বর্তমান না থাকত। মন অভিব্যক্ঞ হবার পর্বেও আমাদের 
কাছে যা নিশ্চেতন বলে' মনে হয় তার মধ্যে দেহ-প্রাণকে ক্তানদীপ্ত 
করবার এবং সক্তানে নিয়ন্ত্রিত করবার সংকল্প নিশ্চয়ই আগে থেকেই 
বস্তমান ছিল। কারণ, মনের এরকম কোন অবশা-প্রয়োজন যদি জড়ে 
না থাকত, মনোরত্তির মূল উপাদান এবং আধারকে মনোময় করবার 
সংকল্প যদি আগে থেকেই তার মধ্যে বর্তমান না থাকত তবে মনের 
ক্রমবিকাশ কিছুতেই সম্ভবপর হত না। 

কিন্তু শুদ্ধমানতর রাসায়নিক যে-সব উপাদানে জড়রূপ গঠিত সেসবের 
মধো, কিংবা বিদ্যুতে বা অনা কোন শুদ্ধমানত্র জড় কারণের মধো, তার 
অধিকারে বা তাকে অধিকার করে' যে অচেতন ইচ্ছাশত্তি” বা সংবেদনই 
থাকুক না কেন, তার মধো এমন কিছুই আবিষ্কার করা যায় না যাথেকে 
সক্গান সংবেদনের আবিভাব বোঝা যেতে পারে বা যাকে চিস্তাশক্তি বিকাশের 
সংকল্প বলে' ধরে' নেওয়া যেতে পারে অথবা যাতে অচেতন জড় পদাথের 
উপর এই রকমের ব্রমবিকাশের অবশাস্তাবিতা আরোপ করতে পারে। 
সৃতরাং, মনের উৎস সন্ধান করতে হবে জড়রূপের মধ্যে নয়, জড়পদার্থে 
যে-শক্তি কাজ করছে তার মধ্যে। তাহলে সে-শক্ি অবশাই সচেতন, 
আর না হয় তার সত্তার গভে নিশ্চয়ই মনোময় চেতনার বীজ নিহিত 
রয়েছে আর, সেই হেতুতেই, দে-চেতনা বিকাশের সম্ভাবনা, এমন কি 
অবশ্যস্তাবিতাও রয়েছে । এই অবরুদ্ধচেতনা প্রথমে স্বল রাপের পরে 
সেই সব স্কুল রূপের মধ্যে দৈহিক সম্বন্ধ ও ঘাতপ্রতিঘাতের স্বজনে অভি- 
নিবিষ্ট থাকে; তথাপি সুরু থেকে নিশ্চয়ই তার গোপন সংকল্প রয়েছে-- 
তা সে যতদিনই নিরুদ্ধ বা অন্তলীন থাকুক না কেন--যে, শেষ পর্যন্ত 
এই সব সম্বন্ধের অনুরূপ সান প্রেয়ত্ব বা মনের কাছে অনুরূপ অর্থ 
বা মূল্য সৃষ্টি করে' সে সবকে জ্ঞানদীপ্ত করবে । তাহলে সৃষ্টির প্রারস্ত 
“থেকেই অবচেতনের মধ্যে মনের অবশ্যস্তাবিতা গোপন রয়েছে, জড়ের 
মধ্যে আকর্ষণ-বিকষণের সুন্রপাত একবার হলেই সেই বস্তকে আত্মপ্রকাশ 
করতেই হবে । এই হল ধাতব পদার্থে, উদ্ভিদে এবং প্রার্ীতে যে জৈব 
প্রতিক্রিয়া রয়েছে তার গুহ্যতস্ত্ব এবং হেতু। 

অপরপক্ষে, যদি বলা যায় যে, মন এমনভাবে জড় ধাতুর মধ্যে নিরুদ্ধ 
হয়ে গোপনে আগে থেকেই বর্তমান ছিল না তাহলে ধরে' নিতে হয় যে, 


২০০ উপনিষদাঝলী 


মন জড়ের বাহিরে কোথায়ও অবস্থান করে এবং জড়কে আপনার অস্তভুক্ত 
করে" নেয় বা তার মধ্যে প্রবেশ করে; মেনে নিতে হয় যে, অস্তিত্বের 
একটা মনোময় ভূমি আছে যা জড়ক্ষেত্রের উপর চাপ দিচ্ছে এবং তাকে 
অধিকার করতে প্ররত্ত হয়েছে। তা যদি হয় তবে মনোময় সত্তা আদিতে 
জড়জগতের বাহিরে গঠিত হয়েছে বটে কিন্ত্ত জড় জগতে মনকে ক্রমশঃ 
বেশী পরিমাণে ধারণ ও প্রকাশ করবার উপযোগী করে সব দেহ প্রস্তুত 
করছে। কল্পনা করে" নিতে পারি যে, সে তার দেহ গঠন করে' তার 
মধ্যে প্রবেশ করে' তাকে অধিকার করে নিচ্ছে, যেন ভেঙ্গে তুকছে; এঁতরেয় 
উপনিষদে *পুরুষের কথা যেমন বলা হয়েছে-_দেহস্ৃম্টি করে" তাকে 
এই মত অনুসারে মানুষ হল সজীব দেহে অবতীর্ণ মনোময় পুরুষ আর 
দেহের বিলয় হলে সঙ্জানে তার সমস্ত মনোরত্তি সঙ্গে নিয়ে সে তার দেহ 
তাগ করে। 

এই দুইটি মতবাদ পরমস্পরবিরোধী ত নয়ই, বরং বলা যেতে পারে 
যে, তারা পরস্পর-অনুপূরক, আর দুটিকেই একন্র নিয়ে এক সমগ্র সত্য 
পাওয়া যায়। কারণ, জড়পদাথে মনের নিবর্তন হলে বা স্কুল বিশ্বে জড়- 
শক্তিতে এবং তার সমস্ত গতি-রুত্তিতে মন সুপ্তভাবে অবস্থান করলে যে 
জড়-তত্বের রাজত্বের উধ্রবে বা ওপারে মনোময় জগতের অস্তিত্ব থাকতে 
পারবে না এমন কথা নাই। বস্ততঃ, জড়াতীত লোকের বা অস্তিত্বের 
মনোময় ভূমির সাহায্যের এবং তার সব শক্তির চাপের উপর এইপ্রকার 
প্রচ্ছন্ন মনের প্রকাশ্য অভিব্যক্ি নিভর ত করতেই পারে, অন্ততঃ তা? 
থেকে নিশ্চয়ই তার অনেক সুবিধা ত হতেই পারে। 

বিশ্বসম্বষ্ধে দুরকম ধারণা সবদাই সম্ভব। তার একমতে সববস্তবর 
বিশ্বের আদি বলে' গ্রহণ করা হয় অথবা, সাংখ্যদশনের মত, জড়পদার্থ 
না হলেও একটা নিবিশেষ অচেতন সক্রিয় শক্তি বা প্রর্লাতিকে আদি বলে, 
এবং মন বুদ্ধিকেও তারই ক্রিয়া বলে' ধরে' নেওয়া হয়, চিন্ময় পরমাত্মার 
অস্তিত্ব থাকলেও তা হয় সম্পূর্ণ বিবিজ্ত, সচেতন হলেও নিদ্ত্রিয়। অন্য 
মতে, চিন্ময় পরমাত্মা বা পরমপুরুষই বিশ্বের উপাদান এবং নিমিত্ত 
দুই-ই, প্রকৃতি তাঁর শক্তি মান্রর অথবা আকারের উপাদানরূপী নিজেরই 
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উপর ক্রিয়াশীল তাঁরই চিন্ময় সত্তার শক্তি। * সব উপনিষদেরই এই মত। 
অবশ্য, অন্য সমস্ত স্তরের সব প্রমাণই স্বপ্ন বা মতিভ্রম বলে বজন করে' 
আমরা যদি শুদ্ধমান্্র স্কুল বিহবকেই পযবেক্ষণ করি আর, সেই সঙ্গে, 
আমাদের মনের যে-সব ক্রিয়া জড়ের সীমা অতিক্রম করে সে-সব ছেড়ে 
দিয়ে জড়পদাখের সঙ্গে তার সাধারণ সমত্বই শুধু বিচার করি তাহলে 
জড়কেই সবের উদ্ভব বলে”, অপরিহায আধার ও মূল বলে' গ্রহণ করতে 
বাধা হব। অন্যথা বেদান্তের সিদ্ধান্ত অনিবার্য। 

সে যাই হক, শুদ্ধমান্ত্র স্থূল বিশ্বের দিক থেকে দেখলেও, মানবের 
বিশিষ্ট মানবত্ব হল মনে; সে-মন শারীর প্রাণে অধিষ্ঠান করে" তাকে 
ব্যবহার করে এবং যে-জড়ে সে-মন আবিভূত হয়েছে তার চেয়ে সে 
মহত্তর। মন জড়বিশ্বে পরমব্রতুর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ; নিখিল বিশ্ব যে-শত্তিঃ 
স্ৃন্টি করেছে তার বাস্তব ক্রিয়াকলাপের প্রয়োগধারা এই পৃথিবীতে বতমানে 
যা দেখি তা থেকে তার অভিপ্রায় যতটা অনুমান করা যায় তাতে মনে 
হতে পারে যে, সে-শক্তি যে-বস্ত অভিব্ক্ত করতে চেম্টা করছিল তা 
সাধিত হয়েছে মানুষের মধ্যে। মনের প্রচ্ছন্ন তত্বকে সে উদ্ঘাটিত করেছে, 
তা এখন সঙ্ানে ও সবিচারে প্রাণ ও দেহের উপর কাজ করতে পারছে। 
তাহলে কমপ্ররত্তির আদি থেকে যে-প্রয়োজন প্রকৃতি গোপনে তার হাদয়ে 
বহন করে' এসেছে তা সিদ্ধ হয় মানবে, এই পৃথিবীতে অভিব্যঞ্জনক্ষম 
সবশ্রেষ্ঠ দিব্যনাম বা ০০171) হয় মানুষ, সে-ই হয় পৃথিবীতে বাস্তবে 
অভিব্ক্ত দেবতা । 

কিন্ত, এসব সিদ্ধান্ত সত্য হয় শুধু যদি আমরা ধরে' নি যে, মনই 
হল পৃথিবীতে প্রকৃতির ক্রিয়ার চরম সুন্ত্র। প্ররুতপক্ষে, চেতনার প্রতাক্ষ- 
গ্রাহ্য সব ব্যাপার, মনোবত্তির সব তথ্য, মানুষের নিজের প্ররুতির সব 
নিগৃঢ প্ররুত্তি, তার অভীপসা এবং তার সব প্রয়োজন যদি আরও গভীরভাবে 
অনুধাবন করি তাহলে দেখি যে, মান্ষে অভিবাক্তির শেষ নয়। এখন 
, এখানে বাস্তবে যা সাধিত হয়েছে তার মধো সে-ই শ্রে্চ কিন্তু শ্রেষ্ঠ সাধ্য 
সে নয়। তার নীচে যেমন অনেককিছু আছে তেমনি তার উপরেও-- 
সম্ভাবামান্ত্র হলেও--আছে আরও কিনু। যেমন স্ুলপ্রকৃতি তার ওপারের 
যে-রহস্য নিজের অন্তরে নিগুঢ় রেখেছিল পরে তাকে স্ন্টিতে প্রকটিত 


* যেমন, এতরেয় উপনিষদে দেখতে পাই যে, পরমাত্মা পুরুষের অবয়বকে 
প্রকৃতির সব ক্রিয়ার উত্ভব রাপে ব্যবহার করেছেন। ১1১৪ 
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করেছে মানুষের মধ্যে, তেমনি মানুষের অন্তরে নিগুঢ় রয়েছে তার ওপারের 
আর একটি রহস্য এবং মান্ষকেই ক্রমে সে-রহস্যকে বাস্তব আলোকে 
প্রকটিত করতেই হবে। এই তার নিয়তি । 

তা হতেই হবে, কারণ বস্তর মূল তত্ব মন নয়, কাজেই চরম পদও 
তা হতে পারে না। জড় যেমন তার মধ্যে তার নিজেরই নিগৃঢ় প্রয়োজন- 
রাপে প্রাণকে ধারণ করে' ছিল এবং কালে বাধা হয়ে তাকে জন্ম দিল, 
আব প্রাণ যেমন তার মধ্যে নিজেরই নিগৃঢ় প্রয়োজনরূপে মনকে ধারণ 
করে' ছিল এবং কাল তার কুক্ষিস্থ সে জাতককে জন্ম দিতে বাধ্য হল, 
তেমনি মনও তার মধ্যে তার নিজের নিগ্ত প্রয়োজনরূপে তার ওপারের 
কিছু ধারণ করে' আছে এবং সে-ও এখন চাপ দিচ্ছে সে পরম দেবজন্ম 
দেবার উদ্দেশ্যে। 

যুত্তিসদ্ধ এমন কি অবশ্যপ্রয়োজন আছে যাতে মনকে প্ররুতির 
শেষ জন্ম বলে ধরে নেবার বাধা হয় আর যাতে আমরা মেনে নিতে বাধ্য 
হই যে, তার ওপারে তারই দ্বারা সচিত আরও কিছু আছে? এ প্রশ্নের 
উত্তর পাই মনোরতির প্রকৃতি ও ক্রিয়া বিচার করে'। কারণ, অন্তঃ- 
করণের তিনটি প্রধান বৃত্তি আছে--চিস্তা, ইচ্ছাশক্তি এবং ইন্দ্রিয়বোধ। 
বলা যেতে পারে যে, ইন্দ্রিয়বোধ হল বিভন্তচেতনার বিষয়কে গ্রহণ করে' 
ভোগ করবার চেস্টা, চিন্তা হল বিষয়ের সত্য গ্রহণ করে" তাকে অধিকারে 
আনবার চেম্টা আর ইচ্ছাশক্তি হল বিষয়ের সম্ভাব্যতাকে গ্রহণ করে' 
তাকে ব্যবহার করবার চেম্টা। অন্ততঃ এসব রত্তির স্বরাপ, সহজাত 
প্ররত্তি ও অবচেতন অভিপ্রায় বিচার করলে এ তিনটিকে এই প্রকারের 
চেম্টাই বলতে হয়। কিন্তু বেশ স্প্টই বোঝা যায় যে, সে চেষ্টার 
পরিবেশ ও ব্যবস্থা অনুকুল নয়, তার সাফল্যও অসম্পূর্ণ; তার সংক্তাতেই 
বাধা ব্যবধান অক্ষমতা সূচিত হচ্ছে। প্রাণ যেমন জড়ের সঙ্গে সংশ্লেষণ 
ও সহযোগিতার প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ ও বাধাগ্রস্ত, মনও তেমনি 
জড়ে অধিষ্ঠিত প্রাণের সঙ্গে সংশ্লেষণ ও সহযোগিতার প্রয়োজনের দ্বারা 
সীমাবদ্ধ ও বাধাগ্রস্ত। জড় বা প্রাণ তাদের নিজস্ব ধর্মের মধ্যে এমন 
কিছুর সন্ধান পায় নাই যার সাহায্যে এই সীমার বন্ধন জয় করতে পারে 
বা তার পরিধি পর্যাপ্তরাপে প্রসারিত করতে পারে, তাই বাধ্য হয়ে তারা 
একটা নৃতন তত নিজেদের মধ্যে আহ্বান করে' এনেছে : জড় এনেছে 
প্রাণকে, প্রাণ মনকে । মনও তার নিজের ধমের গণ্তীর মধো এমন 
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কিছুর সন্ধান পাচ্ছে না যার সাহায্যে সে তার ক্রিয়ারত্তির উপর আরোপিত 
সীমা জয় করতে বা যথেষ্ট প্রসারিত করতে পারে; তাই মনকেও বাধা 
হয়ে তার বাইরে থেকে তার চেয়ে স্বতন্্রতর সমর্থতর অপর কোন নৃতন 
তত্বকে তার মধ্যে আহবান করতে হবে। 

অর্থাৎ চেতনার সমস্ত সম্ভাব্যতা মনে নিঃশেষে মূর্ত হয় নাই, সতরাং 
চেতনার শ্রেষ্ঠ বা চরম অভিব্যক্তি তা হতে পারে না। মন সতো উপনীত 
হতে চেস্টা করে কিন্তু কৃতকাষ হয় শুধু একটা অবগুষ্ঠনের অন্তরাল থেকে 
তাকে কোন ক্রমে স্পর্শ করতে; সুতরাং স্বভাবতঃই তা থেকে অনুমান 
করা যায় যে, এমন কোন তত্ব বা রূত্তি অবশ্যই আছে যা অনবগুষ্ঠিত 
সত্যকে সাক্ষাৎ দেখতে পারে, আছে নিতাসিদ্ধ সতোর অনুযায়ী নিতা 
ক্তানরত্তি। বেদ বলছে, আছে সে তত্ব--সে হল “খতচিৎ', যা সত্যকে 
সাক্ষাৎ দর্শন করে, সত্য স্বতঃই যার নিত্য অধিকারে । মন তার অন্তরের 
সংকল্পকে সফল করতে চেম্টা করে, কিন্তু যে-সস্তাব্যতা নিয়ে সে কাজ 
করে বাস্তবে তাকে সম্পাদন করতে পারে বহু আয়াসে, আংশিক ও 
অনিশ্চিতভাবে; সচেতন ক্রিয়াশকিি নিশ্চয়ই এমন কোন রত্তি আছে যা 
প্রক্তির আত্মবিকাশের স্বয়ংক্রিয় অচেতন তত্বের অনুরূপ; আর সে তত্বের 
সন্ধান করতে হবে মনের চেয়ে রহত্তর চেতনারূপে। পরিশেষে, মনের 
অভীগ্সা রয়েছে যে, সে স্বরূপ হলাদণ্ডণ,_-সকল দ্রব্যের রস--গ্রহণ 
করবে, ভোগ করবে, কিন্তু সে পারে শুধু পরোক্ষভাবে তার সান্নিধ্যে 
আসতে, শ্লথমুন্টিতে তাকে ধারণ করতে, বাহ্যিক ভাবে খণ্ড খণ্ড করে' 
তাকে ভোগ করতে ; এমন কোন রত্তি নিশ্চয়ই আঙ্কে যা সাক্ষাৎভাবে 
তাতে উপনীত হতে পারে, যথাযথভাবে তাকে ধারণ করতে পারে, নিবিদ্কে 
অন্তরঙ্গভাবে তাকে ভোগ করতে পারে। বেদ বলছে, আছে শাশ্বত সুখময় 
চেতনা যা সব অভিজতার মধুময় নিত্যরস বা সার হুলাদ গুণের অনুরূপ, 
যা মানস হইন্দ্রিয়ের অনিশ্চিত অপ্রতুল ও অযথার্থ বোধের দ্বারা সীমিত 
'নয়। 

সুতরাং, যদি চেতনার এমন কোন গভীরতর তত্ব থাকে, তাহলে 
মনকে নয়, সেই তত্বকেই অভিব্যক্ত করবার আদিম ও মৌলিক অভিপ্রায় 
প্রথম থেকেই প্ররতির অন্তরে প্রচ্ছম্ন ছিল আর শেষ পর্যন্ত কোথায়ও 
না কোথায়ও তা প্রকষ্টিত হবেই। কিন্তু তাকে যে এখানেই মনের মধ্যেই 
অভিব্যক্ত হতে হবে--যেমন মন হয়েছে প্রাণে, প্রাণ জড়ে--সে অনুমানের 
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কোন হেতু আছে কি? আমাদের উত্তর--হাঁ, তা হবেই; কারণ, যত 
অস্প্টভাবেই হক না কেন, সে প্রবেগ, সে অভীগসা আর ম্লতঃ সে 
প্রয়োজন মনের নিজেরই 'আছে। উধ্বতম স্তর থেকে নিম্নতম স্তর 
পযন্ত রয়েছে একই নিয়মের রাজত্ব । জড়কে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করলে 
দেখা যায় যে, প্রাণের সারবন্ত তাতে অনুস্যত রয়েছে--যে-সব স্পন্দন, 
ঘাত-প্রতিঘাত, আকর্ষণ-বিকর্ষণ, সঙ্কোচন-প্রসারণ, সম্িলনের এবং 
আকার-গঠনের ও পুষ্টির প্ররৃত্তিকে আমরা প্রাণেরই প্রকৃত স্বরাপ বলে' 
মনে করি তার সবই আছে; কিন্ত প্রকাশ্যভাবে প্রাণতত্ব জড় আধারে 
আবিভূত হতে পারে শুধু যখন জড়ের মধ্যে তার সংগঠনের উপযোগী 
অবস্থা প্রস্তত হয়। তেমনি আবার, প্রাণের মধ্যেও মনের সার বস্ত 
অনুস্যত রয়েছে, অচেতন-সংবেদন,* ইচ্ছা, বুদ্ধি প্রচুর রয়েছে; কিন্ত 
প্রকাশ্যভাবে মনের তত্ব তাতে আবির্ভত হতে পারে শুধু যখন জীবন্ত 
জড়ে তার সংগঠনের অনুকূল জৈব অবস্থা প্রস্তুত হয়েছে। মনের মধ্যেও 
অতিমানসের সারবস্ত অনুস্যত রয়েছে : মনোরত্তির ছদ্মবেশে রয়েছে সব 
সৌহার্দ্য, এ্ঁক্য, সম্ভোধি, সনাতন জানের স্ফুরণ, ইচ্ছাশক্তি স্বয়ংসিদ্ধি- 
সামর্থ্য ঃ কিন্তু প্রকাশ্যভাবে অতিমানসতত্ত্ব তাতে আবির্ভত হতে পারবে 
সুধু যখন মান্ষে, মনোময় জীবে, তার সংগঠনের অনুকূল মানসিক 
অবস্থা প্রস্তুত হবে। 

মানুষের ব্রমোন্নতিতে এই আবশ্যক অবস্থা প্রস্তুত হয়ে চলেছে, যেমন 
করে' ব্রমপরিণামের নিশ্নতর স্তরে সব অনুরূপ অবস্থা প্রস্তত হয়েছিল,_-_ 
একই রকমের পারম্পর্য, গতিরোধ, বৈষম্য সব নিয়েঃ কিন্তু তথাপি, 
তা ক্রমশঃ বেশী জ্ঞানদীপ্ত ও আত্মসচেতন হয়েছে, প্রায় সজ্ঞানে নিশ্চিত 
ভাবে নিজেকে ক্রমশঃ প্রস্তত করে নিচ্ছে। তারপর এই অগ্রগতিতে 
দেখতে পাই যে আনুষঙ্গিক ক্ষদ্রক্ষদ্র অংশের উপর মনোযোগ কম হয়েছে, 
ভ্রমের ভীতি ক্ষীণ হয়েছে, অজিত ভুমি সংরক্ষণের আসক্তি হ্রাস হয়েছে। 
তাই আশা হয়, এমন কি নিঃসংশয় প্রত্যয় হয় যে, নৃতন তত্বের আবিভাব 
যখন হবে তখন তার জন্য অবশিষ্ট মানবজাতিকে মানুষের তুলনায় 
পশ্তর মত হীন অবস্থায় ফেলে রেখে নৃতন, সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর দেহী 
সৃম্টি করতে হবে না বরং সমগ্র মানবজাতিকেই সেই উচ্চতর স্তরে তুলে 
নেওয়া যাবে । কারণ, প্রকৃতির সন্তানদের মধ্যে মানুষই প্রথম দেখিয়েছে 


দ জড়বাদী হেকেলের ভাষা ব্যবহার করেছি, শন্দ যোজনাতে বিরোধাভাস জস্ত্বেও। 
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যে, নিজের চেম্টাতে এবং নিজেকে অতিক্রম করবার অভীগ্সার বলে 
নিজেকে পরিবর্তন করবার সামথ্য তার আছে। 

এই সব বিবেচনা থেকে বিচারবৃদ্ধি মনের অতীত দিব্যমনের অস্তভিত্র 
স্বীকার করে, তবে সে সিদ্ধান্ত আসে শুধু জড় থেকে ব্রমপরিণামের 
চরমপদ রাপে। কিন্তু এ উপনিষদে তাকে আসন দেওয়া হয়েছে মনের 
পৃূবজাত শ্রষ্টা ও শাস্তারাপে--সে নিগ্ঢ় তত্ব প্রথম থেকেই সচেতন, 
পদার্থের মূল বস্তর মধ্যেই শুধু তা অচেতন অবস্থাতে বিধৃত নয়। এবং 
আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা ছেড়ে দিলেও, অতিমানস-তত্ত্বের স্বরাপ থেকেই 
এ সিদ্ধান্ত স্বাভাবিক কারণ, উধ্বতম অবস্থাতে তার স্বরূপ হল শাশ্বত 
জান, ইচ্ছা, আনন্দ ও চিন্ময় সত্তাঃ সুতরাং, তা বস্ততঃ অচিৎ কিন্ত 
কালে বিশ্বপরিণামের ফলে সচেতন হয়, এ সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশী যুক্তিযুক্ত 
সিদ্ধান্ত হল যে, যদিও আমরা তার সম্বন্ধে অজান তবু সে তত্ব নিতাচিন্ময় 
এবং এই বিশ্বের তা আদি কারণ। আমরা যে তার বিষয়ে অক্ত তাতে 
প্রমাণ হয় না যে, তা আমাদের বিষয়ে অজ; এবং প্ররুত পক্ষে, আমাদের 
এই ক্তানের অসামর্থাই এখন একমান্তর যুক্তি অবশিষ্ট রয়েছে যার উপর 
বিশ্বযোনি এই শাশ্বত মনকে অস্বীকার করা যায়। 

পুরাতন প্রজ্ঞার এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করবার অপর সব যুক্তিই 
বর্তমান জানের উপচীয়মান আলোকে অপসারিত হচ্ছে বা হয়েছে। 


ন্‌ 


সুতরাং আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলাম যে, আছে এক সর্ববিৎ 
বিজান-তত্ব যা মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং স্বভাব গোচরসীমা ও সামথ্যে 
যা মনকে অতিক্রম করে? যায়। কারণ, এই উপনিষদ মনের অতীত 
মনের আদেশ করেছে সম্বোধি ও আধ্যাত্মিক অভিজতার বলে; আবার 
বিশ্বের ব্রমপরিণতির তথ্য থেকেও তার অস্তিত্ব হয় সমানই অবশ্যগ্রাহ্য। 
তাহলে মনের অতীত এই মন কি? তার ক্রিয়া হয় কিরাপে? কি উপায়ে 
আমরা তার বিষয়ে জান অর্জন করতে বা তাকে লাভ করতে পারব? 

এই পরম বিজ্তানাত্মক তত্ব সম্বন্ধে এই উপনিষদ বলছে, প্রথমতঃ যে, 
তা মন বা ইন্দ্রিয়ের আয়ন্তের বাহিরে; দ্বিতীয়তঃ যে, তা নিজে মন দিয়ে 
চিন্তা করে নাঃ তৃতীয়তঃ যে, তা সেই যার দ্বারা মনকে মনন করা হয় 
বা মনোময় করা হয়; চতুর্থতঃ যে, তা ব্রহ্মচেতনার প্রকৃত স্বভাব বা 
স্বরাপের বর্ণনা । 

কিন্তু যখন বলি যে, “মনের এই মন" ব্রন্মচেতনার স্বভাব বা স্বরাপের 
বর্ণনা তখন ভুললে চলবে না যে, পরম ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অজেয় সুতরাং 
বর্ণনার অতীত । ব্রন্ম যে অজেয় তার কারণ এ নয় যে, শূন্যত্ব বা নাস্তিত্ব- 
ছাড়া তার আর কোন লক্ষণ দেওয়া যায় না অথবা তার অস্তিত্ব সদাত্মক 
হলেও তার কোন আধেয় বা গুণ নাই; কিন্ত তার কারণ যে, আমাদের 
জান যে-সব বস্তর ধারণা করতে পারে ব্রহ্ম সে সবের অতীত, এবং 
আমাদের মনোরতির ধারণা ও বর্ণনা করবার যে-সব নিজস্ব প্রণালী আছে 
তার কিছুই ব্রন্ষে প্রয়োগ করা যায় না। আমরা যে-সব বস্ত জানি ব্রক্মই 
তার সমম্টির এবং তার প্রত্যেকটির পরম নিবিকল্প সত্তা, কিন্তু তার 
কোনটিই বা সে-সবের সমষ্টি ব্রন্মকে রিক্ত করতে পারে না বা তাঁর সম্পূর্ণ 
সত্তা লক্ষণের দ্বারা বিশেষিত করতে পারে না। কারণ, ব্রম্মের সম্ভার 
ধারা আমরা যাকে অস্তিত্ব বলি তার থেকে অন্যতর, তাঁর একত্ব কোনরাপে' 
বিশ্লেষণ করা যায় না, তাঁর বহুবিধ আনস্ত্য সব সংশ্লেষণের অতীত। 
সুতরাং “মনের মন" বলে" বর্থনা করা যায় ব্রন্মের অনন্য-সাপেক্ষ পরম- 
স্বরূপকে নয়, আমাদের মনোময় অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পক ধরে, ব্রল্মের 
মূল স্বভাবকে। ব্রক্গচেতনা হল সবিকল্পের উপর নিবিকল্পের শাশ্বত 
দৃষ্টির ভঙ্গী। 
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কিন্তু এই দৃম্টিভঙ্গীর বিষয়েও বলতে পারি যে, তা আমাদের মন 
বাক্য বা ইন্দ্রিয়ের গোচরসীমার বাহিরে । অথচ মনে হয় যে, জ্ঞান 
অর্জন ও প্রকাশ করবার জন্য মন বাক্য এবং ইন্দ্রিয়, মন্ত্র এই উপায় 
কণ্টিই আমাদের আয়ত্তে আছে। তাহলে কি আমরা বলতে বাধ্য নই যে, 
এই ব্রক্মচেতনাও আমাদের অজেয় এবং আমরা যতদিন এ দেহে আছি 
ততদিন তাকে জানবার বা পাবার আশা আমাদের নাই? কিন্তু এই 
উপনিষদ ব্রন্মকে জানতে এবং জানের দ্বারা তাঁকে পেতে আমাদের আদেশ 
দিচ্ছে,__কারণ, “বিদ্ধি” ও “অবেদীৎ' শব্দের উদ্দেশ্য হল যে-জ্ঞান আবিষ্কার 
করে, অধিকার করেঃ এবং পরে আবার আদেশ রয়েছে যে, এখানেই, এই 
দেহেই এবং এই পৃথিবীতেই, সেত ব্রহ্মকে জানের দ্বারা পেতে হবে, 
নতুবা “মহতী বিনম্টি'--পরম সর্বনাশ। ব্রদ্ষের জেয়ত্ব এবং অজেয়ত্বের 
মধো সুন্ষম পার্থক্যের বেশী চুলচেরা বিচার করতে গিয়ে এই উপনিষদের 
ব্যাখ্যাতে অনেক বিভ্রম এসে গেছে। সুতরাং আমাদের বিচারবুদ্ধির 
দ্বারা গ্রহণের উপযোগী করবার জন্য তার অথকে খণ্ড খণ্ড করে না 
দেখে বরং এই উপনিষদে যথার্থ কি বলছে তা লক্ষ্য করতে হবে, বিশেষ 
করে' সবশগ্রাহী সম্বোধির দ্বারা তার সমগ্র তাৎপর্য গ্রহণ করতে চেস্টা 
করতে হবে। 

এ উপনিষদের বণনা আরম্ভ হল এই বলে' যে, এই মন-ইন্দ্রিয়-প্রাণ 
বাক্যের শাস্তা আমাদেরই মনের মন, প্রাণের প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, 
বাক্যের বাক্য; তারপর এই সব বিতক-যোগ্য উক্তির উদ্দিষ্ট অর্থ ব্যাখ্যা 
করা হল। কিন্তু তার বণনা এবং ব্যাখ্যার মাঝে আমাদের সতক করে 
দেওয়া হল যেন তার বর্ণনা বা ব্যাখ্যাকে যথাযোগ্য সীমার বাইরে টেনে 
নেওয়া না হয় বা আমাদের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যের দিঙ্নির্ণয়ের ইঙ্গিতের বেশী 
কিছু বলে মনে করা না হয়। কারণ, মন বাক ইন্দ্রিয়, কিছুই ব্রহ্ম 
অবধি যেতে পারে না; সুতরাং, ব্রহ্ম নিশ্চয়ই এসবের গোচরের অতীত, 
' নতুবা তাদের নিজস্ব বৃত্তি ধরেই তারা ব্রহ্মকে লাভ করতে পারত । ব্রন্ষমের 
বিষয় শিক্ষা দিতে উদ্যত হয়েও এ উপনিষদ বলছে, “আমরা জানি না, 
বুঝি না কি উপায়ে তাঁর বিষয় শিক্ষা দেওয়া যায়।” এখানে যে দুটি 
সংস্কৃত শব্দ ব্যবহাত হয়েছে “বিদ্না ও বিজানীম', তার একটির অর্থ, 
মনে হয়, সহজভাবে অর্থবোধ করা বা জানে উপলব্ধি করা আর অন্যটির 
অর্থ, সংশ্লেষণ-বিশ্লেষণ করে' তার সাকল্য এবং তার বিভিন্ন সুন্সম অংশের 
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সমগ্রভাবে অথবোধ করা। ঠিক তার পরেই, এই সম্পূর্ণ অক্ষমতার 
হেতু বলা হল: “কারণ, ব্রহ্ম যা জাত সে সব থেকে অন্যতর, খা অক্তাত 
তার উধ্র্বে ওপারে,” সব অধিকার করে' যেন সবের অধ্যক্ষরাপে অবস্থিত। 
জাত হল যা কিছু আমরা আমাদের বর্তমান মনোরত্তি দিয়ে গ্রহণ করতে 
পারি, ধারণ করতে পারি--পরম ব্রন্ম যা নন সে হল সেই সব, শুধু 
আমাদের ইন্দ্রিয় ও মানস সংবেদনের কাছে বন্ষের রূপ ও প্রতিভাস। 
অজাত হল যা জাত বিষয়ের অতীত এবং অক্তাত হলেও যা অজেয় নয়,-- 
যদি আমরা আমাদের রতিগুলিকে প্রসারিত করতে পারি কিংবা যা 
আমাদের এখন নাই এমন সব বৃতি অর্জন করতে পারি। 

তথাপি, এর ঠিক পরেই এই উপনিষদে তার প্রথম বর্ণনার দৃঢ়ভাবে 
পুনরুত্তি করে' এবং তার ব্যাখ্যা করে তার বণিত ব্রহ্মকে জানতে আদেশ 
দেওয়া হল । এখানে এ বিরোধের সদ্য সমাধান করা হল না, এ বাধা 
দূর করা হল দ্বিতীয় খণ্ডে আর সে জানের উপায় নির্দেশ করা হল চতুর্থ 
খণ্ডে। এ বিরোধ আসে জানেরই প্ররুতি থেকে: জান হল অনুসন্ধিৎসু 
চেতনার সঙ্গে অনুসন্ধেয় চেতনার সম্বন্ধ, আর যেখানে সে সম্বন্ধ লুপ্ত 
হয় সেখানে জ্ঞানের স্থলে আসে শুদ্ধ অদ্বয়ত্ব। আমরা যাকে অস্তিত্ব 
বলি তাতে শ্রেষ্ঠ জান ত জাতা ও জেয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধের বেশী কিছু 
হতে পারে না আর সে জানের স্বরাপ হল বিশিষ্ট অদ্য়ত্ব, যাকে অবলম্বন 
করে' আমরা জান অতিক্রম করে' নিবিকল্প অদ্বয়ত্বে উপনীত হতে পারি। 
দর্শনের এই তাত্বিক পার্থক্য নির্দেশ করা এখানে প্রয়োজন যাতে জানময় 
কোন সম্বন্ধকে আমরা পরম নিবিকল্পস ব'লে ভুল না করি কিংবা যাতে 
আমাদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আবদ্ধ থেকে, সম্ভবপর সকল বর্ণনার অতীত 
এবং বণ্নীয় সকল অভিক্ততার পশ্চাতে, পরম নিবিকল্পের মৌলিক বোধ 
হারিয়ে না ফেলি বা নিতে অক্ষম না হই। কিন্ত তাতে ত আরজ্ঞানে 
অধিগত শ্রেষ্ঠ সম্বন্ধ, অভিক্ততাতে উপলব্ধ সবিশেষ অদ্য়ত্ব, মূল্যহীন বা 
নিরর্থক হয় না। বরং, এই বিশ্বে আমাদের অস্তিত্বের চরম সার্থকতা 
বলে” তারই উপর আমাদের সাধনার লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, তার 
দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়ে যদি আমরা তা পেতে পারি--আর তাতে সীমাবদ্ধ 
হলে ত তাকে আর জত্য করে' পাওয়া হল না--তাহলে তার মধ্যেই 
এবং তাকে অবলম্বন করেই, এমন কি এই দেহ ধারণ করে'ও সর্বদা 
পরম নিধিকল্পের সঙ্গে সংযোগ রাখতে পারব। 
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এই উধ্বতম ক্তানলাভের উপায় হল মনের চেয়ে উধ্বতর ক্রিয়া- 
বৃততিকে মনের মধ্যে আসতে দিয়ে মনকে অবিরত প্রস্তত করা যতদিন 
না তার চেয়ে রুহত্তর যে অতিমানস পরিশেষে তার স্থান গ্রহণ করবে তার 
কাছে সে নিজেকে ছেড়ে দিতে পারে। বস্ততঃ, এই জগতে জড় থেকে প্রাণে, 
প্রাণ থেকে মনে আমাদের ক্রমবিবর্তন স্বাভাবিক প্রগতির যে নিয়মে শাসিত 
হয়েছে মনকেও তাই মেনে চলতে হবে। কারণ, প্রাণময় চেতনা যেমন 
অবরুদ্ধ জড় সম্ভার সীমার বাহিরে অবস্থিত এবং জড়ের নিজস্ব করণের 
সহায়ে অনধিগম্য, তেমনিই এই অতিমানস চেতনাও মনের বিভক্ত ও 
বিভাজনশীল প্রক্লুতির সীমার বাহিরে অবস্থিত এবং তার নিজস্ব করণের 
সাহায্যে অনধিগম্য। কিন্তু জড়কে যেমন প্রাণের অভিব্যত্তিগ্র জন্য অবিরাম 
প্রস্তুত করা হচ্ছে যতক্ষণ না প্রাণ তার মধ্যে সঞ্চরণ করতে পারে, তাকে 
অধিকার করতে পারে, তার মধ্যে তার বিশিম্ট ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চালিয়ে 
নিতে পারে, এবং প্রাণকে যেমন মনের অভিব্যক্তির জন্য অবিরাম প্রস্তত 
করা হচ্ছে যতক্ষণ না মন তাকে ব্যবহার করতে পারে, ক্রমশঃ উচ্চতর 
মনোময় অর্থের বা মৃল্যবোধের দ্বারা তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উদ্ভাসিত 
করতে পারে, মন ও মনের যা অতীত তার বেলাতেও ঠিক তাই করতে 
হবে। 
আর এই প্রগতি সম্ভবপর হয়েছে কারণ এই সব বস্তই একই সম্ভার, 
একই চেতনার রূাপভেদ মান্ত্। জড়ে যা নিবতিত রয়েছে, জড়ের যা 
নিগুতত তাৎপর্য ও সার সত্তা প্রাণ তাকেই জড়ে প্রকটিত করে--যেন 
জড় অস্তিত্বের কাছে তার নিজেরই মর্ম, নিজেরই লক্ষ্য উদ্ঘাটিত করে। 
তেমনই আবার, প্রাণের যা প্রকৃত তাৎপর্য, নিজের কাছে অস্পম্ট হলেও 
যা তার সার স্বরূপ কিন্ত ব্যবহারিক ক্রিয়ার ধারা এবং স্বভাবসিদ্ধ সংগঠন 
বৈশিষ্ট্য নিয়ে লিপ্ত থাকে বলে সে নিজে যা বাস্তবে উপলব্ধি করতে 
পারে না, মন সে সবই প্রাণে প্রকটিত করে। তেমনই আবার, অতি- 
মানসকেও মনের মধ্যে অবতরণ করে মনের কাছে মনের নিজের স্বরূপ 
প্রকটিত করতে হবে, তার ব্যবহারিক ক্রিয়ার ধারা এবং স্বভাবসিদ্ধ 
সংগঠন-বৈশিম্ট্যে একান্ত অভিনিবেশ থেকে মনকে মুত্ত করতে হবে, 
যাতে মনোময় সন্তা তার বাহ্য অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াসমূহের নিগুড় তত্ব উপলব্ধি 
করতে পারে। এই উপায়েই মানুষ সেই তৎস্বরূপের জান অর্জন করতে 
পারবে যিনি তার অন্তর্যা্মী শাস্তা, ঘিনি তার মনকে নিদিষ্ট উদ্দেশ্য- 
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সাধনে ব্রতী করেন, যিনি তার প্রাণশত্তিণকে নিদিষ্ট পথে চালনা করেন, 
যিনি তার সব ইন্দ্রিয়কে নিদিষ্ট ক্রিয়া-রত্তিতে নিযুক্ত করেন। 

এই পরম জানাত্মক তত্ব মনের দ্বারা চিন্তা করে না। তার কাছে 
মনের ক্রিয়া নিরুষ্টতর, গৌণ--তার নিজস্ব পদ্ধতির অনুযায়ী নয়। 
কারণ, বিভাজন ও সীমাবন্ধনের উপর প্রতিষ্টিত বলে" মনের কাজ করা 
সম্ভবপর হয় শুধু নিশ্নতর তমসাচ্ছন্ন অস্তিতের কোন নিদিষ্ট কেন্দ্র 
থেকে। কিন্তু অতিমানস একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, সবগ্রাহী ও সবগামী, 
তার ক্রিয়া সার্বভৌম এবং নিখিল সাকার বিশ্বের ওপারের শাঙ্বত 
সবাতিশয়ী বিশ্বযোনির সঙ্গে সে সঙ্জানে নিত্যযুক্ত। অতিমানস ব্যক্তিকে 
দেখে বিশ্বের মধ্যে, ব্যক্তি থেকে অনুভবের আরম্ভ করে না বা তাকে 
পুথক সত্তা বলে' গ্রহণ করে না। সে তুর্যাতীত থেকে আরম্ভ করে, 
বিশ্ব ও ব্যক্তিকে দেখে তাঁরই সম্পর্কে তারা যা সেই রূপে, তাঁরই উপাধি 
বা অভিজতার সূত্র বলে ব্যক্তি বা বিশ্ব থেকে আরম্ভ করে' তুর্যাতীতে 
যায় না। মন অবিরাম মনন করে' ও সংকল্প করে' জান ও শক্তি অর্জন 
করে। জান ও শক্তি অতিমানসের নিত্য অধিকারে আছে বলে'ই সে 
নিজেকে নানাপ্রকার জান ও সংকল্পের কাজে অবাধে বিকিরণ করে। 
বিভক্ঞ সংবেদন নিয়ে মন হাতড়ে বেড়ায়, সহানুভূতির দ্বারা একত্বের 
কোন রকমের একটা ধারণাতে উপস্থিত হয়ঃ অতিমানস সব গ্রহণ 
করে স্বতন্ত্র সর্বগ্রাহী সম্োধের দ্বারা। তার নিত্য নিবাস যে একত্ে 
নানাবিধ প্রেম ও সহানুভূতি তারই অভিব্যক্তির গৌণ লীলা মান্ত্। অতি- 
মানস সমগ্র থেকে আরম্ভ করে' তারই মধ্যে দেখে তার সব অংশ ও 
ধর্ম, অংশ ও ধর্মের ক্রমবর্ধমান কানের দ্বারা সমগ্রের জান নির্মাণ করে 
নাঃ এমন কি সমগ্রতাও তার কাছে যোগফলের একত্ব মান্ত্র, অনন্ত স্বরূপ- 
তত্বের মহত্তর একত্বের আংশিক এবং গৌণ প্রকাশ মান্র। 

সুতরাং দেখা গেল যে, এই দুটি জানের তত্ত্ব দুইটি বিপরীত প্রান্ত 
থেকে বিপরীত অভিমুখে যান্লা আরম্ভ করে, বিপরীত পদ্ধতিতে কাজ করে। 
তথাপি, জানের নিম্নতর রতিটি উচ্চতরের দ্বারাই গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। 
মনের যা অতীত তারই দ্বারা মনকে মনন করা হয়েছে; মনোময় চেতনা 
এই উধ্বতর অতিমানস থেকে যে ক্তান ও প্রেরণা পায় তার দ্বারাই সে 
নিজের গতি-রত্তি গঠন ও নিয়ন্ত্রণ করে; এমন কি যে উপাদানে সে 
নিমিত হয়েছে হাও সেই মহত্তর তত্বেরই বস্ত। মনোরত্তির অস্তিত্ব আছে 
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কারণ মনের যা অতীত তা নিজের সম্ভার বিভিন্ন বিন্দুতে, বিভিন্ন বিগ্রহে 
অভিনিবেশের উপর প্রতিষ্ঠা করে" নিজের বিপরীত ক্রিয়াপ্রণালীর পরিকল্পনা 
করেছে। অতিমানসই এই সব বিন্দু স্থির করে দেয়, দেখে যে, কোন 
বিশেষ বিশ্বছন্দ বা সার্বভৌম ক্রিয়ার ধর্ম দেওয়া থাকলে সেই সব নিদিষ্ট 
বিন্দু থেকে তার নিজেরই অন্য সব বিগ্রহের উপরে এবং সেই সব বিগ্রহের 
চাপ মেনে নিয়ে কি ভাবে চেতনাকে কাজ করতে হয়; এই সব যাসে 
স্থির করে' দিয়েছে তারই অন্যায়ী করে" সে মনোরতির সমস্ত ক্রিয়া 
নিয়ন্ত্রিত করে, আর দেখে । এমন কি আমাদের অক্ানও অতিমানস থেকে 
প্রস্ৃত কোন সত্যের বিরুত ক্রিয়া এবং সেই সত্যের বিকাররাপে ছাড়া 
তার অস্তিত্ব থাকতে পারত না। আর ঠিক তেমন-ই, আমাদের জান 
সংবেদন হাদয়াবেগ বা শক্তিতে, সত্যমিথ্যা শীতোষ্ক রাগদ্ধেষ ইত্যাদি, 
যত দ্বম্্ সে সবও সেই উধ্বতর অববোধ থেকেই এসেছে, সবই তার 
আদেশ মেনে চলেছে, সবই সেই প্রচ্ছন্ন অতিমানসেরই গৌণ ক্রিয়া--বলা 
যেতে পারে, উন্মার্গ ক্রিয়া, আর এই সব নিশ্নতর ক্রিয়া অতিমানসই 
নিয়ন্ত্রণ করে তার সেই প্রথম পরিকল্পনার অনুযায়ী করে' যে, এ অবর 
চেতনা বিভক্তরাপে বিন্দুবিশেষে অবস্থিত বলে' তার জগতের বা নিজের 
স্বামিত্ব তার নাই বটে কিন্তু একত্ব ও স্বামিত্বের সন্ধান সে করে, কারণ 
আমাদের মধ্যে অতিমানস আছে বলে সহজবোধে--যদিও অস্পম্টভাবে-- 
সে জানে যে, সেই তার প্রকৃত ধর্ম, তার স্বত্ব । 

কিন্ত ঠিক সেই হেতুতেই আবার, তার উদ্ভব এবং গোপন দিশারী 
সেই মনের মনে উদয়নের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণে মনোময় সত্তা তার বিশিষ্ট 
মনোরত্তি ও স্বভাবের সীমা পরিত্যাগ করে, শুধু সেই অনুপাতেই তার সে 
অন্ধ সন্ধান এবং অঞ্জনের প্রয়াস সফল হতে পারে। অতিমানসকে 
তার মনোরত্তির অন্তরে প্রবেশ করতে দিতেই হবে, মনকে প্রাণ যেমন 
দিয়েছে। তার অনেষণের বিষয় বলে এখন দে যা মেনে নিয়েছে-- 
যথা, মন আর তার বিহিত সব লক্ষ্য, তার পঙ্গু ক্রিয়াপদ্ধতি, অহংবোধ 
বিভাজন ও অক্জানের উপর প্রতিষ্ঠিত নিজের গড়া সব সংকল্প সংস্কার 
ও ভাবাবেগ--সে সবকে যতদিন সে উপাসনা করে, অনুষণ করে বা 
সে সবে যতদিন দে আসক্ত থাকে ততদিন সে এই মৃত্যুকে অতিক্রম করে' 
এ উপনিষদে সাধককে যে অমরত্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাতে উন্নীত হতে 
পারে না। সেই ব্রক্মকে আমাদের জানতে হবে, অনুসন্ধান করতে হবে। 
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এখানে মানুষ যা অনুসরণ করে, উপাসনা করে সে সবকে নয়। 


ঢ 


এ উপনিষদ ব্রক্মচেতনাকে “মনের মন" সংজ্ঞা দিয়েই সন্ভষ্ট হয় নাই। 
ইতিপূর্বে যেমন তাকে “বাক্যের বাক' বলে" বর্ণনা করা হয়েছে তেমনি 
এখন তাকে “ক্ষ্র চন্ষ” শ্রোভ্রের শ্রোন্র' বলা হয়। সে চেতনা ত শুধু 
প্রকাশলীলার পশ্চাতে পরম জ্ানরুত্তি নয়, সব ইন্ড্রিয়ের ক্রিয়ার পশ্চাতে 
পরম ইন্দ্রিয়ও বটে। আমাদের সত্তার প্রত্যেক অংশই তার নিজের সাথ- 
কতার সন্ধান পায় তার স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়ার বতমান রূপের যা ওপারে 
তার মধ্যে, শুধু সে-সব রূপের মধ্যে নয়। 

ইন্দ্রিয় ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের সাধারণ ধারণার সঙ্গে সবনিয়স্তা 
পরমচেতনার এই ধারণার সমন্য় হয় না। বাহ্য জড়ের সঙ্গে দেহাশ্রিত 
মনের সংযোগ সাধনের উপায়স্বরূাপ দেহযন্ত্রের ক্রিয়া বলেই আমরা 
ইন্দ্রির়কে জানি; আর জানি যে, ক্রমবিবর্তনের ধারাতে এই সব ইন্দ্রিয়ের 
পুথকভাবে পরিণতি হয়েছেঃ সুতরাং, ইন্দ্রিয় মৌলিক বস্ত নয়, শুধু 
দেহাশ্রিত মনের একটা ব্যবহারিক উপযোগ মাত্র, স্থূল বস্তর উপরে তার 
সাময়িক প্রয়োগের প্রণালী মান্র। অন্যদিকে, ব্রন্মের ধারণা আমরা করি 
মৌলিক যা নয় সে-সবই বর্জন করে" এমন কি মনকেও বাদ দিয়ে। 
এ যেন সদাত্মক কোন শূন্য বা অজেয় কোন রাশি যাকে স্ুল বা সুন্ষম 
কোন পরিমাণের সন্তাব্য কোন সমীকরণের অনুযায়ী করে" নির্ণয় করা যায় 
না। ব্রন্ষমের স্বরাপ সম্বন্ধে তা সত্য হতে পারে; কিন্তু এখন আমরা 
অজেযসের কথা ভাবছি না, ভাবছি চেতনাতে তাঁর সবশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তিন্র 
কথা আর তাকেই আমরা বলছি সবিকল্পের উপর নিবিকল্পের শাশ্বত 
দৃষ্টিপাত ও এই বিশ্বের এবং আমরা যা হয়েছি তার কারণ ও নিয়নস্তা 
শক্তি। সেখানে, সেই সবনিয়স্তা মূলকারণের মধ্যে মুখ্য ও অপরিহার্য 
এমন কিছু অবশ্যই আছে যাকে দেহধারী চেতনার সংজাতে ভাষাস্তর 
“করেই আমাদের এখানকার সব স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়ারতি রাপ নিয়েছে। 

এদিকে, ইন্দ্রিয় মৌলিক বস্ত নয়, অন্ততঃ তা মনে হয় না। মনের 
নাড়ীতন্ত্র ব্যবহারের এ একটা প্রক্রিয়া মান্ত্র । এমন কি, বিশুদ্ধ মনোময় 
ক্রিয়াও তা নয়।ঃ তাকে এতটা নির্ভর করতে হয় প্রাণশতিত্র তরঙ্গের 
উপর, নাড়ীতন্ত্রের ভউধ্বাধ$-প্রবাহিত বৈদ্যুতিক তেজের স্পন্দনের উপর 
যে, উপনিষদে তাকে প্রাণ আখ্যাই দিয়েছে,* প্রাণশত্তিররই বিবিধ ক্রিয়া- 


++ যথা, বুহদারণ্যক ১৫২১7) ৩৯৪ 
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রত্তি বা বিভুতি বলে তাদের গণনা করেছে। অবশ্য স্সায়ুর উপর যেসব 
ছাপ পড়ে, মনের কাছে এলে মন তার নিজের সংক্তাতে সে-সবকে পরি- 
বতিত করে' নেয়, কিন্তু শুদ্ধমান্ত্র ইদ্দ্রিয়ের ক্রিয়াকে ত মানসিকের চেয়ে 
বেশী স্নায়বিক বলেই মনে হয়। কোন রকমেই, প্রথম দৃষ্টিতে এমন 
কোন যুক্তিষ্যুক্ত কারণ পাওয়া যায় না যাতে যার দেহ নাই, যে অতিমানস 
চেতনার এমন কোন যন্তরপ্রয়োগের প্রয়োজন নাই, তার উপর ইম্দ্রিয়ের 
ইদ্দ্রিয়ত্ব আরোপ করা যেতে পারে। 

কিন্তু ইন্দ্রিয় সম্বন্ধে এই শেষ কথা নয়, এ শুধু তার বাহ্যরাপঃ এ 
আবরণ ভেদ করে' তার পশ্চাতে আমাদের যেতে হবে। যে বস্তুকে 
আমরা ইন্দ্রিয় বলি_-ক্রিয়াতে নয়--স্বরাপতঃ তা কি? তার ক্রিয়া পৃত্মানু- 
পুষ্ঝরূপে বিশ্লেষণ করলে দেখি যে, তা হল জড়ের কোন অণুবিদ্বের সঙ্গে 
মনের সংস্পর্শ--তা সে অগুবিষ্ব শব্দের স্পন্দনই হক, কোন আকুতির 
আলোক-প্রতিরূপই হক, গন্ধোৎপাদক ক্ষিতি-পরমাণু রূঙ্টিই হক, আস্থা- 
দনের মূল দ্রব বা রসের অনুভবই হক, অথবা আমাদের জ্লায়বিক সম্তাতে 
বিক্ষোভের যে সাক্ষাৎ-বোধকে আমরা স্পর্শ বলি তাই হক। অবশ্য, 
জড়ের সঙ্গে জড়ের সংস্পর্শ থেকেই এসব সংবেদনের প্রথম উদ্ভব হয়, কিন্ত 
সাক্ষাৎভাবে মনের কারবার শুধু জড়ের অণুবিষ্ব নিয়ে--যেমন, চোখের 
উপর পড়েছে কোন আকৃতির যে ছবি। কারণ, জড়ের উপর মন সাক্ষাৎ- 
ভাবে কাজ করে না, করে প্রাণের সাহায্য নিয়ে--প্রাণই মনের আদান- 
প্রদানের যন্ত্র ; আর আমাদের মধ্যে প্রাণের কাজ হয় স্নায়বিক শকিরাপে, 
জড়ীয় কোন রূপে নয়॥ কাজেই তা জড়কে ধরতে পারে শুধু স্লায়ুর উপর 
জড়ের যে ছাপ পড়ে তাকে আশ্রয় করে, যেন জড়ের সংস্পশজাত প্রতিচ্ছবি 
আমাদের তৈজস চেতনাতে--উপনিষদের ভাষায়, প্রাণে--অনুরাপ যে-বোধ 
স্থষ্টি করে তার মাধ্যমে । মন এই সব নিয়ে প্রত্যুত্তরে জাগায় তার 
অনুরূপ মনোময় বোধ--মনের উপর আকারের ছাপ। সুতরাং, অনুভূত 
পদার্থ আমাদের কাছে আসে তিনবার রূপান্তরিত হয়ে: প্রথম, জড় 
অণুবিষ্ব, দ্বিতীয়, স্ায়বিক বা তৈজস প্রতিচ্ছবি, তৃতীয়, মনের বস্ততে 
অনুকৃত প্রতিরূপ। 

এই সবিস্তার প্রক্রিয়ার পারম্পর্য আমাদের অগোচর থাকে কারণ, 
কালগতির আমাদের বোধ অনুসারে তা তড়িদ্বেগে সম্পাদিত হয়। অবশ্য 
॥ভিম্ন প্রকৃতির জীবের কাছে, কাল-পরিমাণের ভিন্ন সংজ্ঞাতে, এ-ক্রিয়ার 
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প্রত্যেক অঙজই হয়ত পৃথকভাবে বোধগম্য হবে। কিন্তু তিনবার রূপান্তর 
হওয়া সবন্তরই থাকবে । কারণ প্ররুতপক্ষে আমাদের মধো চেতনার তিনটি 
কোষ আছে :--জড়ীয়, “অন্নকোষ', যাতে বাস্তব সংস্পর্শ ও বাস্তব প্রতিচ্ছবি 
গৃহীত ও রাপায়িত হয়; জৈব বা স্নায়বিক, পপ্রাণ-কোষ', যাতে স্লায়নিক 
সংস্পর্শ ও রূপায়ণ হয়; মানসিক, “মনঃকোষ', যাতে সংস্পর্শ ও প্রতিচ্ছবি 
হয় মনোময়। আমরা মনোময় কোষে কেন্দস্ত হয়ে কাজ করি বলে' 
আমাদের কাছে উপনীত হবার পূর্বে জড়জগতের সব অভিজ্তাকে অপর 
দুর্টি কোষের মধ্য দিয়ে আসতে হবে। 

সুতরাং, সংস্পর্শই হল ইন্দ্রিয়বোধের ভিত্তি আর সার সংস্পর্শ হল 
মনোময়, নতুবা বোধ জন্মাবে না। যেমন, উদ্ভিদের অনুভব হয় 
স্লায়বিক--প্রাণশত্তির সংক্তাতে--অবিকল মানুষের নাড়ীতন্ত্রের অনুভবের 
মত আর প্রতিক্রিয়াও উভয়ক্ষেত্রে হয় অভিন্ন; কিন্তু মনের বীজ যদি 
উত্ভিদে থাকে তবেই আমরা অনুমান করতে পারি যে, এই সব স্লায়বিক 
বা জৈব প্রতিরাপ বা প্রতিক্রিয়ার প্রতীতি তার হচ্ছে। তাহলেই তার অনুভব 
শুধু স্সায়বিক হবে না মনোময় উপাধিও তার থাকবে । তাহলে বলা 
যেতে পারে যে, মূলতঃ, ইদ্দ্িয়বোধ হল মনের দ্বারা কোন বিষয়ের সঙ্গে 
সংযোগ আর মনের উপর তার প্রতিচ্ছবি গ্রহণ। 

এখানে আমাদের জড়দেহাশ্রিত মনের সংজা ধরে' সব তথা পর্যবেক্ষণ 
ও বিচার করা হল; কারণ এসব কোষ স্থল জড়ের আধারে প্রতিষ্ঠিত 
ব্রুমসূক্মতর পদার্থে গঠিত। কল্পনা করা যাক যে, মনোময় লোক একটা 
আছে যেখানে আধার হল মন, জড় নয়। সেখানে বোধের প্রক্রিয়া হবে 
সম্পূর্ণ পৃথক । তা হবে মন দিয়ে মনের প্রতিচ্ছবির অনুভব । অবশ্য, 
পরে সে-ছবি ক্রমশঃ স্থলতর বস্ততে রাপের আকারে নিক্ষিপ্ত হবে। 
আর সে-লোকে যত পাথিব বিগ্রহই আগে থেকে বর্তমান থাকুক না কেন 
সে-সব সত্বর মনের ডাকে সাড়া দেবে, নিজেকে বদলাবার সপক্ষে মনের 
“ইঙ্গিত সব মেনে নেবে। সেখানে মনই হবে প্রতাপী, সৃম্টিপর ও প্রবর্তক 
প্রড়ু॥ঃ এখানে আমাদের মধ্যে সে যেমন জড়ের আদেশবহ ও শুদ্ধমান্ত্ 
বিহ্বগ্রাহী, অথবা জড়ের সঙ্গে সংঘাতে রত এবং তামসিকতার বশে তার 
স্পর্শে সাড়া দিতে অনিচ্ছুক, নিদিষ্টরৃতি প্রতিকূল উপাদানকে বহুলায়াসে 
কথঞ্চিৎ পরিবর্তন করতে সক্ষম, সে অবস্থা সেখানে তার আদবেই নয়। 
তার উপরে যে অতিমানস শক্তিই থাকুক না কেন, তার শাসন সে মেনে 
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নেবে বটে, কিন্তু নিজের ক্ষেত্রে সে হবে নমনীয় আশ্তগ্রাহী অনুকূল উপা- 
দানের প্রভু । কিন্তু তথাপি, সংবেদন বর্তমান থাকবেই, কারণ মনোময় 
চেতনাতে বিষয়ের সঙ্গে সংস্পর্শ এবং তার প্রতিরূপ-গঠন সম্তার স্বধর্মের 
অঙ্গ থাকবেই। 

প্রকৃতপক্ষে, মন--বা সাধারণভাবে কমপ্ররত্ত চেতনা--যেখানে যে- 
ভাবেই কাজ করুক না কেন তার পক্ষে অপরিহার্য চারিটি অত্যাবশ্যক 
ররত্তি আছে; উপনিষদ তাদের “বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান” “সংক্তান” ও “আজান? 
নামে উল্লেখ করেছে। “বিক্তান' হল আদিম সমগ্রবোধী চেতনা,-সব 
বস্তর সারস্থরূপ, তাদের সাকল্য এবং সব অংশ, তাদের সব ধর্ম ও গুণ, 
সবের প্রতিরপই সে ধারণ করে' আছেঃ মৌলিক স্বতঃস্ফরত যথাযথ 
ও সমগ্র হল তার সে রূপদরশন; প্রকৃতপক্ষে তা অতিমানসেরই বৈভব, 
সর্বদর্শী মনীষার শ্রে্ঠতম রত্তিগুলিতে মন কুচিৎ তার আভাসমান্ত্র পায়। 
প্রজ্ঞান' হল যে-চেতনা বস্তর প্রতিরূপ তার নিজের সম্মুখে বিষয়রাপে 
ধারণ করে, তার জঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবে বলে" এবং প্রতিবোধ ও 
সংশ্লেষণ-বিষ্লেষণাত্মক কানের দ্বারা তাকে গ্রহণ করবে বলে'। "দংজান' 
হল বস্তর প্রতিরাপের সঙ্গে যে-সংস্পশের দ্বারা চেতনা নিজের সত্ভাতে 
অনুভবগম্যভাবে তাকে গ্রহণ করে। প্রক্তানকে যদি বলা যায় বিষয়কে 
তার সচেতন শত্তি্তে গ্রহণ করবার--অর্থাৎ তাকে জানবার--উদ্দেশ্যে 
প্রতিবোধী চেতনার বহির্গমন, তাহলে সংক্ঞানকে বলতে হয় তার সম্মুখে 
অবস্থিত বিষয়কে আবার নিজের মধ্যে এনে তার সচেতন সম্তা দিয়ে তাকে 
গ্রহণ করবার--অর্থাথ তাকে অনুভব করবার--উদ্দেশ্যে প্রতিবোধী 
চেতনার অন্তরাবর্তন। “আজান” হল চেতনা যে-ক্রিয়ার দ্বারা বস্তর প্রতি- 
বাপের উপর অধিষ্ঠান করে তাকে নিয়ন্ত্রণ করবার ও নিজের শির 
অধিকারে আনবার উদ্দেশ্যে। সুতরাং, এই চারিটিই হল সমস্ত সচেতন 
ক্রিয়ার ভিত্তি । 

আমাদের মানব মনোরত্ির যা গঠন তাতে আমরা সংজ্ঞান থেকে বা. 
প্রতিরাপের মধ্যে বিষয়ের বোধ থেকে আরম্ভ করি, জ্ঞানে তার প্রতিবোধ 
আসে পরে। তারপর আমরা চেষ্টা করি জানে তাকে উপলব্ধি করতে 
এবং শক্তিতে তাকে অধিকার করতে । এসবের পূবে আমাদের অবচেতন 
ও অধিচেতন সন্তাতে আরও সব গোপন ক্রিয়া হয় কিন্তু আমাদের বহিশ্চর 
সত্তা সে সবের বিষয়ে অজ স্তরাং আমাদের কাছে সে সবের কোন 
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অস্তিত্ব নাই। সে সবের কথা জানতে পারলে আমাদের সঙ্ান ক্রিয়ারতি 
সম্পূর্ণ বদলে যেত । বস্ততঃ, প্রথম ঘটে একটা ত্বরিত ব্যাপার যার দ্বারা আমরা 
একটা প্রতিরূপ অনুভব করে" তার প্রতিবোধক প্রতীতি ও প্রত্যয় গড়ি, 
তার পরে আসে বৃদ্ধির মন্থরতর ক্রিয়া যার দ্বারা আমরা তাকে উপলব্ধি 
ও অধিকার করতে চেম্টা করি। প্রথমটি হল আমাদের মনের স্বাভাবিক 
ক্রিয়া, আমাদের মধ্যে তার পূর্ণ পরিণতি হয়েছে; দ্বিতীয়টি আমাদের 
অজিত, মনীষা এবং বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির ক্রিয়া, সম্পূর্ণ সহজ এবং নিপৃণ- 
ভাবে যা করতে পারে শুধু মনের চেয়ে শ্রেঠতর কোন রৃতি এ হল 
মনোময় সত্তার সেই কাজ করবার প্রয়াস। মনীষা এবং বুদ্ধি ও ইচ্ছা- 
শতকে সেতু করে" অতিমানসের সঙ্গে সক্তানে সংযোগ স্থাপনের এবং 
দেহধারী জীবকে নিজের মধ্যে অতিমানস ক্রিয়ার উপযোগী করে' প্রস্তুত 
করবার উদ্দেশ্যে মনোময় সম্ভার এই চেস্টা চলেছে। সুতরাং, প্রথম ক্রিয়া 
হয় সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত, দূত ও নির্দোষ আর দ্বিতীয়টি হয় মন্থর ও 
আয়াসবহুল এবং হুটিপূর্ণ। আমাদের মনীষা তার ক্রিয়াতে ঈষদক্করিত 
অতিমানস ক্রিয়ার সহযোগ ও শাসন যত মেনে নেয়--আর তাতেই 
হয় প্রতিভার সৃম্টি--_এই দ্বিতীয় ক্রিয়াটিও হয় তত বেশী সহজ ও স্বতঃ- 
স্ফর্ত, দ্রুত ও নির্দোষ । 

মনোলোকের দেবতারা নিজেদের কীতি বলে' যা-সব গণনা করেন 
অন্তরাল থেকে সে-সবের পরিচালক, বিশ্বের অধাক্ষ এক পরমচেতনার 
অস্তিত্ব যদি কল্পনা করা যায়, তাহলে সে-চেতনাকে অবশ্যই সবজ ও 
সবপ্রভভূ হতে হবে। তার ক্রিয়ার বা বিশ্বশাসনের মূল ভিত্তি হবে মৌলিক, 
সবাঙ্গসূম্দর ও সবগ্রাহী বিজ্ঞান ও আজান। সে তার সচেতন জ্ঞানের 
বলে সমস্ত বস্ত উপলব্ধি করবে, তার সচেতন শক্তির বলে সমস্ত শাসন 
করবে। এ-সব শক্তিই হবে নিখিল সাকার বিশ্বের যিনি ভ্রষ্টা ও স্বামী, 
তাঁরই চিন্ময় সম্ভার সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া। তাহলে প্রতিবোধী চেতনা 
*ও সংবোধের জন্য কি কাজ অবশিষ্ট থাকবে? স্বতন্ত রত্তিরাপে তাদের 
অস্তিত্ব থাকবে না, সর্বগ্রাহী চেতনার ক্রিয়ার মধ্যে তারই গৌণরুত্িরূপে 
তারা প্রচ্ছন্ন থাকবে। প্ররুতপক্ষে, এ চারিটি রত্তির মিলনে হবে একটা 
অখণ্ড দত ক্রিয়া। আমাদের মধ্যে প্রজ্তান ও সংক্তান যত ছ্ুত কাজ করে 
সেই বেগে যদি এই চারিটি ক্রিয়াই একযোগে সাধিত হতে পারত তাহলে 
আমাদের কালের সংজাতে পরাশজিদ্রি পরমক্রিয়ার অনবচ্ছিন্ন একত্বের, 
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অপর্যাপ্ত হলেও, কথঞ্চিৎ ধারণা আমরা করতে পারতাম। 

বিবেচনা করলে বুঝতে পারব যে, তা হতেই হবে। পরাচেতনাকে 
আত্ম-অভিব্যক্তির জন্য সৃষ্ট সমস্ত বস্তর প্রতিরপ তার চিন্ময় সম্ভার 
সমগ্রবোধে ধারণ করতে ত হবেই, আবার প্রতিবোধী চেতনার রত্তি 
দুটি দিয়ে তাঁর নিজের সম্ভার সম্মুখে--_অবশ্য, সদাই তাঁর সম্ভার মধ্যে, 
বাহিরে নয়, -তাদের ধারণ করে' তাদের সঙ্গে কোন না কোন সম্বন্ধ 
স্থাপন করতেও হবে। নতুবা, আমাদের কাছে যেরূপে বিশ্ব প্রতিভাত 
হয় সে-রূপ তার থাকতে পারত নাঃ কারণ, আমরা আমাদের সংজার 
দর্পণে শুধু পরাশভ্তিরই সব ব্যাপার প্রতিফলিত করি। কিন্তু, সেখানে 
প্রতিবোধের সম্মুখে বস্তর প্রতিরূপ বিধৃত হয়েছে সমগ্রবোধী সম্ভার 
অভ্যন্তরে, আমাদের ব্যম্টি মনের মত, বাহ্যবস্তর আকারে নয়। আর 
এই ব্যবহারিক পার্থক্যের জন্যই সে পরম মন এবং পরম সংবোধ হবে 
আমাদের মনোরত্তি ও সংবেদনের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নরাপের। সমগ্রজান 
ও পূর্ণস্বারাজ্যের অভিব্যক্তি হবে সে সব, জ্ঞানানেষী ও গ্রহণপ্রয়াসী অক্তান 
ও অসামখ্যের নয়। 

আমাদের ইদ্দ্রিযবোধের সারস্বরূপ ও সামান্যরত্তি অবশ্য সেই 
সংবোধের প্রতিফলন ও স্থৃন্টি । কিন্তু এ উপনিষদে তাকে সাধারণভাবে 
ইন্দ্রিয়বোধের পশ্চাতে সংবোধ না বলে' বিশেষ করে", চক্ষ্র পশ্চাতে 
চক্ষু ও শ্রোন্রের পশ্চাতে শ্রোন্ত বলা হয়েছে । অবশ্য, সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সৃন্ষম 
বলে চক্ষুকর্ণকে ইন্দ্রিয়ের প্রতীকরূপে নেওয়া হয়েছে। তবু বোঝা যায় 
যে, এ উপনিষদের মতে আমাদের অস্তঃকরণের অঙ্গীভূত পরিচ্ছিন্ন ইন্দ্রিয় 
বোধের অনুরূপ কোন না কোন বিভেদ পরম সংবোধেও আছে। কি 
করে" তা সম্ভব হয়? এখন এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে হবে, সেজন্য 
আমাদের মধ্যে ইন্ড্রিয়রতির উৎপত্তি ও প্রকৃতি পরীক্ষা করতে হবে এবং 
শুদ্ধমান্র দেহে বা প্রাণশজ্িতে তাদের বাস্তব প্রকাশের রাপে আবদ্ধ না 
থেকে আমাদের অস্তঃকরণে তাদের কি উৎস তাও বিচার করতে হবে। 
কি আছে মনের মধ্যে যা দশন ও শ্রবণের মূল কারণ? কেন আমরা 
দেখি বা শুনি, কেন শুদ্ধমান্্র মন দিয়ে বোধ গ্রহণ করি না? 


৪৯ 


ভারতের মনস্তত্ববিদেরা মনকে একাদশ ইন্দ্রিয় বলেছেন, আর তাকেই 
প্রধান ইন্ভ্রয়ের আসন দিয়েছেন। প্রাচীন বিধানে ছিল পঞ্চ জানেম্দ্রিয় ও 
পঞ্চ কমেন্দ্রিয় আর মন উভয়াত্মক, একাধারে ষষ্ঠ ক্তানেম্দ্রিয় ও ষষ্ঠ 
কমেন্দ্রিয় । মনস্তত্বের এ একটা সহজ কথা মে, মনের সহযোগ ছাড়া 
কোন জানেন্দ্রিয়ের কাজই সিদ্ধ হয় নাঃ চোখ দেখতে পারে, কান শুনতে 
পারে, সব ইন্দ্রিযরই তার কাজ করে' যেতে পারে কিন্তু মন তাতে যুক্ত 
না হলে মানুষের দেখা, শোনা, ছোঁওয়া, স্বাদ নেওয়া কিছুই হয় না। 
তেমনি, মনস্তত্ব অনুসারে, কমেন্দ্রিয়ের কাজ হয় মনের ইচ্ছাশকিদ্রাপে 
ক্রিয়ার বলে অথবা, শারীর বিধানের ভাষায়, অভিঘাতের প্রতিক্রিয়াতে 
মস্তিকফষ থেকে যে স্ায়বিক শক্তি প্রস্তুত হয় তার বলে; আর বস্ততান্তিকের 
ধারণাতে সব ইচ্ছাশভ্ি্রই সেই সারস্বরূপ ও প্রকৃতি । দে যাই হক, 
দশ ইন্দ্রিয়ই, আর দশের বেশী হ'লে,_-উপনিষদের একটি বাক্য * অনুসারে 
অন্যন সপ্ত জানেন্দ্রিয় ও সপ্ত কমেন্দ্রিয়। এই চতুর্দশ ইন্দ্রিয় থাকা 
উচিত,--সব ইন্দ্রিয়ই হল মানসচেতনারই ক্রিয়ার ব্যবস্থা, ব্যাপার বা 
করণ, আর সজীব জড়ের আধারে ব্রমবিবর্তনের প্রয়োজনে মনই এই সব 
কৌশল উদ্ভাবন করেছে। 

বর্তমান মনোবিজান আমাদের জানের প্রসার বৃদ্ধি করে' একটা 
সত্য আমাদের শিখিয়েছে যা আমাদের প্রাচীন মনীষীরা জানতেন কিন্ত 
অন্য ভাষায় ব্যক্ত করেছিলেন। আমরা এ সতা এখন জানি বা পুনরা- 
বিক্ষার করেছি যে, মনের সঙ্ান ক্রিয়া একটা বাহ্য ব্যাপার মান্ত। তার 
চেয়ে অনেক রহত্তর সমর্থতর অবচেতন বা অস্তশ্চর মন রয়েছে ইন্ড্রিয়েরা 
যা আনে তার কিছুই সে হারায় না, সে সমস্ত সম্পদ সে তার অক্ষয় 
স্মৃতিতে সঞ্চয় করে রাখে--“অক্ষিতং শ্রবঃ'। বহিশ্চর মন হয়ত অবধান 
করে না কিন্ত অন্তশ্চর মন সব অবধান করে, গ্রহণ করে, কোন ভ্রমপ্রমাদ 
না করে' সব ধারণ করে' রাখে । বর্ণজানহীন দাসী তার প্রভুকে প্রত্যহ 
পাঠাগারে হিব্ভাষায় আরত্তি করতে শোনে। বহিশ্চর মন সে অবোধ্য 
প্রলাপে কান দেয় না কিন্তু তার অন্তশ্চর মন শোনে, স্মরণ করে রাখে 
এবং অস্থভাবী অবস্থাতে যখন তা বেরিয়ে আসে তখন সে আরত্তি এমন 
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২২০ উপনিষদাবলী 


ভ্রমপ্রমাদহীন ও বিদ্বজ্জনোচিত হয় যে পরম মেধাবী ছাস্রেরও তাতে ঈষা 
হতে পারে। ব্যজ্পুরুষ বা মন শোনেনি কান দেয়নি বলে”; কিন্ত অন্তরের 
রূহত্তর পুরুষ বা মন সব শুনেছে কারণ সে তার অসীম সামর্থ্য নিয়ে 
সর্বদাই অবধান করে--বরং বলা যেতে পারে, “অনুধান' করে বা পশ্চাতে 
অবস্থান করে" গ্রহণ করে। তেমনি আবার কাউকে নিঃসাড় করে" তার 
উপর অস্ত্রোপচার করা হলে সে কোনও বেদনা অনুভব করে না বটে 
কিন্ত সংবেশন বা সমশ্মোহের অবস্থাতে তার অন্তশ্চর মন মুক্ত হ'লে সে 
অস্ত্রোপচারের ব্যাপার ও তার আনুষঙ্গিক যন্তণা সব সে সবিস্তারে যথাযথ- 
ভাবে বর্ণনা করবে; কারণ শারীর ইন্দ্রিয়ের বিমুত্ুভাবের জন্য আভ্যন্তরীণ 
রহত্তর মনের অবেক্ষণে বা অনুভবে কোন বাধা হয় নি। 

তেমনি আবার, আমরা জানি যে, আমাদের শারীরিক ক্রিয়ার 
বহুলাংশই সাধিত হয় সহজাত সংস্কারের দ্বারাঃ বহিশ্চর মন তাদের 
নিয়ন্ত্রণ করে না, করে অবচেতন অন্তশ্চর মন। আর, আমরা এখন 
জানতে পেরেছি যে, এ সব একটা মনেরই কাজ, পশুসুলভ শারীর মস্তিক্ষ 
থেকে প্রসৃত স্লায়বিক ক্রিয়া মান্র নয়। যে-সব শুয়ো পোকা বা গুবরে 
পোকা চলচ্ছক্তিহীন করে", কুমরে পোকা তার বাসায় ডিমের সঙ্গে জীবস্তে 
বন্ধ করে' শিশুকীটগুলির জন্মাবার পর টাট্কা আমিষাহারের নিশ্চিত 
ব্যবস্থা রাখে, সে-সবের শারীর সংস্থান তার অন্তশ্চর মন ঠিক জানে; 
তাই তার বহিশ্চর মনের দ্বিধাখঙডিত অনিশ্চিত স্নায়বিক ক্রিয়া যদি 
পথরোধ করে' তার আভ্যন্তরীণ জ্ঞান ও ইচ্ছাশভ্তিকে ব্যাহত না করে 
তাহলে নিপুণতম শল্যবিদের মত সে নির্ভূল ভাবে ঠিক জায়গায় তার হুল 
ফুটিয়ে দেবে ! 

বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামির নামে, অতীত অক্তানের সব বাধা আজিও কাটিয়ে 
উঠতে পারে নি বলে' পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান যে-সত্য এখনও উপেক্ষা বা 
অস্বীকার করছে তার নির্দেশ পাই এই সব তথ্য থেকে । উপনিষদে স্পষ্ট 
বলেছে যে, আমাদের মধ্যে মন অসীম? শুধু দুষ্ট নয় অদুম্ট বিষয়ও 
সে জানে, শ্রুত অশ্ুত, মননের দ্বারা নিধারিত বা অনিধারিত সবই সে 
জানে । তাহলে, আজকালকার কানের ভাষায় বলা যেতে পারে যে, 
আমাদের মধ্যে বহিঃসংক্ত মানব তার পাখিব অভিজতার দ্বারা সীমাবদ্ধ-- 
সে জানে শুধু তার দেহস্থিত স্ায়ুচারী প্রাণ তার দেহধারী মনের কাছে 
যা উপস্থাপিত করে, এই সব স্বায়ুবাহিত সংবাদের মধ্যেও আবার সে 
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জানে ও ধারণ করে" ব্যবহার করতে পারে শুধু ততটুকুই যা তার বহিশ্চর 
মানসেন্দ্রিয় অবধান করে" সঙ্জানে স্মরণে রেখেছে কিন্তু তার অন্তরে 
এক র্ুহত্তর অন্তশ্চেতনা রয়েছে যা সে সীমার দ্বারা আবদ্ধ নয়। বহিশ্চর 
মন ও ইন্দ্রিয় যা বোধ করেনি সে অন্তশ্চেতনা তা বোধ করে, বহিশ্চর 
মন যা মননের দ্বারা অজন করে' শিক্ষা করেনি তা সে জানে । কীটের 
অন্তশ্চেতনা তার শীকারের শারীর সংস্থান জানে; বাহ্যতঃ নিঃসাড় বাক্তির 
অন্তশ্চেতনা শল্যবিদের শল্যের গতিবিধি অনুভব করে' স্মরণে ত রাখেই, 
ওষধের প্রভাবে বোধহীন ছিল বলে" তার স্থল দেহের কাছে যা আসতে 
পারেনি অস্ত্রোপচারের সেসব আনুষঙ্গিক ঘন্ত্রণাও যথাযথ অনুভব করে। 
বর্ণজানহীন দাসীর অন্তশ্চেতনা অপরিচিত ভাষা শুনে ঠিক স্মরণ করে' 
রেখেছিল আর, যোগের অভিজতাতে জানা যায় যে, নিজেরই মহত্তর 
ক্রিয়ার দ্বারা বাহ্যতঃ অবোধ্য সে সব শব্দের অবোধ করতেও পেরেছিল । 
বেদান্তের যে পরিভাষা আমরা ব্যবহার করছিলাম তাতে বলতে হয় 
যে, সংক্ঞানের একটা ব্ৃহত্বর ক্রিয়া আছে যা শারীর ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমা- 
বদ্ধ নয়, আর সে চেতনাই এ সব বোধ গ্রহণ করেছে; নিজের কানে শুনে 
অপরিচিত ভাষার শব্দ আয়ন্ত করেছে, নিজের স্পশ থেকে অস্ত্রোপচারের 
অননুভভূত গতি বোধ করেছে, নিজের . মানসেন্দ্রিয় বা যষ্ঠ ইন্দ্রিয় দিয়ে 
গুবরে পোকার চলচ্ছক্তির স্নায়বিক কেন্দ্রের সঠিক অবস্থান জেনেছে। 
তার সহযোগিতা করেছে বাহ্য মনের ক্ষদ্রতর গ্রহণ-ধারণের সীমা থেকে 
মুক্ত, প্রক্তান আজান ও বিজ্তানের তদনুরূপ রহত্তর ক্রিয়া। সব শব্দের 
যথাযথ অন্যোন্যসম্বন্ধ, শল্যের গতির সঙ্গে স্্ায়ুর অননুভূত বেদনার সম্বন্ধ, 
ঝবিল্লী দেহের পবসন্নিবেশে অবস্থানপারম্পর্যের সম্বন্ধ--সবই এই প্রশস্ততর 
প্রজ্তানই প্রত্যক্ষ করেছে। শব্দের নিভভূল পুনরারতি, যন্ত্রণার যখাযথ 
বর্ণনা, সঠিক অনুক্রমে হুল ফোটান--এ সবের মধ্যেই এ প্রতাক্ষজান 
অন্তনিহিত ছিল। এ সব ক্রিয়া প্রবর্তিত হয়েছে বহত্তর আক্তান বা জানময় 
*সংকল্প থেকে, বহিশ্চর মনের দ্বারা চালিত ক্রিয়া নিয়ন্তশ করে যে দ্বিধা- 
খণ্ডিত শক্তি তার দ্বারা তা সীমাবদ্ধ নয়। আর, এ-সব উদাহরণে বহত্তর 
বিজ্তানের ক্রিয়া যদিও তেমন সুস্প্ট নয়, তবুও তা অবশ্যই ছিল এবং 
এসবের মধ্যে কাজ করে" তাদের সুসঙ্গত সন্নিবেশের ব্যবস্থা করেছিল । 
কিন্তু বর্তমানে আমাদের বিবেচ্য হল সংজান। সবাগ্রে আমাদের 
লক্ষ্য করতে হবে যে, ইন্দ্রিয়গলির বিশেষ বিশেষ ক্রিয়ার চেয়ে শ্রেষ্ঠ 
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একটা ক্রিয়া আমাদের ইন্দ্রিয়মানসের আছে, যা শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রসে প্রতি- 
বিদ্বিত না করে'ও বিষয়কে জানতে পারে, কিন্ত কতকটা যেন গৌণ 
ক্রিয়ারেপেই--তবে গৌণ হ'লেও অনুভবকে পূর্ণরূপে প্রতিভাত করবার 
জন্য তা প্রয়োজনীয়--_সেই সব তন্মাব্বোধে তাকে প্রতিবিদ্বিত করে। 
জড়াতীত চৈত্য বা আত্মিক ব্যাপারে তা বেশ পরিক্ষার হয়। এ বিষয়ে 
যাঁরা কিছু অধ্যয়ন বা পরীক্ষা করেছেন তাঁরাই দেখেছেন যে, অপরের 
জাত বিষয়, বহুদৃরস্থিত পদার্থ কিংবা জড়াতীত ভূমিতে অবস্থিত কিন্ত 
ইহলোকে ফলপ্রসূ সব বস্ত আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি; শব্দাদি প্রতিবিদ্ব- 
রাপে তাদের বোধ করতে পারি, আবার যেন পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন নিদিষ্ট 
প্রতিবিম্ব ছাড়াও তাদের স্বরাপ সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারি। 

প্রথমতঃ, এতে প্রমাণ হয় যে, চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয় কেবলমান্ত্র পাথিব 
ব্রমবিবর্তনের ধারাতে আমাদের শারীর হন্দ্রিয়স্থানের পরিণতির ফল নয়। 
সব জড়ভুতের মধ্যে অবস্থিত অন্তশ্চর মন, জড়ে নিজের ব্রমবিবর্তনের 
ধারাতে, এই সব শারীর ইন্দ্রিয়ের পরিণতি সাধন করেছে--পাথিব 
ক্ষেত্রে, পাথিব জীবনে, পাথিব উপায়ে, শ্রবণদর্শনাদি মনের স্বভাব- 
সিদ্ধ ক্ষমতা প্রয়োগ করবার উদ্দেশ্যে । কিন্তু এসব মনেরই স্বভাবসিদ্ধ 
ক্ষমতা, পাথিব ব্রমবিবর্তনৈর অবস্থার উপর সে সব নির্ভর করে না 
এবং শারীর চক্ষু-কর্ণ-জিহবা-ত্বক ব্যবহার না করেও সে-সব প্রয়োগ 
করা সম্ভবপর। যদি চৈত্য বা আত্মিক ব্যাপারের ব্যাখ্যার জন্য ধরে, 
নেওয়া হয় যে, চৈত্য ইন্দ্রিয় আছে আর তা চৈত্য দেহে কাজ করে, তাহলেও 
সে-ক্রিয়া মৌলিক সংবোধের, বা সংজানের, স্বভাবসিদ্ধ ক্রিয়ারই একটা 
বিশেষ ব্যবস্থা ঃ কিন্ত সে সংক্তান নিজে কোন শারীর ইন্দ্রিয়স্থান ছাড়াও 
কাজ করতে পারে। এই মৌলিক সংবোধ হল চেতনার আত্মান্ভবেরই 
আদিম বিভূতি : নিজের সৃষ্ট সব সাকার পদার্কে নিজের মধ্যে, আর 
নিজেকে সব সাকার পদার্থের মূল ধর্ম ও ক্রিয়ার মধ্যে, অনুভব করবার 
ক্ষমতা সে চেতনার আছে--তা সে অনুভব জড়ীয় শব্দস্পন্দ বা আলোক- 
বিশ্ব অথবা অপর কোন স্থূল প্রতীকের দ্বারা প্রতিরাপিত হ'ক বা না হ'ক। 

জানের প্রসারের সঙ্গে আমরা ক্রমশঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হচ্ছি 
যে, বর্ণ-জ্যোতিঃ প্রভাতি সাকার পদার্থের বাহ্যতম গুণগুলিই মাত্র শক্তির 
ক্রিয়া নয়, এমন কি আকারও শজিদ্রই একটা ক্রিয়া। সে শক্তিও ত 
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আবার কমপ্ররুত্তি ও প্রৈতির অবস্থাতে চিন্ময় সম্তারই শক্তি। * সৃতরাং, 
কার্যতঃ চেতনা নিজের কাজ নিজের সামনে ধরাতে তার নিজের উপর 
যে ছাপ পড়ে সেই হল আকার । আমরা রং দেখি, কারণ চেতনার একটা 
ক্রিয়া বর্ণরাপে তার নিজের কাছে প্রতিভাত হয়। কিন্তু রং ত আলোকরপে 
ক্রিয়মাণ শক্তিরই ফল, আবার আলোক ত একটা গতিমান্র--অর্থাৎ 
শতিচ্রই একটা ক্রিয়া । তাহলে প্রশ্ন হল যে, শত্তি”র যে-ক্রিয়া আকাররাপে 
তার নিজের কাছে প্রতিভাত হয় তার জন্য অবশ্য প্রয়োজন কি? কারণ, 
সংক্তান বা মৌলিকসংবোধ যে ভূমিতেই কাজ করুক না কেন, তার ক্রিয়ার 
ধারা তার দ্বারাই নিণীত হবে। 

সব জিনিষের প্রারভ্তে রয়েছে স্পন্দন বা সঞ্চলন, আদিম “ক্ষোভ? 
বা বিলোড়ন। চিন্ময় সম্তার কোন সঞ্চলন না থাকলে তিনি শুধু তাঁর 
স্থাণ অস্তিত্বই জানতে পারেন। চেতনাতে সন্তার স্পন্দন+বা সঞ্চলন 
ছাড়া জানের কোন ক্রিয়া হতে পারে না, সুতরাং সংবোধও থাকতে পারে 
নাঃ আবার শক্তিতে সম্ভার স্পন্দন বা সঞ্চলন ছাড়া সংবোধের কোন 
বিষয়ও থাকতে পারে না। চিন্ময় সভার জানরূপে সঞ্চলন নিজেকে 
শন্তির সঞ্চলনরূপে অবগত হয়, অথাৎ জান নিজের কম-প্ররত্তি থেকে 
নিজেকে পৃথক করে" সে-কর্মকে সাক্ষীরূপে দেখে এবং অনুভবের দ্বারা 
আবার তাকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করে, এই হল সার্বজনীন সংজানের 
মূল। আমাদের বাহ্য ও আত্তর উভয়বিধ ক্রিয়ার পক্ষেই এ সত্য প্রযোজ্য। 
আমি ক্রোধে পরিণত হই সচেতন শতিচ্র স্নায়বিক ভাবোচ্ছ্ষাসরূপ স্পন্দনের 
প্রভাবে; আবার আমি পরিণত হয়েছি যে-ক্রোধে তাকে অনুভব করি সেই 
শক্িরই ক্তানের আলোকরূপে অন্যতর ক্রিয়ার প্রভাবে । আমার দেহবোধ 
আছে কারণ আমি নিজেই সে-দেহ হয়েছি চিন্ময় সত্তার যে-শক্তি নিজের 
এই মৃতি নির্মাণ করেছে--_অর্থাৎ যে-শক্তি তার ক্রিয়া নিজের কাছে 
এই আকারে উপস্থাপিত করেছে--সেই শক্তিই তাকে এই মৃতিতে, এই 
“আকারে জানে। আমি নিজে যা, তা ছাড়া কিছুই আমি জানতে পারি না 


* দেবাত্মশভি্ঃ স্বণৈনিগৃ়্াং, নিজের গুণের দ্বারা উপহিত ভাগবত সত্তার আত্ম- 


শক্তি । (শ্বেতান্থতর উপনিষদ, ১৩) 
+ এ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সম্পূর্ণ পর্যাপ্ত বা উপযুক্ত বলে নয়,--আধি- 


ভৌতিক কোন সংজাই তা হতে পারে না,--নিজের সন্ধানে চেতনার প্রথম নিঃসরণের 
আভাস এই শব্দে সব চেয়ে বেশী আসে বলে'। 
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অপরকে যে জানি তার কারণ তারাও আমি নিজেই,--আমার নিজের 
চিৎকেন্দ্রের নিকটতম সব অভিব্যক্িন্র মতনই সমানভাবে আমার সম্ভাই, 
আপাতদৃষ্টিতে অনাত্ম, এইসব রূপ ধারণ করেছে। সুতরাং বাহ্যই হ্‌*ক 
আত্তরই হক, দৈহিকই হ'ক চেতসিকই হ'ক, সব সংবেদনই, সংবোধের 
সব ক্রিয়াই, স্বরূপতঃ অভিন্ন । 

কিন্তু চিন্ময় সত্তার এই স্পন্দন তাঁর কাছে ইন্দ্রিয়বোধের যে-সব 
বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয় সে-সবই হল তাঁর মৃতিগ্রহণক্রমের সোপান 
পরম্পরার অনুযায়ী। কারণ, বিস্ন্টিতে প্রথম হয় স্পন্দনের তীব্রতা 
যাতে সুনিয়ত ছন্দের সৃষ্টি হয়, বিশ্বসন্টিতে রাপনির্মাণের যা হল ম্লভিত্তি 
বা উপাদান। দ্বিতীয়তঃ হয় চিন্ময় সম্ভার সেই ছন্দোময় গতিপ্রবাহের 
সংযোগ ও অন্যোন্যসংমিশ্রণ॥ তৃতীয়তঃ হয় সংযুক্ত সেই শক্তিপ্রবাহের সব 
বিভিন্ন গুচ্ছের রাপরেখা নিরাপণ--তাদের আকার; চতুরখতঃ হয় এই 
নিদিম্টাকার প্রবাহের অবিচ্ছিন্নতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনমত শক্তির অবিরাম 
উৎসারণ। পঞ্চমতঃ হয় গতিপ্রবাহের নিধারিত আকারপোষণের জন্য 
শতিগর সেই ক্রিয়াতেই শক্তির ব্যবহারিক সংরোধ বা সংহতি। সাংখ্যেরা 
বলেন যে, জড়পদার্থ সংগঠনের এই পঞ্চবিধ ক্রিয়াই পঞ্চভূতরূপে বা-- 
আকাশ, বায়বীয়, তৈজস, তরল ও ঘন--পদাখের এই পঞ্চ অবস্থারাপে 
প্রতিভাত হয়। আর, স্পন্দনের ছম্দকে তাঁরা বলেন "শব্দ বা ধ্বনি-- 
শ্রবণের ভিত্তি, অন্যোন্য সঙ্গমকে বলেন সন্গিকর্ষ--স্পর্শের ভিত্তি, আকার 
নিধারণকে বলেন র্লাপ--দর্শনের ভিত্তি, শক্তির উৎসারণধারাকে বলেন 
“রস' বা দ্রব--আস্বাদনের ভিত্তি, ঘনীভূত অগুর বিকিরণকে বলেন 
“গন্ধ'”--গ্রাণের ভিত্তি। একথা অবশ্য বিশুদ্ধ বা সুক্ষ জড় সম্বন্ধেই বলা 
হয়েছে; আমাদের জগতে পাথিব জড়পদার্থ ত শক্তির বিমিশ্র ক্রিয়া, 
তাতে এই পাঁচটি মৌলিক অবস্থার বা পঞ্চভূতের কোনটিকেই, বেশ বিকৃত 
ভাবে ছাড়া, বিবিজ্ঞরাপে পাওয়া যায় না। কিন্তু এ সবই তুল ক্রিয়া 
বা প্রতীকের উদাহরণ মান্র। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, স্বরাপতঃ, 
সব রাপায়ণই--এমনকি মনের রূপ, চরিত্রের রূপ বা আত্মার রাপের 
মতন সবচেয়ে সক্ষম, সব চেয়ে বেশী ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় পযন্তও--কর্মপ্ররত্ত 
চিৎ-শক্তির এই পঞ্চপবক্রিয়া। 

সূতরাং, সংজ্ঞানের বা মৌলিক সংবোধের অবশ্যই এই সবরকমের 
ক্রিয়াই গ্রহণ করবার ক্ষমতা আছে, তার নিজস্ব বিশিষ্ট প্রণালীতে জাতা 
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ও জেয়ের জানে একত্ব সাধন করে' এর সব কটিকেই নিজের অঙ্গীডুত 
করে” নিতে সে অবশ্যই সক্ষম। রাপের সমগ্র মর্ম বিধৃত রয়েছে যে-সব 
স্পন্দনে সে-সবের তীব্রতার বা ছন্দের তার যে-বোধ তা-ই মৌলিক শ্রবণের 
ভিত্তি আর তারই বাহ্যতম ফল হল আমাদের পাথিব শব্দ বা কথিত 
বাক্যের প্রতিবোধ। তেমনি আবার, চিন্ময় শক্তির অন্যোন্যসংযোগ ও 
সংমিশ্রণের তার যে-বোধ তাই হল মৌলিক স্পর্শের ভিত্তি; শতিগ্র রূপরেখা 
বা আকারের তার যে-বোধ তাই হল মৌলিক দর্শনের ভিত্তি, আর, 
সত্তার আত্মানন্দের যা রহস্য, সেই রাপের মধো সার সত্তার উৎসারণের 
তার যে বোধ তাই হল মৌলিক স্বাদের ভিত্তি। শক্তির আকুঞ্চনের এবং 
সত্তার বস্তর স্থতঃক্ষরণের তার যা বোধ তাই হল মৌলিক প্রাণন বা 
নিঃশ্বসনের ভিত্তি--স্কুলভাবে পাখিব পদাথে যা গন্ধরূপে প্রতিভাত হয়। 
যেকোন লোকে, যে-কোন সাকার পদাথ আশ্রয় করে' মৌলিক সংবোধের 
এই সব সার রুক্তি কাজ করে” যাবে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তারা নিজেদের 
উপযোগী আয়তন বা সন্নিবেশ সন্ধান করবে, নিজেদের ক্রিয়া সম্পাদনের 
উপযুস্ত ব্যবস্থা করে" নেবে। 

সহজেই বোঝা যায় যে, উধ্বতম চেতনাতে এই বহুমুখী সংবোধ 
যৌগিক একত্বে অভিন্ন হয়ে থাকবে,--ঠিক যেমন দেখেছি যে, সেখানে 
ক্তানের বহুবিধ ক্রিয়াও যৌগিক একত্বে সম্মিলিত থাকে । এমন কি, 
আমরা যদি কোন শারীর ইন্দ্রিয় বিচার করি,_--যেমন শ্রবণ,--যদি যত্ব 
করে' লক্ষ্য করি যে, অন্তরস্থ মন কি করে' তাদের কাজ গ্রহণ করে, 
তাহলে দেখব যে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কাজের মধ্যেই অন্য সব ইদ্দ্রিয়ের 
ক্রিয়াও সুক্ষমভাবে বর্তমান আছে। আমরা যাকে শব্দ বলি সে মন যে 
শুধু সেই স্পন্দনই অবগত আছে তা নয়, শব্দে যে শক্তি আছে আর 
আমাদের অন্তরের যে স্লায়বিক শক্তির সঙ্গে তা মিশ্রিত হয়--এই দুই 
শতি্র সঙ্গম ও আদানপ্রদানও সে অবগত আছে। শব্দের রূপরেখা বা 
আকার এবং যে-সব জটিল সম্বন্ধ ও সংযোগ দিয়ে শব্দ গঠিত হয় তাও 
সে অবগত আছেঃ শব্দের যা মূল বা যে উৎসারিণী চিৎশতিত শব্দের 
উপাদান এবং যা শব্দের অনবচ্ছিন্নতা রক্ষা করে আমাদের স্লায়বিক 
সম্তাতে তার স্পন্দন দীর্ঘতর করে, সে মন তাকেও অবগত আছে । শক্তির 
আকুঞ্চন থেকে নিঃসৃত যে অণু স্পন্দপ্রবাহ যেন শব্দের সংহতি সৃম্টি করে, 
আমাদের স্সায়ুর দ্বারা নিঃশ্বাসের মত যাকে আমরা আমাদের অস্তরে 
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আকর্ষণ করি সে মন তাও অবগত আছে। শক্তির এই ক্রিয়ার শ্রেষ্ঠ 
পাথিব রাপ হল সঙ্গীত; আর এই সব সংবেদনই সঙ্গীতের দরদ বা 
সুম্ম রসানুডবের ও আনন্দের অঙ্গীভুত--এই সব নিয়েই গড়ে ওঠে 
সঙ্গীতে আমাদের শারীরিক রসবেদন ও শ্ায়বিক সম্ভার আনন্দ; এর 
যে-কোন একটার ন্যনতা হলেই সেই পরিমাণে আমাদের আনন্দ ও 
রসবেদন কমে যাবে । পাখিব চেতনার উধ্রে এই যৌগিক একত্ব অবশ্যই 
আরও অনেক বেশী আর ভধ্বতম চেতনাতে নিশ্চয়ই সে আনন্দ সবচেয়ে 
বেশী। কিন্তু তা ছাড়াও মূল সংবোধ অবশ্যই কমপ্ররস্ত সমগ্র চিন্ময় 
সম্ভার নিগঢঠ সারস্বরাপের বোধ গ্রহণ করতে পারে--তাঁর স্বরূপে, শুধু 
তাঁর ক্রিয়ার অভিব্যক্ত ফল থেকে নয়। এবং সংবোধ যে চিৎ-সত্তার 
ক্রিয়ার ফল যথাযথভাবে অবধারণ করতে পারে তাও সে প্রতিভাসের 
পশ্চাতে সদ্বস্তর এই গভীরতর সাক্ষাৎ অনৃভবেরই পরিণাম বই নয়। 

এই রকমে, আমাদের অন্তরের গভীরতম সত্যের আলোকে এ সবের 
বিচার করলে এবং বাহ্য প্রতিভাসের আবরণ ভেদ করে' তাদের পর্যবেক্ষণ 
করলে আমরা এই ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে ইন্ড্রিয়ের--প্রকুতপক্ষে আমাদের 
ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়ের, চক্ষ্র চক্ষর, শ্রবণের শ্রবণের--একটা বৃদ্ধিগ্রাহ্য 
ধারণা করতে পারব। আত্মসমাহিত পরম নিবিকল্প ব্রহ্মচেতনার কথা 
এই উপনিষদে বলা হচ্ছে না, বলা হচ্ছে সবিকল্ের উপর সেই নিবিকল্পের 
দুষ্টিপাতের কথা--সেই দ্রষ্টা ভাবই মহেহ্বর ও বিশ্বপ্রভু, বিশ্বাত্মা ও বিশ্ব 
শাস্তা, সবাতিগ ও সবময়। আমাদের সম্ভার বিভিন্নভূমিতে দেবতাদের 
সব ক্রিয়ার তিনিই বিধাতা, তিনিই নিয়ন্তা। তিনিই সবেব বিধাতা, তাই 
আমাদের কোন কাজ বা কোন রত্তি তাঁর সৃস্টিপ্ররত্ত দুষ্টিপাতের মূল 
প্রকুতির অঙ্গীভূত কোন না কোন বিভাবের শারীরিক বা চেতসিক পরিণাম 
বা প্রতিরাপ বই আর কিছু হতে পারে না--আমাদের ইন্দ্রিয় সে দিব্য 
সংবোধের এবং আমাদের দরশশন-শ্রবণ সে দিব্য দর্শন-শ্রবণের ছায়া বই 
নয়। আর সে দিব্য দর্শন-শ্রবণ শুধু পাথিব পদাথেই সীমাবদ্ধ নয়, 
তার গোচরের প্রসার অনেক বেশী, চিন্ময় সত্তার সব রূপ ও সব ক্রিয়াই 
তা গ্রহণ করতে সক্ষম । 

পরাচেতনাকে নিজের প্রকুতিসিদ্ধ দরশশন-শ্রবণের জনা আমরা যাকে 
দর্শন-শ্রবণ বলি তার উপর নির্ভর করতে হয় না। তার কাজ হয় সুম্টিপর 
সব্গ্রাহী পরম সংবোধের দ্বারা, আমাদের শারীরিক দশন-শ্রবণ তারই 
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বাহ্য পরিণাম ও আংশিক ক্রিয়া। তবে, এ সবের কিছুই তার অজাত 
বা পরিত্যক্ত নয়, কারণ সে-চেতনা সবের বিধাতা ও প্রেরয়িতা সুতরাং 
সবজ। কিন্ত সে জান হয় 'পরং ধাম", উধ্বতম লোক থেকে, সবই যার 
দৃষ্টির অন্তর্ভূস্ত; কারণ তার আদিম ক্রি্মাই বেদের ভাষায় হল বিষ্ণর 
সেই উধ্বতম প্রক্রমণ যাকে খষিরা আকাশে বিস্তিত চক্ষরূপে দশন করেন, 
“তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষ্রাততং"।* তার 
দ্বারাই জীব তার দ্রষ্টবা শ্রোতবা দেখে শোনে। কিন্তু সব উন্ড্রিয়ই তার 
প্রকৃত উপযোগিতা লাভ করে, তাদের পরম স্বভাব ও অমর সত্তাতে উপনীত 
হয় শুধু যখন আমরা বাহ্য শারীর ইন্ড্রিয়ের তৃপ্তির অনুসন্ধান থেকে 
বিরত হয়ে, এমন কি চেতসিক সত্তাকেও অতিক্রম করে” এই অধ্যাত্ম 
বা স্বরূপ সত্তার দিকে ফিরি, যিনি অপর সবের উদ্ভব ও উৎস, জাতা 
বিধাতা ও সাক্ষী, যিনি সবের উপাদান, যিনি সবের প্ররুত মযাদা অবধারণ 
করেন। 

আমাদের অন্তরের এই নিগৃুত ও অতিচেতন আধ্যাত্মিক বিষয়সংবোধ 
থেকেই আসে শারীরিক ও চেতসিক সব ইন্দ্রিয়বোধের প্রকৃত সততা, 
তাৎপর্য এবং বাস্তবত্ব, নতুবা তাদের নিজস্ব এসব কিছুই নাই। তাতে 
উপনীত হলে' এই সব নিরুষ্টতর ক্রিয়ারভ্ি উন্নীত হয়ে তারই অন্তভূক্ত, 
হয়ে যায় এবং সমগ্র জগতের এবং বিশ্বের সব বস্তর বোধই পরিবতিত 
হয়ে অন্যতর জড়াতীত তাৎপর্য নিয়ে প্রতিভাত হয়। অন্তর্যামী এঁশী 
চেতনাই আমাদের সব সংবেদন অনুভব করেন, আমাদের দৃষ্ট-শ্রুত 
সব দেখেন শোনেন; কিন্তু তাতে আমাদের ইন্দ্রিয় সুখ বা বাসনা তৃপ্তির 
উদ্দেশ্য আর থাকে না, আদি-অন্ত-হীন, নিজের অস্বতত্বের গুণে শাশ্বত, 
স্বপ্রতিষ্ঠ পরানন্দের আলিঙ্গনে তিনি সব বেঁধে দেন। 


* খগেদ, ১২২২০ 
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কিন্ত ব্রক্মচেতনা ত শুধু আমাদের মনের মন, বাক্যের বাক, ইন্দ্রিয়ের 
ইন্দ্রিয় নয়, আমাদের প্রাণেরও তা প্রাণ। অথাৎ, তা অস্তিত্বের পরম 
সার্বজনীন শক্তি এবং আমাদের দৈহিক জীবন ও যে-শক্তি তাকে পোষণ 
করে উভয়ই তার অবর পরিণাম, পাথিব প্রতীক, বাহ্য সঙ্কুচিত ক্রিয়া। 
আমাদের অস্তিত্ব ও তার ক্রিয়ারত্তি যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন তাঁর জীবন বা 
কাধের জন্য এসব অবলম্বনের প্রয়োজন হয় নাঃ বরং সে-সবের তিনিই 
উধ্বস্থ কারণ, সে-সব সেই প্রাণাতভীত তত্ব থেকেই রূপ নিয়েছে এবং 
তাঁর দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। 

ইংরাজী 116 কথাটা অল্পবিস্তর বহু অর্থভেদে ব্যবহাত হয়; কিন্ত 
উপনিষদে ও যোগের ভাষায় সুপরিচিত প্রাণ” শব্দের সুনিদিষ্ট অর্থ হল 
প্রাণশভ্তি_-হয় স্বরূাপতঃ, না হয় তার ক্রিয়ারত্তি থেকে অন্মিত। প্রাণ" 
শব্দের লৌকিক অর্থ অবশ্য দৈহিক শ্বাস প্রশ্বাসই ছিল, সুতরাং অতি- 
সাধারণ ও স্থল অর্থে তাতে জীবন বা প্রাণবায়ুই বোঝাত; কিন্তু উপনিষদে 
ব্যবহাত প্রাণ শব্দের তাত্বিক তাৎপর্য তা নয়। উপনিষদের প্রাণ” হল 
স্বয়ং জীবনীশক্তিঃ মেনে নেওয়া হত যে, পঞ্চধারায় সমস্ত দেহে ব্যাপ্ত 
হয়ে সে তার কাজ করে যাচ্ছেঃ তার প্রত্যেকটির বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে' 
নাম দেওয়া হয়েছে, দৈহিক জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য তার প্রত্যেকটিই 
নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতই অবশ্যপ্রয়োজন । প্রকৃতপক্ষে নিঃশ্বাসপ্রশ্বাস প্রাণ- 
শতিচ্র প্রধানতম--পাঁচটির মধ্যে প্রথম-- প্রবাহের একটি ক্রিয়া মান্তর, 
স্বাভাবিক অবস্থাতে দেহের আধারে জীবনীশত্তিকে পোষণ ও পরিবেশন 
করতে সেই শক্তিই সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় ও অপরিহাষ। কিন্তু তাকেও 
স্তস্তন করা চলে আর তাতে জীবন যে নম্ট হবেই তা নয়। 

জৈব তেজ বা প্রাণশক্তির অস্তিত্ব পাশ্চাত্য বিজ্ঞান স্বীকার করে না, 
কারণ প্রকৃতির বাহাতম ক্রিয়াকলাপের সঙ্গেই তার ব্যবহার, স্তুল উপরিচর 
ব্যাপার ছাড়া আর কিছুরই প্ররুতজ্ঞান তার এখনও হয়নি। এই প্রাণ 
বা জীবনীশক্তির স্বরূপ শারীরিক নয়, এ শক্তি জড়ীয় নয় বরং এ একটা 
পুথক তত্ব যা জডকে ধারণ করে এবং জড়ে যা নিবতিত আছে। সব 
আকার সে-ই ধারণ করে" আছে, সব আকারে সে-ই ব্যাপ্ত হয়ে আছে 
আর সেই শঙ্জি' ব্যতীত কোন স্থূল আকারই উৎপন্ন বা স্থায়ী হতে পারত 
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না। বিদ্যুৎ প্রভৃতি সব জড়শক্তির মধ্যেই সে কাজ করে, আর এসব জড়- 
শক্তির মধ্যে যা শুদ্ধশক্তির নিকটতম তার মধ্যেই তার প্রকাশ হয় সবেচেয় 
বেশী।ঃ দসে-শক্তি না থাকলে এসব কোন জড়শক্তিই বর্তমান থাকতে 
বা কাজ করতে পারত না কারণ এসবের শ্রোত ও গতি দুই-ই উদ্ভূত 
হয়েছে সেই শল্তি থেকে, এরা সব তারই বাহন। তবে, এসব জড়ীয় 
বিভাবহ প্রাণের প্রয়োগের ক্ষেত্র বা তার রূপভেদ, কিন্তু স্বরূপতঃ প্রাণ হল 
শুদ্ধ ক্রিয়াশক্ি, এসবের হেতু বা পরিণাম নয়। স্তরাং জড়ীয় কোন 
বিশ্লেষণেই প্রাণের সন্ধান পাওয়া যাবে নাঃ জড়ীয় বিশ্লেষণ পারে শুধু 
প্রাণের প্রয়োগফলে যে-সব স্কুল ব্যাপার ঘটে, প্রাণের স্পর্শ বা ক্রিয়ার যা 
বাহ্যনিদশন বা প্রতীক, তাদের সব সমবায়ের বিভিন্ন উপাদান পৃথক 
করে' দেখাতে । 

তাহলে আমরা তার অস্তিত্ব অবগত হই কি উপায়ে ঃ দেহ-মন 
বিশুদ্ধ করে' সংবেদন ও জ্ঞানের করণগুলিকে সুক্মতর করে', আর 
তা সম্ভব হয় যোগের দ্বারা। তাতে বস্তপিণ্ডের স্থল উপাদান নিয় করা 
ছাড়া অন্যপ্রকারের বিশ্লেষণের ক্ষমতা আমাদের হয়: আমরা বিশুদ্ধ 
মনোময় তত্ত্বের ক্রিয়াকে জড়-তত্বের ক্রিয়া থেকে পৃথক রূপে চিনতে পারি, 
আর তাদের উভয় থেকে প্রথক করে', যে-জৈব বা প্রৈতি-তত্বৎ তাদের 
মধ্য সংযোগ সাধন করে ও তাদের ধারণ করে তার ক্রিয়াকেও বিবিজ্ত 
ভাবে দেখতে পারি। আর, সে কেবল স্কুল দেহেই নয়। যোগের দ্বারা 
সন্ধান পাওয়া যায় যে, স্বাভাবিক অবস্থাতে আমরা যে-দেহকে জানি 
তার অভ্যন্তরে, তাকে পোষণ ও ধারণ করে' আছে আমাদের সত্তার 
আর এক সুক্ষ বিগ্রহ; আর সে-দেহে প্রবাহিত প্রাণের ধারাও আমরা 
বিবিক্ত করে' নিধারণ করতে পারি। সাধারণতঃ তা সাধিত হয় প্রাণায়াম 
ক্রিয়ার দ্বারা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণ ও সংযমন করে'। দেহের এবং দেহাশ্রিত 
জীবন ও মনের স্বাভাবিক সব ব্যাপার সম্পাদনের জন্য প্রাণশজিদ্র যে- 
সব সাধারণ সুনিদিস্ট ক্রিয়ার বেশী কিছু প্রকৃতির প্রয়োজন হয় না 
সে-সবকেই হঠযোগীরা প্রাণায়ামের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করতে, সংযম করতে, 
অতিক্রম করতে বা স্তম্ভিত করতে পারেন এবং যেসব পথ ধরে' নিজেকে 
সব্বল্প ছড়িয়ে দিয়ে সে-শক্তি তার সব কাজ করে তাও তিনি জানতে পারেন। 
তাই, তাঁর দেহকে দিয়ে তিনি এমন সব কাজ করিয়ে নিতে পারেন যা 
অজ্ঞান ব্যক্িির কাছে অতিপ্রাকুত বলে' মনে হবেঃ ঠিক যেমন, জড়- 
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বিজ্ানী জড়শজি্র ক্রিয়ার ধারা জানেন বলে" সে-সবকে দিয়ে এমন 
সব কাজ করিয়ে নিতে পারেন যা আমাদের কাছে যাদুবিদ্যা বলে' মনে 
হয়, যতক্ষণ পথযন্ত তিনি সে-সবের নিয়ম ও কাযক্রম বিশদ করে' প্রকাশ 
না করেন। কারণ, এই স্থূল দেহে জীবনের সব ক্রিয়াই--স্বাভাবিক নিত্য 
ক্রিয়া বা সবদা সম্ভাবনীয় বলে' যাকে সহজেই ফুটিয়ে তুলে কাজে লাগান 
যেতে পারে সে-সব ত বটেই, গভীরে নিহিত যেসব ক্রিয়াবীজের উদ্গম- 
সম্ভাবনা স্দূরপরাহত বলে" আমাদের সাধারণ অভিক্ততাতে কষ্টসাধ্য 
বা অসম্ভব মনে হয় সেসব ক্রিয়াও--নিয়ন্ত্রিত হয় প্রাণশত্তিরর দ্বারা । 

শুধু দেহাশ্রিত জীবনের নয়, সজীব দেহাশ্রিত মনের সব কাজও 
এই প্রাণশক্তিই চালায়। সৃতরাং প্রাণশক্তি নিয়মনের দ্বারা আমাদের 
দৈহিক ও জৈব ক্রিয়ারত্তি সব নিয়ন্ত্রিত করে” সেসবের সাধারণ কাধক্ষমতা 
তার সাধারণ কমক্ষমতাও অতিক্রম করা যায় | প্রকৃত পক্ষে মানব- 
মনকে সবদাই প্রাণশক্তির উপর নির্ভর করতে হয়, কারণ মনের প্রকাশ 
হয় দেহকে অবলম্বন করে' আর দেহের সঙ্গে মনের সংযোগ ঘটায় প্রাণ- 
শত্তিগ; সুতরাং প্রাণশত্িদর যতটা সে নিজের আয়ভ্তে আনতে পেরেছে বা 
নিজের অভিপ্রায়ের অনুগামী করতে পেরেছে শুধু সেই পরিমাণেই মন 
তার শক্তি বিস্তার করতে পারে। সুতরাং যে-পরিমাণে কোন যোগী 
প্রাণশত্তিগকে সংযত করতে সমর্থ হন এবং সে-শক্তি প্রয়োগ করে' যে-সব 
চক্র বা নাড়ীকেন্দ্রে প্রাণশক্তি এখনও শ্লথগতিতে প্রবাহিত হচ্ছে বা আংশিক 
আমাদের সাধারণ অভিজতার বহিভূত মন-ইন্ড্রিযম-চেতনার সব ক্ষমতা 
প্রকাশ করতে পারেন। এই সবকেই বলা হয় যোগের বিভূতি বা অলৌ- 
কিক শক্তি আর সে-সব স্বতঃই প্রকটিত হয় যখন যোগী প্রাণশক্তি সংযমের 
সাধনাতে অগ্রসর হন এবং সে শক প্রবাহের সব প্রণালী শোধন করে' 
সূক্ষম অন্তশ্চর সত্তার সঙ্গে স্ুল শারীর বহিশ্চর অস্তিত্বের আদানপ্রদানের 
পথ খুলে দিতে পারেন। 

অতএব, প্রাণ হল জৈব বা স্নায়বিক শক্তি, দেহমনের সব ব্যাপার 
সে বহন করে, হারা তাকে যেন রথে অশ্ের মত যোজনা করেছে, মন 
নিজের অভিলফষিত পথ বেয়ে নিজের বাসনার লক্ষ্যের দিকে তাকে চালিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছে। তাই, তার বর্ণনাতে উপনিষদ বলেছে “যুক্ত”, “প্রতি 
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প্রণীয়তে'--যোজনা করা হয়েছে, এগিয়ে চলেছে, আগে চালিয়ে নেওয়া 
হচ্ছে। খগেদে প্রাণশক্তিকে সবদা অশ্বের রাপকে সংক্তিত করা হয়েছে 
আর এই সব উপমাতে সেই বৈদিক রূপকই প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। প্ররুত- 
পক্ষে, জগতের সব কাজ সেই শক্তিই করে, অবশ্য সচেতন বা অবচেতন 
মনের নির্দেশ পালন করে" এবং জড়শক্তি ও জড় আধারের ধর্ম ও সীমা 
সব মেনে নিয়ে। মন যেমন আমাদের মধ্যে প্রকৃতির যে-গতিরভি এই 
শারীর ও প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের ভুমিতে এবং অক্তানের উপাধিজয়ের 
সীমার মধ্যে ব্রন্দের জানের দিককে বা জাতু-চৈতন্যকে প্রতিমূর্ত করে, 
এবং দেহ যেমন সেই একই ভাবে প্রাতিভাসিক জগতে বিভাজা পদার্থের 
ছদ্মবেশে পরম সংস্বরূপের সম্তাকে প্রতিমূর্ত করে, তেমনি প্রাণ বা জীবনী- 
শত্তি প্রাতিভাদিক সববস্তর নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে তাঁর নিজের সত্তার সব 
অভিব্যক্তির শাস্তা-ভোক্তা-মহেশ্বরের ক্রিয়াশক্তি বা কর্মপ্ররত্ত প্রৈতিকে 
প্রতিরাপিত করে । সেই সাবভৌম শক্তি প্রতি অণুতে, প্রতি কণাতে বিদামান 
রয়েছে এবং যে অবিরাম গতিপ্রবাহ ও আদানপ্রদান দিয়ে জগৎ গঠিত 
তার প্রতি তরঙ্গে, প্রতি উচ্ছ্বাসে সেই শক্তিই কাজ করছে। 

তবে, যেমন মন চিন্ময় সম্ভার এক নিম্নতর অভিব্যক্তি মান্ত্র আর তার 
উধ্রে রয়েছে সে অক্তান মনের নিয়ন্তা সম্বিৎ-ইচ্ছা-ক্তানের দিব্য অসীম 
তত্ব এবং ব্রহ্ম তাঁর নিজের স্বরাপ ও অভিব্যক্তি অবগত হন সেই তত্ত্ব 
দিয়ে, মন দিয়ে নয়, প্রাণশত্্্রি বেলাতেও ঠিক তাই। আমাদের মধ্যে 
প্রাণশক্তি প্রকাশের বিশিম্ট লক্ষণ হল বাসনা, ক্ষধা এবং ভোগ্যবস্তকে 
গ্রাস করে" ভোগ করা। আর তার ক্রিয়া ও গতির ধারা হল অধিকার 
করবার উদ্দেশ্যে অন্ধভাবে সন্ধান করা এবং কাম্য বস্তকে পরিব্যা্ত 
করে", বেষ্টন করে” তাতে প্রবেশ করে' তাকে আত্মসাৎ করতে চেস্টা 
করা।” এই বাসনা ও মত্যসন্তোগের বায়ুতে প্ররুত জীবন গঠিত হতে 
পারে না বা দিব্যশক্তি কাজ করতে পারে না, যেমন অজ্ঞান অনিশ্চিত 
মন্ধপ্রায় সীমাবদ্ধ ও বিভত্তগ মনের সংক্তা নিয়ে পরমজানের চিন্তার কাজ 
চলে না। মনের ক্রিয়া-রত্তি যেমন দ্বৈতবোধ ও অক্তানের ভাষাতে সত্যের 


* প্রাণ অর্থে “অশ্ব শব্দ ব্যবহার করে" বেদের খধষিরা এই সবগুলি অথই 
বোঝাতে চেয়েছিলেন কারণ “অশ্ব শব্দের মূল ধাতুর এই সব অর্থই করা যায়, 
যেমন £--"আশ্। (আশা), “অশনা' (ক্ষুধা), “অশ্‌্ (আহার ) “অশ্‌ (ভোগ), “আশু, 
(দত), “অস্", “অছ্‌" (গতি, প্রাপ্তি, ব্যাপ্তি ) ইত্যাদি। 
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অনুবাদ মানত, পরমছেতনা ও জানের প্রতিফলন মাত্র, তেমনি এই প্রাণ- 
শতিগ্র গতি-রত্তিও পরাশতিগ্র ক্রিয়ার সেই একই প্রকারের প্রতিরাপ বই 
নয়। আর সে পরাশক্তি যে উধ্বতর সত্তর অস্তিত্বকে অভিব্ক্ত করছে 
তা সেই পরম চেতনা ও জানের অধিকারা, সুতরাং তা অশনা বাসনা বা 
ক্ষণস্থায়ী সম্ভোগের বাধাব্যাহত ক্রিয়া থেকে মুক্ত। এখানে যা বাসনা 
সেখানে তা অবশ্যই স্বপ্রতিষ্ঠ প্রেম, এখানে যা ক্ষুধা সেখানে তা অবশ্যই 
নিস্পহ পর্িতৃগ্তি, এখানে যা সন্তভোগ সেখানে তা অবশ্যই স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দ, 
এখানে যা দ্বিধাজড়িত অঙ্গক্রিয়া সেখানে তা অবশ্যই অমোঘ স্বয়ংসিদ্ধ 
শক্তি। আমাদের প্রাণের যে প্রাণ এই নিম্নতর ক্রিয়াকে পোষণ করে, 
তার লক্ষ্যের দিকে তাকে চালিত করছে এই-ই তার স্বরূপ । ব্রহ্মা এই 
বায়ুতে নিঃশ্বাস নেন না, এই জীবনীশক্তি এবং তার জন্গম্বত্যুরূপ দ্বৈতৈর 
দ্বারা তিনি জীবন ধারণ করেন না। 

তাহলে, আমাদের এই প্রাণের প্রাণ কি বস্তঃ সে-ই পরাশত্তি* নিজের 
জ্যোতির্ময় সম্তাতে কর্ম-প্ররত্ত পরম চিন্ময় পুরুষেরই অনন্ত শক্তি। স্বয়স্ 
আত্মক্তানে উদ্ভাসিত, তাঁর আত্মানম্দ পরিপূর্ণ ঃ সে আত্মকান স্বরাপতঃ 
কালাতীত ও স্বরাট, তবে কর্মপ্ররত্িতে তার প্রকাশ হয় সবক্ত সবক্ষম 
অন্তহীন চেতনার শতিন্রাপে। কারণ, তাঁর অস্তিত্বের দুইটি কোটি আছে: 
একটি হল শুদ্ধ নৈস্তব্ধ্য এবং শুদ্ধ অদ্থয়ত্ব, অপরটি হল শাশ্বত প্রৈতি 
এবং তাঁর নিজের সঙ্গে সবময়ের একাত্মত্ব । আর সে প্রৈতি নৈস্তব্ধ্যেই 
নিত্য আশ্রিত। এই হল জত্য অস্তিত্র---যে পরমপ্রাণ থেকে আমাদের 
প্রাণ উৎসারিত। এই-ই অস্বতত্ব আর আমরা জীবন বলে" যাকে আঁকড়ে 
ধরে' রাখি সে হল “মৃত্যুরূপী অশনা”।+ সুতরাং চেতনাকে আলোকিত 
করে' এবং জীবন-মৃত্যুর মিথ্যা প্রাতিভাসিক সংক্তা অতিক্রম করে 
এই অম্বতত্বে উপনীত হবার লক্ষ্য প্রত্যেক বিচক্ষণ ব্যত্তিকেই রাখতে হবে। 

কিন্তু এই প্রাণশভিন্র ক্রিয়া যতই নিরুষ্ট হক না কেন তার 
অতিশয়ী যে রহত্তর শতিদ্র সে প্রতিরাপ তারই সত্তা-ইচ্ছা-আলোকের' 
দ্বারা সে অনুপ্রাণিত হচ্ছে; সেই তৎ-স্বরাপের দ্বারাই সে তার নানা পথ 
বেয়ে “প্রণীত' বা অগ্রে চালিত হচ্ছে যে-লক্ষ্যের দিকে, তার নির্দেশ পাওয়া 
যায় তার নিজেরই অস্তিত্ব থেকে, তারই গতি ও প্রকাশ ধারার ত্রুটি দেখে। 


* তপস্‌ বা চিৎশভির 
+ র্ুহদারণাক উপনিষদ, ১২১ 
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জীবন নামে অভিহিত এই মৃত্যু সেই আলোরই কাল ছবি, উপরম্ত সে-ই 
হল আমাদের উত্তরণের সরণী, সেই পথ ধরেই সত্তার রূপান্তর সাধন 
করে' আমরা জড়ের ম্বত্যু-নিদ্রা থেকে আত্মার অম্ৃতত্বে উপনীত হব। 


২১) 


এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে স্বল্পাক্ষর অর্থগর্ভ বাক্যে, উপনিষদের 
রীতিতে, যা বলা হয়েছে তার ভাব তাহলে দাঁড়ায় যে, মন ইন্দ্রিয় বা জৈব 
ব্যাপার, যে সব নিয়ে আমরা ব্যাপ্ূুত থাকি, তা আমাদের অস্তিত্বের সবটা 
ত নয়ই, প্রধান অংশও নয়ঃ তা আমাদের উধ্বতম সত্তা নয় তার অস্তিত্ব 
স্বপ্রতিষ্ঠ নয়, সে নিজের স্বতন্ত্র প্রভূও নয়। তার ওপারে আছে কিছু যার 
সে বসনপ্রান্ত,। অবর পরিণাম ও গৌণক্রিয়া;, এই মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের 
অসম্পূর্ণ ও অতুপ্তিকর, আংশিক ও বিভক্ত চেতনা ও ক্রিয়াকে গড়ে তুলে 
এক অতিচেতন অস্তিত্ব তাকে পালন ও নিয়ন্ত্রণ করছে। উপরতলের 
এই বহিশ্চর চেতনাকে অতিক্রম করে', সেই অতিচেতনার দিকে অধিরোহণ 
করে" তাতে প্রবেশ করাই হল আমাদের প্রগতির পথ ও লক্ষ্য, সেই 
আমাদের নিয়তি-নিদি্ত পরিপূর্ণতা ও চরিতার্থতা। 

আমাদের বতমান অস্তিত্বকে এ উপনিষদে অবাস্তব বলা হয় নাই, 
অসম্পূর্ণ ও নিশ্নতর বলা হয়েছে। এখানে আমরা যা অনুসরণ করি 
তা হল অস্তিত্বের উধ্বতর ভূমিতে পরম পরাকাষ্ঠারাপে যা নিত্য বর্তমান 
তারই অপূণ প্রতিরপ ও আংশিক বিভন্ত ক্রিয়া। আমাদের মন তার 
বিষয়ের অধিকার থেকে ভ্রম্ট, সণ্শয়ে দোলায়িত, অন্ধপ্রায়, জ্রম-অক্ষমতার 
দ্বারা অবরুদ্ধ; বস্তর বাহ্যরূপের প্রতীতির উপর তার ক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত; 
তবু সে যে অতিচেতন ক্তানের ছায়া সে-ক্তান সব বস্তর সত্যই দশন করে, 
প্রকাশ করে, যথাযথরূপে প্রয়োগ করে কারণ তার কাছে কিছুই বাহ্য 
বা অনাত্ম নয়, তার সবগ্রাহী আত্মপ্রতীতিতে বিভক্ত বা স্ববিরোধী কিছুই 
নাই। সে-ই আমাদের মনের মন। আমাদের বাক্য পরিচ্ছিন্ন ও যন্ত্রবৎ 
চালিত, বস্তর বাহ্যরাপই অপর্ণভাবে সে বিরত করে, মনের সংকীর্ণ 
পরিধিতে তা সঙ্কৃচিত, ইন্দ্রিয়ের আপাতবোধের উপর তা প্রতিষ্ঠিত তবু 
আমাদের মন ও বাক্য যে-সব আকার উপলব্ধি বা প্রকাশ করতে চেষ্টা ' 
করে সেসবের নিমাতা, পরম-অভিব্যঞজক স্ষ্টিপর পরাবাকেরই সে দৃরা- 
গত ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ও অজান প্রতিস্পন্দন। আমাদের ইন্দ্রিয় হল আমাদের 
চেতনার উপাদানের যে গতি-বত্তি বাহ্য অভিঘাতের প্রতিস্পন্দন তুলে, 
বিভিন্নপথে কেন্দ্রাভিসারী প্রতিক্রিয়ার দ্বারা বহু আয়াসে তাদের মর্মগ্রহণ 
করতে চেস্টা করে ; তবু সে যার দোষবহুল প্রতিচ্ছবি সে পরমসংবোধ 
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দিব্য অসীম অস্তিত্বের আত্মতুপ্ত ক্রিয়াপ্রসঙ্গে পরম মন ও বাকোর সৃষ্ট 
সমস্ত পদার্থের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ ও যুগপৎ, সম্পূর্ণ ও স্ষমভাবে একাত্ম 
হয়ে সে-সব ভোগ করে। আমাদের প্রাণ হল সাকার দেহমনের সঙ্গে 
সংযুক্ত, গতি-শজি্ভোগধমী নিঃশ্বাস বায়ুঃ তার আকারের সীমায় সে 
পীড়িত, তার শক্তি ক্ষুদ্র, তার গতি বাধাখণ্ডিত, তার অধিকার রিপৃবেন্টিত 
আর তাই সে বিরোধে ভরা--নিজের সঙ্গে এবং তার পরিবেশের সঙ্গে 
সদা বিগ্রহে রত। সে ক্ষৎপীড়িত ও অতৃপ্তকাম, বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে 
অস্থিরচিত্তে ধাবমান ও বহুবিষয় একযোগে ধারণ ও গ্রহণ করতে অক্ষম; 
সে ভোগ করে ভোগ্যবস্তকে গ্রাস করে” তাই তার সম্ভোগ হয় ক্ষণস্থায়ী । 
তবু সে এক অখণ্ড অসীম প্রাণের ক্ষদ্র ভগ্নগতি বই নয় আর সে-প্রাণ 
সর্বরাট সবপ্রভু ও নিতা-তুপ্ত; কারণ, সববস্তর মধোই সে তার শাশ্বত 
দেশকাল-নিমিত্ত-মুস্তত সম্ভতাকে ভোগ করে--দেশবিভাগ তাকে আবদ্ধ করে 
না, কালগতি তাকে অধিকার করে না, কার্যকারণ বা নিমিতের পৌবাপ্য 
তাকে বিভ্রান্ত করে না। 

এই এক অদ্বিতীয় অতিচেতন অস্তিত্ব নিজের আত্মসংহত শাশ্বত 
শান্তি ও সবজ সবক্ষম ক্রিয়াশক্তি উভয়ই অবগত আছেন; আমাদের 
বিশ্ব-অস্তিত্বও তিনি জানেন, তাকে তিনি নিজের মধ্যে ধারণ করে' আছেন, 
নিগৃত থেকে তাকে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন, সর্বশতক্তিমানরূপে তাকে শাসন 
“যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগ€”,” চিরচঞ্চল জগতীতত্ত্বের সমস্ত গতিতে, তিনিই 
বাস করেন। তিনিই ব্রহ্ম, আমাদের আত্মা এবং আমরা--আমাদের 
সম্তা, ক্রিয়া সব--গঠিত যে উপাদানে এবং যাঁর দ্বারা। মর্তাজীবন সেই 
তৎ-স্বরাপেরই দ্বিদল প্রতিকৃতি, তাঁরই ভাব-ও অভাবাত্মক দুই বিরোধী 
প্রত্যবয়ব। তাঁর ভাবাত্মক অবয়ব যা এখনও অর্জন করতে পারে নি 
সে-সবকে কাল ছায়ামৃতির আবরণে ঢেকে তাদের পুষ্টির সহায়তা করছে 
মৃত্যু-দুঃখ-অক্ষমতা, বিভাজন-সীমাবন্ধন প্রভৃতি তাঁর অভাবাত্মক অবয়ব : 
জীবনের কাছ থেকে অমরত্ব নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে ম্বত্যুরাপে, ভোগ- 
সুখের কাছ থেকে আনন্দ নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে দুঃখ-বেদনারাপে, 
সীমাবদ্ধ ক্ষদ্র প্রয়াসের কাছ থেকে অসীমশক্তি নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে 
অক্ষমতারাপে, বাসনার কাছ থেকে প্রেমের একান্ত মিলন নিজেকে লুকিয়ে 
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রেখেছে বিরোধ-রূপে, অর্জনের কাছ থেকে একাত্বত্ব নিজেকে লুকিয়ে 
রেখেছে বিভাজনরাপে, পুষ্টির কাছ থেকে আনন্তা নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে 
সীমাবন্ধন-রূপে। ভাবাত্তক অবয়বগুলি থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ব্রহ্ম 
কি, যদিও ব্রহ্ম যা তারা তা কখনই নয়। তথাপি তাদের জয়ে-_দেবতাদের 
জয়ে -ব্রক্মের জয় হয় তাঁরই অভাবাঝআক প্রতিষেধের বিরুদ্ধে, ভূমার 
আত্মপ্রতিষ্ঠা হয় স্বক্পে অবরুদ্ধ তমসাচ্ছন্ন স্থুলরাপের দ্বারা তার প্রত্যাখ্যানের 
বিরুদ্ধে। তবু, ব্রহ্ম স্বরূপতঃ এই ভূমামান্রই নন, তিনি নিবিশেষ কেবল 
আনন্ত্য। আর সেই জন্যই, এই দ্বৈতময় স্বলরাপের মধ্যে আমরা আমাদের 
আত্মাতে, আমাদের উধ্বতম সম্তাতে, অধিরোহণ করতে পারি না। তাকে 
পেতে হলে এসব ছাড়িয়ে যেতে হবে। এই দ্বৈত অস্তিত্বের ভাবাত্মাক 
অবয়বগুলি অনুসরণ করে", দেহ-প্রাণ-মনের দেবতাদের পূজা করে' 
আমরা আমাদের আত্মার প্রকৃত সাধনার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করি মান্তরঃ 
যদি আমরা আমাদের প্রকৃত সার্থকতা চাই তাহলে এই নিশ্নতর ব্রহ্মকে 
বর্জন করে' উধ্বতর ব্রন্মকে জানতে হবে। যেমন, মনকে পরিপুষ্ট 
করে' আমরা মনোময় জীবে পরিণত হই, “ধীরাঃ”--ধীশক্তি ও ধী- 
আমরা পরম শাশ্বতে যেতে পারি। কারণ, ইন্দ্রিয় ও মনের জীবন চিরকাল 
মৃত্যু ও সীমাবন্ধনের অধিকারে থাকবে, অস্বৃতত্ব আছে তার ওপারে। 
সুতরাং বিজব্যক্তিরা, ভাস্বর ধীশক্তিতে অধিষ্ঠিত র্ুতবিদ্য জীবেরা, 
মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের দ্বৈত পরিহার করে' এই বিশ্ব ছেড়ে অগ্রসর হন, ওপারে 
একত্ব ও অম্থতত্বে গমন করেন তাঁরা । এখানে অগ্রসর হওয়া অর্থে 
যে-শব্দ ব্যবহাত হয়েছে তাতে স্বৃত্যুপ্রয়াণও বোঝায়; সেই শব্দই আবার 
এই উপনিষদে অন্যন্ল (পপ্রাণঃ প্রৈতি যুক্তঃ, এই বাক্যে) ব্যবহাত হয়েছে 
দেহাশ্রিত মনের রথে যোজিত প্রাণশক্িদ্রি জীবনের পথ বেয়ে এগিয়ে 
যাওয়ার অর্থে। এই সমাথকতা থেকে দুটি অতি সারগর্ভ নির্দেশ পাওয়া 
যায়। া 
অস্তিত্বের অপর কোন অনুকূলতর লোকে গিয়ে অস্থৃতত্ব সন্ধান করবার 
উদ্দেশ্যে এই পাথিব জীবন পরিহার করে' সেই মহৎ সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব 
হবে না। “ইহৈব”, এখানেই, এই মর্ত্য জীবনে ও দেহে সেই অমৃতত্থ 
অজন করতে হবে, এই দেহাশ্রিত জীবের দ্বারাই সেই উরধ্্বতর ব্রক্মকে 
জানতে ও পেতে হবে। “ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনচ্টিঃ', এখানে যদি 
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তাঁকে না জানা যায় তবে মহা সবনাশ। আম্মাদের মধ্যে এই প্রাণশক্তি 
পরম জীবনের আকর্ষণে অগ্রে নীত হয়ে তার অবিরাম অজনের পথ বেয়ে 
ব্রন্মের বিভিন্ন প্রতিরাপের মধ্য দিয়ে ক্রমে এমন এক বিন্দুতে এসে উপস্থিত 
হয় যেখানে তাকে একেবারে এগিয়ে যেতে হবে, এই মর্তাজীবন--বিশ্ব- 
বস্তর এই ম্বৃত্যগ্রস্ত প্রতীতি--অতিক্রম করে" সবের অতীত কিছুর দিকে 
সবতোভাবে প্রয়াণ করতে হবে। মৃত্যুকে সম্পূর্ণভাবে জয় না করা পথস্ত 
এই প্রয়াণকে বর্ণনা করা হয় ম্বত্যু নামে এবং ম্বৃতাহীন পরলোকে গমন 
বলে'ঃ এখানে আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে অস্বতত্বের যে-রাপ উপলব্ধি করা 
হয়েছে তারই অনুরূপ ভাবের অস্বৃতত্ব সে-সব লোকে আস্বাদন করা যায়, 
কিন্তু তাতে মৃত্যুর ও সীমাবন্ধনের আকষণ অতিক্রম করা হয় না; কারণ, 
তার আবরণে অম্ৃতত্ব-অসীমত্বের কিছু না কিছু ঢাকা থাকে যা এখানে 
আমাদের পাওয়া হয় নি, সুতরাং প্রত্যাবর্তনের আবশ্যকতাও থাকে, 
মত্যদেহে পুনজন্মের সনিবন্ধ প্রয়োজন থাকে আর তাকে জয় করা যায় 
না যতক্ষণ না ব্রন্মের সব প্রতিরূপ অতিক্রম করে' সেই অসীম অদ্বিতীয় 
অম্বতের পরম স্বরাপে অধিরোহণ করা হয়। 

এ উপনিষদে যে-সব লোকের কথা বলা হয়েছে তত্বতঃ সেসব হল 
বিভিন্ন আত্মিক অবস্থা, বিশ্বের দেশগত বিভাগ নয়। এই জড়বিশ্বও 
ত অস্তিত্বেরই একটা বিশেষ রূপ, যে-রূপে আমরা অস্তিত্বকে দেখি যখন 
আমাদের জীব জড়ীয় গতিরত্তি ও জড়ীয় অনুভবের ভূমিতে অবস্থান 
করে, যখন আত্মা আকারে অভিনিবিষ্ট হয়ে যায় আর সেই কারণেই 
সে তার জীবনের সাহায্যে যে পরিধির মধ্যে চলাফেরা করে এবং তার 
চেতনা দিয়ে যে উপাধি অবলম্বন করে সে-সবই নিরীত হয় অন্তহীন 
বিভাজন-সংযোজন তত্বের দ্বারা, অথাৎ জড়ের, সাকার পদাখের স্বধর্মের 
দ্বারা। সে-ই তখন হয় তার জগৎ, তার বিষয়দশন। এবং আত্মার যে 
অবস্থাতে, যে-লোকেই, জীব অধিরোহণ করে তার বিষয়দর্শনও পরিবতিত 
হয়ে সেই অবস্থা বা লোকের অনুরূপ হয়, এবং সেই পরিধির মধ্যে 
তার জীবনের গতিবিধি সীমাবদ্ধ থাকে, তার চেতনা সেই উপাধিকেই 
অবলম্বন করে। এই হল প্রাচীন গ্রতিহ্যের সব লোক। 

কিন্ত যে-জীব অস্থৃতত্ব পূর্ণ উপলব্ধি করেছেন এ-সব লোক তিনি 
অতিক্রম করে' চলে যান, সব উপাধি থেকে তিনি মুক্ত হন। তিনি 
পরমেশ্বরের সম্ভাতে প্রবেশ করেন এবং সেই অতিচেতন আত্মন ও ব্রন্মের 
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মতই জীবন মরণের বশীভূত হন না। তিনি জন্মান্তর চক্রে প্রবেশের 
প্রয়োজনের অধীন নন, নিয়ত জন্মম্ত্যু ও ভাবাভাবের দ্ৈতবন্ধনের মধ্যে 
যাতায়াত করতে বাধ্য নন, কারণ নামরাপ তিনি অতিক্রম করেছেন। 
এই বিজয়, এই পরম অম্থতত্ব তাঁকে এখানেই, মত্য স্কুল পরিবেশে দেহ- 
ধারী জীবের অবস্থাতেই অন করতে হবে। পরে, ব্রন্মেরই মত বিশ্ব 
অস্তিত্ব অতিক্রম করে' এবং তার উধের্ব অবস্থান করে” তার অধীন না 
হয়ে তিনি তাকে স্বীকার করতে পারেন। সুতরাং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, 
ব্যক্তিগত সার্থকতা অধিগত হবে জীবের এই বিকারী ব্যক্তিরিপের বন্ধন 
থেকে মুক্তির দ্বারা, সেই এক সর্বময়ে আত্ম-উন্নয়নের দ্বারা । পরে যদি 
কখনও তিনি মর্ত দেহে জন্মগ্রহণ করেন তাতে সে বিগ্রহ ধারণ করা হয় 
মান্ত্র, তার অধীনতা স্বীকার করা হয় নাঃ তাতে বিশ্বকে সাহায্য করা 
হয়, বিশ্ব থেকে কোন সাহায্য নেওয়া হয় নাঃ অতিচেতন সম্ভার জীবে 
অবতরণ হয় তাঁর নিজের প্রয়োজনে নয়, বিশ্বপ্রয়াসের সাবজনীন 
প্রয়োজনে--যারা এখনও অমুক্ঞ, অকৃতার্থ তাদের মধ্যে সেই শক্তি সঞ্চার 
করে' সাহায্য করতে, যে-শক্তি নিজের অভিক্ততার ফলে প্রগতির পথ 
সম্পূর্ণ অতিক্রম করে চরম লক্ষ্যে উপনীত হয়েছে এবং সেই একই 
অবস্থার মধ্যে এ পরমব্রত উদ্যাপন করেছে এবং এ মহাযক্ত সম্পাদন 
করেছে। 
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আমরা কি এবং ব্রহ্মই বা কি, এই স্বরাপগত পাথকা বিবেচনা করে”, 
মানুষের স্বভাবসিদ্ধ মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের ভাব থেকে মন-প্রাণ-উন্দ্রিয়ের অধীর 
পরাচেতনার স্বভাবসিদ্ধ ভাবে রূপান্তর সাধনের কি উপায়--সে-প্রশ্ন 
বিচার করবার পূবে আর একটা আনুষঙ্গিক প্রশ্ন ওঠে । পরিক্ষার করে' 
উত্থাপন করা না হলেও এ উপনিষদে সে-প্রশ্ন ধরে' নিয়ে তার উত্তর 
দেওয়া হয়েছে, তার সমাধানের উপর অতান্ত জোর দেওয়া হয়েছে এবং 
তাতে যে আপাত-বিরোধ রয়েছে সুক্ষমতম প্রভেদ দেখিয়ে তার পূনরুচত্তিঃ 
করা হয়েছে। 

ব্রদ্মের এ্রশী চেতনা পেতে হলে আমাদের এই বিশ্বে প্রকুতির ক্রিয়ার 
অধীন সৃম্টজীবের ক্ষুদ্রতর ভাব সব বজন করতে হবে; কিন্তু সে এ্শী 
চেতনা যতই উচ্চ বা বিরাট হোক না কেন, এই বিশ্বের সঙ্গে, জগতের 
গতির সঙ্গে কোন না কোন সম্বন্ধ তার অবশ্যই আছে, সব সম্বন্ধের অতীত 
অব্যবহার্য নিবিশেষ ব্রহ্ম তা হতে পারে না। যে চিন্ময় সত্তা আমাদের 
মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের শাস্তা-ভর্তা-স্রষ্টা তিনি মহেশ্বর; কিন্ত যেখানে সাপেক্ষ 
কোন বিশ্ব নাই সেখানে কোন মহেশ্বর থাকাও সম্ভব নয়, কারণ যেখানে 
কোন গতি বা ক্রিয়াই নাই সেখানে শাসন বা অতিক্রম করবার কথাই ওঠে 
না। তাহলে কি মহেশ্বর (পরবর্তী যুগের ভাষায় ) মায়ার অম্টা না হয়ে 
বরং মায়ারই স্থষ্ট হন না? সকল বিশ্বই অতিক্রম করে" গেলে বিশ্বের 
সঙ্গে বিশ্বেশ্বরও কি বিলুপ্ত হন না? পরম সদ্বস্ত কি সব বিশ্বের ওপারে 
অবস্থিত নন? তবে, যা আমাদের জানতে হবে, পেতে হবে সে কি আমাদের 
মনের মন, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, প্রাণের প্রাণ, বাক্যের পশ্চাতে বাক না হয়ে 
সেই একমাত্র বিশ্বাতীত সদ্বস্তই হয় নাঃ আমাদের যেমন সব কার্ষের 
পশ্চাতে পরম কারণে ঘেতে হবে, তেমনই কি পরম কারণকেও অতিক্রম 
করে" যাতে কার্ধকারণ কিছুই নাই তাতে যেতে হবে না? বেদে উপনিষদে 
যে অম্বতত্বের কথা বলা হয়েছে তাও কি একটা ক্ষুদ্র বস্তমান্ত নয়? আর 
তাকেও কি অতিক্রম করতে, বজন করতে হবে নাঃ এবং যেখানে মরত্ব- 
অমরত্বের অর্থ লোপ পায় সেই চরম অনিবচনীয়কে পেতে চেস্টা করতে 


হবেনা? 
অবশ্য, এ-ভাবে বা এ ভাষাতে উপনিষদের প্রশ্ন উত্থাপন করা হয় 
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নি, বৌদ্ধ শৃন্যবাদ ও বৈদান্তিক মায়াবাদের প্রভাবে আমাদের চিত্তার 
পুরাতন রূপ লোপ পেয়ে দার্শনিক সংজা ও ভাষা পরিবতিত হবার পূর্বে 
তা সম্ভবপর ছিল না। বিশ্বেশ্বর যেমন বিশ্বে যাকিছু আছে সে-সবের 
চরম নিরপেক্ষ সত্য, তেমনি সেই বিশ্বেশ্বরের চরম সত্য ও অনপেক্ষ 
কৈবল্যরাপী অনিবচনীয় সৎ-ও এ উপনিষদের অক্তাত নয়। আর মানুষের 
মন একমান্্র যে-ভাবে তাঁর কথা বলতে পারে সেই ভাবেই তাঁর কথাও 
এখানে বলা হয়েছে। 

এই সমস্যার উত্তরে এ উপনিষদে বলা হল যে, তৎস্বরূপ অবশ্যই 
অতক্য অজেয় অব্যবহার্য, তাঁর উপর কোন সম্বন্ধ আরোপ করা যায় না। 
তাই তাঁর বিষয়ে আমাদের মনীষা নিবাক থাকতে বাধ্য। সে-অজেয়কে 
জানবার অনুশাসনও অর্থহীন এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনশূন্য। তার কারণ 
এ নয় যে, তৎস্বরূপ মহাশন্য বা অভাবাত্মকঃ তার কারণ, আমাদের মন 
বাকা বা প্রর্তীতি যে-সব ভাবাজঙ্মক সংজ্ঞা দিতে সক্ষম তার কোনটা 
দিয়েই তাঁকে বর্ণনা করা যায় না,এমন কি তার কোনটা থেকে তার কোন 
নির্দেশ অবধি পাওয়া যায় না। আমরা জানি অতি অল্প, আর সেই অল্পের 
সংজাতেই আমাদের সব জ্ঞানের রূপ দিতে হয়। এমন কি ওপারে 
ব্রদ্মের বিশ্বাতীত পরম স্বরূপে উপনীত হলেও আমরা তার প্রকৃত কোন 
বণনা দিতে পারি না, ইঙ্গিতে তার নির্দেশ দিতে পারি মান্তর। সুতরাং, 
যদি আমরা মনে করি যে, আমরা তাঁকে সম্পূর্ণরাপে জেনেছি তাহলে 
তাতে আমাদের জানহীনতারই পরিচয় দেওয়া হয়, দেখানো হয় যে, 
আমরা তাঁকে অতি অল্পই জেনেছি, এমন কি আমাদের অল্প জানের 
সংক্তা দিয়ে তার যতটার রূপ দেওয়া যায় সেষ্ুকুও জানতে পারি নি। 
কারণ, এই বিশ্বই অল্প, বিভক্ত অস্তিত্ব ও চেতনাকে ক্ষদ্র ক্ষদ্র অংশে 
ভাগ করে সেই সব অংশ দিয়েই আমরা সব বস্তর খণ্ডিতরাপ জানি ও 
প্রকাশ করি; আমাদের ভাষা ও বিচার বৃদ্ধির গড়া সেই সব কৃল্নিম 
সংজার পিজরে অনন্তের সমগ্রতাকে আবদ্ধ করা কখনই সম্ভবপর নয় । 
তথাপি সে তৎস্বরূপে ত আমাদের উপনীত হতে হবে বিশ্বে অভিব্যত্তগ 
সব তত্বকেই অবলম্বন করে"'--প্রাণ মন অবলম্বন করে' আর, যে-সব 
ভাব মনে হয় “খন ব্রহ্মকে পরিব্ক্ত করবে কিন্তু আসলে রুদ্ধদ্বারের 
আড়ালে তাঁকে লুকিয়ে রাখে সে-সব মৌলিক প্রত্যয় উপলব্ধি করতে 
চেষ্টা করে যে জ্ঞান, সেই জান অবলম্বন করে? । 
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সুতরাং, পরব্রন্মের বিগ্রহ যে গ্রশ্শীচেতনা তার বিষয়ে আমাদের 
জ্তানই যদি এই প্রকারের হয়, তাহলে সব জানের অতীত পরাৎপর কেবল 
অনিবচনীয় সদ্বস্তকে জানবার সম্ভাবনা আমাদের আরও কত কম। 
কিন্তু এই-ই সব হলে" ত জীবের কোন আশাই থাকত না আর বিজ্ঞতার 
শেষ কথা হত নীরবে নিশ্চেম্ট হয়ে অজেয়বাদ মেনে নেওয়া। প্ররুতপক্ষে, 
আমাদের জ্ঞানের ও মনোরত্তির অতীত হলেও পরম আমাদের জানের 
কাছে এবং আমাদের মনোরত্তির কাছে ধরা দেন তাদের প্রত্যেকের গ্রহণ- 
যোগ্য বিশিষ্ট উপায়ে ॥ঃ আর সেই পথ ধরেই আমরা তাঁর কাছে উপনীত 
হতে পারি, কিন্তু একটা কথা সবদা স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা মন 
দিয়ে যে মনন করি বা ভধ্বতর বৃদ্ধি দিয়ে যা জানি তাকে যেন আমরা 
পূর্ণ জান বলে" গ্রহণ না করি বা সেই পাওয়াতেই তুস্ত হয়ে নিশ্চেম্ট 
না থাকি। 

সে পথ হল, আমাদের মনকে ঠিকভাবে ব্যবহার করে তার বিশুদ্ধতম, 
উধ্বতম শক্তির অধিগম্য জান অর্জন করা । যে-বিশ্বে আমরা বাস করি 
তা দিয়ে তার অস্তঃপ্রবিষ্ট অথচ তার অতিশয়ী মহেশ্বরের গ্রশী চেতনাকে 
জানতে হবে, পরব্রন্মের সে-ই বিগ্রহ। কিন্ত, প্রথমতঃ, বিশ্বে যা শুধু 
বাহ্যরূপ ও প্রতিভাস সে-সবকে আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে দিতে হবে 
কারণ, পরব্রহ্ষের রূপের সঙ্গে বা পরমাত্মার কায়ার সঙ্গে সে-সবের কোন 
সম্পক নাই যেহেতু সে-সব ত তাঁর বিগ্রহ নয়, তার বাহ্যতম আবরণ 
মান্র। সুতরাং আমাদের প্রথম কতব্য হল, জড়-প্রাণ-মনের সব রূপের 
পশ্চাতে গিয়ে সে সবের যা সারস্বরাপ, যা বাস্তবতম এবং যা প্ররুত সত্তার 
নিকটতম তাতে ফিরে যেতে হবে। এবং এইভাবে অবান্তর সব বজন 
করে” সব আকারকে বিশ্বের মৌলিক বস্তুতে বিশ্লেষণ করে' চললে দেখব 
যে, মৌলিক বস্ত রয়েছে মান্ত্র দ্ু্টি--আমরা ও দেবতারা। 

ধরে' নেওয়া হয় যে, উপনিষদের দেবতারা ইন্দ্রিয়ের একটা প্রতীক 
“মান্ত্র। কিন্তু ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে কাজ করলেও ইন্দ্রিয়গুলির চেয়ে তাঁরা 
অনেক রহত্তর। বিশ্বজগতের সব মৌলিক রহৎ ব্যাপারে প্ররত্ত দিব্য 
শক্তিগ তাঁরা, তা সে শক্তির প্রকাশ মানুষের মধ্যেই হক বা সাধারণভাবে 
মন-প্রাণ-জড়ের মধ্যেই হক; এই সব ক্রিয়ার্ত্তিও তাঁরা নন, তাঁরা 
ভগবানেরই কিয়দংশ--যে-অংশ তাঁদের ক্রিয়ার জন্য অবশ্য-প্রয়োজন 
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থেকেও দেখতে পাই যে, দেবতারা হলেন ব্রদ্ষের যে-সব সদর্থক আত্- 
রূপায়শ আমাদের নিয়ে যায় মঙ্গল-আনন্দ-আলোক-প্রেম-অস্বতত্বের দিকে, 
সে-সবের অন্ধতামস প্রতিষেধের সব বিরুদ্ধতা কাটিয়ে। আর, অবশ্যই 
সে-সংগ্রাম চরমে ওঠে এবং তার তাৎপর্য প্রায় পূর্ণ প্রকটিত হয় মানবের 
মনে প্রাণে হইন্দ্রিয়ে ও বাক্যে । সে-সবকে দেবতারা চান মঙ্গল-আলোকের 
দিকে চালিয়ে নিতে আর অন্ধকারের প্রন্র দানবেরা চায় অক্ঞান-অমঙ্গলের 
দ্বারা বিদ্ধ করতে ।* বিশ্বব্যাপাপে দেবতারা যার সদাত্ক রূপায়ণ সেই 
বিশ্বস্বামীর চেতনা রয়েছে তাঁদের পশ্চাতে । 

বিশ্বে ব্রন্মের অপর প্রতিরূপটি হল জীবিত চিস্তাশীল সৃম্টপ্রাণীর 
অধ্যাত্ম সত্তা--মানবাত্মা। সে সম্ভাও বাহ্য ছদ্মরাপ মাত্র নয়, দেহের 
প্রাণের বা মনের আকার মান্তর নয়। এসবকে সেই ধারণ করে' আছে, 
এসবের স্থিতি সেই সম্ভবপর করেছে। দেবতাদের মতনই সে বলতে পারে 
আমি সৎ, মায়া নাই। তাহলে এই দুটি সত্তাকে পরীক্ষা করে” দেখতে 
হবে এরা কি, এদের মধ্যে সম্পক কি আর ব্রন্মের সঙ্গেই বা এদের 
উভয়ের সম্পক কি; অথবা, এ উপনিষদের ভাষায় “যদস্য ত্বং যদস্য 
দেবেষু অথ নু মীমাংস্যমেব তে'--তাঁর যতটা তুমি আর তাঁর যতটা 
দেবতাদের মধ্যে এই বিষয় তোমাকে মননের দ্বারা মীমাংসা করতে হবে। 
বেশ, তাহলে ব্রন্মের কতটা আমি নিজে? আর, ব্রন্মের কি-ই বা আছে 
দেবতাদের মধ্যে? উত্তর সুস্পঙ্ট: আমি বিশ্বে পরমাত্মার প্রতিরূপ, কিন্তু 
বিশ্বপ্রসঙ্গে প্রকৃত প্রতিরপ; আর দেবতারা বিশ্বে বিশ্বেশ্বরের প্রতিরূপ-- 
তাঁরাও বাস্তব প্রতিরাপ-ই, কারণ দেবতাদের ছেড়ে বিশ্ব চলে না। সেই 
এক অদ্বিতীয় পরমাত্সাই এই সব ব্যজ্টি অস্তিত্বের সারস্বরূপ, সেই এক 
বিশ্বেশ্বরেরই বিশ্বে দেবতাদের পরমদৈবত। 

পরমাত্মা ও বিশ্বেশ্বর একই ব্রক্মঃ তাঁকে আমরা আমাদের সম্ভার 
মধোও উপলব্ধি করতে পারি, আবার জগঘ্যাপারের মূলগতির মধোও 
উপলব্ধি করতে পারি। আমাদের সম্ভতা যেমন আমাদের মন-দেহ- 
প্রাণ-ইন্ড্রিয়ের দ্বারা গঠিত, পরমাত্মার সম্তাও তেমনি নিখিল মন-দেহ- 
প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের দ্বারা গঠিত; সব বস্তরই সেই প্রভব ও সারস্বরূপ। আবার 
আমাদের ব্যন্টিজীবের ক্ষুদ্র বিশ্ব, আমাদের মন-প্রাণ-দেহের ক্রিয়া, 
যেমন দেবতারা শাসন করেন আমাদের আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে, তেমনি 


* যথা, ছাদ্দোগ্য উপনিষদ, ১।৩। রহদারণ্যক উপনিষদ, ১।২ 
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সমগ্র বিশ্ব, সব সাকার জীব শাসন করেন মহেশ্বর--মনের মন, প্রাণের 
প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়রূপে--তাঁর সক্রিয় দেবত্বকে তাঁর নিস্তব্ধ স্ব-রাপে 
প্রতিষ্ঠিত করে'। বিশ্বে রূপের এবং বিশ্বের সম্ভতা ও গতির সারস্বরূপে 
উপনীত হয়ে যেমন আমরা আমাদের আত্মার ও দেবতাদের সন্ধান পেয়েছি, 
তেমনি আমাদের আত্মার ও দেবতাদেরও পশ্চাতে গিয়ে এক পরমাত্মাকে, 
এক পরমদৈবতকে পেতে হবে। তাহলেই আমরা বলতে পাব, “মন্যে 
বিদিতং, মনে হয় জেনেছি। 

কিন্তু বলেই আবার সে উক্তির সীমানিরেশ করতে হয়। আমি 
যে সম্পর্ণ জেনেছি তা মনে করি না, কারণ আমাদের জ্ঞানাজনের করণ- 
গুলির সংজ্ঞাতে তা অসম্ভব। মুহূর্তের তরেও মনে করি না যে, অক্তেয়কে 
জানতে পারিঃ মনে করি না যে, যে-সব রূপ অবলম্বন করে' আত্মন বা 
মহেম্বরে উপনীত হতে হয় সে-সবে দিয়ে তৎস্বরূপকে বাঁধা যায়। তবে 
সেই সঙ্গে বলতে হয় যে, তাঁর বিষয়ে আমি আর অক্তও নই; কারণ, 
আমি ব্রহ্মকে জানি একমাত্র যে-ভাবে তাঁকে জানা যায়: জানি আমার 
মনোরভির উপলব্ধির সীমার অনতীত সংজাতে, জানি আমার কাছে তাঁর 
আবির্ভাবের মধ্যে, জানি আত্মা ও মহেশ্বররাপে তাঁর অভিব্যক্তিতে। এতেই, 
অস্তিত্বের রহস্য এই যে-ভাবে আমার কাছে উদ্ঘাটিত করা হয় তাতে-ই, 
আমার সত্তা সম্পূর্ণ সন্তস্ট; কারণ, প্রথমতঃ তাতে এইসব প্রতীকের 
মধ্যে আমার পক্ষে যতটা সম্ভব আমি তা বুঝতে পারি, এবং দ্বিতীয়তঃ, 
ব্রন্মের মধ্যে প্রবেশ করতে পারি, ব্রন্মে বাস করতে পারি, ধর্ম ও সম্তাতে 
ব্রন্মের সঙ্গে একাত্ম হতে পারি, এমন কি ব্রদ্ষমের মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ 
বিলীন করতে পারি। 

যদি ভাবি যে, মন দিয়ে আমরা ব্রন্ষের মর্ম গ্রহণ করেছি, আর সেই 
ভ্রমের বশে তাঁর সম্বন্ধে আমাদের ক্তান যদি আমাদের মনের দ্বারা আবিষ্কৃত 
সংক্তার নিগড়ে বেঁধে রাখি তাহলে আমাদের ক্তান জানই হল নাঃ সে 
হল অল্পজান, তা মিথ্যাতেই পরিণত হয়। তেমনি আবার, সাধারণ 
মানবপ্রতীতির চেয়ে উধ্বতর চিন্তা অবলম্বন করে' যে-সব মৌলিক ভাব 
দিয়ে তাঁকে নির্ণয় করা যায় সেই সম্বন্ধে আমাদের সব ধারণার দ্বারা 
যারা তাঁকে বিশেষ করে" জানতে চায়, তাদেরও ব্রহ্ম সম্বন্ধে যথাথ বিশেষ 
জান হয় না, কারণ তাতে ভাগবত প্রতীককেই প্রকৃত বস্ত বলে" গ্রহণ 
করা হয় । অপরপক্ষে, যদি এই সব মানসপ্রতীতিকে কেবলমান্ত্র অনু- 
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সন্ধানের সুর বলে" মেনে নিয়ে, তাদের ধরে" তাদের ভধ্বরে উঠতে পারি; 
এবং যদি এই সব ভাগবত প্রতীকগুলিকে এবং আমাদের বিচারবুদ্ধির 
দ্বারা নিদিষ্ট সে সবের বিন্যাসকে ব্যবহার করে' সে প্রতীকগুলিকে অতি- 
ক্রম করে' পরম সদ্বন্ততে যেতে পারি, তবেই আমাদের মন ও বিচারবৃদ্ধিকে 
তাদের পরম প্রয়োজনে ঠিকমত ব্যবহার করা হবে। ব্রহ্ম যে তাদের 
অতিক্রম করে আছেন সেই বোধের দ্বারাই তাহলে আমাদের মন ও 
উধ্বতর ধীশত্তি* ব্রহ্ম সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়। 

আমাদের মনোরত্তির কাছে পরম যে-ভাবে নিজেকে বিরত করেন, 
এক রকমের পরম অনুভূতি ও পরম উদ্বোধনের অবস্থাতে আমাদের মন 
তাঁর একটা চিন্র বা একটা রূপ প্রতিবিষ্বিত করতে পারে মান্তর। এই 
প্রতিবিষ্ব থেকেই আমরা তাঁর সন্ধান পাই, তাঁকে জানি; জ্ঞানের উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ হয় কারণ আমরা অমরত্ব লাভ করি, ব্রহ্মচেতনার ধর্ম-সত্তা-আনন্দে 
প্রবেশ করি । আমাদের আত্মারাপে ব্রন্ম্কে উপলব্ধি করে' পাই বল, 
পাই দিব্যবীর্য যা সীমা-বন্ধন দুর্বলতা অন্ধকার দুঃখ ও মরজীবনের সবব্যাপী 
মৃত্যুর ওপারে আমাদের উত্তীণ করে; সব সন্তাতে, জগতের সব বহুমুখী 
গতিতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জেনে, সে-সব অতিক্রম করে আমরা উপনীত 
হই সেই দিব্য অস্তিত্বের আনন্ত্যে, সবশক্তিমান সত্তাতে, সবক্ত আলোকে, 
কেবল পরমানন্দে। 

এই মহৎ সিদ্ধি এখানে, এই মত্যজগতে, এই সসীম দেহেই অজন 
করতে হবে; কারণ তা হ'লেই আমরা আমাদের সত্য অস্তিত্বে উপনীত 
হই, আমাদের প্রাতিভাসিক জীবনে আর আবদ্ধ থাকি নাঃ কিন্তু এখানে 
তা না হলে “মহতী বিনম্টি', আত্যন্তিক ক্ষতি ও নিরয়, কারণ আমরা 
দেহমনের প্রাতিভাসিক জীবনেই অবিরাম নিমজ্জিত থাকি, তার উপরের 
সত্য অতিমানস অস্তিত্বে অধিরোহণ করতে পারি না। আর, এখানে যদি 
তা হারাই তা হলে মৃত্যুও আমাদের এমন কোন লোকে নিয়ে যাবে না 
যেখানে তাঁকে পাওয়া অপেক্ষাকৃত কম কম্টসাধ্য হবে। যারা তাদের 
প্রবৃদ্ধ প্রদীপ্ত চিত্তার সহায়ে সব অস্তিত্বের মধ্যে পৃথক করে' সেই এক 
অদ্বিতীয় অমর সত্তাকে, সবের প্রভব আত্মাকে, সবন্তর অন্তরস্থ মহেশ্বরকে 
আবিষ্ষার করেন, জন্মম্ৃত্যুর অতিগামী প্ররুত উত্তরণ সম্ভব হয় তাঁদেরই, 
তাঁরাই এই মত্য অবস্থা থেকে নিষ্ান্ত হয়ে সবেগে সব অতিক্রম করে? 
উধ্বে বিশ্বাভীত অমরত্বে উপনীত হতে পারেন। 
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তাহলে এই অনন্য উপায় আঁকড়ে ধরতে হবে, এই অননালক্ষ্যে 
উপস্থিত হতে হবে। “নান্যঃ পম্থা বিদ্যতে আয়নায়”, এই মহৎ যাত্রার 
আর কোন পথ নাই। সেই অনিদেশা অজেয় অলিবচনীয় পরত্রক্মই 
পরমাত্মা ও মহেশ্বর; এমনকি আমাদের কাছে যা অজেয় অনিদেশা 
তাঁর অনুসন্ধানে রত হলেও আমরা সেই পরমাত্মা ও পরমেশ্বরকে পাই, 
তবে সে প্রয়াস দেহধারী যে-জীব তার প্ররুত অস্তিত্ব উপলব্ধি করতে 
চায় তার জন্য অভিপ্রেত খরজু ও সহজসাধ্য পথ নয়।* আত্ম-অভিব্যস্ত 
পরম সদ্বন্ত এইভাবে পরমেশ্বর ও পরমাত্মারূপে মানুঘষের সম্মুখে নিজেকে 
উপস্থাপিত করেছেন তার উধ্বতম অভীপ্সার বিষয়রূপে, তার সব ক্রিয়ার 
সমাপতিরূপে। 


্ গীতা, ₹১.১৪ ৪৫ 
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এ উপনিষদে বলা হল যে, অজেয় ব্রন্মের আপেক্ষিক জ্ঞান সম্ভব 
সুতরাং জীবের বর্তমান সামহ্য ও সংস্থিতির যা ওপারে তার বিষয়ে 
অভীপ্সা অযৌক্তিক নয়; এখন আলোচনা করা হচ্ছে কি উপায়ে সে 
উধ্বপ্রসারী অভীপসা তার উপাস্যের সংস্পর্শে আসতে পারে, কি করে' 
অবগুষ্ঠন ডেদ করে' পরবশ মানবচেতনা মহেশ্বরের গ্রশীচেতনাতে প্রবেশ 
করতে পারে, কোন সেতুর দ্বারা এই গভীর ব্যবধান অতিক্রম করতে 
পারে। পূর্বেই নিদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমাদের গ্রহণযোগ্য প্রধান 
উপায় হল জ্ঞান--প্রবুদ্ধ মনের বোধের দ্বারা সত্য অস্তিত্বের কোন না 
কোন প্রকার মনন বা পর্যালোচনা থেকে যে-ক্তানের সুন্রপাত হয়। কিন্তু 
মন ত একজন দেবতা, তার পশ্চাতের আলোকই ত ইন্দ্র, দেবতাদের 
মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তারপর চাই সব দেবতাদের বোধন--দেবতাদের মধ্যে যিনি 
শ্রেষ্ঠ তাঁর সহায়ে তাঁদের যা সার-স্বরূপ, যে এক পরমদেবের তীঁরা প্রতিভ, 
তাঁর প্রতি তাঁদের উদ্বুদ্ধ করা। 'আমাদের মনোরত্তি একবার আমাদের 
ও বাক্যও নিজেদের খুলে ধরবে ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে পরম ইন্ড্রিয়ের দিকে, 
বাকোর পশ্চাতে পরাবাকের দিকে; এবং প্রাণও নিজেকে খুলবে আমাদের 
প্রাণের প্রাণের দিকে । এবার এই উপনিষদের তার এই মূল নিদেশের 
পরিণতি বিরত করা হয়েছে একটা হাদয়গ্রাহী উপাখ্যান বা রূপক কথা 
দিয়ে। | 

মঙ্গল-আলোক, সুখ-সৌন্দর্য, বীষ-স্বামিত্ব এসব প্রতিষ্ঠা করে যে-সব 
শক্তি তারাই দেবতা ঃ সে-সব অস্বীকার করে যে-সব আসুরিক শক্তি তাদের 
বিরুদ্ধে চিরস্তন সংগ্রামে দেবতারা একবার জয়যুক্ত হলেন। ব্রহ্মই দেবতাদের 
পশ্চাতে থেকে তাদের হয়ে বিজয় অজন করেছেন, সববনিয়স্তা বিশ্বস্থামী 
তাঁর সববিধায়িনী ইচ্ছাশক্তিকে সম্ভাবনার দোলাতে নিক্ষেপ করে" এ 
বিরোধের নিষ্পত্তি করেছেন--তাঁর তমসাচ্ছন্ন সন্তানদের দমন করে' 
তাঁর জ্যোতির সন্তানদের মর্যাদা রূদ্ধি করেছেন। বিশ্বস্বামীর এই বিজয়ে 
দেবতারা বোধ করেছেন যে, তাঁদের বিরাট প্রসার হয়েছে, মানুষের মধ্যে 
তাঁদের মহিমা, তাঁদের হর্ষসুখ, তাঁদের জ্যোতি, তাঁদের প্রভাব, তাঁদের 
কীতি চমৎকার ফুটে উঠেছে। কিন্তু তাঁদের দৃষ্টি এখনও তাঁদের গভীর- 
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তর সত্যের বিষয়ে অন্ধ; তাঁরা নিজেদেরই জানেন ব্রক্মকে জানেন না, 
দেবতাদের জানেন পরমদেবকে জানেন না। সুতরাং এ বিজয়, এ মহিমা 
তাঁরা নিজেদের বলেই দেখেছেন। দেবতাদের এই সম্বদ্ধ বিকাশের, 
তাদের জ্যোতিঃ ও মহিমার উপচয়ের অর্থ হল তার সাধারণ আদর্শের 
দিকে মানবের অগ্রগতিঃ সে আদর্শ হল--সম্পর্ণরূপে প্রদীপ্ত মনোরত্তি, 
সবল অপ্রমত্ত জীবনীশক্তি, সুনিয়ত দেহ ও ইন্দ্রিয়, এবং সুষম সমৃদ্ধ কমিষ্ঠ 
সুখী জীবন; প্রাচীন গ্রীসের এই আদর্শ বর্তমান জগতে আমাদের অগ্র- 
গতির চরম সম্ভাবনা বলে গৃহীত হয়েছে। কোন ব্যক্তিতে বা জাতিতে 
এইরূপ বিকাশ হলে মানুষের মধ্যে দেবতারা উদ্ভাসিত, বলবান ও সুখী 
হন, তাঁরা অনুভব করেন যে, তাঁরা জগৎ জয় করেছেন এবং নিজেদের 
মধ্যে ভাগ করে" তাঁরা জগৎকে ভোগ করতে যান। 

কিন্ত, বিশ্বে বা জীবে ব্রন্মের অভিপ্রায়ের এই-ই সবটা নয়। দেবতাদের 
মহিমাতে তাঁর নিজেরই বিজয় ও মহিমা, কিন্তু তা দেওয়া হয় শুধু যাতে 
মান্ষ ক্রমশঃ পুষ্ট হয়ে প্রায় এমন অবস্থায় আসতে পারে যাতে তার 
সব রৃক্তি নিজেদের অতিক্রম করে' বিশ্বাতীতকে উপলব্ধি করবার বল 
পায়। সুতরাং উল্লসিত দেবতাদের সম্মুখে, তাঁদের সুবিন্যস্ত জগতে ব্রহ্ম 
আবিভ্ভীত হন; তাঁদের হাদয় কম্পিত করে", বিশ্ব কম্পিত করে", তার 
নৈস্তব্ধ্যের দ্বারাতেই প্রশ্ন তোলেন তাঁদের কাছে, “তোমরাই যদি সব, 
তাহলে আমি কে? কারণ, দেখ, আমি আছি আর এখানেই আছি।” 
তিনি আবিভভত হন বটে কিন্তু নিজেকে বিরত করেন না, দেবতারা তাঁকে 
জানেন না কিন্তু দেখতে পান, অস্প্ট ও ভয়ানক রূপে তাঁর সান্নিধ্য 
অনুভব করেন--যেন কোন যক্ষ, পূজাহ মহাভূত বা অধ্যাত্ম পুরুষ, 
যেন কোন অজ্ঞাত শক্তি, যেন শুভাশুভের অতীত কোন পরম ভয়ঙ্কর 
যাঁর কাছে শুভাশুভ দুই-ই চরম আত্ম-অভিব্যক্তির অনুকূল যন্ত্রমান্ত্র। 
তখন দেবসঙ্ছে একটা আতঙ্ক ও বিশস্বলা আসে, তাঁরা একটা দাবী, 
, একটা স্পর্ধার আহবান, একটা আসন্ন বিপদ অনুভব করেন: অমঙ্গলের 
দিক থেকে আশঙ্কা করেন এখনও অক্তাত ও অপরাজিত সব ভয়াবহ 
বিকট আসুরিক শত্তিদর উৎ্পাতের সম্ভাবনা, -দেবতাদের গড়া এই 
সুন্দর জগৎ তারা হয়ত ধ্বংস করে' দেবে, মনীষা সুরুচি সুনীতি জৈব- 
বাসনা দেহ ইন্দ্রিয়, এ সব দিয়ে যে-সুষমা তাঁরা এত পরিশ্রম করে? 
গড়ে তুলেছেন তা হয়ত তারা বিপর্যস্ত করে" চুর্ণবিচর্ণ করে' দেবে! 
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আবার মঙ্গলের দিক থেকে অনুভব করেন অজ্াতের একটা দাবী, যা 
এসবের অতীত সুতরাং সমানই ভয়াবহ--কারণ, উপলব্ধ হয়েছে অতি 
অল্পমান্র, প্রচুর অনুপলব্ধের সামনে তা দাঁড়াতে পারে না, যে ক্ষণভঙ্গুর 
প্রাচীর তুলে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সত্তা ও সুখের অবধি নির্ণয় করে' 
তাদের রক্ষা করি তার উপর ভূমা ও আনস্ত্যের অবিরাম চাপ আর দে 
নিরোধ করতে পারে না। দেবতাদের সম্মুখে বন্দ আবির্ভত হন অক্তাত- 
বাপে, দেবতার। জানেন না এ যক্ষ, এ মহাভুতটি কি। 

সুতরাং, তাঁর প্রকতি-সীমা-পরিচয় জানতে দেবতাদের আদেশে প্রথম 
উঠলেন অগ্নি। উপনিষদের ও খগ্দের দেবতাদের মধ্যে একটা 
গুরুতর পার্থক্য আছে; কারণ খগেদে দেবতারা পরম অদ্বিতীয়ের শক্তি 
মান্র নন, তাঁদের উত্তভব ও তাঁদের প্ররুত স্বরূপের একত্ব সম্বন্ধেও তাঁরা 
সচেতন; তাঁরা ব্রহ্মকে জানেন, সেই পরমদৈবতের মধ্যে বাস করেন, 
সেই অতিচেতন সত্যই তাঁদের স্বধাম ও স্বলোক। অবশ্য, মানুষের 
মধ্যে তাঁরা অভিব্যস্ত হন মানবরৃত্িরূপে, মানব অস্তিত্বের সব সীমা বাহ্যতঃ 
মেনে নিয়ে, আর এই নিশ্নতর বিশ্বে তারা অভিব্যন্ত হন বিশ্বব্যাপারের 
ছাঁচ বা সংগঠনের ধারা মেনে নিয়ে । কিন্তু এ হল তাঁদের হ্ষদ্রতর 
নিশ্নতর প্রকাশ, এসবের ওপারে তাঁরা নিত্যস্বরূপে সেই এক সবাতীত 
এবং অদ্ভুত শক্তি-আনন্দ-জ্ঞান-সত্তার অধীশ্বর। কিন্তু উপনিষদে ব্রন্মের 
ধারণা প্রসারিত হয়ে দেবতাদের এই প্রাধান্যের শিখর থেকে বিচ্যুত করে, 
দিয়েছে, তাই কেবলমান্র মানবের ও বিশ্বের মধ্যে তাঁদের নিশ্নতর ক্রিয়াতে 
তাঁদের আমরা দেখতে পাই। তবে, বেদোজ্য ডাবের অনেকটাই এ উপ- 
নিষদে বর্তমান আছে। এখানে ইন্দ্র-বায়ু-অগ্নি এই দেবতান্্য় হলেন 
বিশ্বের ভূমিন্ত্রয়ের এক একটিতে সার্বজনীন বিশ্বেশ্বরের প্রতিভূ : ইন্দ্র 
মনের, বায়ু প্রাণের, অগ্ি স্থল জড়ের ভূমিতে । সুতরাং এই অনুক্রমে, 
জড়ভুমি থেকে আরম্ভ করে তীঁরা ব্রদ্মের সম্মুখীন হন। 

জড়ে অনুস্যত চিৎশত্তির যে উত্তাপ ও শিখা বিশ্বকে গড়ে তুলেছে 
সেই হল অগ্নি জড়বিশ্বে অগ্নিই মন-প্রাণের আবির্ভাব সম্ভবপর করেছে, 
তাদের রূদ্ধি সাধন করেছে, সেখানে অগ্নিই হলেন শ্রেষ্ঠ দেবতা । বিশেষ 
করে” যে-বাক্যকে তিনি প্রথম অগ্রে প্রেরণ করেন, বায়ু তার মাধ্যম, 
ইন্দ্র তার অধীশ্বর। জড়ে অনুস্যত চিৎশতিদ্র এই উত্তাপই অগ্নি, তিনি 
“জাতবেদা" সবজন্মক্ত : বিশ্বে জাত সব পদাথের, বিশ্বের সব ব্যাপারের 
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ধর্ম ও কমপদ্ধতি, সবের অবধি ও অন্যোনাসম্বন্ধ, সবই তিনি জানেন। 
সুতরাং তাঁদের সম্মুখে যিনি উপস্থিত হয়েছেন তিনি যদি বিশ্বে জাত 
কোন মহাভূুত হন, যদি বিশ্বের সংঘাত বা ক্রিয়াপদ্ধতি থেকে পর্বে 
অনিরূপিত নতন কিছু গড়ে উঠে থাকে, তবে জাতবেদা অগ্থি বাতীত 
কে তাকে জানবে, কে তার সীমা বল বা অবাক্ত বিভব নিদিষ্ট কববে ? 
পূর্ণ আস্থা নিয়ে তিনি তাঁর অনুসন্ধানের বিষয়ের প্রতি ধাবিত হলেন, 
পেলেন স্পধার আহবান, “কে তমি? কি বল আছে তোমাতে? তাঁর 
নাম জাতবেদা, জড়বিশ্বে সব জন্ম ও কর্মপদ্ধতির মূলে যে-শত্তি রয়েছে 
তার সব ক্রিয়ারুত্তি তিনি জানেন এবং ধারণ করে আছেন, আর তাঁর 
মধ্যে বল রয়েছে যে, এভাবে যা-কিছু জন্মেছে সে সবই তিনি মৃত্যু ও 
কালের শিখারাপে গ্রাস করতে পারেন। সব বস্মই তাঁর ভক্ষা, সব জীর্ণ 
করে' তিনি নব জন্মের, নবরূপায়ণের উপাদানে পরিবতিত করেন। কিন্ত্ব 
এই সবগ্রাসী তাঁর সমস্ত বল প্রয়োগ করে' একটা ক্ষীণ দুর্বাদল গ্রাস 
করতে পারেন না যতক্ষণ ব্রন্ষের শক্তি রয়েছে তার পশ্চাতে । অগ্নি সে ষক্ষকে 
না জেনেই ফিরে আসতে বাধ্য হলেন। তবে একটা সিদ্ধান্ত স্কির হল যে, 
এ মহাভুত, এ যক্ষ জড় বিশ্বের কোন জীব নয়, কালের অনল বা ফুৎ- 
কারের অধীন কোন নশ্বর বস্ত নয়। তিনি অগ্নির শক্তির অতীত। 
দেবতাদের ডাকে আর একজন উঠলেন। তিনি বায়ু “মাতরিশ্বা-- 
রহ প্রাণতত্্, আকাশ-মায়ের ক্লোড়ে তিনি বিচরণ করেন, নিঃশ্বাস নেন, 
অনস্তে বিসারিত হন। বিশ্বের সব বস্তই হল এই প্রবল প্রাণ-শত্তির স্পন্দন, 
তিনিই অগ্নিকে এনে সববস্তর অন্তরে স্থাপন করেছেন, তাঁর জন্যই সব 
জগৎ পর পর নিমিত হয়েছে, যাতে প্রাণ সে-সবের মধ্যে বিচরণ করতে 
পারে, কাজ করতে পারে, যথেচ্ছ বিলাস করে' সুখ ভোগ করতে পারে। 
এ-যক্ষ যদি জড়ে জাত কোন বস্ত না হয়ে সম্ভার গহন গভীরে বা তুঙ্গ 
শিখরে ক্রিয়মাণ কোন বিরাট প্রাণশক্তি হন, তবে এই বায়ু মাতরিশ্বা বাতীত কে 
তাঁকে জানবে? কে তাঁকে নিজের সাবজনীন ব্যাপ্তিতে গ্রতণ করবে? 
আবার হল ভরসা নিয়ে বিষয়ের অভিমুখে অগ্রসর হওয়া, আবার 
এল স্পর্ধার সেই ভয়াবহ আহবান, “কে তুমি? কি বল আছে তোমাতে ?” 
ইনি বায়ু মাতরিশ্বা, তাঁর বল হল তিনি তাঁর পদসঞ্চার ও রৃদ্ধিক্রমে সব- 
বস্তই অতি সহজে গ্রহণ করতে পারেন। সব ধরে' শাসন ও ভোগ করতে 
পারেন। কিন্তু ক্ষীণতম ক্ষদ্রতম দ্রব্যও তিনি ধারণ করতে বা অভিভূত 
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করতে পারেন না যতক্ষণ তাকে সবশক্তিমানের শক্তি তন্ত্র হয়ে তাঁর 
কাছ থেকে রক্ষা করে। বায়ু আবিষ্কার না করে' ফিরে আসেন। তবে, 
একটা সিদ্ধান্ত স্থির হয় যে, বিশ্বপ্রাণের কোন শক্তি বা রূপ এ নয়, সবগ্রাহী 
জৈবপ্রেরণার সীমার মধ্যে তাঁর কোন কাজ হয় না; তিনি বায়ুর অতীত। 

তারপর ওঠেন ইন্দ্র মঘবান, শক্তিমান ও প্রশ্বরবান। ইন্দ্র মনের 
শক্তি; প্রাণ ভোগের জন্য যেসব ইন্দ্রিয় ব্যবহার করে সে সবের ক্রিয়ার 
জানের জন্য ইন্দ্রের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় এবং অগ্নি এই বিশ্বে যা-কিছু 
নির্মাণ পালন বা ধ্বংস করেন সে-সবই ইন্দ্রের বিষয়, তার রৃত্তিপ্রয়োগের 
ক্ষেত্র। সূতরাং এই অক্তাত সত্ব ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য বা মনের অবধারণযোগ্য 
কিছু হলে ইন্দ্র তাঁকে জেনে নিজের বিপুল গ্রশ্বর্ষের অন্তভূস্ত করে নেবেন। 
কিন্ত সে যক্ষ ইন্দড্রিয়গ্রাহ্য বা মনের অবধারণযোগ্য কিছু নন, কারণ উন্দ্র 
অগ্রসর হতেই তিনি অন্তধান করলেন। মন অবধারণ করতে পারে 
শুধু যা দেশকালের সীমায় আবদ্ধ আর এই ব্রহ্ম--খগেদের ভাষায়-- 
অদ্যও নন কল্য নন।* এবং যদিও সব সচেতন অস্তিত্বের চিৎ-সম্তাতে 
তাঁর স্পন্দন বর্তমান আছে এবং সেখানে তাঁর সান্নিধ্যে আসা যায়, তবুও 
মন তাঁর দিকে অগ্রসর হয়ে নিজের মধ্যে তাঁকে সমীক্ষণ করতে গেলেই 
তিনি মনের দৃষ্টি থেকে অন্তহিত হন। সবব্যাপীকে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা 
গ্রহণ করা যায় না, সবজকে মনোরভির দ্বারা জানা যায় না। 

কিন্তু অগ্নি-বায়ুর মত, ইন্দ্র অন্ষণ থেকে বিরত হন না, বিশুদ্ধ 
মনোরভির উধ্বতম আকাশের মধ্যে দিয়ে তিনি এগিয়ে চলেন এবং 
সেখানে পরাস্ত্রী, বহুশোভমানা বহুদীপ্তিতে সমুজ্জবল হৈমবতী উমার সাক্ষাৎ 
পান; তাঁর কাছ থেকে শেখেন যে, এই যক্ষই ব্রহ্ম, তাঁর বলেই মন- 
প্রাণ-দেহের দেবতারা জয়লাভ করে” আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন, মহাীয়ান হন 
তাঁরই আশ্রয়ে। উমা হলেন পরাপ্রকতি, সমস্ত বিশ্বব্যাপারের জন্ম হয় 
তাঁর থেকে, এবং তিনি পরম অদ্বিতীয়ের বিশুদ্ধ শিখর-চেতনা ও উধ্বতম 
শক্তি আর এখানে বহুরূপে ভাস্বর। এই পরাপ্ররতিই পরাচেতনা« 
নিজেদের সত্যরাপ তাঁর কাছ থেকেই দেবতাদের শিখতে হবে। নিজেদের 
নিশ্নতর ক্রিয়াতে আবদ্ধ না থেকে এই পরাপ্রক্কতিকে নিজেদের মধ্যে 
প্রতিবিষ্বিত করেই দেবতাদের অগ্রসর হতে হবে। কারণ, একের জান 
ও চেতনা পরাপ্রকতিরই আছে, কিন্ত মন-প্রাণ-দেহাশ্রিত নিম্নতর প্রক্কৃতি 
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কেবল মাত্র বহকেই অবধারণ করতে পারে। স্তরাং, যদিও ব্রদ্ষের 
অস্তিত্বের বিষয় প্রথম জেনে, ইন্দ্র বায়ু অগ্নি দেবতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
হয়েছেন, -অন্য দেবতারা ব্রন্গের সানিধ্যজনিত স্পর্শ পেয়েছেন মান্র,-- 
তথাপি আমাদের মধ্যে দেবতারা ব্রহ্মকে জানতে ও পেতে পারেন শুধু 
যদি পরাচেতনার সংস্পর্শে এসে তাঁরা পরাপ্রক্তিকে প্রতিফলিত করেন 
এবং জৈব মানস দৈহিক সব অহঙ্কার অপসারিত করেন, যাতে পরম 
অদ্বিতীয়কে প্রতিবিষ্িত করা তাদের একমান্র চেম্টা হয়। আমাদের 
দেহাশ্রিত জীবনকে পোষণ করে যে সচেতন শক্তি তাকে হতে হবে, তার 
উধ্বতম সাধারণ ক্রিয়া যার গোধূলির অধআলোকিত বাহ্য রূপ বই নয়, 
সেই পরাচেতনা ও শক্তির সরল বিশুদ্ধ বিদোদ্গ্রাহী; আমাদের জীবনকে 
হতে হবে, আমাদের ব্যক্ত ও সুপ্ত জীবনীশক্তির সবশ্রেষ্ঠ পণতম বৈভবের 
চেয়ে বৃহত্তর, পরম জীবনের--নিস্পন্দভাবে গৃহীত অথচ--বীযবান প্রতি- 
বিশ্ব এবং অবিকৃত প্রতিরূপ;ঃ আমাদের মনকেও সন্তষ্ট থাকতে হবে 
সৈই অতিচেতন অস্তিত্বের প্রতিরপের বিশ্বস্ত দপণ হয়েই। এইরূপে 
মন-প্রাণ-ইন্ড্রিয় তাদের ক্রিয়ার একমাত্র নিয়স্তা, আমাদের মন-প্রাণ- 
ইন্ড্রিয়ের অধীশ্বরের কাছে সঙ্তানে আতআ্মসমপণ করলে, এইরূপে জাগতিক 
অস্তিত্বের মুখ ফিরিয়ে শাশ্বত অস্তিত্বকে নিজ্রিম় হয়ে প্রতিবিদ্বিত করলে 
এবং ব্রহ্ষমের প্ররুতিকে বিশ্বস্তভাবে প্রতিরূপিত করলে, তবে আমরা আশা 
করতে পারি যে, এখন যা আমাদের চেতনার অতীত তাকে জানতে পারব 
এবং সেই জান অবলম্বন করে' তাতে অধিরোহণ করতে পারব, শাশ্বত 
অনস্ত মুক্ত ও পূর্ণানন্দময় ক্রিয়ার অধ্যক্ষ, সেই পরম নৈঃশব্দ্যে প্রবেশ 
করতে পারব। 
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দেখেছি যে, ব্রন্মক্তানেব উপায় হল, প্রথম, বিশ্বের বাহ্যরাপের পশ্গাতে 
গিয়ে সুবিনাত্ম জগতের জন্য যা অপরিহার্য তাকে জানা, আর সে অপরিহার্য 
বস্ত দ্বিদল : প্রকৃতিতে দেবতারা আর ব্জিদ্তে জীবাত্মা, পরে, তাদেরও 
পশ্চাতে, তারা যার প্রতিভূ সেই বিশ্নাজীতে উপনীত হওয়া । দিবাক্তানের 
এই ধারাতে ব্রন্মের সঙ্গে দেবতাদের বাবহারিক সম্বন্ধ পূবেই নিণীত হয়েছে। 
যে-সব জাগতিক ক্রিয়ারত্তি অবলম্বন করে' দেবতাদের কাজ হয়--মন 
প্রাণ বাক্য ইন্দ্রিয় দেত-_-তাদের প্রতোকেবই বোধ জাগতে হবে যে, তাদের 
ওপারে কেহ আছেন যিনি তাদের নিয়স্তা, যার উপর তাদের অস্তিত্ব ও 
নিজেদের প্রসার রদ্ধি তয়, শতিগ আনন্দ ও সাম্য লাভ হয়; নিজস্ব 
সাধারণ ক্রিয়ারত্তি থেকে তাঁর দিকেই তাদের ফিরতে হবে; সে-সব 
ছেড়ে, মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়ের অহমিকা থেকে উদ্ভৃত স্তন্ত্রক্রিয়ার ও আত্ম- 
সত্তার শক্িত্-আলোক-আনন্দ গ্রহণের প্রতীক্ষায় নিস্পন্দ হয়ে থাকতে হবে। 
তার ফলে, নামের অতীত এই দিবা সম্ভা দেবতাদের মধ্যে নিজেকে 
সস্পঙ্টরাপে প্রতিবিষ্বিত করেন। তাঁৰ আলোক অধিকার করে' নেয় 
মনের চিস্তনরত্তিকে. তার শক্তি ও সুখ নেয় প্রাণকে, তাঁর আলোক ও 
হযোল্লাস নেয় হাদয়াবেগ ও ইন্দ্রিয়কে | ব্রন্মের পবম প্রতিচ্ছবির 
কিছু অংশ বিশ্বপ্রকুতিতে পতিত হয়ে তাকে দিবাপ্ররুতিতে পরিবতিত 
করে নেয়। 

অলৌকিক উপায়ে চকিতে তা সাধিত হয় না। সে-সব আসে ক্ষণিক 
স্ফুবণরাপে, উঈশ্বরাদেশরাপে, আকস্মিকম্পর্শ ও দুম্টিনিমেষরূপে; যেন 
সেই স্বর্গ থেকে বিদ্যুৎ-চমকের মত প্রত্যাদেশের দীপ্ত শিখা আশ্চর্যরাপে 
রহস্যোদ্ঘাটন করে, আবার তার গোপন উৎদে ফিরে গেল? যেন 
অন্তদৃষ্টির নয়নপল্পব নিমেষের তরে খুলে গিয়ে আবার বন্ধ হল, কারণ 
অবিমিশ্র পরম জোতির দিকে চক্ষ বেশীক্ষণ দৃষ্টি স্থির রাখতে পারে 
নি। এই সব সাক্ষাৎ স্পর্শ ও দর্শন ওপার থেকে বার বার এসে দেবতা- 
দের দৃষ্টি এবং তাদের আশাপ্রতীক্ষা উধ্বের উপর নিবদ্ধ করে' দেয় 
আর অবিরাম অভ্যাসে দেবতাদের গ্রহণনিষ্ঠা এবং নিস্পন্দতাও স্থায়ী হয়, 
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মন-প্রাণ-উন্ড্রিয় বিশ্বের বাহ্য রূপের পশ্চাতে ধাবিত না হয়ে যে সর্বাতিশয়়ী 
মহিমাকে একমান্ত্র বিষয়রূপে গ্রহণ করবার সংকল্প করেছে তাঁরই স্মরণ 
উপলব্ধি ও আনন্দে ক্রমশঃ বেশী করে' একনিষ্ঠ হয়ঃ বাতাস্পশে সাড়া 
না দিয়ে তাঁর ডাকই তারা শুনতে শেখে । যে নৈঃশব্দ্য এ সময়ে তাদের 
উপর অবতরণ করে' তাদের মূল ভাব ও প্রতিষ্ঠা হয় পরে সে-ই হবে 
তাদের ব্রক্ষ-স্বরাপ, শাশ্বত নৈঃশন্দ্যের প্রতাক্ষজ্ঞান। অনা সাড়া, অন্য 
ভাব বা অন্য কাজ তারা জানবেই না। মন প্রন্ম ছাড়। আর কিছুই 
জানবে না বা ব্রক্ম ছাড়া আর কিছুরই চিন্তা করবে না, প্রাণ ব্রহ্ম ছাড়া 
আর কিছুর মধ্যে সঞ্চরণ করবে না বা আর কিছু গ্রহণ বা ভোগ করবে 
না, ব্রন্মা ছাড়া আর কিছুই চক্ষু দেখবে না বা কণ শুনবে না বা অন্য 
কোন ইন্দ্রিয় অনুভব করবে না। 

কিন্তু বাহ্যব্যাপারের সম্পূর্ণ বিসমরণই কি তাহলে চরম পক্ষ্য£ মনকে, 
ইন্দ্রিয়কে কি অন্তরারত হয়ে অন্তহীন সমাধিতে নিমগ্ন খাকতে হবে 2 
প্রাণকেও কি সম্পৃণ নিস্তব্ধ করতে হবে £ তা সম্ভবপর বটে, যদি আত্মার 
সেই ইচ্ছাই হয়ঃ কিন্তু তা অনিবার্য বা অপরিহায নয়। মনের সত্তা 
জাগতিক, নিখিল বিশ্বে তা এক অবিভক্ত; প্রাণের, ইন্ড্রিয়ের, এমনকি 
দেহের জড় উপাদান-ও তাই সুতরাং, যখন তারা কেবলমান্র ব্রচ্ষমের 
মধ্যে, বর্ষের জন্য বর্তমান থাকবে তখন সে জাগতিক একত্বেব জান ত 
তাদের হবেই, তাছাড়া সে-একত্বও তারা অনুভব করবে, প্রত্যক্ষ বোধ 
করবে এবং তাতেই তারা বাস করবে। সুতরাং এখন বাক্তিগত মন 
ইন্দ্রিয় বা প্রাণের কাছে যা বাহ্যবস্ত বলে প্রতীয়মান হয় তার যে-কোনটার 
দিকে ফিরলেই সেখানে তারা সে-সবের বাহ্য রূপ জানবে না, চিন্তা করবে 
না, বোধ করবে না, গ্রহণ করবে না বা ভোগ করবে না, করবে সবন্র 
একমান্ত্র ব্রহ্মকে-ই। উপরন্ত, বাহ্য অস্তিত্ব তাদের কাছে থাকবেই না, 
কারণ আমাদের কাছে কোন বস্তই আর বাহ্য বলে মনে হবে না, সবই-- 
, এমনকি সমগ্র বিশ্ব এবং তাতে বিধৃত সবই--মনে হবে অন্তরস্থ। কারণ, 
অহং-বোধের সীমা, ব্যম্টিত্বের প্রাচীর ভেঙে যাবে; ব্যম্টিমন আর নিজের 
ব্ম্টিসত্তা জানবে না, জানবে সব্ন্র এক বিশ্বময় মনকে, সব ব্যম্টিই 
যে অখণ্ড মনোরত্তির বিভিন্ন গ্রন্থি মান্ত্রঃ তেমনি ব্যম্টিপ্রাণ তার পৃথকত্বের 
বোধ হারিয়ে স্ব বাম্টিসত্তা যে-প্রাণের ক্রিয়ার অবিভাজা প্রবাহের আবত- 
মানত সেই এক প্রাণরূপে, তারই মধ্যে বর্তমান থাকবে; এমনকি এই দেহের 
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ও ইন্দ্রিয়গুলিরও পৃথক অস্তিত্বের জ্ঞান থাকবে না, বস্ততঃ যে দেহে 
মানুষের স্কুল আত্মবোধ থাকবে তা হবে জমগ্র পৃথিবী, সমগ্র বিশ্ব, 
যেখানেই অবস্থিত থাকুক না কেন--অবিভাজ্য সমগ্র বস্ত-রূাপ; এবং 
উন্ধ্রিয়গুলিও সংবেদনের পরমতত্ত্রে রূপান্তরিত হবে আর তাতে, আমরা 
যাকে বাহ্য বলি তারও প্রতি দৃশ্যে চক্ষু সবদা ব্রহ্মকেই দেখবে, প্রতি শব্দে 
কণ সবদা ব্রহ্মকেই শুনবে, প্রতি স্পর্শে আন্তর ও বাহ্য দেহ ব্রহ্মকেই 
অনুভব করবে আর প্রত্যেকটি স্পশকেও সেই রহত্তর দেহেরই আভ্যন্তরীণ 
স্পর্শ বলে অনুভব করবে। যে-জীবের দেবতারা এরূপে এই পরম তত্ব 
ও নিয়মে রূপান্তরিত হয়েছেন এই বিশ্বে সব নানাত্বের মধ্যেই সে অদ্বিতীয় 
অনন্য একের সত্য উপলব্ধি করবে । উপরন্ত নিরাকার অনন্তের সঙ্গে 
একীভূত হয়ে বিশ্বকেও অতিক্রম করবে,-- নিখিল বিশ্বকে নিজের সম- 
পরিমাণ বলেও দেখবে না, দেখবে যেন নিজের মধ্যে। 

প্রকৃতপক্ষে এই উচ্চতর উপলব্ধিতে মন-প্রাণ-ইন্ড্রিয় প্রথমতঃ জানবে 
পরম মন-প্রাণ-ইন্দ্রিয়কে নয় বরং সে-সবের উপাদান বস্তকে। এই 
পদ্ধতিতে, এইরূপ অবিরাম দর্শন, দিব্য স্পর্শ ও প্রভাবের দ্বারা মনের 
মন বা অতিচেতন জ্ঞান মানস অবগতির স্থান নিয়ে মনের সব দর্শন 
ও চিন্তনকে অতিমানস জ্যোতির ভাস্বর বস্ততে ও স্পন্দনে পরিবতিত 
করবে। তেমনি আবার, ইন্দ্রিয়ের পশ্চাতে পরমসম্োধের বারবার সাক্ষাৎ 
পেয়ে ইন্ড্রিয়ও বদলে যাবে, বিশ্বের ইন্ড্রিয়-প্রতীতিও পরিবতিত হবে-- 
জৈব, মানস ও অতিমানস লোকও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হবে আর স্থূল প্রত্যক্ষ হবে 
তার সবশেষের বাহ্যতম ক্ষদ্রতম ফল। তেমনি, প্রাণও হবে অসীম চিৎ- 
শত্তিগর সঙ্জান সঞ্চরণ, হবে নিব্যতিন্ক,_-_কোন বিশেষ কর্ম বা ভোগের 
সীমার দ্বারা অবরুদ্ধ হবে না বা সে-সবের ফলে আবদ্ধ থাকবে না, 
কোন দ্বন্ববোধ বা পাপ বা বেদনার দ্বারা পীড়িত হবে না,--হবে রহৎ 
সীমাহীন ম্বৃত্যুহীন। জড়বিশ্বও এ-সব দেবতাদের চোখে হবে অনন্ত 
জ্যোতির্ময় ও আনন্দময় অতিচেতনের একটা প্রতিরাপ। 

এই ত হল দেবতাদের নবরূপায়ণ। আর আত্মার £ দেখেছি ত, মূল 
সম্ভা দুটি--দেবতারা ও মানবাত্মা। আর সমস্ত জাগতিক শজি্রি চেয়ে 
আমাদের আত্মা রৃহত্তর, আমাদের সার্থকতা ও পরিপূর্ণতার পক্ষে এই 
সব ক্ষদ্রতর দেবতাদের নবরূপায়ণের চেয়ে ঈশ্বরোদ্দেশ্যে আত্মার অনন্যব্রত 
হওয়া অনেক বেশী প্রয়োজন। স্তরাং, কেবলমাল্র দেবতাদের রূপান্তর 
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হলেই হবে না। এক পরমদৈবতকে লাভ করে তার স্বভাবে দেবতাদের 
রূপান্তরিত হতে ত হবেই, অর্থাৎ আমাদের মধো সক্রিয় জাগতিক তত্ব- 
গুলিকে সব তত্বের পরমতত্ত্ব সেই এক অদ্বিতীয়ের ক্রিয়াতে পরিণত 
করতে হবে যাতে নানা বৈশিষ্ট্যবিকাশের লীলা সত্ত্বেও তারা সেই তৎ- 
স্বরূাপের অবিভক্ত ক্রিয়া ও অখণ্ড অস্তিত্বই হয়ে যাবে; তদুপরি--আর 
সেই প্রয়োজনই প্রধানতর--আমাদের মধ্যে দেবতাদের ক্রিয়ার আশ্রয়, 
আমাদের আত্মাকেও সব ব্যম্টি অস্তিত্বের এক পরমাত্মাকে, যাঁর দৃষ্টিতে 
সব ব্যম্টি আত্মা তাঁর নিজের চেতনারই কেহ বা তমসাচ্ছন্ন, কেহ বা 
ভাস্বর, বিভিন্ন কেন্দ্র বই নয়, সেই অবিভাজ্য অধ্যাত্মসত্তাকে লাভ করে 
তার মধ্যে প্রবেশ করতে হবে। 

মানবাজ্মা, আবার, মনোময় সম্ভার আন্তরপুরুষ, সৃতরাং একাজ 
তার করতে হবে মনের মাধ্যমে । দেবতাদের মধ্যে নবরূপায়ণ সাধন 
করেন অতিচেতন নিজেই--তাদের ম্লবন্তকে দেখা দিয়ে, আলোকের 
ঝলকে তাদের দুম্টি উন্মুক্ত করে" যতদিন তারা রূপান্তরিত না হয়; 
কিন্ত আর এক উপায়ে কাজ করবার ক্ষমতা মনের আছে, তবে আপাত- 
দৃষ্টিতে মনের কাজ হলেও বস্ততঃ তা আত্মারই নিজের প্ররুত সত্তার 
অভিমুখে গমন। বোধ হয় যেন, মন-ব্রদ্ষের দিকে যায়, ব্রন্মে উপনীত 
হয়; মনকে যেন তার নিজের মধ্য থেকে তুলে নিয়ে তার অতিশয়ী 
কিছুতে উন্নীত করা হয়; পরে যদিও মন আবার সাধারণ ভাবের মধ্যে 
ফিরে আসে, তবু মননের অন্তরস্থ জানের সংকল্প মনের দ্বারাতেই বারবার 
স্মরণ করে মন কোথায় প্রবেশ করেছিল। পরিশেষে সে-স্ম্বতি অবিচ্ছেদে 
স্থায়ী হয়। তা হবার পর, জীবাত্মা মনের মাধ্যমে ব্রন্মকে দৃঢ়ভাবে ধারণ 
করে, বার বার ব্রক্ষে বাস করে এবং, এই উপায়ে শেষ পর্যন্ত তাঁর মধ্যে 
গৃহীত হয়ে, পরিশেষে সেই সর্বাতীতের মধ্যে নিরাপদে বাস করতে পারে। 
সে তার মনকে অতিক্রম করে, তার নিজের সত্তার যে-মনোময় ব্যম্টি 
রূপায়ণকে বা যে-বিগ্রহকে সে অহং বলে জানে তাকে অতিক্রম করে, 
উধ্র্বে আরোহণ করে" সর্বভূতের পরমাত্মাতে এবং পরমাত্মার যা শ্রেষ্ঠ 
অভিব্যঞ্জনা সেই আত্মারাম আনজ্তের স্থিতিতে প্রতিচিত হয়। এ-ই 
হল সর্বাতিশয়ী অমরত্ব, অধ্যাত্ম জীবন; উপনিষদে একেই মানবের 
চরম লক্ষ্য বলে শিক্ষা দিয়েছে। এর দ্বারাই আমরা মত্ত অবস্থা থেকে 
নিজ্রান্ত হয়ে আত্মার স্বর্গে উপনীত হতে পারি। 
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তাহলে, তখন দেবতাদের কি হয়? জগতের এবং মহেশ্বর তাঁর 
সত্তাতে যা-কিছু বিকশিত করেছেন সে-সবের কি হয়ঃ সে-সবই কি 
অন্তহিত হয় নাঃ দেবতাদের এই নবরাপায়ণও কি একটা গৌণ দিদ্ধিমান্র 
নয়? আমাদের চূড়ান্ত অধিগম্য, পরমনিঃশ্রেয়সের উদ্দেশ্যে প্রগতির পথে 
এও কি একটা বিশ্রামের স্থান মান্্র নয়? সেখানে উপনীত হওয়া মান্র 
কি তা আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে মায় নাঃ এবং দেবতাদের ও 
বিশ্বের অন্তধানের সঙ্গে কি তার অধ্যক্ষ এশীচেতনারও বিলোপ হয় না? 
আর তার ফলে কি একমান্ত্র শাশ্বত নিজ্র্রিয়তা ও নিরত্তিতে নিত্য আত্মানন্দে 
মগ্ন অনির্দেশ্য শুদ্ধ-সৎ ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট থাকে 2 এই সিদ্ধান্তে 
এসেছিল পরবতাঁ বেদান্তের চরম অদ্বৈতবাদী শাখা, আর সে-শাখাতে 
উপনিষদেরও সেই অথ করতেই চেম্টা করা হয়েছে; কিন্ত স্বীকার করতেই 
হবে, যে ঈশ বা কেনোপনিষদের ভাষাতে এমন কিছুই নাই যা থেকে 
তার লেশমান্র আভাস বা ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে। তা পেতে চাইলে 
জোর করে তাতে সে অথ আরোপ করতে হবে, কারণ বস্ততঃ যে-ভাষা 
ব্যবহার করা হয়েছে তাতে বরং বেদান্তের অপর সব শাখার সিদ্ধান্ত 
সমথিত হয় যে-সবের মতে চরম লক্ষ্য হল যে, মুক্ত আত্মা নিত্য আনন্দে 
ব্রন্মলোকে বাস করবে, অনম্ত সতের সঙ্গে একাত্ম হয়েও, কোন বিশেষভাবে 
একত্বের মধ্যেও পৃথকত্বের লীলা উপভোগ করতে সমর্থ হবে। 

পরের শ্লোকে পাই এই উপনিষদের শেষ কথা, যে মহৎ সর্বাতিশয়ী 
উত্তরণের উপদেশ দেওয়া হচ্ছিল তার ফল, এবং তার পরে পাই, মত্- 
অবস্থা অতিক্রম করে” জানদীপ্ত জীবাত্মা যে-অমরত্বে উপনীত হন তার 
বর্ণনা। উপনিষদে বলা হল যে, ব্রহ্মন, স্বভাবতঃ “তদ্বন', সেই আনন্দ। 
“বন, একটি বৈদিক শব্দ, তার অথ, আনন্দ বা আনন্দময় । সুতরাং 
“তদ্বন” অর্থ সবাতিশয়ী আনন্দ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে (তৃতীয় বল্লী ষ্ঠ 
অনুবাকে ) তার বিষয় বলা হয়েছে যে, সে-ই পরম ব্রন্ম, যা কিছু আছে 
সবই তাথেকে জন্মগ্রহণ করে, তার দ্বারাই সব জীবিত থাকে এবং রৃদ্ধি - 
প্রাপ্ত হয় আর জন্মম্থত্যুর ওপারে প্রয়াণ করে" তাতেই উপনীত হয়। 
্রক্মকে এই সবাতিশয়ী আনন্দরাপে উপাসনা করতে হবে, অনুসন্ধান করতে 
হবে। সুতরাং, উপনিষদের অমরত্বের অর্থও এই পরমানন্দ বই নয়। 
আর, ব্রহ্মকে পরমানম্দরূপে পাবার ফল কি হবে? যিনি ব্রক্মকে এইভাবে 
জেনেছেন তার অভিমুখে সর্বজীবের অভিলাষ প্রবাহিত হয়, তাঁর সঙ্গলাভের 
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ইচ্ছায় সবাই তাঁর কাছে ধাবিত হয়। অর্থাৎ, দিবা আনন্দের কেন্দ্র 
হন তিনি, নিখিল জগতে প্রীতি বিতরণ করেন, হর্ষ-সুখ-প্রেম-আত্ম- 
সার্থকতার উৎসরুূপে বিশ্বের সবজীবকে নিজের কাছে আকর্ষণ করেন। 

এই হল এ উপনিষদের চুড়ান্ত আদেশ; উপনিষদ বা পরম সতোোর 
মর্মকথা জানতে চাওয়া হয়েছিল, তার উত্তরে এই তথ্য শিক্ষা দেওয়া 
হল। ব্রদ্গোপনিষদ, বা পরম সতের নিগ চরম সত্য এই উচ্চারিত 
হল। তার প্রথম কথা হল, মন-প্রাণ-বাক্য-ইন্ড্রিয় সবের যে সাপেক্ষাতীত 
কেবল রাপ রয়েছে তার মধ্যে সেই মন-প্রাণ-বাক্য-ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ 
মহেশ্বরের উপাসনা করতে হবে । আর তার শেষ কথা হল, তাঁকে সবাতি- 
শয়ী আনন্দরাপে পেতে হবেঃ তার ফল হবে যে, যে-জীব তাঁকে এইরূপে 
জেনেছে ও পেয়েছে দে সেই দিব্যানন্দের জীবন্ত কেন্দ্রে পরিণত হবে, 
নিখিল বিশ্বের সকল প্রাণীই, দিব্য রসোল্লাসের প্রম্রবণের প্রতি যেমন হয়, 
তাঁর প্রতি ও তেমনই আকৃষ্ট হবে। 

আর দুটি শ্লোক দিয়ে এ উপনিষদের বক্তব্য শেষ করা হল, পুরাতন 
হল। বলা হল যে, এই উপনিষদ বা সব বস্ত্র অন্তরতম সত্যের প্রতিষ্ঠা 
হল তপঃ বা আত্মসংযম অভ্যাস করা, কর্ম এবং দম বা ইন্দ্রিয়-জীবনকে 
আত্মশক্তির বশীভূত করা। অর্থাৎ, অজানে আবদ্ধ জীবের স্বভাবসিদ্ধ 
পরবশতা ছেড়ে প্রভুভাব অজনের উপায়রূপে জীবন ও কর্মকে ব্যবহার করতে 
হবে, যাতে পূর্ণক্তানে সমাসীন পরমাত্মার স্বপ্রতিষ্ঠ স্বারাজ্য ও সাম্্াজোর, 
নিজের ও অপর সবের উপর ঈশিত্বের, নিকটতর হওয়া যায়। বেদ বা 
মন্ত্রদ্রষ্টা খষিদের প্রত্যাদেশ এবং সে-সবের অনস্ভনিহিত তত্বকে বলা হল 
তার স্বাঙ্গ; অর্থাৎ, তার কেন্দ্রাভিমুখী সব ধারা ও সব ভাব, এই মহৎ 
সাধনার সব উপাদান, নিজের চিত্তরত্তি নিয়ন্ত্রণের এই গভীর শিক্ষা, এই 
সুগভীর আধ্যাত্মিক অভীপ্সা,--সবই পরম জানের সুরধূনী, পরম সাধনার 
স্বব সূত্রের আকর, সেই মহত্শ্রুতির অন্তভূত্ত রয়েছে। সত্য তার আয়তন; 
তবে সে-সত্য কেবলমান্ত্র মানসিক বা বৃদ্ধিসম্পাদ্য যাথাতথ্য নয়, বৈদিক 
সাহিত্যে সে অর্থে এ-শব্দ কখনই ব্যবহাত হত না। সতা হল প্ররুত 
এবং এসবের যে চরম মানবীয় ভাব মানুষের পক্ষে সম্ভব, বস্ততঃ অহঙ্কার 


ও অজানজনিত মিথ্যার যা বিপরীত সেসবই। আর এই উপায়েই--_ 
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অর্থাৎ নিজের উপর প্রভুত্ব ও আধ্যাত্মিক বীর্য অর্জনের উদ্দেশ্যে জান ও 
কর্মকে ব্যবহার করে” জানের প্রতি অংশে গভীরভাবে প্রবেশ করে", 
বেদের মহষিদের মহৎ উদাহরণ অনুসরণ করে" এবং পরম সত্যে বাস 
করে'--এই উপায়েই এ উপনিষদ আমাদের কাছে উধ্বের যে-পথ 
উন্মুত্ত করেছে সে-পথে চলতে লোকে সমথ হয়। 

এই অধিরোহণের লক্ষ্য হল সত্য ও রুহৎ অস্তিত্বের লোক, বেদে 
তাকে মানবের পরমপদ ও পরমধাম বলা হয়েছে। এখানে তার বর্ণনা 
দেওয়া হল “জ্যেয়' বা রূহত্তর অনস্ত স্বর্গলোক--বেদের স্বগ বা স্বর্লোক। 
পুরাণের ক্ষদ্রতর স্বর্গ অথবা মুণশ্ডতকোপনিষদের ক্ষুদ্রতর ব্রহ্মলোক* বা 
সূর্যরশ্মির জগৎ--যেখানে জীব যায় পুণ্য ধর্মকর্মের দ্বারা, সুরুত বা 
শান্্রবিহিত যাদির দ্বারা, আর সে-পৃণ্য ক্ষয় হলে আবার যেখান থেকে 
পতিত হয়,-সে-লোক এ নয়॥ঃ এ হল জন্ম-মৃত্যুর প্রতীকদ্বয়ের অতীত, 
কঠোপুনিষরের উচ্চতর স্বর্গ বা ব্রক্মলোক অথবা মুণ্ডকোপনিষদের উচ্চতর 
রহ্মলোক' যেখানে জীব জান ও ত্যাগের দ্বারা প্রবেশ করে। সুতরাং 
তা অক্তানের অন্তভুক্ঞ কোন অবস্থা নয়, তা জানজগতের অন্তভুত্ত। 
বস্ততঃ, সে হল সবানন্দময় অস্তিত্বের মধ্যে জীবের অনন্ত অস্তিত্ব, পরম- 
সুখ। সে সংস্থিতি আবার উচ্চতর গ্রামের : মনের ওপারে পরম-মনের 
আলোক, প্রাণের ওপারের পরম প্রাণের সুখ ও নিত্য ঈশিত্ব, ইন্দ্রিয়ের 
ওপারের পরম সম্বোধের এখবধ। আর তাতে জীব পূর্ণ আত্মবিস্তার লাভ 
ত করেই, পরম অদ্বিতীয়ের আনস্তাকেও জানে ও পায়। সে-অমরত্বে 
তার স্থির প্রতিষ্ঠা হয় কারণ সেখানে পরম নৈঃশব্য ও চিরশাস্তিই হল 
নিত্য জান ও অনন্যসাপেক্ষ পরম সখের নিরাপদ ভিত্তি। 


* মুণ্ডতক ১২৫,৬১০ 
* গ কঠোপনিষদ ২৩1১৮ 
*র* মুণ্ডক, ৩২৬ 
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এ উপনিষদের আলোচনা আমাদের এই শেষ হল; পর পর তার 
প্রত্যেকটি উক্তির নিহিতাথ্থ পুস্বানুপুষ্থরাপে বিচার করে মানুষের বাক্যে 
যা কখনই সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যায় না তার নিদেশের মল সূন্ররূপে 
যে-সব শক্তিমান বাক্য তাতে পেয়েছি সে-সবের তাৎপর্য, বৃদ্ধির কাছে 
যতদূর সম্ভব, সুস্প্ট করে' ব্যাখ্যা করতে চেস্টা করেছি। তৎ্-স্বরূপ 
ব্রন্মৎ মনের মন, প্রাণের প্রাণ, ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়, বাক্যের বাক্য, আমাদের 
ও দেবতাদের প্রতিপক্ষতা, অক্তেয় হয়েও যা আমাদের সম্পূর্ণ অজেয় 
নয়, মত্যভাব অতিক্রম করা, অম্বতত্ব জয় করা--এ-সব বাকা এ উপ- 
নিষদে কি অর্থে ব্যবহাত হয়েছে তার কিছু ধারণা করা গেল। 

মূলতঃ এ উপনিষদের শিক্ষা এই আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত যে 
অস্তিত্বের তিনটি ভাব আছে: মানব মত্যভাব, ব্রহ্মচেতনা বা আমাদের 
সব সম্বন্ধেরই পরম অনন্যসাপেক্ষ ভাব এবং অজেয় সবাতীত কৈবলা 
ভাব। এই হিসাবে প্রথম ভাবটি ভ্রান্তজ্ঞান ও মিখ্যার অবস্থা, কারণ যেখানে 
নিগৃঢ সত্য হল সব বস্তর নিত্য ও একত্ব সেখানে আপাত প্রতীত হয় 
স্বল্পকালের অবধির মধ্যে সব বিরুদ্ধ অভিঘাতের অনুভব ও তাদের 
মধ্যে সাম্য স্থাপনের প্রয়াসের অবিরাম পুনরারত্তিঃ এখানে দেখি একটা 
উজ্দ্রল সদর্থক প্রতিরূপ, সেখানে দেখি অন্ধতামস নঞ্থক প্রতিরূপ 
কিন্তু উভয়ই প্রতিরূপ মান্ত্র, সত্য কোনটাই নয়॥ তবুও তার মধ্োই 
আমরা অবিরাম বাস করি, তার মধ্যে দিয়েই আমাদের যেতে হবে 
তার ওপারে । দ্বিতীয় ভাবটি হল এই দ্ৈতক্রিয়ার অধ্যক্ষ, কিন্তু এ- 
সবের অতীত। সে মহেশ্বর ব্রদ্ষেরই সত্যরূপ, কোনক্রমেই মিথ্যা বা 
ভ্রমাত্মক নয়, তবে ব্রন্ষের যে সত্যরূপ আমরা উপলব্ধি করতে পারি 
আমাদের নিত্য অতিমানস সম্ভাতে, তাতেই বিধৃত রয়েছে এখানে আংশিক 
“প্রতিরাপে আমরা যা অনুভব করি সে-সবেরই অনন্যসাপেক্ষ পরম রাপ। 
অক্তেয় আমাদের উপলব্ধি-সীমার বাইরে, কারণ স্বরূপতঃ সেই এক বস্ত 
হলেও আমাদের নিত্য সত্তার উচ্চতম সংক্তার চেয়েও তা রৃহত্তর, সৎ 
ও অসৎ দুএরই অতীত । সুতরাং ক্ষণকালের জন্য যা প্রতীয়মান হয় তা 
ছেড়ে চিরকাল যা আছে তাতে যদি উপনীত হতে চাই, তবে আমাদের 
অনেষণের লক্ষ্য বলে নিতে হবে সেই ব্রন্মকে আমরা ঘা তার সঙ্গে যাঁর 
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একটা সঙ্বন্ধ আছে, সেই মহেশ্বরকে। 

ব্রন্মে উপনীত হওয়াই হল আমাদের মত্যত্তাব থেকে অমরত্ব মুক্তি । 
এখানে অমরত্বের অথ মৃত্যুর পরেও বর্তমান থাকা নয়, তার অথ জন্ম- 
মৃত্যুর দ্বৈত প্রতীকের ওপারে আমাদের নিত্য জন্তা ও আনন্দের সত্য 
আত্মাকে লাড করা । অমরত্বের অর্থ, আত্মার অনন্যসাপেক্ষ ভাবে অবস্থিতি, 
যা জন্ম্বত্যু ও পুনজন্মের দ্বারা সেই জীবাত্মারই বিধৃত ক্ষণস্থায়ী বিকারী 
দেহাশ্রিত জীবনের বিপরীত এবং শুদ্ধমানত্র মনোময় যে-সত্তা এই জগতের 
জন্মম্তত্যর নিয়মে হতাশভাবে আবদ্ধ হয়ে এই জগতে বাস করে অথবা 
অন্ততঃ অজ্ঞানের নিমিত্ত যাকে নিম্নতর প্রকৃতির এই নিয়মের ও অন্যান্য 
বহু নিয়মের অধীন বলে" প্রতীতি হয়, তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ । জীবের পক্ষে 
এ সব অতিক্রম করে' যাবার উপায় হল স্বতন্ত্র ও অনপেক্ষ, নিজের এবং 
তার বিধৃত সব বিগ্রহের প্রভু, তার প্ররুত স্বরাপকে জানা ও লাভ করা। 
আর তাকে জানা ও লাভ করা অর্থই হল ব্রহ্মকে জানা ও লাড করা। 
মরলোক থেকে অমরলোকে, দাসত্ববন্ধনের জগৎ থেকে মুক্ত বিশালতার 
জগতে, সসীম থেকে অসীম দেশে আরোহণ করা তাতেই হয়। পাথখিব 
সুখ-দুঃখ অতিক্রম করে" সর্বাতীত পরমানন্দে উন্নীত হওয়াও তাতেই 
হয়। 

আর তা সাধন করতে হবে এই মরজগতের সব বিষয়ের উপর 
আসক্তি পরিত্যাগ করে'। একত্ব ও অমরত্ব উপলব্ধি করতে হলে ম্বৃত্যু 
ও দ্বৈতবোধ অপসারিত করতে হবে। সুতরাং সিদ্ধান্ত হয় যে, এ জগতের 
কোন বিষয়কেই--এমনকি তার ন্যায় আলোক বা সৌন্দর্যকে ও--আমাদের 
অনেষণের লক্ষ্যরূপে গ্রহণ কবা ছেড়ে দিতে হবে; এসব অতিক্রম করে' 
আমাদের যেতে হবে পরম-মঙ্গলের অভিমুখে, সর্বাতীত সতা আলোক 
সৌন্দর্যের দিকে--যেখানে এসবের বিপরীত সব প্রতিভাস, যাকে আমরা 
অশ্ডভভ বলি, সে-সবই অন্তহিত হয়। কিন্তু তথাপি, এ জগতে যখন বাস 
করি, এ জগতেরই কোন না কোন পদার্থকে অবলম্বন করে'ই ত তাকে' 
আমরা অতিক্রম করতে পারব, তারই সব বাহ্যরূপের মধ্য দিয়েই ত 
সব সম্বন্ধের অতীত সন্তাকে পাব। সুতরাং, তাদের পরীক্ষা করি; দেখি 
যে, প্রথম বয়েছে মন-প্রাণ-ইন্দ্রির় এই সব সংগঠন--সবই প্রতিরাপ, 
ব্রটিবহুল আভাসমান্ত্রঃ পরে দেখি, তাদের পশ্চাতে রয়েছে সব জাগতিক 
তত্ব যার মধ্য দিয়ে পরমের কাজ হয়। এই জাগতিক তত্বগুলিতে উপনীত 
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হয়ে, বিশ্বে তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য ও ক্রিযার ধারা থেকে তাদের মুখ 
ব্রন্মের মধ্যে তাদের নিজেদের পরম উদ্দেশ্য ও অনপেক্ষ ক্রিয়ার ধারা 
আবিক্ষার করতে পারে। তাদের সেদিকে আকৃষ্ট করে' সাধারণ মনের 
ক্রিয়া পরিত্যাগ করে” অতিচেতন দিব্যমনের ক্রিয়া আবিক্ষারে, সাধারণ 
বাক্য ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া পরিত্যাগ করে' অতিমানস সম্োধে ও মৌলিক 
পরাবাকের আবিক্ষারে, এবং পাথিব জীবনের বহিশ্চর ক্রিয়া পরিত্যাগ 
করে' সবাতিশয়ী প্রাণের আবিক্ষারে প্রবতিত করতে হবে। 

দেবতা ছাড়াও আছে আমাদের আত্মা, আমাদের অন্তরের অধ্যাত্মসত্তা 
যা দেবতাদের এই সব ক্রিয়ার আশ্রয়। আমাদের অধ্যাত্মসত্তাকেও 
ফিরতে হবে--ব্যম্টি দেহ-প্রাণ-মনের গতি প্রবাহে বিজড়িত ও তার 
অধীন নিজের যে-ছবি সে দেখে, তাতে একান্ত অভিনিবেশ পরিত্যাগ 
করে' উধ্বপানে, এসবের অতীত ও এসবের অধ্যক্ষ, নিজেরই পরম 
সম্তার দিকে তার অপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। সুতরাং মনকে দিব্য- 
মনের, ইন্দ্রিয়কে দিব্যসম্বোধের, প্রাণকে দিব্যপ্রাণের ক্রিয়ার প্রতীক্ষায় 
নিস্পন্দ থাকতে ত হবেই, যাতে উধ্বতমের শক্তির অবিরাম সংস্পশ 
ও সন্নিকর্ষের ফলে তারা সে-সব লোকাতীত রত্তি প্রতিফলিত করতে 
পারেঃ তদুপরি বাম্টিসত্তাকেও মনের উধ্বাশী অভীপ্সার বলে, পাখিব 
চেতনার ওপারে নিজেকে উন্নীত করতে হবে আর, সে-শুভক্ষণে যে পরম 
সতের মধ্যে সে অবস্থান করেছে, তাঁকে অবিরাম স্মরণে রেখে পরিশেষে 
সেই আনন্দ শক্তি ও আলোকে অধিরোহণ করতে হবে। 

কিন্তু তার ফলে, জীবকে যে এক, নিজের নিজ্কিয় শুদ্ধ অস্তিত্বের 
সমাহিত, সববিস্মৃত পরমসত্তার মধ্যে নিমজ্জিত হতেই হবে তা নয়। 
কারণ, মন-ইন্ড্রিয়-প্রাণ তাদের ব্যম্টি রূপায়ণ অতিক্রম করলে দেখে 
যে, তারা সব এক অখণ্ড মন-প্রাণ-বস্তরূপের এক একটা বিশিষ্ট কেন্দ্র- 
*মান্র; সুতরাং, শুধু ব্যম্টির সর্বাতিশয়িত্বে নয়, তাতেও তারা রন্মকেই 
পায়, এবং শুধু তাদের ব্যম্টিভাবে ক্রিয়ার মধ্যেই নয়, তার মধোও তারা 
অতিচেতনের দর্শন নামিয়ে আনে । ব্যম্টিজীবের মন তার সীমার বন্ধন 
থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে পরিণত হয় সেই এক বিশ্বজনীন মনে, তার জীবন 
সেই এক বিশ্বজনীন প্রাণে, তার দেহের বোধ সমগ্র বিশ্বের বোধে, এমন 
কি, তার চেয়েও বেশী, তারই নিজের অবিভাজ্য ব্রহ্মদেহে। সে তার 


২৬২ উপনিষদাবলী 


নিজের মধ্যেই বিশ্বকে দেখে, তার নিজের সতাকে অপর সব সত্তার মধ্যে 
দেখে; জানে যে, সে-ই অদ্বিতীয়, সবব্যাপী, বহুধা-বর্তমান একক সর্বীস্ত- 
যামী মহেশ্বর ও সৎ-স্বরূপ। এ উপলব্ধি না হলে অমরত্বের সাধনা 
তার সম্পূর্ণ হল না। তাই বলা হল যে, জানীরা সব অস্তিত্বের মধ্যেই 
ব্রহ্মকে নিণয় করতে ও দর্শন করতে চান। সেইভাবে সবন্র সবভূতে ব্রন্মকে 
আবিষ্কার করে", উপলব্ধি করে” লাভ করে' তাঁরা অমর অস্তিত্বে উপনীত 
হন। 

তাহলেও, যদিও দেবতাদের বিজয়কে--অর্থাৎ, মঙ্গল-ন্যায়-সুখ-জান- 
শক্তি এই সব সদাত্ক গুণের পর্ণ পরিণতির দিকে দেহ-প্রাণ-মনের 
ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়াকে--ত্রন্মের বিজয় বলে গণনা করা হল এবং 
এই জগতে জীবনকে ও মানবের কর্মকে আত্মপ্রস্ততি ও আত্মজয়ের 
উদ্দেশো ব্যবহার করবার প্রয়োজন স্বীকার করা হল, তথাপি পরিশেষে 
অনন্ত ব্রন্মলোকে বা ব্রহ্মচেতনার স্থিতিতে প্রয়াণকেই পরম লক্ষ্য বলে 
নির্দেশ করা হল। মনে হতেই পারে যে, তাতে জাগতিক জীবনের প্রত্যা- 
খ্যানই সূচিত হল। সুতরাং, আমাদের মনে সহজেই প্রশ্ন উঠতে পারে-_ 
আমরা বর্তমান যুগের মানুষ যারা ক্রমশঃ বেশী সচেতন হচ্ছি যে, আমাদের 
অ্রষ্টা (প্রকৃতি বা ভগবান যাই বলি) আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, 
জাতির পক্ষে ব্যক্তিগত মুক্তির চেয়ে ব্ুহত্তর কর্তব্য আছে, সৃন্টিতে ভগ- 
বানেরও তার চেয়ে মহত্তর অভিপ্রায় আছে কারণ ব্যক্তির চেয়ে বিশ্ব 
বেশী বাস্তব; আমরা যারা ক্রমশঃ বেশী অনুভব করছি যে, (কোরাণের 
ভাষায়) মহেশ্বর পরিহাসচ্ছলে স্বগমত্য সৃম্টি করেন নি বা ব্রহ্ম বিকার 
বা বিভ্রমের ঘোরে বিশ্বস্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেন নি,-আমাদের মনে 
সহজেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, ব্যক্তিগত মুক্তির বার্তাই কি এই বিশুদ্ধতর 
প্রাচীনতর উদারতর বেদাত্তেরও একমান্ত্র বাণী? তা যদি হয় তাহলে, 
বেদান্ত যত উত্তমই হক না কেন, তা সাধু সন্ন্যাসী তপস্থী বা নির্জন যতীর 
উপযোগী হতে পারে, কিন্তু আত্মপ্রসারকামী জাগতিক চেতনা তার প্রতীক্ষিত, 
মহামন্ত্র বলে' হ্াম্টচিত্তে যা গ্রহণ করতে পারে এমন কোন বার্তা সে দেয় 
না। কারণ, স্পম্টতই, অত্যাবশ্যক কিছু তার দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে, এবং 
অস্তিত্বের প্রহেলিকার কোন গভীর রহস্য থেকে সে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে 
নিয়েছে অথবা তার সমাধান করতে পারেনি বা সে-কম্ট স্বীকার করা 
প্রয়োজন মনে করেনি । 


কেনোপনিষদ ২৬৩ 


সব উপনিষদেই অবশ ব্যজিদ্গত মুক্তির উপর, ব্যক্তিদ্র নিশ্নতর 
জাগতিক জীবন পরিহার করবার উপর জোর দেওয়া হয়েছে আর কালে 
সে জোরেব পরিমাণ অত্যধিকই হয়ে উঠেছে। আর, রচনার কাল যত 
পিছিয়ে এসেছে এ-সুরও ততই তীব্রতর হয়েছে, এবং শেষপর্যস্ত স্ফীত 
হয়ে সর্বপ্রকারের জাগতিক জীবন প্রত্যাখ্যান করাতে এসে দাঁড়িয়েছে 
পরিশেষে, পরেকার হিন্দুধর্মে সে-ই হয়েছে প্রায় একমান্র প্রধান সুন্ত আর 
দৃপ্ত স্পর্ধায় অপর সব মতবাদকেই সে দ্বন্দে আহবান করেছে। প্রাঈীনতর 
বৈদিক শ্ুতিতে এ সুর নাই; সেখানে ব্যক্তিগত মুত্তিকে মহৎ জাগতিক 
বিজয়ের এবং তার ফলে ক্রমে অতিচেতন সত্য ও আনন্দের দ্বারা স্বর্গমত্য 
বিজয়ের অনুকূল উপায়রাপে দেখা হত, এবং অতীতে সে-বিজয় যাঁরা 
অর্জন করেছেন এখনও সেই সংগ্রামে রত তাঁদের বংশধরদের তাঁরা 
সঙ্তানে সাহায্য করছেন। কিন্তু উপনিষদে যদি পূর্বেকার এই সুরের 
অভাব থাকে, তাহলে এসব মহৎ-শাস্ত্রের সত্য-সৌন্দর্য-জ্যোতিঃ বা 
গভীরতা-উচ্চতা যতই অনতিক্রমণীয় হক না কেন, মর্খ সে যে কোন 
একখানা পুস্তকের দাস; সুতরাং যখনই তাকে আমরা ক্তানের সহায়- 
রূপে ব্যবহার করি তখনই হারান দেই পুরাতন সুর নিবন্ধসহকারে 
বার বার স্মরণ করতে হবে, প্রহেলিকার উপেক্ষিত সমস্যার সমাধান 
অন্য্র সন্ধান করতে হবে। যে-সব শাস্্র এখন পাওয়া যায় তার মধ্যে 
একমান্্র উপনিষদই রব্রন্গের সত্য আমাদের শিক্ষা দেয় কোন অবগুষ্ঠন 
না রেখে, কাপণ্য না করে” বহু বিস্তারে এবং মহৎ উদার ডাব নিয়ে। 
সুতরাং মানবজাতির পক্ষে তার সাহায্য অপরিহার্য । তবে, যেখানে একান্ত 
সারগর্ভ কিছুর অভাব হয় সেখানে তার সন্ধানে আমাদের উপনিষদের 
বাইরে যেতে হবে; যেমন, উপনিষদে ব্রক্ষমজানের উপর যে-জোর দিয়েছে 
তার সঙ্গে যখন আমরা যোগ করি পরবর্তী যুগের শিক্ষাতে ভাগবত প্রেমকে 
সান্রাগে যে অনন্য-প্রয়োজনের গৌরব দিয়েছে বা বেদে ভাগবতকর্মকে 
যে মহৎ মর্যাদা দিয়েছে। 

বেদে স্বর্গমত্যে মানবের মধ্যে ভগবানের পরম বিজয়ের বাণী, খুষ্ট 
ধর্মে ভগবানের রাজত্বের ও পৃথিবীতে ভাগবতপুরীর বাতা, পুরাণে ক্রুম- 
প্রগতিশীল অবতারের এবং তার পরিণামে ধর্মরাজাস্থাপনের এবং সত্য 
যুগের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ধারণা, এ সবেরই বাহ্যরাপের পশ্চাতে একটা গভীর 
সত্য আছে। উপরম্ভ মানুষের ধর্মভাবের পক্ষেও তার প্রয়োজন আছে। 
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এই ভরসা না থাকলে মানবজীবনের ব্যর্থতার উপদেশ এবং হাদয়ের 
তীব্র আবেগ নিয়ে তাকে পরিহার করে' বৈরাগ্য সাধনের শিক্ষা ফলপ্রসূ 
হতে পারে শুধু অচিরস্থায়ী বিশেষ যুগে অথবা প্রতিযুগে প্রকৃত-সন্াস- 
সমর্থ কতিপয় মান্র শক্তিমান জীবের পক্ষে । অবশিষ্ট লোকেরা বৈরাগ্যের 
উপর প্রতিষ্ঠিত মতবাদ হয় প্রত্যাখ্যান করবে, আর না হয় মুখে সে উপদেশ 
মেনে নিয়ে কাজে তা অগ্রাহ্য করবে, আর না হয়, নিজেদের অক্ষমতার 
গুরুভারে এবং জীবনকে মায়ার বিদ্বম মান্ত্র মনে করে" বা বিশ্বকে ভগ- 
বানের দ্বারা অভিশপ্ত বোধ করে' অতলে ডুববে--মধ্যযুগে খ্বষ্টধর্ম 
যেমন অক্তানের অন্ধকারে ও ক্তানানেষণের বিরোধিতায় ডুবেছিল, শেষ 
যুগে রুদ্ধগতি জাড্যের তামসে এবং উদ্দেশ্যহীন অহংস্ফীত জীবনের 
ক্ষুদ্রতার মধ্যে ভারত যেমন ডুবেছিল। ব্যক্তির পক্ষে আশ্বাস ভাল বটে 
কিন্তু জাতির পঙ্ষেও আশ্বাস প্রয়োজন। আমাদের পিতা স্বর্গকে মৃত্তির 
আশা নিয়ে উজ্জ্বল থাকতে ত হবেই কিন্তু মাতা পৃথিবীকেও চির অভি- 
শপ্ততার বোধ ত্যাগ করতে হবে। 

মানুষের চিত্তে ওপারের বোধ গভীরভাবে অঙ্কিত করবার জন্য এক 
সময়ে আর সব বজন করে" ব্যক্তিগত মুক্তির উপর নিবন্ধ সহকারে 
অত্যধিক জোর দেওয়া প্রয়োজন হয়েছিল, যেমন আবার এক সময়ে 
লোভ দেখিয়ে ধর্মাচরণ করিয়ে নেবার এবং নিরঙ্কুশ পাশবতা দমন 
করবার উদ্দেশ পুণ্যশীল ধর্মীক্াদের জন্য ভোগসুখময় স্বর্গের উপর 
জোর দেবার প্রয়োজন হয়েছিল। কিন্তু পৃথিবীর সব প্রলোডনের মতই 
স্বর্গের সব প্রলোভনও জয় করতে হবে। পুণের পুরস্কারে আরামের 
স্বর্গের প্রলোভন মানুষ ত্যাগ করেছে; ভারতে বহুপূর্বেই উপনিষদ তাকে 
বজন করেছিল আর এখন লোকচিত্তে তার কোন আধিপত্য নাই, মানুষের 
বিবেক বৃদ্ধির কাছে লৌকিক খুষ্ট ও ইসলাম ধর্মের এইরকমের প্রলো- 
ভনের আর কোনও অর্থ নাই। জন্মম্থত্যু থেকে মুক্তি ও বিশ্বপ্রয়াস 
থেকে অব্যাহতির প্রলোভনও তেমনি প্রত্যাখ্যান করতে হবে--নিবাণের, 
চেয়ে মৈত্রী ও করুণাকে মহত্তর স্থান দিয়ে বৌদ্ধধর্মের মহাযান শাখা 
যেমন করেছিল। স্বর্গে মরতে কোন পুরস্কারের দাবী না রেখে যেমন 
আমাদের পুণ্যানুষ্ঠান করতে হবে, তেমনি মুক্তিও চাইতে হবে আভ্যন্তরীণ 
ও নৈব্যজিক: চাইতে হবে অহংক্ঞান থেকে মুজি, ঈশ্বরের সঙ্গে মিলন, 
আমাদের সাবজনীনত্ব তথা সবাতীতত্ব উপলব্ধি; এবং মুক্তির কোন 


কেনোপনিষদ ২৬৫ 


মূল্যই থাকবে না যদি তা মানবজাতির মধ্যে ভগবানকে ভালবাসা থেকে, 
যেটুকু পারি জগণ্কে সাহায্য করা থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়। আবশ্যক 
হলে শিক্ষা দিতে হবে যে, একলা নিজের মুক্তিলাভ কবার চেয়ে যাতনাক্রিষ্ট 
আর সব ভাইদের সঙ্গে নরকভোগ করাও ভাল। 

সৌভাগ্যক্রমে এতদূর যাবার প্রয়োজন নাই, সত্যের এক দিক স্থাপনের 
জন্য অন্য দিক অস্বীকার করতে হবে না। সত্যকে ব্যক্ত করতে গিয়ে 
উপনিষদে যদি কোন একদিকে অতাধিক জোর দিয়ে থাকে তবে তাথেকে 
উদ্ধারের পথ তাতেই নিদিষ্ট হয়েছে। কারণ, পরব্রহ্মকে সবাতীত 
আনন্দরূপে যে জানে ও পায় সে সেই আনন্দেরই একটা কেন্দ্রে পরিণত 
হয় আর, তার সমসাময়িক ব্যক্তিরা সব তার কাছে আসবে--_কুপ থেকে 
কলসী ভরে জল নেবার মত--_দিব্য আনন্দে আধার ভরে নেবার জন্য। 
এই হল, যে-সুন্তর আমরা চাই। বিশ্বের সঙ্গে মুত্তজীবের সংযোগ রক্ষা 
করা হবে একমান্স যথোটচিত কারণে,--যারা এখনও আবদ্ধ তাদের মত 
ব্যক্তিগত সুখভোগের বাসনায় সে সংম্রব রাখা হবে না, হবে সবজীবকে 
সাহায্য করবার জন্য। তাহলে এই ভধ্বাশী আত্মার উদ্দেশ্য হল দুটি :-- 
প্রথম, পরমকে পাওয়া, পরে চিরকাল জগতের কল্যাণ সাধনের জন্য 
বর্তমান থাকা ব্রদ্মেরই মত, তা সে এখানেই হ'ক বা অন্যন্্ই হ'ক তাতে 
মূলতঃ কিছু এসে যায় না; তবুও সংগ্রাম যেখানে তীব্রতম সেখানেই 
অধ্যাত্ম-সাধনবীরের থাকা উচিত, আর অবশ্যই অস্বতের সন্তানও মহতম 
বলে সেই কর্তব্ই নিবাচন করবে; পৃথিবীর ডাকই সবচেয়ে বেশী কারণ 
এইপ্রকারের সিদ্ধপূরুষের, বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম জীবের প্রয়োজন তার পক্ষেই 
সবচেয়ে বেশী । 

এবং, শ্রেষ্ঠ কল্যাণ যা সাধন করা যেতে পারে তারও নিদেশ দেওয়া 
হয়েছে, যদিও সেজন্য অপর নিম্নতর উপায়ে সাহায্য বর্জন করা হয়নি। 
দেবতাদের যে ক্ষুদ্রতর বিজয় ব্রদ্মের পরম বিজয়ের পথ প্রস্তুত করবে 
“তাতে সহায় হওয়া কোন না কোন প্রকারে আমাদের কতব্যের অংশ 
হতেই পারে, হবেও। কিন্তু সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ সাহায্য হবে এই ঃ--দিব্যসত্তার 
আলোক-আনন্দ-মহিমা-শক্তি-ক্ঞানের জীবস্ভ মানবকেন্দ্র হওয়া, যাতে তার 
মধা দিয়ে সে দিব্যসত্তা নিজের সংবাদ অপর সব লোককে দিতে পারেন 
এবং আনন্দের চুদ্কের মত উধ্বতমের দিকে সর্জীবকে আকষণ করে 
নিতে পারেন। 


কঙঠোপনিষদ 


কঙঠোপনিষদ 


প্রথম বল্লী-- প্রথম অধ্যায় 


ও উশন্‌ হ বৈ বাজশ্রবসঃ সববেদসং দদৌ। 
তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস ॥ ১ 


১। কাম্যলাভের অভিলাষে বাজন্রবা তাঁর সব কিছু বিলিয়ে দিলেন। 
তাঁর এক পুত্র ছিল--_নচিকেতা তার নাম। 


তং হ কুমারং সন্তং দক্ষিণাসু নীয়মানাসু শ্রদ্ধাবিবেশ 
সোহমন্যত ॥ ২ 


২। অবয়স্ক কুমার হলেও যখন যজের দক্ষিণা বিতরণ করা হচ্ছিল 
তখন শ্রদ্ধায় আবিষ্ট হয়ে সে ভাবতে লাগল। 


পীতোদকা জগ্ধতুণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ | 
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্‌ দ গচ্ছতি তা দদৎ ॥ ৩ 


৩। এই-যে শেষ জল পান করছে, শেষ তুণ ভক্ষণ করছে, শেষ 
দুধ দান করছে এই হইন্দ্রিয়হারা গাভীদল, এদের যে দান করে তার ত 
গতি হয় নিরানন্দলোকে। 


স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মান্দাস্যতীতি। 
“ দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং তং হোবাচ ম্ৃত্যুবে ত্বা দদামীতি ॥ ৪ 


৪। তাই পিতাকে গিয়ে সে বললে ঃ “আমাকে কার নিকট দান 
করলে?” দ্বিতীয়বার বললে সে, আবার তৃতীয়বার বললে। পিতা তখন 
উত্তর দিলেন, “মৃত্যুর নিকট তোমাকে দান করলেম আমি ।” 


২৭০ উপনিষদাবলী 


বহ্নামেমি প্রথমো বহ্নামেমি মধ্যমঃ। 


কিং স্থিদু যমস্য কতব্যং যন্ময়াদ্য করিষ্যতি ॥ ৫ 


৫1 নচিকেতা ভাবতে লাগল--বহুর মধ্যে আমি চলেছি প্রথমে, বহুর 
ভিতর আমি চলেছি মধ্যে, আজ যমের আমাকে দিয়ে কোন্‌ উদ্দেশ্য 
সাধনের অভিলাষ ! 


অনুপশ্য যথা পুবে প্রতিপশ্য তথাপরে। 
শস্যমিব মর্তঃ পচ্যতে শস্যমিবাজায়তে পুনঃ ॥ ৬ 


৬। স্মরণ করো পূর্বগা্মীরা কিরাপ ছিলেন, আর স্মরণ করো 
এখন পরে অনুগামীদের কথা; মস্ত্যমান্ষ তৃণের মতই জীর্ণ হয়ে বিনাশ 
পায় আবার তৃণের মতই পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। 


বৈশ্বানরঃ প্রবিশত্যতিথিব্রাক্মণো গৃহান্‌। 
তস্যতাং শাস্তিং কুব্বন্তি হর বৈবস্বতোদকম্‌ ॥ ৭ 


৭। (যমের অনুচররা তাঁকে বললে )। ব্রাঙ্গণ অতিথি অগ্নির মত 
গুহে গৃহে প্রবেশ করেন। মানুষ তার শান্তি বিধান করে। বিবস্বানঃ 
পাদ্যোদক আনয়ন কর। 


আশাপ্রতীক্ষে সঙ্গতং সুন্তাং চেস্টাপূর্তে পুল্লপশ্ংশ্চ সর্বান্‌। 
এতদ্রঙ্ত্তে পূরুষস্যাক্সপমেধসো যস্যানশ্বন বসতি ব্রাক্মণো গৃহে ।। ৮ 


৮। অল্পবৃদ্ধি যে-ব্যক্তিন্র গৃহে ব্রাহ্মণ অতিথি অভ্ভুত্ত থাকে তার আশা 
প্রত্যাশা, সৎসঙ্গ, তার সত্য এবং প্রিয়ভাষণ, হিতকর কম্্ম, পুন্ন-পত্ড 
সম্পদ, সবই বিফল হয়। 


তিত্রো রান্রীর্যদবাগুসীর্গৃহে মেহনগ্নন্‌ ব্রন্মন্নতিথির্নমস্যঃ। 
নমস্তেহস্ত ব্রন্মন্‌ স্বস্তি মেহস্ত তস্মাৎ প্রতি ব্রীন বরান রণীষ্ব॥ ৯ 


কঠোপনিষদ ২৭১ 


৯। (যম নচিকেতাকে)। নমস্য ব্রাহ্মণ তুমি, যেহেতু তিন রাল্ি 
আমার গৃহে অভ্ভুক্ত কা্টিয়েছে তাই তোমাকে প্রণাম করি, আমার মঙ্গল 
যেন হয়ঃ এখন তবে তুমি আমার কাছে প্রাথনা কর তিনটি বর। 


শান্তসঙ্কল্পঃ স্মনা যথা স্যান্বীতমন্যগোঁতিমো মাভিম্বত্যো। 
ত্প্প্রস্ৃস্টং মাভিবদেৎ প্রতীত এতৎ ভ্রয়াণাং প্রথমং বরং বরণে ॥ ১০ 


১০। (নচিকেতা )। গৌতম হোন দুশ্চিন্তামুক্ত প্রসম্নঃ হোন তিনি 
ক্রোধমুক্ত॥ঃ তোমার কাছ থেকে ফিরে গেলে যেন আমায় চিনতে পারেন, 
স্বাগত করেন--হে মৃত্যু, তিনটি বরের মধ্যে এই আমি প্রথমটি বরণ 
করলেম। 


যথা পুরস্তার্ভবিতা প্রতীত ওদ্দালকিরারতণির্মৎপ্রসৃষ্টঃ। 
সৃখং রাভ্রীঃ শয়িতা বীতমন্যুস্তাং দদৃশিবান্‌ ম্ৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তমূ ॥ ১১ 


১১। (যম)। আমার নিকট থেকে ফিরে গেলে ওঁদ্দালকি আরুণি 
তোমাকে পৃব্বের মতই চিনতে পারবেঃ তোমাকে মৃতুামুখ থেকে মুক্ত 
দেখে শাস্ত মনে রাল্রিতে সুখে নিদ্রা যাবে। 


স্বর্গে লোকে ন ভয়ং কিঞ্চনাস্তি ন তন্ত্র ত্বং ন জরয়া বিভেতি। 
উভে তীত্বাহশনায়াপিপাসে শোকাতিগো মোদতে স্বগলোকে ॥। ১২ 


১২। (নচিকেতা )। স্বর্গলোকে কিছুমান্রও ভয় নাই, সেখানে তুমি 
নাই, জরার আশঙ্কাও নাই। অশনা-পিপাসা উভয়কেই অতিক্রম করে, 
শোকের অতীত হয়ে, স্বগলোকে আনন্দ ভোগ হয়। 


স ত্বমগ্সিং স্বর্গমধ্যেষি মৃত্যো প্রবৃহি তং শ্রদ্দধানায় মহ্যমূ। 
স্বর্গলোকা অস্তত্বং ভজভ্ত এতদ্‌ দ্বিতীয়েন বরণে বরেণ।॥। ১৩ 


১৩। হে ম্বৃত্যু, তুমি স্বর্গগামী অগ্নিকে জেনেছঃ আমি শ্রদ্ধাবান-- 
আমায় বল সেই অগ্নির কথা, কি রকমে স্বর্গলোকে গিয়ে অম্থতত্ব লাভ 
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হয়। আমার দ্বিতীয় প্রার্থনা এই। 


প্র তে ব্রবীমি তদু মে নিবোধ স্বগ্যমগ্নিং নচিকেতঃ প্রজানন। 
অনস্তলোকাস্তিমথো প্রতিষ্ঠাং বিদ্ধি ত্বমেতং নিহিতং গুহায়াম ॥ ১৪ 


১৪। (যম)। নচিকেতা, তোমায় বলছি শোন মন দিয়ে দিব্য 
অগ্নির কথা--তাকে আমি উত্তমরূপে জানি । জেনে রাখ--অনভ্তের প্রাপ্তি 
এবং সৃষ্টির প্রতিষ্ঠা সে, আর থাকে অন্তরের অন্তরে গুহাহিত হয়ে । 


লোকাদিমগ্নিং তম্বাচ তস্মৈ যা ইম্টকা যাবতীবা যথা বা। 
স চাপি তৎ প্রত্যবদদ্যথোক্ঞমথাস্য ম্বত্যুঃ পুনরেবাহ তুজ্টঃ ॥ ১৫ 


১৫। মৃত্যু বললে সকল লোকের আদি উৎস অগ্নির কথা--কি 
প্রকার হম্টক, কতসংখাক, আর কি করেই বা তাকে স্থাপন করতে হয়। 
যেমন বলা হল, নচিকেতাও তেমনি পুনরুত্তি করলে । শুনে মৃত্যু তুষ্ট 
হয়ে আবার বললে । 


তমব্রবীত্ প্রায়মাণো মহাত্মা বরং তবেহাদ্য দদামি ভুয়ঃ। 
তবৈব নাম্না ভবিতাহয়মগ্নিঃ সৃঙ্কাং চেমামনেকরাপাং গৃহাণ ॥ ১৬ 


১৬। প্রীত হয়ে মহাত্মা ম্বতা বললে ঃ এইখানে আজই তোমায় এই 
আর একটি বরও দান করলেম--তোমার নামে এই অগ্নির নাম হবে; 
আর নাও এই বহুরূপ সমনিত সৃক্কা। 


স্ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং শ্রিকমবকৃত্তরতি জন্মম্ত্যু। 
ব্রক্মজক্তন্দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচায্যেমাং শান্তিযত্যস্তমেতি ॥ ১৭ 


১৭। নচিকেতাগ্রিত্রয় প্রত্লিত করে, সেই ভ্য়ীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে, 
ন্রিকঙ্্ম করে, জন্মমৃত্যকে অতিক্রম করা যায়, ব্রক্মজ বরণীয় এই 
দেবতাকে জেনে, বরণ করে, লাভ এই পরমা শান্তি। 
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ভ্রিণাচিকেতস্ত্রয়মেতদ্বিদিত্বা য এবং বিদ্বাংশ্চিন্তে নাচিকেতম্‌ । 
স ম্ত্যুপাশান্‌ পুরতঃ প্রণোদ্য শোকাতিগো মোদতে স্বর্গলোকে ॥ ১৮ 


১৮। নচিকেতাগ্রিত্রয় সম্পন্ন যে, আর ব্রয়ীকে জানে যে এবং এই 
জান দিয়ে নচিকেতা-অগ্নি চয়ন করে যে সে মৃত্যুর পব্বেই মৃত্যুপাশ ছিন্ন 
করে, শোকের রাজ্য অতিক্রম করে স্বগলোকে গিয়ে আনন্দ ভোগ করে। 


এষ তেহগ্নিবচিকেতঃ স্বগ্যোষমরণীথা দ্বিতীয়েন বরেণ। 
এতমগ্নিং তবৈব প্রবঙ্ষ্যন্তি জনাসঙ্তৃতীয়ং বরং নচিকেতো রণীম্ব ১৯ 


১৯। নচিকেতা, এই তোমার সেই অগ্নি--স্বর্গে নিয়ে যায় এ, তুমি 
দ্বিতীয় বরে এরই প্রার্থনা করেছ। এ-অগ্নিকে লোকেরা তোমারই বলবে। 
এখন নচিকেতা প্রাথনা কর তৃতীয় বর। 


যেয়ম্প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেহস্তীত্যেকে নায়মস্তভীতি চৈকে। 
এতদ্‌ বিদ্যামনুশিষ্টস্তুয়াহহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ |॥ ২০ 


২০। (নচিকেতা )। এই যে সংশয় মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়-- 
কেউ যে বলে সে থাকে, কেউ বলে থাকে না, -তোমার কাছে এই বিদ্যা 
আমি শিক্ষা লাভ করতে চাই--বরন্ত্রয়ের এই হল তৃতীয় বর। 


দেবৈরক্ত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা ন হি সুবিজেয়মন্রেষ ধর্মঃ। 
অন্যং বরং নচিকেতো ব্ণীজ্ব মা মোপরোৎসীরতি মা স্জৈনম্‌ || ২১ 


২১। (যম)। পুরাকালের দেবতারা পর্যন্ত এ-বিষয়ে সংশয় প্রকাশ 
করেছেন। একে ত সহজে জানা যায় না--সূন্ষম অণুপ্রমাণ এ-জিনিষ। 
নচিকেতা, অন্য কোন বর প্রার্থনা কর। এর জন্য উপরোধ করো না-- 
পরিত্যাগ কর এটি। 


দেবৈরন্ত্রাপি বিচিকিৎসিতং কিলত্বঞ্চ ম্বত্যো যন্ন সুবিজ্েয়মাথথ। 
বক্তা ঢাস্য ত্বাদুগন্যো ন লভ্যো নান্যো বরশ্তল্য এতস্য কশ্চিৎ ॥ ২২ 
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২২। (নচিকেতা )। দেবতারা পর্যস্ত এ-বিষয়ে সংশয় পোষণ করতেন, 
বলছ তুমি ম্বৃত্যু, আর এর ক্তান সহজ নয়। এ-বিষয়ে বলতে পারে 
তোমার মত তবে এমন যোগ্য অন্য আর কাকে পাব; এই বরের তুল্য 
অন্য আর কোন বর নেই। 


শতায়ুষঃ পুত্রপৌন্রান রুণীষ্ব বহ্‌ন্‌ পশ্ন্‌ হস্তিহিরণ্যমস্থান্‌। 
ভমের্সহদায়তনং রূণীন্ব স্বয়ঞ্চ জীব শরদো যাবদিচ্ছসি ॥ ২৩ 


২৩। (যম)। চাও শতায়ুঃ পুত্র পোস্ত, বহুল চাও পশু হস্তী হিরণ্য 
অশ্ব; চাও বহদায়তন ভুমি আর যদুচ্ছা দীর্ঘ জীবন। 


এতত্তুল্যং যদি মন্যসে বরং বৃণীল্ব বিস্তং চিরজীবিকাঞ্চ। 
মহাভুমৌ নচিকেতস্তমেধি কামানাস্তা কামভাজং করোমি ।॥ ২৪ 


২৪। যদি মনে কর এর তুল্য অন্য কোন বর আছে তবে চাও বিস্ত 
আর চিরজীবন। নচিকেতা, মহাভূমির অধীশ্বর হও তুমি, আমি তোমার 
সকল কামনা পূর্ণ করব। 


যে যে কামা দুর্লভা মত্যলোকে সর্বান কামাংশ্ছন্দতঃ প্রাথয়স্থ। 
ইমা রামাঃ সরথাঃ সতুর্যা ন হীদুশা লত্ভনীয়া মনুষ্যৈঃ | 
অভির্মৎ্প্রত্তাভিঃ পরিচারয়স্ব নচিকেতো মরণং মানুপ্রাক্ষীঃ॥ ২৫ 


২৫। মত্ত্যলোকে যে-সব কাম্যবস্ত সুদুর্লভ তাদের যা যা তুমি চাও 
সব বল । মানুষের অগ্রাপ্য রথ ও তৃর্য সহ এই-যে অপরাপ রমণীরা, 
এদের আমি তোমায় দেব, নিজের সেবা তুমি কর এদের দিয়ে। কিন্ত 
ম্বতার প্রশ্ন আর করো না। 


শ্বোভাবা মত্যস্য যদস্তকৈতৎ সবেবন্দ্রিয়াণাং জরয়স্তি তেজঃ। 
অপি সর্বজীবিতমল্পমৈব তবৈব বাহাস্তভব নৃত্গীতে ॥ ২৬ 


২৬। (নচিকেতা )। অনিত্য এ-সব, হে ম্বত্যু--আজ আছে মানুষের, 
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কিন্তু কাল নেই; সকল ইন্দ্রিয়ের উজ্জ্বল তেজকে জর্জরিত করে এরা। 
সমস্ত জীবনেরও আয়ু অল্পই--এ-সব রথ বাহন তোমার থাক, তোমারই 
থাক নৃত্য আর গীত। 


ন বিত্তেন তপণীয়ো মনুষ্যো লপ্স্যামহে বিত্তমদ্রাক্ষম চেত্বা। 
জীবিষ্যামো যাবদীশিষ্যসি ত্বং বরস্ত মে বরণীয়ঃ স এব।॥ ২৭ 


২৭। বিত্তে মানুষ তৃপ্তি পায় না কিন্ত যেহেতু তোমাকে দেখেছি 
তাই বিস্ত ত আমি পাবই, আর ততদিন আমার জীবন যতদিন জীবনের 
অধীশ্বর তুমি। আমি আর কোন বরই চাই না। 


অজীযতামম্থৃতানামুপেত্য জীর্যন্‌ মর্তযঃ কধঃস্থঃ প্রজানন্‌। 
অভিধ্যায়ন বর্ণনরতিপ্রমোদানতিদীর্ঘে জীবিতে কো রমেত।॥। ২৮ 


২৮। এই অধোলোকে জরাগ্রস্ত হয়ে চলেছে যে মত্ত্যজীব সে যখন 
অজর অমরদের সামিধ্যে আসে, যখন তার জান হয়, যখন স্পট প্রতাক্ষ 
করে বাহ্য ভোগবিলাসের স্বরূপ তখন দীঘ-জীবনের মোহ তার থাকে কি £ 


যঙ্মিনলিদং বিচিকিৎসন্তি ম্বৃত্যো যৎ সাম্পরায়ে মহতি বৃহি নস্তৎ। 
যোহয়ং বরো গ্ৃঢমনুপ্রবিষ্টো নান্যন্তসমান্নচিকেতা রণীতে ॥ ২৯ 


২৯। মৃত্যু, যা নিয়ে এতখানি সংশয় চলে এসেছে, আমাকে বল সেই 
মহৎ পরপারের কথা । জীবন-রহস্যের গৃঢ়নিবিষ্ট তথ্য--এই বর ছাড়া 
নচিকেতা আর কোনো বরই গ্রহণ করবে না। 


প্রথম বল্লী--দ্বিতীয় অধ্যায় 


অন্যচ্ছেয়োহন্যদুতৈব প্ররেয়স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ। 
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি হীয়তেহর্থাদ্‌ য উ প্রেয়ো রূণীতে ॥১ 


১। (যম)। এক আছে শ্রেয়। আর এক আছে প্ররেয়। দুই-ই 
বিভিন্ন উদ্দেশে মানুষকে শৃস্বলিত করে। যে শ্রেয়কে গ্রহণ করে তার 
কল্যাণ হয়, যে বরণ করে প্রেয়কে সে হয় পরম লক্ষ্য থেকে ভ্রম্ট। 


শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মন্ষ্যমেতস্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ। 
শ্রেয়ো হি ধীরোহভিপ্রেয়সো বূণীতে প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্‌ রূণীতে ॥ ২ 


২। শ্রেয় এবং প্রেয় দুই-ই মানুষের সমীপবর্তী হয়--ধীর যে 
উভয়কেই সে সম্যক তুলনা করে, উভয়কে পৃথক করে দেখতে জানে। 
ধার ব্যক্তি প্রেয়কে না নিয়ে শ্রেয়কেই গ্রহণ করে; নিব্বোধ যে সে লোভ 
আর আসক্তির বশে বরণ করে প্রেয়কে। 


স ত্বং প্রিয়ান্‌ প্রিয়রূপাংশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোহত্যন্্াক্ষীঃ | 
নৈতাং সৃঙ্কাং বিভ্তময়ীমবাগ্তো যস্যাম্মজ্জত্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥ ৩ 


৩। নচিকেতা, সব বিবেচনা করে তুমি কামনা ত্যাগ করেছ, ত্যাগ 
করেছ যা প্রিয় অথবা মনে হয় প্রিয় বলে। বিত্তের এই সৃষঙ্কা তুমি গ্রহণ 
করনি--যার মধ্যে বহু মানুষ নিমজ্জিত হয়েছে। 


দূরমেতে বিপরীতে বিষুচী অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা। 
বিদ্যাভীপ্সিনং নচিকেতসং মন্যে ন ত্বা কামা বহবো লোলুপন্তঃ॥ ৪ ' 


৪। সম্পূর্ণ বিপরীত এ-দুটি, বিভিম্ন এদের গতি--একটি যদি অবিদ্যা, 
অপরটি হল বিদ্যা। নচিকেতাকে জেনেছি,_-বিদ্যাকা্ক্ষী সেঃ বহুল কাম্য 
তাকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। 


কঙঠোপনিষদ ২৭৭ 


অবিদ্যায়ামস্তরে বতমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ। 
দন্দ্রম্যমাণাঃ পরিয়ন্তি মতা অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ | ৫ 


৫1 অক্তানের মধ্যে বাস ক'রে যারা নিজেদের মনে করে ধীর এবং 
পণ্ডিত তারা মৃঢ.-চক্রবরত্তের একই পথে ঘুরণায়মান তারা, অন্ধ যেন 
অন্ধের দ্বারা চালিত। 


ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালম্‌ প্রমাদ্যত্তং বিস্তমোহেন মৃতম্‌। 
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনব্বশমাপদ্যতে মে॥ ৬ 


৬। ভ্রান্ত, বিস্তমোহে বিমৃঢ্, অপরিণত চিত্তের কাছে উত্তরণের সত্য 
প্রকাশ পায় না; যার বিশ্বাস--_এই লোকই সব, এর পর আর নেই, 
বারংবার সে আমারই কবলগত হয়। 


শ্রবণায়াপি বহুভিষো ন লভ্যঃ শৃণুস্তোহপি বহবো যন্ন বিদুযুঃ। 
আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোহস্য লব্ধান্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ ॥ ৭ 


৭। যাঁর কথা শোনা পযন্ত বহুলোকের ভাগ্যে হয় না, আবার শুনতে 
পায় যারা তাদের মধ্যে অল্সই যাঁকে সত্যসত্য জানতে পারে, তাঁর কথা 
যে বলে আশ্চর্য সে-জন, যে তাঁকে লাভ করে সে-ও কুশলী; আর কুশলীর 
কাছ থেকে বিদ্যা লাভ করে তাঁকে জানে যে সে-ও আশ্চয্যের। 


ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজেয়ো বহুধা চিন্তযমানঃ। 
অনন্যপ্রোক্তে গতিরব্র নাস্ত্যণীয়ান্‌ হ্তক্যমণুপ্রমাণাৎ ॥ ৮ 


*.৮। নিম্নস্তরের মান্ষ যা বলে তা শুনে তাঁকে যথার্থরূপে জানতে 
পারবে না তুমি--যেহেতু তাঁকে ভাবা যায় বহু ভাবে । অন্য স্তরের কেউ 
যদি না বলে দেয় তাহলে তাঁকে জানবার আর কোন গতি নেই--অরণু- 
প্রমাণ সে, তাই বিচারে সে অলভ্য। 


২৭৮ উপনিষদাবলী 


নৈষা তর্কেন মতিরাপনেয়া প্রোন্তণন্যেনৈব সুজানায় প্রেষ্ঠ। 
যাস্তুমাপঃ সত্যধৃতিবতাসি ত্বাদুঙড নো ভুয়াম্মচিকেতঃ প্রস্টা।॥ ৯ 


৯। তের দ্বারা লাভ হয় না এ-জান।; অপর কেউ বলে দিলে তবে 
পাওয়া যায় প্রকৃত এ-জান--এই যে-জান তুমি পেয়েছ। তুমি সত্যধৃত। 
নচিকেতা, আমরা যেন তোমার মত জিজাসু আরো পাই! 


জানাম্যহং শেবধিরিত্যনিত্যং ন হ্যধূবৈঃ প্রাপ্তে হি ধূবং তৎ। 
ততো ময়া নাচিকেতশ্চিতোহগ্নিরনিত্্রব্যৈঃ প্রাপ্তবানস্িম নিত্যম্‌ ॥১০ 


১০। (নচিকেতা )। আমি জানি যাকে বলা হয় সম্পদ অনিত্য তা, 
কারণ ধূব যা অধ্ুবকে দিয়ে তো তা পাওয়া যায় না। তাই অনিত্য 
দ্রব্যের সহায়ে চয়ন করেছি আমি এই নচিকেতাগ্নি, পেয়েছি নিত্যকে। 


কামস্যাপ্তিজগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরানস্তামভয়স্য পারম্‌। 
স্তোমম্মহদুরুগায়ম্প্রতিষ্ঠাং দুষ্টা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোহত্যন্রাক্ষীঃ 11১১ 


১১। (যম)। সকল কামনার পৃত্তি, জগতের পাদপীঠ, যক্তের অশেষ 
ফুল, অভয়ের পার, উপাস্য যা, বিপুল ও দূর-প্রসারিত প্রতিষ্ঠাডুমি-- 
এ-সব দেখেছ তুমি এবং ধুতিবলে সব বিসঙ্জন দিয়ে চলে এসেছ। 


তন্দুর্দশঙ্গতমনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহবরেষ্ম্পুরাণম্‌। 
অধ্যাক্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হষযশোকৌ জহাতি ॥ ১২ 


১২। যে জ্যোতিষ্মান দেবতা রয়েছেন দুনিরীক্ষ্য হয়ে, গোপন সত্তার 
অস্তরতম প্রদেশে, হাদয়ের গভীর কন্দরে যেন গহবরের অতলে--তাঁকে 
অধ্যাকষযোগের সহায়ে জেনে প্রক্তাবান ব্যকি হর্ষ এবং শোক পরিত্যাগ 
করেন। 


এতদ্‌ শ্রুত্বা সম্পরিগৃহ্য মত্যঃ প্ররৃহ্য ধঙ্ম্যমণুমেতমাপ্য। 
স মোদজে মোদনীয়ং হি লব্ধা বিবৃতং সম্ম নচিকেতসম্মন্যে ॥ ১৩ 


কঠোপনিষদ ২৭৯ 


১৩। মস্ত্যমান্ষ শ্রবণ করেছে যখন তার কথা, সব্বতোভাবে গ্রহণ 
করেছে তাকে, ধঙ্র্মের আশ্রয় এই অণ্কে ধরেছে পৃথক করে, পেয়েছে, 
তখন নন্দনীয়কে লাভ করে নন্দিত সে। আমি ত মনে করি নচিকেতার 
জন্য অবাধ প্রমুক্ত হয়েছে স্বর্গের দুয়ার। 


অন্যন্ত্র ধর্মাদন্ল্রাধর্মীদন্য্ত্রাস্মাৎ কুতারুতাৎ। 
অন্যন্ত্র ভুতাচ্চ ভব্যাঙ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বাদ ॥ ১৪ 


১৪। (নচিকেতা )। যা ধশ্ম নয়, নয় অধশ্র্ম, এখানে যা করা হয় 
আর যা করা হয় না তা ছাড়াও অন্য কিছু এবং ভূত ভবিষ্যতের অতিরিক্ত 
যা দেখছ তুমি বল তার কথা। 


সবের বেদা যৎপদমামনস্তি তপাংসি সব্রবাণি চ হযদ্বদত্তি। 
যদিচ্ছন্তো ব্রক্মচর্যঞ্চরত্তি ততে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥ ১৫ 


১৫। (যম)। সকল বেদ যে-পদ ঘোষণা করেছে, সকল তপ বলেছে 
যার কথা, যা কামনা করে মানুষ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করে, সেই পদ 
তোমায় আমি সংক্ষেপে বলছি; তা হল--ও। 


এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদেবাক্ষরম্পরম্। 
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ ১৬ 


১৬। সত্যসত্যই এই অক্ষরটি হল অক্ষর-ব্রন্ম, এই অক্ষরটিই পরম 
অক্ষয় বন্তঃ এই অক্ষরকে জানা গেলে পূর্ণ হয় সকল অভিলাষই। যে 
যা চায় তার তাই হয়। 


এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনম্পরমূ। 
এতদালম্নং জাত ব্রক্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৭ 


১৭। এই অবলম্বনই সকলের শ্রেষ্ঠ, এই অবলম্বনই সকলের উপরে। 
এই অবলম্বনকে জেনে ব্রক্মলোকের মহত্বে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। 


২৮০ উপনিষদাবলী 


ন জায়তে মিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিম্ন বভুব কশ্চিৎ। 
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পূরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ১৮ 


১৮। এই যে জানময়, জন্ম নেই এর, মৃত্যুও নেই। কোথাও থেকে 
সে আসেনি, অন্য কিছু হয়ওনি। অজাত নিত্য শাশ্বত পুরাতন এ-- 
শরীরকে হনন করলেও একে হত্যা করা যায় না। 


হস্তা চেন্নন্যতে হন্তং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্‌। 
উড্ৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হস্তি ন হন্যতে।॥ ১৯ 


১৯। যে হননকারী একে হত্যা করেছে মনে করে আর হত যে মনে 
করে সে হত হয়েছে তারা উভয়েই সত্য জানে না। এ হত্যাও করে না, 
হতও হয় না আবার। 


অণোরণীয়ান্মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোনিহিতো গুহায়াম। 
তমবক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্মনঃ ॥ ২০ 


২০। অণুর চেয়েও অণু, মহতের চেয়েও মহান এই আত্মা সকল 
জীবের গভীর অন্তরে রয়েছে নিহিত। কর্্ম-মুস্ত বীতশোক যিনি, প্রসন্ন 
আধার যাঁর, এই আত্মার মহিমা সাক্ষাৎ করেন তিনি। 


আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ানো যাতি সবতঃ। 
কত্তম্মদামদদ্দেবং মদন্যো জাতুমরতি ॥ ২১ 


২১। আসীন থেকেই দৃর গতি তাঁর, শায়িত থেকেই আবার ভ্রমণ 
করেন সব্বন্ন। আমি ছাড়া কে উপযুক্ত ভগবানকে জানার--যে-ভগবান 
সুখ এবং দুঃখ দুই-ই। 


অশরীরং শরীরেন্বনবন্থে্ববন্থিতম্‌। 
মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ ২২ 


কঠোপনিষদ ২৮১ 


২২। ধীর ব্যক্তি জানেন আত্মা শরীরের মধ্যে অশরীরী, অনবস্থিতের 
মধ্যে স্থিরপ্রতিষ্ঠ, মহান্‌ সে, সর্বব্যাপী সে--তাই আর শোক করেন না। 


নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। 
যমেবৈষ রণুতে তেন লভ্যস্তস্যেষ আত্মা বিরণুতে তনুং স্বাম্‌।। ২৩ 


২৩। এই আত্মা শাস্ত্রবচন দিয়ে পাওয়া যায় না, মেধা দিয়েও নয়, 
অনেক শ্রবণ করেও একে পাওয়া যায় না। যাকে বরণ করে সে-ই 
তাকে পায়--তার কাছেই শুধু এ নিজের তনু প্রকট করে। 


নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশাস্তো নাসমাহিতঃ 
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্তানেনৈনমাপুয়াৎ ॥ ২৪ 


২৪। অসংযমী, দ্লুশ্চরিন্ত্র, অশান্ত এবং অসমাহিত অথবা অস্থিরমনা 
যে দে জানের দ্বারা কখনো একে লাভ করতে পারে না। 


যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উডে ভবত ওদনম্‌। 
মৃত্যুর্যস্যাপসেচনং ক ইথা বেদ যন্ত্র সঃ ॥ ২৫ 


২৫। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষান্রবল উভয়েই যার অন্ন এবং তাতে ম্বত্যু যার 
পক্ষে উপচার সেই আত্মা যথাথ যে কোথায় কে জানে ? 


প্রথম বল্লী--তৃতীয় অধ্যায় 


খতং পিবস্তৌ সুরুতস্য লোকে গুহাম্প্রবিষ্টৌ পরমে পরাধে। 
ছায়াতপো ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ভ্্িণাচিকেতাঃ ॥ ১ 


১। ব্রহ্মবিদ্‌ যাঁরা, যাঁরা গঞ্চাগ্নিনিষ্*ঠ আর যাঁরা ভ্িনচিকেতাগ্নিনিষ্, 
দুটি জিনিষের কথা বলে তাঁরা ঃ দুটিতেই সুকৃতির জগতে সত্যের ধারা 
পান করে চলে--তাদের আসন অন্তরের গুলোকে পরম পরাদ্ধে। তারা 
একটি যেন ছায়া, অপরটি আতপ। 


যঃ সেতুরীজানানামক্ষরং ব্রক্ম যৎ পরম। 
অভয়ং তিতীর্ষতাম্পারং নাচিকেতং শকেমহি ॥॥ ২ 


২। আমরা যেন সেই নচিকেতা অগ্নিকে প্রস্লিত করতে পারি-- 
যজমানদের পক্ষে সেতু যে, অক্ষর ব্রহ্ম যে, পারাখাঁদের পক্ষে যে অভয় 
পার। 


আত্মানং রখিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব তু। 
বুদ্ধিন্ত সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ॥ ৩ 


৩। আত্মাকে জানো রখী বলে, শরীর হল রথ বুদ্ধিকে জানো 
সারথি বলে, আর মন হল বলগা। 


ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুবিষয়াংস্তেষু গোচরান্‌। 
আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহর্মনীষিণঃ || ৪ 


৪। ইন্দ্রিয়দল হল অশ্ব । ইন্দ্িয়ের বিষয় হল পথ। আত্মা, ইন্দ্িয়াদি 
এবং মন মিলে যা মনীষীরা তাকে বলেন ভোক্তা ৷ 


যস্তৃবিজ্ঞানবান্‌ ভবত্যযুক্তেন মনসা সদা। 
তস্ম্দ্রিয়াণাবশ্যানি দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৫ 


কঙঠোপনিষদ ২৮৩ 


৫। সম্যকজান নাই যার, অসংযত মন যার, অবশীভূত তার ইন্দ্রিয় 
হল যেন সারথির দুষ্ট অশ্ব। 


যস্ত বিজানবান্‌ ভবতি যুক্তেন মনসা সদা। 
তসোন্দ্রিয়াণি বশ্যানি সদশ্বা ইব সারথেঃ ॥ ৬ 


৬। সম্যকক্তান আছে যার, সব্বদা সংযুক্ত যার মন, তার ইন্দ্রিয় হল 
সারথির শিম্ট অশ্ব । 


যস্তুবিক্তানবান্‌ ভবত্যমনস্কঃ সদাশুচিঃ। 
ন স তৎপদমাপ্পোতি সংসারঞ্চাধিগঙচ্ছতি ॥ ৭ 


৭। অবিক্তানবান যে, অসংযত যার মন, সব্বদা অশুচি যে, সে 
তৎপদবী লাভ করে না--সংসারের মধ্যে গিয়ে পড়ে সে। 


হস্ত বিজ্তানবান্‌ ভবতি সমনস্কঃ সদা শুচিঃ। 
স তু তৎপদমাপ্লোতি যস্মাদ্ভুয়ো ন জায়তে ॥ ৮ 


৮। যে বিক্তানবান, সব্বদা সংযমে আছে যার মন, সব্বদা শুচি যে, 
সে-ই তৎ-পদবী লাভ করে--সেখান থেকে আর সে জন্ম নেয় না। 


বিজ্ানসারধির্ষস্ত মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ। 
সোহ্ধ্বনঃ পারমাপ্পোতি তদ্বিফণোঃ পরমম্পদম্‌ ॥ ৯ 


৯। যে মানুষের বিজান হল সারথি আর সংযত মন হল বহ্গা সে 
পৌছায় পথের পারে গিয়ে--তা-ই বিষ্ণর পরম পদবী। 


ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। 
মনসশ্চ পরা বৃদ্ধিবুন্দেরাত্মা মহান পরঃ ॥ ১০ 


১০। ইউন্দড্রিয়ের উপরে বিষয়, বিষয়ের উপরে মন, মনের উপরে বুদ্ধি, 


২৮৪ উপনিষদাবলী 
বৃদ্ধিরও উপরে মহান্‌ আত্মা । 


মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। 
পুরুষাম্ম পরং কিঞ্চিত সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥ ১১ 


১১। আবার মহতের উপরে অব্যক্ত, অব্যক্তের উপরে পুরুষ-- 
পুরুষের পরে কিছুই নেই। সে হল সব্বশেষ, পরা গতি। 


এষঃ সবেষু ভুতেষু গৃঢ়াহত্মা ন প্রকাশতে। 
দৃশ্যতে ত্বশ্রযয়া বুদ্ধ্যা সুন্ষময়া সুন্ষমদর্শিভিঃ ॥ ১২ 


১২। সকল জিনিষের অন্তরে গৃঢ এই আত্মা প্রকাশ পায় না--তবে 
সম্মমদর্শীরা একে দর্শন করেন সুক্ষ ও একমুখী বৃদ্ধি দিয়ে। 


যচ্ছেদ্বাউ মনসি প্রাজভ্তদ্‌ যচ্ছেজ্‌ জান আত্মনি। 
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিষচ্ছেজদূ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥ ১৩ 


১৩। প্রা বাককে মনের মধ্যে উৎসর্গ করবে, "মনকে বৃদ্ধির, এবং 
বৃদ্ধিকে আবার মহান্‌ আত্মার মধ্যে, একেও শেষে আবার উৎসর্গ করবে 
শান্ত আত্মার মধ্যে। 


উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরামিবোধত। 
ক্ষরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গম্পথস্তৎ কবয়ো বদস্তি।। ১৪ 


১৪। ওঠ, জাগো, বর লাড করে লাভ কর জান। ক্ষরের ধারের 
মত শাণিত--দুরতিক্রম্য এই দুর্গমপথ--বলেছেন দ্রষ্টা যাঁরা। 


অশব্দমস্পশমরাপমব্যয়ং তথাহরসম্িত্যমগন্গবচ্চ যৎ। 
অনাদ্যনস্তশ্মহতঃ পরং ধ্বং নিচায্য তন্মজ্যুমুখাৎ প্রমূচ্যতে ॥ ১৫ 


১৫। যাতে শব্দ নেই, স্পশ নেই, রাপ নেই, অক্ষয় যে, অরস যে, 


কঠোপনিষদ ২৮৫ 


যে অগন্ধ, যে নিত্য--যে অনাদি' অনস্ত মহতেরও পারে, ধূব যে তাকে 
বরণ করে নিয়ে মানুষ মুক্ত হয় মৃত্যুর মুখ থেকে। 


নাচিকেতমুপাখ্যানং ম্বৃত্যুপ্রোজ্জং সনাতনম্‌। 
উত্তগা শ্রুত্বা চ মেধাবী ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ১৬ 


১৬। ম্বৃত্যু-বণিত নচিকেতার উপাখ্যান যে-মেধাবী শোনে ও বলে সে 
ব্রন্মলোকে মহীয়ান্‌ হয়। 


য ইমং পরমং গুহ্যং শ্রাবয়েদ্‌ ব্রক্মসংসদি। 
প্রযতঃ শ্রাদ্ধকালে বা তদানস্ত্যায় কল্পতে তদানস্ত্যায় কল্পতে ইতি ॥ ১৭ 


১৭। যতচিত্ত যে আরত্তি করে এই কাহিনী শ্রাদ্ধকালে অথবা ব্রহ্ম- 
সংসদে, সে অনন্তের জন্য তৈরী হয়, অনন্তের জন্য। 


দ্বিতীয় বল্লী--প্রথম অধ্যায় 


পরাঞ্চি খানি ব্যতুণৎ স্বয়স্তৃস্তস্মাৎ পরাঙ্পশ্যতি নাস্তরাত্মন্‌। 
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদারত্তচক্ষরম্ৃতত্বমিচ্ছন্‌ ।। ১ 


১। স্থয়ন্তূ বহিম্মুখখী করে ছড়িয়ে দিয়েছেন ইন্দ্রিয়দের, তাই লোকে 
বাহিরের দিকে দেখে--ভিতরে অন্তরাত্মাকে নয়। তবে অম্বতত্ব-অভিলাষী 
ধীর কেউ আছে যে তায দৃষ্টিকে ফিরিয়ে নিয়ে দেখতে পায় অন্তম্মুখী 
আত্মাকে । 

পরাচঃ কামানন্যস্তি বালাঃ তে মৃত্যো্যন্তি বিততস্য ৮ শম্‌। 

অথ ধীরা অম্ৃতত্বং বিদিত্বা ধূবমধুবেজ্িহ ন প্রার্থয়ন্তে॥ ২ 


২। বালবৎ অক্ত যারা তারা করে কামর্ত্তির অনুসরণ--তারাই 
স্বত্যুর বিস্তৃত পাশে গিয়ে পড়ে। কিন্তু ধীর যারা, ধূব অম্তত্বকে জেনে 
তারা এখানে অধুবের প্রার্থনা করে না। 

| 
যেন রূপং রসং গন্ধং শব্দান্‌ স্প্শাংশ্চ মৈথুনান্। 

এতেনৈব বিজানাতি কিমন্ত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈে তৎ॥ ও 


৩। কেবলমান্্ এরই সাহায্যে জানা যায় রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ 
মৈথুন । একে দিয়েই ক্তান লাভ হয়, একে ছাড়িয়ে আর কি আছে? 
এ-ই হল সে। 


স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভোৌ যেনানুপশ্যতি। 
মহাস্তং বিডুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ৪ 


৪। যার সাহায্যে সম্যক দেখা যায় দুই-ই--স্বপ্নের মধ্যে কি বস্ত 
আর জাগরণের মধ্যে কি, সেই সর্বব্যাপী মহান আত্মাকে মনের মধ্যে 
ধরে রেখে ধীর ব্যক্তি অনশোচনা করে না। 


কঠোপনিষদ ২৮৭ 


য ইমং মধবদং বেদ আত্মানং জীবমন্তিকাৎ। 
ঈশানং ভুত-ভব্যস্য ন ততো বিজুগপ্সতে। এতদ্বৈ তৎ। ৫ 


৫। জীবের এই মধুপায়ী আত্মাকে যে নিকটে গিয়ে জেনেছে ভূত- 
ভবিষ্যতের ঈশরূপে, তার কোন জুগুপ্সা থাকে না। এ-ই হল সে। 


যঃ পূর্ব তপসো জাতমভ্যঃ পূর্বমজায়ত। 
গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠস্তং যো ভুূতেভিব্যপশ্যত। এতদ্বৈ তৎ।॥৬ 


৬। সে দেখে তাকে, রয়েছে পঞ্চভুতের সঙ্গে--_দেখে তাকে পূর্বে 
যে জন্মেছিল তপঃশতিগ হতে, জন্মেছিল জলধারা হতে, হাদয়ের অন্তর্দদেশে 
প্রবেশ করে সেখানে আসীন যে। এ-ই হল সে। 


যা প্রাণেন সংভবতি অদিতির্দেবতাময়ী। 
গহাং প্রবিশ্য তিষ্ভ্তীং যা ভুতেভিব্যজায়ত। এতদ্বৈ তৎ।॥ ৭ 


৭। এই যে সব্রবদেবতাময়ী অদিতি--প্রাণকে আশ্রয় করে প্রকট 
সব্বন্র সঞজাত--_এ-ই হল সে। 


অরণ্যোনিহিত জাতবেদাগর্ভ ইব সুভতো গভিণীভিঃ। 
দিবে দিব ঈড্যো জাগৃবভিহ্বিস্মভির্মনুষ্যেভিরগ্নিঃ। এতদ্বৈ তৎ॥। ৮ 


৮। জাতবেদা অরণির অন্তনিহিত--গভিণীর গর্ভে জ্রণ যেমন সযত্ে 
রক্ষিত) জাগ্রত মানুষের আহতির দ্বারা প্রতিদিন উপাস্য সে। এ-ই 
হল সে। 


যতশ্চোদেতি সূর্যঃ অস্তং যন্ত্র চ গচ্ছতি। 
তং দেবাঃ সবে অপিতাস্তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ॥ ৯ 


৯। যার মধ্য থেকে সৃষ্য ওঠে, যারই মধ্যে সে যায় অস্ত, তারই 


২৮৮ উপনিষদাবলী 


কাছে সকল দেবতা নিজেদের অপণ করেছে--তাকে অতিক্রম করে কেউ 
চলে যেতে পারে না। এ-ই হল সে। 


যদেবেহ তদমুন্র, যদমুন্ত্র তদনিহ। 
মৃত্যোঃ স ম্বৃত্যুমাপ্পোতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১০ 


১০। এখানেও যা অন্যন্রও তা। অন্যত্র যা আবার তা এখানেও । 
এখানে যে দেখে নানাকে, সে ম্বৃত্যু থেকে স্বৃত্যুর মধ্যে গিয়ে পৌছায়। 


মননসৈবেদমাস্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। 
স্বত্যোঃ স স্বৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি ॥ ১১ 


১১। একে মন দিয়েও পেতে হয়--নানাত্ব কিছু নেই এখানে। 
এখানে যে দেখে নানাত্ব, সে মৃত্যু থেকে ম্বৃত্যুর মধ্যে চলে। 


অঙ্গুষ্ঠমানত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। 
. ঈশানো ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপসতে। এতদ্বৈ তৎ॥ ১২ 


১২। অলুষ্ঠ-প্রমাণ সেই পুরুষ, আত্মার অন্তরে স্থিত যে ভুত- 
ভবিষ্যতের ঈশ--তার কাছে আর জুণ্ডপসা থাকে না। এ-ই হল সে। 


অঙ্গুষ্ঠমান্রঃ পুরুষো জ্যোতিরিবাধূমকঃ। 
ঈশানো ভূতভব্যস্য স এবাদ্য স উশ্বঃ । এতদ্বে তৎ॥ ১৩ 


১৩। এই অঙ্গুষ্ঠমান্র পুরুষ অধৃমক জ্যোতির মত, ভূত-ভবিষ্যতের 
সে ঈশ। আজও সে, কালও সে। এ-ই হল সে। : ৰ 


যথোদকং দুর্গে রষ্টং পর্বতেষু বিধাবতি। 
এবং ধর্মান পৃথক পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥ ১৪ 


১৪। দুর্গম শিখরে বৃষ্টিপাত হলে তা যেমন পাহাড়ে পাহাড়ে (পৃথক) 


কতোপনিষদ ২৮৯ 


ধাবিত হয়ে চলে তেমনি ধশম হতে ধমকে পৃথক করে দেখে যে, সেও 
পৃথক পৃথক ধঙ্্মকেই অনুধাবন করে চলে। 


যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিভ্তং তাদগেব ভবতি। 
এবং মুনেবিজানত আত্মা ভবতি গৌতম ॥। ১৫ 


১৫। শুদ্ধ জলে শুদ্ধ জল ঢাললে তা যেমন, তেমনি, হে গৌতম, যে 
মনি জানময় তার আত্মা তদ্রুপ থাকে। 
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পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ। 
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুজ্ত্চ বিমুচ্যতে । এতদ্বৈ তৎ॥১ 


১। অজাত যিনি, অবক্র যাঁর চেতনা, তিনি রয়েছেন একাদশ দ্বার 
বিশিষ্ট পুর মধ্যে। তাতে প্রতিষ্ঠিত হলে আর শোক থাকে না, পূর্ণ 
মুক্ত হয়ে হয় পরম মুক্তিলাভ। এ-ই হল সে। 


হংসঃ শুচিষদ্বস্রস্তরিক্ষসদ্হোতা বেদিষদতিথিদুরোণসৎ । 
নৃষদ্বরসদৃতসদ্বোমসদব্জা গোজা খতজা অদ্রিজা খতং রৃহৎ ॥ ২ 


২। হংস রূপে শুচির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, বসু হয়ে প্রতিষ্ঠিত অন্তরীক্ষ- 
লোকে, বেদীতে প্রতিষ্ঠিত হোতা অগ্নি হয়ে, পান পাত্রে অতিথি হয়ে; 
মানুষী বীর্যের মধ্যে, বরণীয় বস্তর মধ্যে, খতের মধ্যে, ব্যোমের মধ্যে 
আসীন সেঃ জল হতে জ্যোতি হতে খত হতে অদ্রি হতে জাত সে, সে-ই 
হল খত আর রহৎ। 


উধ্বং প্রাণমুন্নয়ত্যপানং প্রত্যগস্যতি। 
মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে ॥ ৩ 


৩। প্রাণকে সে উদ্ধে উন্নীত করে, নীচে নামিয়ে আনে অপানকে। 
মধ্যে যে বামন আসীন সকল দেবতা তাকে উপাসনা করে। 


অস্য বিশ্রংসমানস্য শরীরস্থস্য দেহিনঃ। 
দেহাদ্বিমূচ্যমানস্য কিমন্ত্র পরিশিষ্যতে। এতদ্বৈ তৎ॥ ৪ 


৪। এই দেহী যখন দেহ থেকে বিশ্রস্ত ও বিমুগ্ধ হয়ে চলে তখন 
এখানে কী অবশিল্ট থাকে? এ-ই হল সে। 


কঠোপনিষদ ২৯১ 


ন প্রাণেন নাপানেন মতো জীবতি কশ্চন। 
ইতরেণ তু জীবস্তি যক্মিন্নেতাবৃপাশ্রিতৌ ॥ ৫ 


৫। প্রাণের দ্বারা নয়, অপানের দ্বারা নয় মত্তাজীব বাঁচে অন্য কিছু 
দিয়েঃ তাকেই আশ্রয় করে রয়েছে এ-দুটি। 


হস্ত ত ইদং প্রবক্ষ্যামি গুহ্যং ব্রহ্ম সনাতনম্‌। 
যথা চ মরণং প্রাপ্য আত্মা ভবতি গৌতম ॥ ৬ 


৬। হে গৌতম, এখন তোমায় আমি বলব গৃঢ় সনাতন ব্রন্ষের 
কথা,--আর স্বৃত্যুর পরে আত্মার কি হয় সেই কথা। 


যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। 
স্থাপুমন্যেহনুসংযস্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্‌ ॥ ৭ 


৭। কেহ-কেহ দেহ ধারণের জন্য গভান্তরে প্রবেশ করে, অপর কেহ 
বা পৌছায় গিয়ে স্থাণৃতে--তাদের আপন আপন জান কশর্ম অনুসারে । 


য এষ সুগ্তেষু জাগতি কামং কামং পুরুষো নিমিমাণঃ। 


তদেব শুক্রং তদ্ব্রক্ম তদেবাম্বতম্চাতে। 
তঙ্িল্লোকা শ্রিতাঃ সবে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ॥ ৮ 


৮। সকলের সুপ্তি যেখানে, সেখানে জেগে থাকেন যে-পুরুষ আর 
ইচ্ছামত সব নিম্্মাণ করে চলেন--তিনিই শুভ্র, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁকেই 
বলা হয়েছে অম্বত। সকল লোক তাঁর মধ্যে আশ্রয় নিয়ে আছে--তাঁকে 
অতিক্রম করে যেতে পারে না কেউ। 


অগ্নির্যঘেকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রাপং প্রতিরাপো বডুব। 
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা রাপং রাপং প্রতিরাপো বহিশ্চ ॥ ৯ 


৯। অগ্নি যেমন এক হয়েও ভুবনের মধ্যে প্রবেশ করে রাপে রাপে 


২৯২ উপনিষদাবলী 


বহুরূপ হয়ে আপনাকে ধরে দিয়েছে, তেমনি সব্বভূতের অন্তরস্থ অন্তরাত্মা 
এক হয়েও বাহিরে পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে। 


বামুর্যথেকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বড়ুব। 
একস্তথা সবভভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ ॥ ১০ 


১০। বায়ু যেমন এক হয়েও ভুবনের মধ্যে প্রবেশ করে নানা রূপে 
আপনাকে ধরে দিয়েছে, তেমনি সব্বভূতের অন্তরস্থ অন্তরাত্মা এক হয়েও 
বাহিরে অবধি প্রত্যেক রূপে বিভিন্ন রূপ করেছে গ্রহণ । 


সর্যো যথা সবলোকস্য চক্ষূর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈবাহ্যদোষৈঃ। 
একস্তথা সরব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ ॥ ১১ 


১১। চক্র বাহ্াদোষ যেমন সকল লোকের চক্ষু স্বরাপ সূর্যকে স্পর্শ 
করে না, তেমনি সব্বভূতের অন্তরস্থ অদ্বিতীয় আত্মায় পাখিব দুঃখ স্পশ 
করে না--এ-সবের বাহিরে সে। 


একো বশী সবভতান্তরাক্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। 
তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্‌ ॥। ১২ 


১২। একক নিয়ন্তা হয়েও এই সব্বভুতের অন্তরাত্মা একই রূপকে 
বহুধা করে চলেছে; স্থিতধী যে, আপনার অস্তরাত্মায় প্রতিষ্ঠিত সে সব্বদা 
দেখে তাকে--তারই সুখ শাশ্বত, অপর কারো নয়। 


নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহ্‌নাং যো বিদধাতি কামান্‌। 
তমাত্মস্থং যেহনূপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শাস্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্‌ ॥ ১৩. 


১৩। অনিতোর মধ্যে নিতা যে, অচেতনার মধ্যে চেতনা যে, এক 
যে বহুর কাম্য বিহিত করে, তাকে আপনার আত্মায় প্রতিষ্ঠিত সর্বদা 
দেখে যে স্কিতধী--তারই জন্য শাশ্বত শাস্তি, অপর কারো জন্য নয়। 


কঠোপনিষদ ২৯৩ 


তদেতদিতি মন্যত্তেহনির্দেশ্যং পরমং সুখম্। 
কথং নু তদ্বিজানীয়াং কিমু ভাতি বিভাতি বা॥ ১৪ 


১৪। “এই সে-জিনিস'--এই বলে তারা অনির্দেশ্য পরম সুখকে 
জানে। কি করে তাকে জানব? দে কি নিজের আলোকেই আলোকিত 
না অন্যের আলো তাকে আলোকিত করে? 


ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্‌ নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্রিঃ। 
তমেব ভাত্তমন্ভাতি সবং তস্য ভাসা সবমিদং বিভাতি ॥ ১৫ 


১৫। স্য্য সেখানে আলো দেয় না, দেয় না চন্দ্র তারা, এই সব 
বিদ্যুতের আলো পযন্ত নাই সেখানে, পার্থিব অগ্নিই বা কোথায়? সে 
জলে, তাই সকলে জ্বলে; তারই আলোকে এই সমস্ত আলোকিত । 


দ্বিতীয় বল্লী--তুতীয় অধ্যায় 


উধ্বমূলোহবাকশাখ এষোহম্বথঃ সনাতনঃ। 
তদেব শুক্রং তদ্ব্রক্ম তদেবাম্থতমূচ্যতে। 
তক্সিল্লোকাঃ শ্রিতাঃ র্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্বৈ তৎ।১ 


১। এই সনাতন অশ্থথরক্ষের মূল উদ্ধে আর নীচের দিকে বিস্তৃত 
তার শাখা । শুদ্ধ শুভ্র সে, সে ক্রক্মণদ তাকেই আবার অন্তত বলা হয়। 
তাতেই সকল লোক আছে আশ্রয় নিয়ে--তাকে অতিক্রম করে যেতে 
পারে না কেউ। এ-ই হল সে। 


যদিদং কিঞ্চ জগৎ সবং প্রাণ এজতি নিঃসৃতম। 
মহত্য়ং বজ্রম্দ্যতং য এতদ্বিদুরম্ৃতাস্তে ভবস্তি॥ ২ 


২। এই যা-কিছু গতিমান জগৎ তা সবই প্রাণের স্পম্দনের ফলে 
নিঃস্থৃত, মহাভয়, উদ্যতবজ্র সে--তা যে জানে অমর হয় সে। 


ভয়াদস্যাগ্সিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সুর্যঃ। 
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ ম্ৃত্যুধাবতি পঞ্চমঃ ॥ ৩ 


৩। তার ভয়ে আগুন জ্বলে, সূয্য আলো দান করে, তার ভয়ে হন্দ্ 
বায়ু এবং পঞ্চম দেবতা ম্বৃত্যু ধাবিত হয়ে চলে । 


ইহ চেদশকদ্বোদ্ধং প্রাক শরীরস্য বিশ্রসঃ। 
ততঃ সগেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে ॥ ৪ 


8। কেউ যদি এখানে শরীর বিষুক্ত হবার আগেই তাকে জানতে 
না পারে তবে স্বৃত্যুর পরে আবার সৃষ্ট সব লোকে শরীর গ্রহণ করতে 
হয় তাকে। 


কঠোপনিষদ ২৯৫ 


যথাদর্শে তথাত্মনি, যথা স্বপ্নে তথা পিতুলোকে। 
যথাপ্সু পরীব দদূশে তথা গন্ধরবলোকে ছায়া তপয়োরিব ব্রহ্মলোকে ॥৫ 


৫1 দপণে প্রতিবিষ্ব যেমন আপন আত্মাতে তার প্রতিবিষ্ব তেমনি, 
স্বপ্নে যেমন পিতৃুলোকেও তেমনি, যেমন জলে তেমনি গন্ধব্বলোকেও। 
এ যেন ছায়া আর আতপ--ব্রহ্মলোকেও তাই। 


ইন্দ্রিয়াণাম পৃথগৃভাবমুদয়াস্তময়ৌো চ যৎ। 
পৃথণ্ডৎপদ্যমানানাং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ ৬ 


৬। স্কিতধধী যে, যে জানে ইন্দ্রিয়দের অস্তিত্ব পুথক, রয়েছে তাদের 
উদয় আর অস্ত, তাদের উৎ্পত্তিও পুথক--জেনে দুঃখ ভোগ করে না সে। 


ইন্দ্রিয়্ড্যঃ পরং মনোমনসঃ সত্তমুত্তমম্‌। 
সত্তাদধি মহানাত্মা মহতোহব্যক্তমুত্তমম্‌। ৭ 


৭। ইন্ড্রিয়ের উপরে মন, মনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি, বৃদ্ধির উদ্দে মহান্‌ 
আত্মা, মহতের চেয়ে মহত্তর হল অব্যক্ত। 


অব্যস্তত্তু পরঃ পুরুষো ব্যাপকোহলিঙ্গ এব চ। 
যং জাত্বা মুচ্যতে জন্তর্বতত্বঞ্চ গচ্ছতি ॥ ৮ 


৮। আবার অব্যক্তেরও উপরে পরম পুরুষ--সব্বব্যাপী লক্ষণহীন। 
তাকে জেনে জীব মুক্ত হয়। 


ন সংদৃশে তিষ্ঠতি রাপমস্য ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্‌। 
হাদা মনীষা মনসাভিক্রপ্তো য এতদ্বিদুরম্বতাত্তে ভবস্তি ॥ ৯ 


৯। দৃষ্টির মধ্যে তার রাপকে সে ধরে দেয় নি, আর চক্ষু দিয়েও ত 
কেউ তাকে দেখতে পায় না, মন বৃদ্ধি আর হাদয়ের কাছে প্রকট দসে-- 
তাকে যারা জানে তারা অমর হয়। 


২৯৬ উপনিষদাবলী 


যদা পঞ্চাবতিষ্ঠস্তে জানানি মনসা সহ। 
বৃদ্ধিশ্চ ন বিচেম্টতি তামাহঃ পরমাং গতিম ॥॥ ১০ 


১০। পঞ্চ ইন্দ্রিয় স্থির হয়ে থাকে যখন আর তার সঙ্গে সঙ্গে মনও, 
বুদ্ধিও যখন হয় নিশ্চে্ট, মনীষীরা বলেন তখনই হল পরমা গতি। 


তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্‌। 
অপ্রমত্স্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ ॥। ১১ 


১১। তারই নাম যোগ--দৃঢ়-স্থির ভাবে ইন্দ্রিয়-ধারণ। তাই হল 
যোগের অপ্রমত্ত অবস্থা । সেখানে সৃঙ্টিও রয়েছে যেমন, তেমনি রয়েছে 
লয়। 


নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষ্ষা। 
অস্তভীতি বুবতোহনান্ত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ ১২ 


১২। বাক্‌ দিয়ে নয়, মন দিয়ে নয়, চক্ষু দিয়েও তাকে পাওয়া 
সম্ভব নয়। এক যাঁরা বলতে পারেন--“সে আছে”, তাঁদের ছাড়া অন্যের 
এ উপলব্ধি কি রকমে হবে £ 


অস্ভতীতযোবোপলব্ধব্যস্তত্বভাবেন চোভয়োঃ। 
অভ্তীত্যেবোপলব্ধস্য তত্বভাবঃ প্রসীদতি ॥ ১৩ 


১৩। অস্তি মানত তিনি, আবার তাঁর আছে তত্বভাব--উভয় প্রকারেই 
তাঁকে উপলব্ধি করতে হবে। অস্তি বলে যখন তাঁর উপলব্ধি হয় তখন 
তত্বভাবও ফুটে ওঠে নিশ্্মল হয়ে। 


যদা জবে প্রমূচ্যত্তে কামা যেহস্য হাদি শ্রিতাঃ। 
অথ মর্তোহম্বতো ভবতান্র ব্রহ্ম সমন্নূতে ॥ ১৪ 


১৪। হাদয় আশ্রয় করে রয়েছে যে-সব কামনা তা হতে পূর্ণ মুক্ত 


কঠোপনিষদ ২৯৭ 


যখন, তখনই মরমান্ুষ অমর হয়ে ওঠে--এই এখানেই ব্রক্মকে সম্যক 
লাভ করে। 


যদা সর্বে প্রতিদ্যন্তে হাদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। 
অথঃ মর্তোহমুতো ভবতি এতাবদ্ধ্যনুশাসনম্‌ ॥ ১৫ 


১৫। হাদয়ের সকল গ্রন্থি যখন ছিন্ন হয়ে যায় তখন মরমানুষ হয় 
অমর--এই হল অনুশাসন । 


শতঞ্চেকা চ হাদয়স্য নাভ্যস্তাসাং মূর্ধানমভিনিঃসৃতৈকা । 
তয়োধ্বমান্মমুতত্বমেতি বিজ্বঙন্যা উৎক্রমণে ভবস্তি ॥ ১৬ 


১৬। একশত এক নাড়ী হাদয়ের। একটি চলে গিয়েছে মুদ্ধা ভেদ 
করে--তাকে ধরে যে উপরে চলে যায় অম্তত্বে উপনীত হয় সেঃ অন্য 
সব মৃত্যুর সময়ে বিভিন্ন পথে নিয়ে যাবার জন্য। 


অঙ্গুষ্ঠমান্ত্রঃ পুরুষোহস্তরাত্মা সদা জনানাং হাদয়ে সমিবিষ্টঃ। 
তং স্থাচ্ছরীরাৎ প্ররহেনুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্যেণ। 
তং বিদ্যাচ্ছুক্রমম্তুং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমম্ততমিতি ॥ ১৭ 


১৭। অঙ্গুষ্ঠমান্র পুরুষ, অন্তরাত্মা, সব্বদা সকল জীবের হাদয়- 
সমিবিষ্ট; মুঞ্জার থেকে শীষ যেমন টেনে তোলে তেমনি করে সহত্বে 
দেহের থেকে তুলতে হবে তাকে । তাকে জানা চাই শুদ্ধ এবং অস্বত 
বলে--যথার্থই তাকে শুদ্ধ এবং অন্ত বলে জানতে হবে। 


্বৃত্যাপ্রোভগং নচিকেতোহথ লব্ধ বিদ্যামেতাং যোগবিধিং চ কৃত্ল্সমূ। 
্রহ্ষপ্রাপ্তো বিরজোহভুদ্বিমৃত্যুরন্যোহপ্যেবং যো বিদধ্যাত্মমেব ॥ ১৮ 


১৮। ম্বৃত্যুর কাছ থেকে এই জান পেয়ে এবং যোগ সম্বন্ধে সকল 
নির্দেশ জেনে নচিকেতার ব্রন্ষগ্রাপ্তি হল--হল সে বিরজ অমর। অন্যেরও 
হবে তাই, যদি এই রকমে জানে অধ্যাত্বকে। 


মৃুণ্ডক উপনিষদ 


মুণ্তক উপনিষদ 
প্রথম মুণ্ডক--প্রথম খণ্ড 


ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব বিশ্বসা কত্তা ভুবনস্য গোপ্তা। 
স ব্রহ্মবিদ্যাং সববিদ্যাপ্রতিষ্ঠামথবায় জোষ্ঠপৃন্রায় প্রাহ।॥ ১॥৷ 


১। দেবতাদের মধ্যে সব্বপ্রথম জন্মালেন ব্রন্মা--বিশ্বের কর্তা, 
জগতের ধারক; জ্্ঠপৃত্র অথব্বাকে তিনি বললেন সব্ববিদ্যার় প্রতিষ্ঠা 
ব্রক্মবিদ্যা। 

অথরব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মাথবা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রন্মবিদ্যাম্‌। 


স ভারদ্বাজায় সত্যবহায় প্রাহ ভারদ্বাজোহজিরসে পরাবরাম্‌ ॥২ ॥ 


২। অথব্বাকে ব্রহ্মা যে ক্রক্মবিদ্যা বললেন, অথব্বা পূরাকালে তা 
বললেন অঙ্গিরকে । অঙ্গির আবার বললেন ভরদ্বাজপুন্ন সত্যবাহকে, 
ভরদ্বাজপুন্র বললেন আবার অঙ্গিরসকে--পরা ও অপরা উভয় বিদ্যাই। 


শৌনকো হ বৈ মহাশালোহঙ্গিরসং বিধিবদুপসনঃ পর্রচ্ছ। 
কফ্িমন নু ভগবো বিজ্ঞাতে সবমিদং বিজাতং ভবতীতি ॥ ৩॥ 


৩। অঙ্িরসের নিকট যথাবিধি উপস্থিত হয়ে মহাগৃহস্থ শোনক 
জিক্তাসা করলেন--ভ্গবন্, কি জানলে পরে, এই সমস্তই জানা হয় £ 


তস্মমৈ স হোবাচ--দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ কম যদ্‌ ক্রক্ষবিদো 
বদস্তি পরা চৈবাপরা চ॥৪॥ 


৪। অঙ্গিরস বললেন তাঁকে: দুই রকমের জান জাতবা, ব্রন্মজানীরা 
বলেন--এক পরা, আর এক অপরা। 


৩০২ উপনিষদাবলী 


তন্ত্রাপরা খগ্দো যজুরবেদঃ সামবেদোহথববেদঃ শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং 
নিরুত্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি। অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥॥ ৫ ॥ 


৫। অপরা হল খগেদ, যজ়ুবেদ, সামবেদ, অথব্ববেদ, শিক্ষা 
(আরকি), কল্প (ক্রিয়ানুষ্ঠান), ব্যাকরণ, নিরুত্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ। আর 
পরা হল যা দিয়ে অধিগত হয় “অক্ষর” । 


যত্‌ তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোন্রমবর্ণমচক্ষঃশ্রোনতরং তদপাণিপাদম্‌। 
নিত্যং বিভুং সর্বগতং সুসূক্ষমং তদব্যয়ং যদ্‌ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি 
ধীরাঃ | ৬॥ 


৬। সেই যা. অদর্শনীয়, অগ্রহণীয়, গোল্্রহীন, বর্ণহীন, চক্ষৃহীন, 
শ্রোপ্রহীন, সেই যে অপাণি, অপাদ, নিত্য, সব্বব্যাপী, সব্বগত, সুসূক্ষম, 
সেই যা অব্যয়, যা সব্বতত্বের জঠর, তাকেই ধীমানেরা দেখেন সব্বন্। 


যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহনতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবস্তি। 
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্‌।। ৭ 


৭। উর্ণনাভ যেমন ছড়িয়ে ধরে আবার গুটিয়ে নেয়, পৃথিবীর উপর 
তৃণাদি যেমন সঞ্জাত হয়, অথবা সজীব পুরুষের দেহে কেশ ও লোম 
যেমন ফুটে ওঠে, তেমনি অক্ষর হতেও বিশ্ববস্ত এখানে জন্মগ্রহণ করে। 


তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোহন্নমভিজায়তে। 
অন্নাৎ প্রাণো মনঃ সত্যং লোকাঃ কর্মসু চাম্বৃতম্‌ ॥ ৮॥ 


৮। ব্রন্মের উপচয় তপোবলে, তখন তাঁর থেকে জন্ম নেয় জড়, জড়' 
হতে প্রাণ, মন, সত্য, লোকসমূহ আর কম্ট্মের মধ্যে অস্ৃতত্ব। 

যঃ সর্বজঃ সর্ববিদ্‌ যস্য জানময়ং তপঃ। 

তস্মাদেতদ ব্রন্ম নাম রাপমন্নং চ জায়তে ॥ ৯॥। 


৪৬ 


মুণ্ডক উপনিষদ ৩০৩ 


৯। যিনি সব্বক্ত সব্ববিৎ, যাঁর তপোবল জানময়, তাঁর হতেই 
জন্মেছে এই ব্রহ্ম, এই নাম, এই রূপ, এই জড়। 


প্রথম মুণ্ডক--দ্বিতীয় খণ্ড 


তদেতৎ সত্যং মস্ত্রেযু কর্মাণি কবয়ো 
যান্যপশ্যংস্তানি ভ্তেতায়াং বহধা সন্ততানি। 
তান্যাচরথ নিয়তং সত্যকামা এষ বঃ পন্থাঃ সুকৃতস্য লোকে ॥ ১॥| 


১। সেই বস্তই এই, তাই সত্য--মন্ত্রদ্রষ্টারা মন্ত্রের মধ্যে যে-কম্ম 
সব দর্শন করেছিলেন, ভ্লেতাযুগে তাদের হল বহুধা বিস্ততি। একাগ্র 
হয়ে সতোর কামনায় সে-কর্্ আচরণ করে চল--সুক্তির লোকে 
পৌছিবার এই তোমার পথ। 


যদা লেলায়তে হ্যচিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে। 
তদাজ্যভাগাবন্তরেণাহতোঃ প্রতিপাদয়েচ্ছ্দ্ধয়াহতম্‌ ॥ ২॥ 


২। প্রতজ্বলিত যজাগ্নি শিখা যখন লেলিহান হয়ে ওঠে, তখন দুই 
ঘ্বতাপণের অবকাশে শ্রদ্ধাপূর্ণ হয়ে অপণ কর তোমার আহতি। 


যস্যাগ্নিহোল্র মদর্শ মপৌর্ণমাসমচাতুর্মাসামনাগ্রয়ণমতিথিবজিতং চ। 
অহতমবৈশ্বদেবমবিধিনা হতমাসপ্তমাংস্তস্য লোকান্‌ হিনস্তি | ৩।। 


৩। যার যঙ্জানুষ্ঠানে নাই অমানিশাক্রিয়া, নাই পৌর্ণমাসীক্রিয়া, নাই 
চাতুশ্মাস্যক্রিয়া, নাই নবানক্রিয়া অথবা নাই অতিথি নাই আহতি বা 
রয়েছে অবিহিত আহতি, কিংবা আহত হয়নি বিশ্বদেবতা তার সমগ্র 
সপ্তলোক বিনষ্ট হয়। 


কালী করালী চ মনোজবা চ সুলোহিতা যা চ সুধূত্বর্ণা। 
স্ফুলিঙ্িনী বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহবাঃ॥। ৪ 


৪। কৃষ্ণবণা কালী, ভীষণা করালী, মনোবেগময়ী মনোজবা, সুলো- 
হিতা, সুধূম্্বর্ণা, স্ফুলিঙ্গময়ী জ্ফুলিজিনী, সব্বসৌন্দয্যময়ী বিশ্বরচি-- 
অগ্নির এই লেলিহান সপ্তজিহবা। 


মুণ্ডক উপনিষদ ৩০৫ 


এতেষু যশ্চরতে ভ্রাজমানেষু যথাকালং চাহতয়ো হ্যাদদায়ন। 
তং নয়স্ত্যেতাঃ স্যস্য রশ্ময়ো যন্ত্র দেবানাং পতিরেকোহধিবাসঃ ॥ ৫1 


৫। এরা যখন দীপ্যমান তখন যথাকালে অগ্িযোগ অনুষ্ঠান করে 
যে তাকে তার আহতিরা এসে ধারণ করে--এরাই সূর্যের রশ্মি হয়ে 
তাকে নিয়ে চলে যেখানে সকল দেবতার অধিপতি উদ্ধে আসীন । 


এহ্যেহীতি তমাহুতয়ঃ সুব্সঃ স্যস্য রশিমভিষজমানং বহন্তি। 
প্রিয়াং বাচমভিবদস্ত্যোহচয়ন্ত্য এষ বঃ পূুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ ॥ ৬ ॥ 


৬। এস, এস,-দীপ্যমান আহৃতিরা বলে তাকে, সধ্যের রশ্মি ধরে 
তাকে বহন করে নিয়ে চলে, বলে তাকে মধুর বাক্য, করে অচ্চনা, বলে-- 
এই ত ব্রক্মলোক, তোমার স্রুতির পুণ্যলোক। 


প্রবা হ্যেতে অদৃঢ়া য্তরূপা অস্টাদশোস্ত“মবরং যেষু কর্ম। 
এতচ্ছেয়ো যেহভিনন্দন্তি মৃতা জরাম্ত্যুং তে পুনরেবাপি যন্তি ॥॥ ৭।। 


৭। কিন্তু যজের এই সব রূপ, এই সব যজীয় নৌকা সুদুত় নয়--_ 
তাদের অস্টাদশের প্রত্যেকটিতে বলা হয়েছে নিশ্নতম কম্র্মের কথা । 
শ্রেয় বলে এদের অভিনন্দন করে যারা জরামরণের মধ্যে পুনরায় তাদের 
আসতে হয়। 


অবিদ্যায়ামন্তরে বর্তমানাঃ স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতং মন্যমানাঃ। 
জঙ্ঘন্যমানাঃ পরিয়স্তি মৃতা অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ || ৮ || 


এ, ৮। অবিদ্যার অন্তরে বাস করেও যারা মনে করে “আমরাও জানী, 
আমরাও পণ্ডিত”, মুত তারা,-পদে পদে আঘাত খেয়ে ঘুরে মরে তারা, 
অন্ধ নিয়ে চলে যে অন্ধের দল তাদের মত। 


অবিদ্যায়াং বহুধা বর্তমানা বয়ং ক্ৃতার্থা ইত্যভিমনাস্তি বালাঃ। 
যৎ কমিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চযবস্তে ॥॥ ৯ | 
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৩০৬ উপনিষদাবলী 


৯। অবিদ্যার মধ্যে বহুপ্রকারে বাস করেও যারা গব্ববশে মনে 
করে “ক্কুতকৃতার্থ আমরা”, বালক তারা। আসক্তিই কম্মীদের জ্ঞান 
হতে দেয় না, দুঃখাতুর তাই তারা, কশ্মজনিত লোক ক্ষয় হলে ভ্রম্ট 
হয়ে পড়ে তারা। 


ইস্টাপূর্তং মন্যমানা বরিষ্ঠং নান্যচ্ছেয়ো বেদয়ন্তে প্রমূতাঃ। 
নাকস্য পৃষ্ঠে তে সুকৃতেহনুভূত্বেমং লোকং হীনতরং বা বিশস্তি॥॥ ১০।॥৷ 


১০। যক্তাহুতি আর কুপাদি খননকেই যারা শ্রেষ্ঠ মনে করে, অন্য 
শ্রেয়ের জ্ঞান নাই যাদের সব্বতোভাবে মুত তারা। স্বর্গপৃষ্ঠে সুরতি ভোগ 
করে তারা আবার এই লোকে বা আরো হীনতর লোকে প্রবেশ করে। 


তপঃশ্রদ্ধে যে হ্যপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষ্যচর্যাং চর্তঃ। 
সূর্যদ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রযাস্তি যন্তরাম্থতঃ স পুরুষো হ্যব্যয়াত্মা ॥ ১১।। 


১১। কিন্তু অরণ্যবাসী হয়ে, তপস্যা ও শ্রদ্ধার অনুশীলন করে যারা, 
স্য্যদ্ধার দিয়ে সেইখানে যেখানে রয়েছে অস্তময় পুরুষ, অব্যয় আত্মা । 


পরীক্ষ্য লোকান্‌ কর্মচিতান্‌ ব্রাঙ্মণো নিবেদমায়ান্নাস্ত্যরুতঃ কৃতেন। 
তথ্বিজ্তানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেতৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোন্রিয়ং ব্রন্মনিষ্ঠম্‌ ১২ 


১২। ব্রদ্জিক্তাসু কম্ট্মের দ্বারা সঞ্চিত লোক সব পর্যবেক্ষণ করে 
নিবেদি লাভ করে। কৃত দিয়ে অরুত লাড হয় না। সে বস্তর জান 
লাভ করতে হলে সমিৎ-পাণি হয়ে শরণ গ্রহণ করবে এমন গুরুর কাছে 
যাঁর আছে শ্রোতক্ঞান, যিনি ব্রক্মনিষ্ঠ। 


তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্‌ প্রশান্তচিত্তায় শমানিতায়। 
যেনাক্ষরং পূরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্তবরতো ব্রদ্বিদ্যাম্‌ ॥ ১৩॥ 


মুণ্ডতক উপনিষদ ৩০৭ 


১৩। শরণাগত যে, সম্যক প্রশান্তচিত্ত যে. শমতাপূর্ণ যে তাকেই 
জানী বলেন ব্রক্মবিদ্যার তত্ব--যাতে জানা যায় অক্ষরকে, পুরুষকে, 
সত্যবস্তকে। 


দ্বিতীয় মুণ্ডক-- প্রথম খণ্ড 


তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্‌ 
বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহম্রশঃ প্রভবস্তে সরাপাঃ। 
তথাক্ষরাদ্‌ বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ 
প্রজায়স্তে তজ্র চৈবাপি যন্তি ॥1১|। 


১। এই-যা তা হল সেই--তাই সত্য। সুদীপ্ত পাবক হতে তার 
অনুরূপ সহস্র স্ফুলিজ যেমন উৎপন্ন হয়, তেমনি সেই অ-ক্ষর হতে নানা- 
বিধ ক্ষররূপ জন্মগ্রহণ করে, তারই মধ্যে আবার ফিরে যায়। 


দিব্যো হ্যমৃতঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। 
অপ্রাণো হ্াযমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ ২॥। 


২। তিনি দিব্য, তিনি অমৃত্ত, চিন্ময় পুরুষ, বাহিরে তিনি অন্তরে 
তিনি, তিনি জনল্মহীন, প্রাণের অতীত, মনের অতীত, জ্যোতিময়, অক্ষরেরও 
পারে পরমতম তিনি । 


এতক্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সবেন্দ্রিয়াণি চ। 
খং বায়ুজ্যাতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বমস্য ধারিণী | ৩।। 


৩। তার থেকে জন্মে প্রাণ মন সব্র্ব ইন্দ্রিয়--আকাশ বায়ু তেজ 
অপ আর বিশ্বধরিন্ত্রী পৃথিকী। 


অগ্নিম্ম্ধা চক্ষৃষী চন্দ্রসূযৌ দিশঃ শ্রোন্তরে বাগ্‌ বিরৃতাশ্চ বেদাঃ। 
বায়ুঃ প্রাণো হাদয়ং বিশ্বমস্য পদৃভ্যাং পৃথিবী হ্যেষ সবভূতাস্তরাত্মা ॥॥ ৪॥ 


৪। অগ্নি তাঁর মস্তক, চন্দ্রসৃষ্য তাঁর চক্ষ্দ্বয়, দিক তাঁর শ্রবণ, জাগ্রত 
বেদ তাঁর কণ্ঠ--বায়ু তাঁর প্রাণ, বিশ্ব তাঁর হাদয়, পৃথিবী পদযুগল--সকল 
সত্তার অস্তরাত্মা তিনি। 


মুণ্ডক উপনিষদ ৩০৯ 


তস্মাদগ্রিঃ সমিধো যস্য সূর্যঃ সোমাৎ পজন্য ওষধয়ঃ পৃথিবাম্‌। 
পুমান্‌ রেতঃ সিঞ্চতি যোষিতায়াং বহীঃ প্রজাঃ পুরুষাৎ সম্প্রসতাঃ॥৫ 


৫। তাঁর হতেই অগ্নি যার সমিধ সর্যা। তাঁর কল্যাণে সোম হতে 
রম্টি, পৃথিবীর উপরে ওষধি, নারীদেহে পূরুষের রেতসিঞ্চন। চিন্ময় 
প্রুষ হতেই জন্মিল বহুল সন্ততি। 


তক্মমাদূচঃ সাম যজ্ংষি দীক্ষা যক্তাশ্চ সবে খতবো দক্ষিণাশ্চ। 
সংবৎসরশ্চ যজমানশ্চ লোকাঃ সোমো যন্ত্র পবতে যন্ত্র সর্যঃ॥ ৬॥ 


৬। তাঁর হতেই খকমন্জ্রাবলি, সাম, যজু ঃ তাঁর হতেই দীক্ষা, সকল 
যজ ও যজীয় কম্্ম, সকল দেয় দক্ষিণা। আর সংবতসর আর যজমান 
আর সেই সব লোক যেখানে চন্দ্র, যেখানে সূষ্য ঢালে তাদের পুণা-কিরণ। 


তঙ্মাচ্চ দেবা বহুধা সম্প্রসতাঃ সাধ্যা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি। 
প্রাণাপানৌ ব্রীহিযবৌ তপশ্চ শ্রদ্ধা সত্ং ব্রহ্মচযং বিধিশ্চ ॥ ৭॥ 


৭। তাঁর থেকে নিঃসৃত বহুল দেবতা, সাধ্য, মানুষ, পশু, পক্ষী-- 
প্রাণ আর অপান, ত্রীহি ও যব, আর শ্রদ্ধা সত্য ব্রহ্মাচয্য এবং সদাচার- 
বিধি। 


সপ্ত প্রাণাঃ প্রভবস্তি তঙ্মাৎ সপ্তাচিষঃ সমিধঃ সপ্ত হোমাঃ। 
সপ্ত ইমে লোকা যেষু চরস্তি প্রাণা গুহাশয়া নিহিতাঃ সপ্ত সপ্ত ॥৮। 


৮। তাঁর থেকে উৎপন্ন সপ্ত প্রাণ সপ্ত শিখা সপ্ত সমিধ সপ্ত 
আহুতি, আর এই সপ্তলোক যার মধ্যে সপ্তধা স্থাপিত গুহাশ্রয়ী প্রাণ 
বিচরণ করে। 


অতঃ সমুদ্রা গিরয়শ্চ সর্বেইস্মাৎ সান্দন্তে সিদ্ধবঃ সবরূপাঃ। 
অতশ্চ সর্বা ওষধয়ো রসশ্চ যেনৈষ ভূতৈস্তিষ্ঠতে হ্যত্তরাত্মা ॥ ৯ || 


৩১০ উপনিষদাবলী 


৯। এখান থেকে উঠেছে গিরি আর সমুদ্র--এখান থেকেই প্রবাহিত 
সকল আকারের নদনদী, এখান থেকেই সকল ওষধি আর সেই রসধারা 
যাকে ধরে এই অন্তরাত্মা পঞ্চভুতের সঙ্গে মিলে রয়েছে। 


পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম তপো ব্রহ্ম পরাম্থতম্‌। 
এতদ্‌ যো বেদ নিহিতং গুহায়াং 
সোহবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ॥ ১০॥ 


১০। চিন্ময় পুরুষই এই বিশ্ব, তিনিই ক্রম, তিনি তপোবল, তিনি 
মৃত্যুর অতীত পরব্রহ্ম, হাদয়-গুহায় নিহিত একে যে জানে এখানেই সে 
অবিদ্যার গ্রন্থি ছিম্ন করে ফেলে। 


দ্বিতীয় মুণ্ডক--দ্বিতীয় খণ্ড 


আবিঃ সন্নিহিতং গুহাচরং নাম 
মহৎ পদমন্ত্রোতৎ সমপিতম্‌। 
এজৎ প্রাণমিমিষচ্চ যদেতজ্জানথ সদস- 
দ্বরেণ্যং পরং বিজানাদ্‌ যদ্‌ বরিষ্ঠং প্রজানাম্‌ || ১।। 


১। প্রকাশ হয়ে তিনি স্থিতি নিলেন এখানে অন্তরে, হাদয়গহায় 
তাঁর বিচরণ, মহান প্রতিষ্ঠা তিনি, তাঁর মধ্যে সমপিত যা কিছু গতিমান 
প্রাণবান চক্ষম্মান--তাঁকে জানো, তিনি সৎ-অসৎ, বরেণ্য, সব্বশ্রেষ্ঠ, 
স্্টজীবের জ্ঞান অতিক্রম করে রয়েছেন তিনি । 


যদচিমদ্‌ যদণুভ্যোহণ্‌ চ 
যস্মিল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্5। 
তদেতদক্ষরং ব্রক্ম স প্রাণস্তদু বাঙুমনঃ 
তদেতৎ সত্যং তদম্বতং তদ বেদ্ধব্যং সোম্য বিদ্ধি | ২।। 


২। স্বলমান তিনি, অণু হতে অণু, তাঁরই মধ্যে নিহিত লোকসমৃহ 
আর তাদের যাবতীয্ম অধিবাসী । সেই হল এই--অক্ষর ব্রহ্ম সে। সে 
প্রাণ, সে বাক, সে মন। সেই হল এই--সত্য সে, অম্বত সে। হে সৌম্য, 
তাকে বিদ্ধ করতে হবে--কর বিদ্ধ তাকে। 


ধনু গুঁহীতৌপনিষদং মহাস্্রং শরং হ্যপাসানিশিতং সন্ধয়ীত। 
আয়ম্য তদ্ভাবগতেন চেতসা লক্ষ্যং তদেবাক্ষরং সোম্য বিদ্ধি॥ ৩।| 


৩। মহাত্ত্র উপনিষদ--ধনুরূপে গ্রহণ কর। উপাসনার শাণিত শর 
তাতে সন্ধান কর। তদ্গতচিত্তে ধন আকর্ষণ কর, হে সৌম্য, বিদ্ধ কর 
“সেই লক্ষ্য, সেই যে অ-ক্ষর। 


প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা ব্রন্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। 
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ॥ ৪॥ 


৪। প্রণবই ধনু, আত্মা শর আর বলা হয় ব্রন্মই লক্ষ্য। অটলচিত্তে 


৩১২ উপনিষদাবলী 
লক্ষ্যভেদ করতে হবে, শরবৎ তন্ময় হতে হবে। 


যফ্িমন দোৌঃ পৃথিবী চান্তরিক্ষমোতং মনঃ সহ প্রাণৈশ্চ সবৈঃ। 
তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যা বাচো বিমুঞ্চথামৃতস্যেষ সেতুঃ॥ ৫॥ 


৫। যাঁর মধ্যে দ্যৌ পৃথিবী অন্তরীক্ষ আর মন আর তার সঙ্গে 


প্রাণ সব ওতপ্রোত গ্রথিত--জান, তিনিই অদ্বিতীয় আত্মা, অন্যবিধ বাক 
পরিত্যাগ কর, এই অমরত্বের সেত। 


অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যন্ত্র নাডয়ঃ 
স এষোহস্তশ্চরতে বহধা জায়মানঃ। 
ওমিত্যেবং ধ্যায়থখ আত্মানং 
স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৬॥ 


৬। রথনাভিতে অর-সমৃহের মত যে স্থানে নাড়ী সব সংহত হয়েছে, 
সেই অন্তলোকে বহুধা জন্মগ্রহণ করে তিনি করেন বিচরণ। আত্মাকে 


ধ্যান কর ওম্-রূপে-তমোরাশির পরপারে উত্তরণ তোমাদের হোক 
স্বস্তিকর । 


যঃ সবজঃ সর্ববিদ্‌ যস্যেষ মহিমা ভুবি। 
দিব্য ব্রহ্মপূরে হ্যষ ব্যোশ্ন্যাত্মা প্রতিষিতঃ | ৭॥। 


৭। সরব্বজ যে, যে সর্বরবিৎ, ভুবনে এই যার মহিমা, সেই আত্মা 
ব্রদ্মের দিবালোকে--পরম ব্যোমে _- প্রতিষ্ভিত। 


মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা 
প্রতিষ্টিতাহন্নে হাদয়ং সন্নিধায়। 
তদ্‌ বি্জানেন পরিপশ্ন্তি ধীরা 
আনন্দরূপমম্বতং যদ্‌ বিভাতি॥ ৮॥ 


৮। প্রাণ ও শরীরের নেতা মনোময় পুরুষ সে, অন্নময়ের মধ্যে স্থাপন 


মুণ্ডক উপনিষদ ৩১৩ 


করেছে হাদয়কে, অন্নময়ে প্রতিষ্ঠিত সে--তারই ক্তান দিয়ে ধীমানেরা 
সব্বন্র সাক্ষাৎ করে তাকে ভাস্বর হয়ে প্রকট যে, আনন্দরূপ যে, অম্মুত 
যে। 


ভিদ্যতে জদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ। 
ক্ষীয়স্তে চাস্য কর্মাণি তক্িন দুষ্টে পরাবরে ॥৯।। 


৯। হাদয়ের গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়, কঙ্্মাবলী 
তার ক্ষয় পায়, যখন সে সাক্ষাৎ করে যুগপৎ যা রয়েছে উদ্ধে যা রয়েছে 
নিঙেন। 


হিরন্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিকলম। 
তচ্ছুন্রধ জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্‌ যদাত্মবিদো বিদুঃ | ১০।। 


১০। পরমোদ্ধ হিরন্ময় কোষের মধ্যে ব্রন্ম রয়েছেন অমল অখণ্ড, 
শুভ্র তিনি জ্যোতির জোতি, আত্মবিদেরা জানে তাঁকেই। 


ন তন্ত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং 

নেমা বিদ্যুতো ভাত্তি কুতোহয়মগ্রিঃ। 
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং 

তস্য ভাসা সবমিদং বিভাতি ॥ ১১॥ 


১১। সুর্য যেখানে সত্বলে না, ভ্রলে না চন্দ্রতারা, এই বিদ্বাণও সেখানে 
জ্বলে না, এই আগুন তবে জ্বলবে কি করে? সে প্রজ্বলিত বলে তাকে ধরে 
সব জ্বলছে, তারই প্রস্তালায় এই সবই উজ্জ্রল। 


ব্রক্মৈবেদমযূতং পুরস্তাদ্‌ ব্রহ্ম পশ্চাদ্‌ ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ। 
অধশ্চোধবং চ প্রস্থতং ব্রন্মেবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম ॥। ১২।। 


১২। এই সমস্তই ব্রদ্ম, অম্বতময়--ব্রদ্মা সম্মূখে, ব্রহ্মা পশ্চাতে, 
দক্ষিণে ব্রক্ম, উত্তরেও ব্রদ্ম--_অধোভাবে উর্ধে সমান প্রসারিত ব্রক্মগ--_ 


৩১৪ উপনিষদাবঙ্গী 


ব্রক্মই এই অনুপম বিশ্ব। 


তৃতীয় মুণ্ডক-- প্রথম খণ্ড 


দ্বা সুপর্ণা সয্জা সখায়া সমানং ব্ক্ষং পরিষস্বজাতে। 
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তযনশ্নন্নন্যো অভিচাকম্শীতি | ১।। 


১। দুটি বিহঙ্গ, সুন্দর পক্ষ, নিতাসঙ্গী, সখা উভয়ে, একই রক্ষ 
আলিঙ্গন করে রয়েছে। একজন তাদের ভক্ষণ করে মিষ্ট ফল, অন্যটি 
আহার না করে শুধু চেয়ে দেখে। 


সমানে রক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। 
জুম্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ২॥। 


২। একই রক্ষে অন্তঃপুরুষ রয়েছে নিমগ্স, অনীশ সে, তাই মুহ্যমান 
শোকগ্রস্ত। যখন সে দেখে অন্যটিকে, ঈশ যে, প্রিয় যে, তখন সবই তার 
মহিমা এ জানে দূর হয় তার সব শোক। 


যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুকমবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রন্মযোনিম্‌। 
তদা বিদ্বান পৃণ্যপাপে বিধয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপেতি ॥। ৩ ॥ 


৩। দিব্যদৃষ্টি দিয়ে যে দেখে তাঁকে যিনি স্বর্ণবর্ণ, কর্তা যিনি, ঈশ 
যিনি, ব্রহ্মনিদান চিন্ময় পুরুষ যিনি, তখন জানলাভ ক'রে সকল পাপ-পুণ্য 
দূর করে দিয়ে সে হয় নিরঞ্জন, লাভ করে পরম সাম্য। 


প্রাণা হ্যেষ যঃ সবভুতৈবিভাতি 
বিজানন্‌ বিদ্বান ভবতে নাতিবাদী। 

আত্মক্রীড় আত্মরতিঃ 

ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্মবিদাং বরিষ্ঠঃ॥ ৪ ॥ 


৪। এই ত প্রাণশত্তি, সকল বস্ত্র ভিতর দিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উতেছে। 
ক্তানী যে তার জান যখন পূর্ণ তখন আর সে অতিতাকিক হয় না--হয় 
আত্মক্রীড়, আত্মরতি, কম্্মনিরত, ব্রন্মজানীদের শ্রেষ্ঠ। 


৩১৬ উপনিষদাবলী 


সত্যেন লভাস্তপসা তোষ আত্মা 
সম্যগৃ্জানেন ব্রক্ষচর্যেণ নিত্যম। 
অন্তঃশরীরে জ্যোতিময়ো হি শুদ্রো 
যং পশ্স্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ || ৫।| 


€। সত্যের দ্বারা তপস্যার দ্বারা, সম্যক জানের দ্বারা, ব্রহ্মচ্যোর 
দ্বারা এই শমাত্সা নিত্যলভ্য, অস্তঃশরীরে জ্যোতিশ্র্ময় সে, শুভ্র সে, তাকে 
যতিরা সাক্ষাৎ করে কলুষ-নিম্মুক্ত হয়ে। 


সতামের জয়তে নানতং সতোন পন্থা বিততো দেবযানঃ। 
যেনাক্রমন্তাষয়ো হ্যাপ্তকামা যন্ত্র তৎ সত্যস্য পরমং নিধানম্‌ ॥। ৬॥। 


৬। সতোরই জয়, অনতের নয়। দেবতাদের যাত্রার পথ সত্য 
দিয়ে আন্তৃত--তাকে বেয়ে আস্তকাম খষিরা উঠে চলে যেখানে সেই 
সতোর পরম নিধান। 


রহচ্চ তদ্‌ দিবামচিস্যারূপং স্ক্ষমাঙ্ তৎ সুক্ষমতরং বিভাতি। 
দূরাৎ সুদূরে তদিহান্তিকে চ পশ্তিস্বহৈব নিহিতং শুহায়াম্‌॥॥ ৭।। 


৭। রহ সে-বস্ত, দিব্য তা, রাপ তার অচিস্তা, সুক্ষম হতে সুক্ষমতর 
হয়ে উদ্ভাসিত সে। দূর হতে সুদূরে, আবার এখানেই অস্তিকে সে, যার 
দশটি আছে সে তাকে দেখে এই এ্রখানেই, এই হাদ্‌-গুহায় নিহিত। 


ন চক্ষষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যেদেবৈস্তপসা কর্মণা বা। 
ক্তানপ্রসাদেন বিশ্ুদ্ধসত্বস্ততন্ত তং পশ্যতে নিক্ষলং ধ্যায়মানঃ | ৮॥। 


৮। চক্ষ দিয়ে তাকে গ্রহণ করা যায় না, বাকা দিয়ে নয়, অনা 
কোন দেবশত্ি দিয়ে নয়, তপদ্যা বা ক্রম দিয়েও নয়। নিশ্মল কানে 
সত্তা যখন বিশুদ্ধ, তখনই ধ্ানযোগে সেই অখণ্ডের দর্শন হয়। 


মণ্ডক উপনিষদ ৩১৭ 


এষোহণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো 

যঙ্গিমন্‌ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ। 
প্রাণেশ্চিত্তং সবমোতং প্রজানাং 

যস্মিন্‌ বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা ৯॥। 


৯। এই যে অণৃ আত্মা তাকে জানতে হবে এমন চেতনা দিয়ে যার 
মধ্যে প্রাণ পঞ্চধা প্রবেশ করেছে জীবের চিত্ত যখন সব্বতোভাবে প্রাণধারায় 
ওতপ্রোত, যখন সে বিশুদ্ধ তখনই আত্মার পূণ প্রকাশ। 


যং যং লোকং মনসা সংবিভাতি 
বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কাময়তে যাংশ্চ কামান্‌। 
তং তং লোকং জয়তে তাংশ্চ কামাং- 
স্তস্মাদাত্মজং হ্যচর্যেদ্‌ ভূতিকামঃ ॥ ১০ ॥ 


১০। অস্তঃকরণ বিশুদ্ধ যার তার মনের আলো যে-যে লোক উদ্ভাসিত 
করে, তার কামনা যা-যা কাম্য চেয়েছে, সে-সব লোক, সে-সব কামাই 
জয় করে সে, অভ্ভযুদয় কামনা করে যে সে যেন আত্মক্তানীর অচ্চনা 
করে। 


তুতীয় মুণ্ডতক--দ্বিতীয় খণ্ড 


স বেদৈতৎ পরমং ব্রন্ম ধাম যন্ত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রমূ। 
উপাসতে পুরুষং যে হ্যকামাস্তে শুক্রমেতদতিবর্তত্তি ধীরাঃ॥ ১॥ 


১। দে জানে এই পরম ব্রক্ষধাম, যার মধ্যে বিশ্ব নিহিত রয়েছে, 
স্বলছে শুদ্ররূপে। কামনাবজিত প্রাক্ত যারা, যারা চিন্ময় পুরুষের অঙ্চঠনা 
করে তারা এই শুভ্রতাকেও অতিক্রম করে চলে যায়। 


কামান যঃ কাময়তে মন্যমানঃ স কামভির্জায়তে তন্ত্র তত্র। 
পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্ত ইহৈব সরে প্রবিলীয়স্তি কামাঃ ॥ ২॥ 


হ। কামা সব কামনা করে যে, কাম্য নিয়ে চিস্তামগ্ন যে, সেই কামনার 
বশে জন্মগ্রহণ করে সে যথা-তথা স্থানে; কিন্তু কামনা যার পূর্ণ; সে 
লাভ করে আত্মাকে, তার কামনা এই এখানেই সব লোপ পেয়ে যায়। 


নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতিন। 
যমেবৈষ বৃণ্তে তেন লভ্যস্তস্যেষ আত্মা বিরগুতে তনুং স্বাম্‌ ॥ ৩ 


৩। এই আত্মা ব্যাখ্যান দিয়ে লাভ হয় না, মেধা দিয়ে হয় না, 
বহু শাস্ত্র অধ্ায়নেও হয় না। যাকে সে নিজে বরণ করে তারই লভ্য 
সে, তার কাছে সে উন্মুক্ত করে ধরে আপন তনু। 


নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ। 
এতৈরঃপায়ৈর্যততে যস্ত বিদ্বাংস্তস্যষ আত্মা বিশতে ব্রক্মধাম | ৪।। 


৪1 বলহীনে এ আত্মাকে লাড করে না। প্রমাদের ভিতর দিয়ে 
একে লাভ হয় না, অর্থবিহীন তপশ্চর্যা দিয়েও হয় না। এর সব সদুপায়ে 
প্রচেম্টা করে যে জ্ঞানী তারই আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে। 


মুণ্ডক উপনিষদ ৩১৯ 


সংপ্রাপ্যেনমৃষয়ো জানতৃপ্তাঃ রুতাত্মানো বীতরাগাঃ প্রশাস্তাঃ | 
তে সর্বগং সর্বতঃ প্রাপ্য ধীরা যুক্তাত্মানঃ সবমেবাবিশত্তি ॥ ৫ ॥ 


৫। সত্যদ্রষ্টা যারা একে লাভ করেছে, জানতৃপ্ত যারা, রুতাত্ম 
সঙ্গে একাজআ্ম হয়ে, সকলেরই মধ্যে প্রবেশ করে। 


বেদান্তবিজ্ানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্যাসযোগাদ্‌ যতয়ঃ শুদ্ধসম্ত্বাঃ। 
তে ব্রন্মলোকেষু পরাস্তকালে পরাম্ৃতাঃ পরিমূচ্যন্তি সবে ॥ ৬॥ 


৬। যতি যারা, সন্যাস-যোগে শুদ্ধ যাদের আন্তর-সত্তা, সমগ্র বেদাস্ত- 
জ্ঞানের অর্থ যাদের সুনিশ্চিত, তারা সকলে অন্তিমকালে মৃত্যুকে পার হয়ে, 
্রন্মলোকের মধ্যে গিয়ে মুক্তিলাভ করে। 


গতাঃ কলাঃ পঞ্চদশ প্রতিষ্ঠা দেবাশ্চ সবে প্রতিদেবতাসু। 
কর্মাণি বিজানময়শ্চ আত্মা পরেহব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি ॥ ৭॥ 


৭। পঞ্চদশ অংশ তাদের প্রতিষ্ঠার মধ্যে ফিরে যায়, সকল দেবশত্তি 
যায় আপন আপন দেবত্বের মধ্যে--কম্মরাজি আর বিজ্ঞানময় আত্মা, 
সবই পরম অব্যয়ের মধ্যে গিয়ে হয় একীভুত। 


যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেহস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। 
তথা বিদ্বান নামরূপাদ্‌ বিমু্তঃ পরাৎপরং পুরুষমূপেতি দিব্যম্‌ ॥ ৮ ॥ 


৮। নদীর ধারা সকলে যেমন সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে হয় অস্তমিত 
নামরূপ পরিত্যাগ করে, তেমনি ক্তানবান নামরূপ হতে মুক্ত হয়ে পরাৎ- 
পর দিবাপরুষের মধ্যে গিয়ে উত্তীর্ণ হয়। 


৩২০ উপনিষদাবলী 


স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ 

ব্রন্মেব ভবতি নাস্যাব্রহ্মবিৎ কুলে ভবতি। 
তরতি শোকং তরতি পাপমানং 

গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোহম্বতো ভবতি ॥ ৯॥। 


৯। যে সেই পরম ব্রক্মকে জানে সে ব্রহ্মই হয়ে ওঠে। তার কুলে 
অব্রন্মজানী কেউ জন্মে না। শোক পার হয়ে, পাপ পার হয়ে, সকল 
হাদ্গুহাগ্রস্থি হতে মুক্ত হয়ে সে হয় অম্বতময় । 


তদেতদূচাভ্যুক্তম্‌ 
ক্রিয়াবন্তঃ শ্রোল্রিয়া ব্রন্মনিষ্ঠাঃ 
স্বয়ং জুহবত একি শ্রদ্ধয়স্তঃ। 
তৈষামেবৈতাং ব্র্মবিদ্যাং বদেত 
শিরোব্রতং বিধিবদ্‌ যৈস্ত চীর্ণম্‌॥॥ ১০।। 


১০। এই হল সে--খকে বলে এ কথা । ক্রিয়াবান যারা, বেদজানী 
যারা, ব্রহ্মনিষ্ঠ যারা--তারা শ্রদ্ধাভরে নিজেরাই আহতিদান করে সেই 
একমাত্র দিব্য দ্রষ্টাকে--তাদেরই বলবে এই ব্রক্ষবিদ্যা যারা "শিরোব্রত' 
(মস্তকে অগ্নি-ধারণ ) যথাবিধি আচরণ করেছে। 


তদেতৎ সত্যম্মষিরঙ্গিরাঃ পুরোবাচ নৈতদচীর্ণবৃুতোহধীতে। 
নমঃ পরমখধিভ্যো নমঃ পরমখষিভ্যঃ ॥॥ ১১॥। 


১১। এই হল সে--ধষি অঙ্গিরা এ সত্য বলেছিলেন পুরাকালে। 
ব্রত যে আচরণ করেনি সে যেন এ বিদ্যা অধ্যয়ন না করে। পরম 
খষিদের প্রণাম--প্রণাম পরম খযিদের। 
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ওমিত্যেদক্ষরমিদং সর্বং তস্যোপব্যাখ্যানং, ভূতং ভবদ্‌ ভবিষ্যদিতি 
সবমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ জ্িকালাতীতং তদপ্যোঙ্কার এব ১॥ 


১। ওম এই অক্ষয় পদ, ওম্‌ বিশ্ব আর ওম-এর বিশদ ব্যাখ্যা 
ইহা। ভুত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, যা কিছু ছিল, যা কিছু আছে, যাকিছু হবে 
সে সব ওম্। সেইরাপ বাকী যা সব কালের সীমা ছাড়িয়ে থাকতে পারে, 
“শ্রিকালাতীত” সে সবও ওম্‌। 


সবং হ্যেতদ্‌ ব্রন্ম, অয়মাত্মা ব্রক্ম, সোহয়মাত্মা চতুজ্পাৎ | হ॥ 


২। এই সমগ্র বিশ্ব সনাতন ব্রহ্ম, এই আত্মা ব্রহ্ম, আর আত্মা 
চতুম্পাৎ। 


জাগরিতস্থানো বহিষ্প্রক্তঃ সপ্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ স্থুলভুগ্‌ বৈশ্বানরঃ 
প্রথমঃ পাদঃ॥। ৩॥ 


৩। যার স্থান জাগরিত অবস্থা, যিনি বহিবিষয়ে প্রা, যাঁর সাত 
অঙ্গ, উনিশ দ্বার, যাঁর বোধ ও ভোগ স্থূল বিষয়ে, যিনি বৈশ্বানর, বিশ্ব- 
পূরুষ তিনিই প্রথম পাদ। 


স্বপ্রস্থানোহস্তঃপ্রক্তঃ স্তাঙ্গ একোনবিংশতিমুখঃ প্রবিবিজ্তডুক তৈজসো 
দ্বিতীয় পাদঃ।॥ ৪॥ 


৪। যাঁর স্থান স্বপ্ন, যিনি আন্তরবিষয়ে প্রা, যাঁর সাত অঙ্গ, উনিশ 
দ্বার, যাঁর বোধ ও ভোগ সুন্ষম বিষয়ে, যিনি তৈজস, ভাস্বর মনের অধিষ্ঠাতা 
তিনিই দ্বিতীয় পাদ। 


৩২৪ উপনিষদাবলী 


যন্ত্র সুগ্তো ন কঞ্চন কামং কাময়তে, ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি, তৎ 
স্যুপ্তম। সুযুপ্তস্থান একীভুতঃ প্রজানঘন এবানন্দময়ো হ্যানম্দভুক 
চেতোমুখঃ প্রাজভ্ভৃতীয় পাদঃ।॥ ৫॥ 


৫। যখন কেহ সুপ্ত থাকে ও কোন কামনা নিয়ে আকাঙ্ক্ষা করে 
না, অথবা কোন স্বপ্ন দেখে না তখন তা সুযুপ্তি । যাঁর স্থান সুযুগ্তি, 
ঘিনি একীভূত, যিনি সমাহিত প্রক্তান, যিনি শুদ্ধ আনন্দময় এবং ভোগ 
অধীশ্বর তিনি তৃতীয় পাদ। 


এষ সবেশ্বর এষ সবক এষোহ্স্তযাম্যেষ যোনিঃ সবস্য প্রভবাপ্যয়ৌ 
হি ভূতানাম ॥ ৬॥। 


৬। ইনি সবশক্তিমান্‌ ইনি সবক, ইনি অন্তঃপুরুষ, ইনি বিশ্বের 
গভাশয়, ইনিই সকল ভুতের উদ্ভব ও বিনাশ। 


নান্তঃপ্রজ্তং ন বহিষ্প্রজং নোভয়তঃপ্রজ্ং ন প্রজানঘনং ন প্রজ্ং 
নাপ্রজম্‌ । অদৃম্টমব্যবহাযমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিস্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্ম- 
প্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে স আত্মা 
স বিজেয়ঃ | ৭॥। 


৭। যিনি অন্তঃপ্রক্ত নন, বহিঃপ্রক্ত নন, যিনি অস্তঃপ্রক্ত ও বহিঃপ্রজ, 
উভয়ই নন, যিনি আত্মসমাহিত প্রক্তান নন, অথবা প্রজাবান নন, প্রজঞা- 
হীনও নন, যিনি দুষ্ট হন না ও যাঁর সহিত কোন ব্যবহার সম্ভব নয়, 
যাঁকে ধরা যায় না, যিনি লক্ষণহীন, অচিস্তনীয় ও অনভিধেয়, আত্মার 
নিজের একক অস্তিত্বের বোধই যাঁর সার, যাঁর মধ্যে প্রপঞ্চের উপশম 
হয়, যিনি শান্ত, যিনি শিব, যিনি অদ্বৈত, তাঁকেই তারা মনে করে চতুর 
পাদ। তিনি আত্মা, তিনিই জ্ঞানের বিষয়। 


সোধ্য়মাত্মাধযক্ষরমোঙ্কারোহধিমাল্ত্রং পাদা মান্ত্রা মান্ত্রাশ্চ পাদা অকার 
উকার়ো মকার ইতি ॥॥ ৮।। 
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৮। এই যে আত্মা তাহাই অক্ষয় পদ সম্বন্ধে ওম; আর বিভিন্ন 
বর্ণ সম্বন্ধে তাঁর বিভিন্ন পাদ বিভিন্ন বর্ণ এবং বর্ণগুলি তাঁর বিভিম পাদ 
অর্থাৎ “অ', “উ” “মা। 


জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোহকারঃ প্রথমা মান্রা, আগ্তেরাদিমত্াৎ বা, 
বা, আপ্লোতি হ বৈ সর্বান্‌ কামানাদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ॥ ৯॥ 


৯। যিনি জাগরিত, বৈশ্বানর, বিশ্বপুরুষ তিনি “অ” প্রথম বর্ণ, ইহার 
কারণ আদিত্ব ও ব্যাপ্যত্ব । যে তাঁকে এইরাপ জানে সে তার সকল কামনা 
ব্যেপে সে সব প্রাপ্ত হয়ঃ সে হয় মূল ও প্রথম। 


স্বপ্নস্থানস্ভতৈজস উকারো দ্বিতীয়া মান্ত্রা, উদৎ্কর্ষাদুভয়ত্বাদ্‌ বা, উদৎ্কর্ষতি 
হ বৈজ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি। নাস্যাব্রন্মবিৎ কুলে ভবতি য এবং 
বেদ ।। ১০।। 


১০। যিনি স্বপ্নদ্রষ্টা, তৈজস, ভাস্বরমনের অধিষ্ঠাতা তিনি “উ*, 
দ্বিতীয় বর্ণ; ইহার কারণ উৎকর্ষ ও মধ্যবতিতা॥ যে তাঁকে এইরূপ 
জানে সে তার জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে এবং প্রডেদের উধের্ব ওতে । 
তাঁর বংশে এমন কেউ জন্মায় না যে ব্রহ্মকে জানে না। 


সুযুপ্তস্থানঃ প্রা্জো মকারম্তৃতীয়া মালা, মিতেরপীতেবা, মিনোতি হ 
বা ইদং সর্বমপীতিশ্তচ ভবতি য এবং বেদ ॥ ১১॥। 


১১। যিনি সুযুপ্ত, প্রা, ক্তানের অধীশ্বর, তিনিই “ম", তৃতীয় বর্ণ, 
ইহার কারণ পরিমাপ ও সমাপ্তি; যে তাকে এইরূপ জানে সে বিশ্বকে 
পরিমাপ করে নিজের সহিত এবং তার পরিণতি হয় ব্রন্মের মধ্যে প্রস্থান । 


অমান্শ্তুর্থোহব্যবহার্যঃ প্রপঞ্চোশমঃ শিবোহদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব, 
সংবিশত্যাক্ষনাত্সানং য এবং বেদ য এবং বেদ ১২।। 


১২। চতুর্থ পাদ অবর্ণ, অব্যবহার্য, প্রপঞ্চের উপশম, শিব, অদ্বৈত ॥ 
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ওম এইরাপ। যে বিদ্বান সে আত্মা আর সে নিজের আত্মার দ্বারা প্রবিষ্ট 
হয় আত্মার মধ্যে, যে বিদ্বান সে, যে বিদ্বান সে। 


প্রশ্ন উপনিষদ্‌ 


প্রশ্ন উপনিষদ্‌ 


(ছয়টি প্রশ্নের উপনিষদ ) 


প্রথম প্রশ্ন 


ও নমঃ পরমাত্মনে। হরি ও॥ সুকেশা চ ভারদ্বাজঃ, শৈবাশ্চ 
সত্যকামঃ, সৌযায়নী চ গা্যঃ, কৌসলশ্চাশ্বলায়নঃ, ভাগবো বৈদভিঃ, 
কবন্ধী কাত্যায়নস্তে হৈতে ব্রহ্মপরা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ পরং ব্রক্মানেষ- 
মাণা এষ হ বৈ তৎসবং বক্ষ্যতীতি হ সমিৎপাণয়ো ভগবস্তং 
পিপ্পলাদমুপসন্নাঃ | ১।। 


১। ওম্‌, পরমাত্মাকে প্রণাম। পরতমই ওম্‌। 

ভারদ্বাজ সুকেশা £ শৈব্য সত্যকাম ॥ সূর্যবংশীয় গার্গা॥ অশ্বলতনয় কৌসল; 
বিদর্ভদেশীয় ভার্গবঃ এবং কবন্ধী কাত্ায়ন »₹-ইহারা সকলেই ব্রচ্ম- 
বিশ্বাসী ও ব্রন্মনিষ্ঠ এবং সেজন্য ব্রহ্গ-অনেষণে প্ররত্ত হ'ল। সুতরাং 
তারা সমিদ্হস্তে উপস্থিত হ'ল ভগবান পিপ্পলাদের কাছে, কারণ তারা 
বলল, “ইনিই আমাদের বলবেন বিশ্বাআক সস্থন্ধে ৷” 


তান হ স খষিরুবাচ,-ভুয় এব তপসা ব্রহ্ষচর্যেণ শ্রদ্ধয়া 
সংবৎসরং সংবৎসথ, যথাকামং প্রশ্নান্‌ পুচ্ছত, যদি বিজ্ঞাস্যামঃ 
সর্বং হ বো বক্ষ্যাম ইতি। ২।। 


২হ। খাষি তাদের বললেন, এত্রক্চর্য, শ্রদ্ধা ও তপস্যায় তোমরা আর 
এক বৎসর যাপন কর; তারপর তোমাদের যা অভিলাষ তা প্রশ্ন কর, 
আর যদি আমি জানি আমি নিশ্চয়ই সব বলব।” 


অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ, ভগবন্‌ কুতো হ বা ইমাঃ প্রজাঃ 
প্রজায়স্ত ইতি ॥ ৩॥। 


৩। ইহার পর কত্যতনয় কবক্গী তাঁর কাছে এসে প্রশ্ন করল, “ভগবন, 
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কোথা থেকে এই সব জীব জন্মেছে ?” 


তদ্মৈ স হোবাচ--প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ, স তপোহতপ্যত, 
স তপস্তপ্ত্বা, স মিথুনমৃৎপাদয়তে রয়িঞ্চ প্রাণঞ্চেতি, এতৌ মে বহুধা 
প্রজাঃ করিষ্যত ইতি ।॥। ৪॥ 


৪। উত্তরে খষি পিপ্পলাদ তাকে বললেন, “সনাতন পিতা সন্তান 
কামনা করলেন, এবং সেজন্য তাঁর শক্তি প্রয়োগ করলেন এবং তাঁর শক্তির 
তেজ দ্বারা উৎপাদন করলেন যুগল প্রাণী, প্রাণ যা পুরুষ এবং রয়ি, 
জড় যাস্ত্রী। তিনি বললেন, “ইহারাই আমার জন্য নানাবিধ সন্তান সৃচ্টি 
করবে।? 


আদিত্যো হ বৈ প্রাণো, রয়িরেব চন্দ্রমাঃ, রয়িবা এতৎ সবং যন্মৃতং 
চামৃর্তং চ, তস্মানুত্তিরেব রয়িঃ ॥ ৫) 


৫। “বস্ততঃ আদিত্যই প্রাণ ও চন্দ্র জড় ছাড়া কিছু নয়। তবু 
যথার্থই এই সব বিশ্ব মৃত ও অমুর্ত। সুতরাং মৃতি ও জড় এক। 


আদিতা উদয়ন যৎ প্রাচীং দিশং প্রবিশতি তেন প্রাচ্যান্‌ প্রাণান্‌ 
রশ্মষু সন্নিধত্তে। যদ্দক্ষিণাং য প্রতীচীং যদুদীচীং যদধো যদৃরধবং 
হদস্তরা দিশো যৎসবং প্রকাশয়তি তেন সবান্‌ প্রাণান্‌ রশ্মিযু সম্ি- 
ধতে | ৬॥| 


৬। “যখন আদিত্য উদিত হ'য়ে পূর্বদিকে প্রবেশ করে তখন সে 
পূর্বদিকস্থ সকল শ্বাসবায়ু গ্রহণ করে তার রশ্মির মধ্যে। কিন্তু যখন 
সে দক্ষিণ ও পশ্চিম ও উত্তর এবং অধঃ ও উধর্ব ও দিক-কোণ সমৃব 
আলোকিত করে, তখন সকল শ্বাসবায়ু সে গ্রহণ করে তার রশ্মির মধ্যে । 


স এষ বৈশ্বানরো বিশ্বরাপঃ প্রাণোহগ্সিরূদয়তে। 
তদেতদৃচা্যুক্তম ॥॥ ৭॥ 
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৭। “সুতরাং এই যে অগ্নি উদিত হয় তা-ই এই বিশ্বপূরুষ যার দেহ 
এই সব বিষয়, আর প্রাণ অস্তিত্বের প্রাণবায়ু। খগেদে যা বলা হয়েছে 
তা এই ৪-- 


বিশ্বরাপং হরিণং জাতবেদসং পরায়ণং জ্যোতিরেকং তপস্তম্‌ সহত্র- 
রশি্মঃ শতধা বতমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ স্য্যঃ ॥ ৮ 


৮। « “অগ্নিই এই ত্বলভ্ত ও জ্যোতির্ময় সূর্য, তিনিই একমান্ত্র জ্যোতি 
এবং সর্ববিৎ আলোক, তিনিই সবোচ্চ পরলোক । সহত্র রশিম সমেত 
তিনি প্রদীপ্ত হন এবং অবস্থান করেন শতরাপে। দেখ এই সূর্য যা 
উদিত হয়, তিনিই তাঁর সকল প্রাণীর প্রাণ? । 


সংবৎসরো বৈ প্রজাপতিঃ, তস্যায়নে দক্ষিণশ্চোস্তরং চঃ তদ্‌ 
যে হ বৈ তদিম্টাপর্তে কুতমিত্যুপাসতে, তে চান্দ্রমাসমেব লোক- 
মভিজায়ন্তে, ত এব পুনরাবর্তস্তে। তস্মাদেব খষয়ঃ প্রজাকামা 
দক্ষিণং প্রতিপদ্যন্তে। এষ হ বৈ রয়ির্যঃ পিতৃযাণঃ ॥ ৯॥। 


৯। “সংবৎসরও গর সনাতন পিতা, আর বৎসরের দুটি পথ, উত্তরায়ণ 
ও দক্ষিণায়ন। যারা কূপ খনন ও আহতিদানকেই ধর্ম মনে করে তা 
দিয়ে ভগবানের পূজা করে তারা জয় করে চন্দ্রলোক; তারা আবার ফিরে 
আসে জন্মের লোকে । সুতরাং যে খষিরা এখনো সন্তান কামনা ত্যাগ 
করেন নি তাঁরা গ্রহণ করেন দক্ষিণায়ন, ইহাই পিতৃযান। আর ইহাও 
জড়, যাত্রী! 


অথোত্তরেণ তপসা ব্রক্মচষেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্ষ্যাদিত্যমভি- 


জায়ন্তে। এতদ্‌ বৈ প্রাণানামায়তনমেতদযূতমভয়মেতৎ পরায়ণ- 
মেতস্মান্ম পুনরাবর্তভ্ত ইত্যেষ নিরোধঃ। তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১০ 


১০। “কিন্ত উত্তরায়ণের পথে তারা যায় যারা ব্রন্ষচর্য ও জান ও 
শ্রদ্ধা ও তপস্যার দ্বারা আত্মার অনেষণ করেছে; কারণ তারা জয় করে 
আদিত্যলোক। এখানেই সকল প্রাণবায়ুর আশ্রয়, এখানেই অন্ত ভয় 
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পরিত্যাগ করে, এখানেই সবোৌঙ্চ পরলোক, এখান থেকে কেহ ফিরে 
আসে না; সুতরাং এখানেই প্রাচীর ও অবরোধ । এসম্বত্ধে শ্রুতির বচন 
ইহা :-- 
পঞ্চপাদং পিতরং দ্বাদশাকৃতিং দিব আহঃ পরে অধে পুরীধিণম্। অথেমে 
অন্য উ পরে বিচক্ষণং সপ্তচক্রে ষড়র আহরপিতমিতি ॥ ১১॥। 


১১। * “কেহ কেহ বলে পিতা পঞ্চপর্বা ও দ্বাদশ-আকুতিবিশিষ্ট, 
আর তিনি প্রবাহিত দ্যুলোকের অতীত পরাধে। কিন্তু অন্যেরা বলে ইনি 
প্রক্তা, দাঁড়িয়ে আছেন হয় শলাকা ও সাত চক্রবিশিষ্ট রথের উপর । 


মাসো বৈ প্রজাপতিস্তস্য কুফ্ণপক্ষ এব রয়িঃ শুক্ঃ প্রাণস্তস্মাদেত খষয়ঃ 
শুরু ইম্টং কুবন্তীতর ইতরস্মিন্‌ ॥ ১২॥ 


১২। “মাসও এ সনাতন পিতা যার কৃষ্ণপক্ষ হল স্ত্রী জড় এবং 
শুক্লপক্ষ হ'ল পুরুষ প্রাণ। সুতরাং এক প্রকার খষিরা যক্ত নিবেদন 
করেন শুক্লপক্ষে এবং অন্য প্রকারের খষিরা রুষ্ণপক্ষে । 


অহোরান্লৌ বৈ প্রজাপতিস্তস্যাহরেব প্রাণো রাব্রিরেব রয়িঃ। প্রাণং 
বা এতে প্রস্কন্দস্তি যে দিবা রত্যা সংযুজ্ন্তে, ব্রক্মচর্যমেব তদ্‌ 
যদ্‌ রাজ্রৌ রত্যা সংযুজ্যন্তে ॥ ১৩ 


১৩। “দিবা ও রাল্লরিও সনাতন পিতা যার দিবা হল প্রাণ ও রাল্রি 
হ'ল জড়। সুতরাং যারা নারীর সহিত দিবাকালে রমণ করে তারা 
নিজেদের প্রাণের বিরুদ্ধাচরণ করেঃ আর যারা রাল্ে রমণ করে তারা 
ব্রক্মচর্য পালন করে। 


অন্ন বৈ প্রজাপতিস্ততো হ বৈ তদ্রেতস্তস্মাদিমাঃ প্রজাঃ প্রজায়স্ত 
ইতি ।॥। ১৪॥। 


১৪1 “অন্ন সনাতন পিতা, কারণ ইহা থেকেই রেতঃ-র উৎপত্তি 
আর রেতঃ থেকেই প্রাণিবগের জন্ম । 
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তদ্‌ যে হ বৈ তত্প্রজাপতিব্রতং চরস্তি তে মিথুনমূৎপাদয়ন্তে। তেযামে- 
বৈষ ব্রহ্মলোকো যেষাং তপো ব্রহ্মচর্যং যেষু সত্য প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ ১৫ ॥ 


১৫। “সুতরাং যারা সনাতন পিতার ব্রত অনুষ্ঠান করে তারা যুগল 
প্রাণী উৎপাদন করে। কিন্তু তাদেরই ব্রহ্মলোক যাদের তপস্যা ও ব্রক্গচর্য 
দৃঢ় এবং যাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 

তেষামসৌ বিরজো ব্রন্মলোকো ন যেষু জিন্মমনৃতং মায়া চেতি ॥ ১৬ ॥| 


১৬। “তাদেরই এ নিক্ষলঙ্ক ব্রন্মলোক যাদের মধ্যে কুটিলতা, অনৃত 
বা ভ্রান্তি--এসব কিছু নেই।” 


দ্বিতায় প্রশ্ন 


অথ হৈনং ভাগবো বৈদভিঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্‌ কত্যেব দেবাঃ প্রজাং 
বিধারয়স্তে? কতর এতৎ প্রকাশয়স্তেঃ? কঃ পুনরেষাং বরিষ্ঠঃ? 
ইতি ॥॥ ১॥। 


১। ইহার পর বিদর্ভদেশীয় ভার্গব প্রশ্ন করল, “ভগবন্, কতজন 
দেবতা এই জীব পালন করে, আর কতজনই বা ইহাকে আলোকিত করে, 
আবার তাদের মধ্যে কোনজনই বা সবাপেক্ষা শতিচ্শালী ?” 


তস্মৈ স হোবাচাকাশো হ বা এষ দেবো বায়ুরগ্নিরাপঃ পৃথিবী বাঙ্‌- 
মনশ্চক্ষঃ শ্রোন্রং চ। তে প্রকাশ্যাভিবদত্তি বয়মেতদ্বাণমবস্টভ্য 
বিধারয়ামঃ ॥ ২॥। 


২। তাকে খষি উত্তরে বললেন, “এই এই দেবতা--আকাশ ও বায়ু 
ও অগ্নি ও জল ও পৃথিবী ও বাক ও মন ও দৃষ্টি ও শ্রবণ। এই নয়জন 
জীবকে আলোকিত করে: সেজন্য তারা গর্বভরে বলল, “আমরাই ভগ- 
বানের এই বীণাকে ধারণ করি আর আমরাই রক্ষক । 
তান্‌ বরিষ্ঠঃ প্রাণ উবাচ। মা মোহমাপদ্যথ অহমেবৈতৎ পঞ্চধাত্মানং 
প্রবিভজ্যৈতদ্বাণমবম্টভ্য বিধরয়ামীতি ; তেহশ্রদ্দধানা বুবুঃ॥ ৩॥ 


৩। “তখন তাদের মধ্যে সবাপেক্ষা শক্তিশালী যে প্রাণবায়ু সে বলল, 
“তোমরা মোহগ্রস্ত হও নাঃ আমিই নিজেকে পাঁচ প্রকারে ভাগ করে ভগ- 
বানের এই বীণাকে ধারণ করি, আমিই ইহার রক্ষক ।' কিন্তু তার কথা 
তারা বিশ্বাস করল না। 


প্রশ্ন উপনিষদ ৩৩৫ 


সোহভিমানাদৃরধ্বমুতত্রমত ইব। তস্মিনুৎক্রামত্যথেতরে সর্ব এবোৎ- 
ক্রামস্তে, তফ্মিংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে সব এব প্রাতিষ্ঠন্তে। তদ্যথা মক্ষিকা 
মধুকররাজানমূতক্রামন্তং সর্বা এবোৎক্রামন্তে, তফ্মমংশ্চ প্রতিষ্ঠমানে 
সবা এব প্রাতিষ্ঠন্ত এব বাঙ্মনশ্চক্ষঃশ্রোত্রং চ, তে প্রীতাঃ প্রাণং 
স্তনৃত্তি || ৪।। 


৪। “সুতরাং সে ক্ষব্ধ হ'য়ে উপরে উঠল, সে দেহ থেকে বাহির 
হ'য়ে যাচ্ছিল; কিন্তু যখন প্রাণবায়ু বাহির হয়, তখন অন্য সকলেও তার 
সহিত বাহির হয়, আর যখন প্রাণবায়ু সুস্থির থাকে তখন অন্য সকলেও 
সূস্থির থাকে; যেমন মধুমক্ষিকাদের আচরণ মক্ষিরাজের সহিত; যখন 
সে বাহিরে যায় তখন সকলে তার সহিত বাহিরে যায়, আর যখন সে 
স্থির থাকে তখন সকলে স্থির থাকে, সেই রকম হ'ল বাক ও মন ও 
দৃষ্টি ও শ্রবণ সম্বন্ধেও; তখন তারা অতীব প্রীত হ'য়ে প্রাণবায়ূর সম্মানে 
বন্দনা গাহিল। 


এষোহগ্রিস্তপত্যেষ সূর্য এষ পর্জন্যো মঘবানেষ বায়ুঃ। 
এষ পৃথিবী রয়িদেবঃ সদসচ্চান্থতং চ যৎ্। ৫॥ 


৫। “ দেখ, ইনিই অগ্নি ও সূর্য যা দহন করে, ইনি রম্টি ও ইন্দ্র 
ও পৃথিবী ও বায়ু, জড় ও দেবতা, রূপ ও অরূপ এবং অমৃত। 


অরা ইব রখনাভৌ প্রাণে সবং প্রতিষ্ঠিতম্‌। 
খচো যজ্ংঘষি সামানি যজঃ ক্ষত্রং ব্রহ্ম চ ॥৬॥| 


৬। “শলাকাগুলি যেমন চক্রের নাভিতে মিলিত হয়, তেমন সকল 
বিষয়ই প্রতিষ্ঠিত থাকে প্রাণবায়ুতে, খগ্রেদে ও যজুঃ, ও সাম ও যজ ও 
ব্রাহ্মণত্ব ও ক্ষল্লিয়ত্ব। 


প্রজাপতিশ্চরসি গভ্ভে ত্বমেব প্রতিজায়সে। তুভ্যং প্রাণ প্রজান্ত্বিমা 
বলিং হরন্তি য প্রাণৈঃ প্রতিতিষ্ঠসি ॥ ৭! 


৩৩৬ উপনিষদাবল্সী 


৭। “ “সনাতন পিতা রাপে তুমি গর্ভে বিচরণ কর এবং জন্মগ্রহণ 
কর মাতাপিতার অনুরূপ হ'য়ে । হে প্রাণ, তুমি বিভিন্ন শ্বাসবায়ুর দ্বারা 
প্রতিষ্ঠিত থাক আর তোমাকেই প্রাণিবর্গ নিবেদন করে দগ্ধ নৈবেদ্য। 


দেবানামসি বহিন্তমঃ পিতুণাং প্রথমা স্বধা। 
খষীণাং চরিতং সত্যমথবাঙগিরসামসি | ৮॥ 


৮। ““সকল দেবতাদের মধ্যে তুমি সবাপেক্ষা বলবান ও উগ্র এবং 
পিতৃগণের নিকট তুমি প্রথম আহতি। তুমিই খষিদের সত্য ও সদাচার 
এবং তুমি অঙ্গিরসপুত্রগণের মধ্যে অথবা । 


ইন্দ্রত্তং প্রাণ তেজসা রুদ্রোহসি পরিরক্ষিতা। 
ত্বমস্তরিক্ষে চরসি সূর্যস্তং জ্যোতিষাং পতিঃ ॥ ৯॥ 


৯। “হে প্রাণবায়ু, তুমি ইন্দ্র, তোমার প্রভা ও বীর্য দ্বারা তুমি রুদ্র 
কারণ তুমি রক্ষা কর; তুমি অস্তরীক্ষে বিচরণ কর জ্যোতি-সম্ত্রাট সূর্যের 
মতো । 


যদা ত্বমভিবষস্যথেমাঃ প্রাণ তে প্রজাঃ। 
আনন্দরূপাস্তিষ্ঠন্তি কামায়ান্নং ভবিষ্যতীতি ॥॥ ১০।। 


১০। “ “হে প্রাণবায়ু, যখন তুমি বর্ষণ কর, তখন তোমার প্রাণীরা 
আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয় কারণ শস্য হবে তাদের মনোমত। 


ব্রাত্যন্তুং প্রাণেকষিরত্তা বিশ্বস্য সৎপতিঃ 
বয়মাদ্যস্য দাতারঃ পিতা ত্বং মাতরিশ্ব নঃ।। ১১॥। 


১১। “ “হে প্রাণবায়ু তুমি অ-সংস্কৃত এবং তুমি অগ্নি, একমান্র 
পবিভ্রতা, সকজের ভক্ষক ও সবভুতের স্বামী। আমরা তোমার ভোজ্যদাতা 
কারণ তুমি, হে মাতরিশ্বা, আমাদের পিতা। 


প্রশ্ন উপনিষদ্‌ ৩৩৭ 


যা তে তনুবাচি প্রতিষ্ঠিতা যা শ্রোন্ত্রে যা চ চক্ষুষি। 
যা চ মনসি সন্ততা শিবাং তাং কুর মোতক্রমীঃ॥ ১২। 


১২। ““তোমার যে দেহ বাক, দৃষ্টি ও শ্রবণে প্রতিষ্ঠিত এবং মনে 
ব্যাপ্ত তাকে তুমি মঙ্গলময় কর; হে প্রাণ, তুমি আমাদের মাঝ থেকে 
বাহিরে চলে যেও না! 


প্রাণস্যেদং বশে সবং ভ্্রিদিবে যৎ প্রতিষ্ঠিতম্‌ । 
মাতেব পুল্লান রক্ষস্থ শ্রীশ্চ প্রক্তাং চ বিধেহি ন ইতি ॥ ১৩॥। 


১৩। “কারণ এইসব বিশ্ব, এমন কি যা কিছু স্তরে প্রতিষ্ঠিত 
তা-ও প্রাণবায়ুর বশীভূত; মা যেমন তাঁর শিশুসস্তানদের রক্ষা করেন 
তেমন তুমি আমাদের রক্ষা কর; তুমি আমাদের সৌভাগ্য ও সৌন্দর্য 
দাও, আর দাও আমাদের প্রজা ।”” 
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ততায় প্রশ্ন 


অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্‌ কুত এষ প্রাণো 
জায়তে কথমায়াত্যঙ্মিঞ্চশরীরে, আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং 
প্রাতিষ্ঠতে কেনোত্ক্রমতে কথং বাহ্যমভিধত্তে কথমধ্যাত্থা- 
মিতি।। ১।। 


১। ইহার পর অশ্থলতনয় কৌসল্য তাঁকে প্রশ্ন করল, “ভগবন্‌, 
কোথা থেকে এই প্রাণ জন্ম নেয়? কেমন করে ইহা দেহের মধ্যে আসে, 
কেমন করেই বা ইহা নিজেকে বিভক্ত ক'রে অবস্থান করে? কিসের 
দ্বারা ইহা প্রস্থান করে, কি প্রকারেই বা ইহা বাহ্যবিষয় ও অস্তমুখী 
আধ্যাত্মিক বিষয় ধারণ করে £” 


তন্মৈ স হোবাচাতিপ্রশ্নান্‌ পৃচ্ছসি ব্রন্গিষ্ঠোহসীতি তকস্মাতেহহং 
ব্রবীমি ॥ ২॥ 


২। তাহাকে খষি পিপ্পলাদ উত্তরে বললেন, “তুমি অনেকগুলি 
প্রশ্ন করেছ আর প্ররশ্নগুলি দুরূহ : কিন্ত তুমি সাতিশয় শুদ্ধমতি হওয়ায় 
তোমাকে আমি বলব। 


আত্মন এষ প্রাণো জায়তে। যথেষা পুরুষে ছায়ৈতফ্মিননেতদাততং 
মনোকৃতেনায়াত্যস্মিঞ্শরীরে ॥ ৩॥ 


৩। “আত্মা থেকেই এই প্রাণের শ্বাসবায়ু জন্মায় যেমন মানুষের 
ছায়া পতিত হয় তেমন এই প্রাণ বিস্তৃত হয় আত্মাতে এবং মনের ক্রিয়ার 
দ্বারা ইহা প্রবেশ করে এই দেহের মধ্যে। 


যথা সম্ত্রাডেবাধিরুতান্‌ বিনিযুঙ্ক্ে। এতান্‌ গ্রামানেতান্‌ গ্রামানধি- 
(তষ্ঠস্বেত্যেবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্‌ প্রাণান্‌ পৃথক পৃথগেব সমিধতে 181 


81 “যেমন সমআটট কর্মচারীদের আদেশ দেন, একজনকে বলেন, 


প্রশ্ন উপনিষদ্‌ ৩৩৯ 


“আমার হায়ে তুমি এই গ্রামগুলি শাসন কর' এবং অন্য একজনকে বলেন, 
“আমার হ'য়ে তুমি এই অন্য সব গ্রাম শাসন কর", সেইরকম এই শ্বাস- 
বায়ু, প্রাণ অন্য শ্বাসবায়ুদের প্রত্যেককে নিজ নিজ স্থানে নিযুক্ত করে। 


পায়ুপস্থেইপানং চক্ষুঃশ্রোল্লে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতি- 
তে মধ্যে চ সমানঃ । এষ হ্যেতদ্ধুতমন্নং সমং নয়তি তক্মা- 
দেতাঃ সপ্তাচিষো ভবস্তি॥। ৫॥ 


৫। “পায়ু ও উপস্থে অপান বায়ু অবস্থিত, আর মুখ্য প্রাণ বায়ু 
স্বয়ং অবস্থিত চক্ষু ও কর্ণে, মুখ ও নাসিকায়+ কিন্তু সমান বায়ু অবস্থিত 
মধ্যে। ইহা দগ্ধ অন্নাহতিকে সমানভাবে বিতরণ করে; কারণ ইহা 
থেকেই সাতটি অগ্নির জন্ম। 


হাদি হ্যেষ আত্মা। অন্রেতদেকশতং নাডীনাং তাসাং শতং শত- 
য়েকৈকস্যাং দ্বাস্ততিদ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাডীসহম্াণি ভবস্ত্যসু 
ব্যানশ্চরতি ॥ ৬॥। 


৬। “হাদয়ে এই আত্মা অবস্থিত আর হাদয়ে আছে একশত এক 
নাড়ী আর প্রতি নাড়ীর একশত শাখানাড়ী এবং প্রতি শাখানাড়ীর বাহাত্তর 
হাজার প্রশাখা নাড়ী; ইহাদের মধ্য দিয়ে ব্যান বায়ু বিচরণ করে। 


অখৈকয়োধ্বং উদানং পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি। 
পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্‌ ॥ ৭॥ 


৭। “ইহাদের মধ্যে এমন এক বায়ু আছে যা দিয়ে উদান বায়ু 
প্রস্থান করে আর ইহা পণ্যের দ্বারা নিয়ে যায় পুণ্য লোকে, পাপের দ্বারা 
পাপের নরকে এবং মিশ্রিত পাপ ও পুণ্যের দ্বারা ফিরিয়ে নিয়ে আসে 
মনষ্যলোকে। 
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আদিত্য হ বৈ বাহাঃ প্রাণ উদয়ত্যেষ হ্যেনং চাক্ষ্ষং প্রাণমন্গৃহনানঃ। 
পৃথিব্যাং যা দেবতা সৈষা পুরুষস্যাপানমবষ্টভ্যান্তরা যদাকাশঃ স 
সমানো বায়ুব্যানঃ ॥ ৮॥ 


৮। “আদিতাই এই শরীরের বাহিরে মুখ্য প্রাণবায়ু কারণ ইহা 
চক্ষকে পালন করে তার উদয়ে। পৃথিবীতে যে দেবতা সেই দেবতা 
মানুষের অপান বায়ু আকর্ষণ করে আর মধো অবস্থিত আকাশ হ'ল 
সমান বায়ুঃ বায়ু হ'ল ব্যানবায়ু। 


তেজো হ বা উদানস্তস্মাদুপশাস্ততেজাঃ পৃনভবমিদ্ড্রিয়ৈর্মনসি সম্পদ্য- 
মানৈঃ।| ৯॥ 


৯। “আদি তেজ যে আলোক তা-ই উদান বায়ু; সুতরাং যখন 
মানুষের ভিতরের আলো ও উত্তাপ হ্রাস পায় তখন তার সব ইন্দ্রিয় চলে 
যায় মনের ভিতর, আর এই সব নিয়ে সে প্রস্থান করে অন্য জন্মে । 


যচ্ছিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ। 
মহাত্মনা যথাসঙ্কল্লিতং লোকং নয়তি ॥ ১০॥ 


১০। “মানুষের মন যাই হ'ক না কেন, সেই মন নিয়েই সে মরণ- 
কালে আশ্রয় নেয় প্রাণবায়ূতে আর প্রাণবায়ু ও উদানবায়ু তাকে তার 
মধ্যস্থিত আত্মা সহ তার কল্পলোকে নিয়ে যায়। 


য এবং বিদ্বান্‌ প্রাণং বেদ। ন হাস্য প্রজা হীয়তেহম্বতো ভবতি 
তদেষ শ্লোকঃ ॥ ১১॥ 


১১। “যে বিদ্বান্‌ ব্যক্তি প্রাণবায়ু সম্বন্ধে এইরূপ জানে তার জন্তান- 
সম্ততির হানি হয় না, আর সে হয়ে ওঠে অমৃত। এই বিষয়ে শ্রতির 
বচন ইহা ৪-- 
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উৎপতিমায়তিং স্থানং বিভুত্বং চৈব পঞ্চধা। 
অধ্যাত্ং চৈব প্রাণসা বিজায়ামুতমগ্ুতে বিজায়ামবৃতমন্থত ইতি ॥ ১২॥ 


১২। ““প্রাণবায়ুর উৎপত্তি, আগমন ও অবস্থান এবং পাঁচটি ক্ষেস্রে 
তার অবস্থান জেনে আর অনুরূপভাবে আত্মার সহিত তার সম্বন্ধ জেনে 
মানুষ আস্বাদন করবে অন্বত।? ” 


চত্থ প্রশ্ন 


অহ হৈনং সৌর্যায়নী গার্গ্যঃ পপ্রচ্ছ। ভগবনেতঙ্মিন্‌ পুরুষে কানি 
স্বপত্তি£ কান্যস্মিঞ্জাগ্রতি? কতর এষ দেবঃ স্বপ্লান্‌ পশ্যন্তি? 
কস্যৈতৎসূখং ভবতি£ কছ্িন্ন সর্বে সংপ্রতিষ্ঠিতা ভবস্তীতি ॥ ১॥ 


১। ইহার পর সূর্যবংশীয় গাগ্য তাকে প্রশ্ন করল, “ভগবন্‌, এই 
পুরুষে যারা নিদ্রা যায় তারা কারা আর কারাই বা জাগ্রত থাকে? এই 
যে দেবতা স্বপ্ন দেখে সে কে অথবা কার এই সুখ? কার মধ্যে তারা 
সকলে অন্তহিত হয় ?” 


তস্মৈ স হোবাচ। যথা গাগ্য মরীচয়োহকস্যান্তং গচ্ছতঃ সবা 
এতস্মিংস্তেজোমণ্ডল একীভবন্তি। তাঃ পুনঃ পুনরুদয়তঃ প্রচরস্তেবং 
হবৈ তৎ সবং পরে দেবে মনস্যেকীভবতি। তেন তহ্যেষ পুরুষো 
ন শুণোতি ন পশ্যতি ন জিম্রতি ন রসয়তে ন স্প্শতে নাভিবদতে 
নাদত্তে নানন্দয়তে ন বিস্বজতে নেয়ায়তে স্বপিতীত্যাচক্ষতে ॥ ২॥৷ 


২। তাকে খষি পিপ্পলাদ উত্তরে বললেন, “হে গাগ্য, স্যাস্তের সময় 
সূর্যের সব রশ্মি যেমন হয়, কারণ তারা ক্ষান্ত হ'য়ে এ জ্যোতির্মগুলে 
একীভূত হয়, কিন্তু যখন সূর্য আবার উদিত হয় তখন সেই সব রশ্মি 
পুনরায় বিচরণ করে, সেইরকম সমগ্র মানুষ এক হয় শ্রেষ্ঠ দেবে যথা 
মনে। তখনই বাস্তবিক এই পুরুষ দেখে না, শোনে না, ঘ্রাণ নেয় না, 
আস্বাদন করে না, স্পশ করে না, সে কিছু কথাও বলে না, গ্রহণ করে 
না, দান করে না অথবা আসেও না বা যায়ও নাঃ সে কোন সুখও অনুভব 
করে না। তখন তার সম্বন্ধে বলা হয়, “সে নিদ্রিত।, 

প্রাণাগ্নয় এবৈতস্মিন্‌ পুরে জাগ্রতি। গ্রাহপত্যো হ বা এষোহপানো- 
ব্যানোহন্বাহার্যপচনী যদ্‌ গাহপত্যাৎ প্রণীয়তে প্রণয়নাদাহবনীয়ঃ 
প্রাণঃ॥| ও || 


৩। “কিন্ত প্রাণবায়ুর অগ্নিরা এঁ সুপ্ত পুরীতে পাহারা দেয়। অপান 
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বায়ু হ'ল গৃহস্থের অগ্নি আর ব্যানবায়ু হ'ল গৃহদেবতার অগ্নি যা ভ্লতে 
থাকে দক্ষিণদিকে | মুখ্য প্রাণবায়ু হ'ল যজের পর্দিকের অগ্নি। আর 
যেমন পর্বদিকের অগ্নি সমিদ্‌ নেয় পশ্চিমদিকের অগ্সি থেকে, তেমন 
মানুষের নিদ্রার মাঝে মুখ্য প্রাণবায়ু নেয় অপান বায়ু থেকে। 


যদুচ্ছাসনিশ্বাসাবেতাবাহুতী সমং নয়তীতি স সমানঃ। মনো হ 
বাব যজমানঃ ইন্টফলমেবোদানঃ স এনং যজমানমত্রত্ব্রক্ষ 
গময়তি ॥ ৪ || 


৪। “কিন্ত্র সমান বায়ু হ'ল হোতা, আহতিদাতা। কারণ সে প্রশ্থাসের 
নিবেদন ও নিঃশ্বাসের নিবেদনকে সমান করে । মন হল যজদাতা যজমান 
এবং উদান বায়ু হ'ল যজের ফল কারণ ইহা যজমানকে দিন দিন নিয়ে 
যায় ব্রন্মের সান্নিধ্যে । 


অল্লৈষ দেবঃ স্বপ্নে মহিমানমনুভবতি। যদ্‌ দৃষ্টং দৃষ্টমনুপশ্যতি 
শ্ুতং শ্রতমেবার্থমনুশূণোতি দেশদিগন্তরৈশ্চ প্রত্যনৃভূতং পুনঃ পুনঃ 
প্রত্যনুভবতি, দৃষ্টং চাদৃষ্টং চ শ্রুতং চাশ্রুতং চানুভূতং চাননুভূতং 
চ সচ্চাসচ্চ সববং পশ্যতি সবঃ পশ্যতি ॥ ৫ ॥। 


৫। “এই মন স্বপ্নের ভিতর তার সব বক্সনাক্রিয়ার মহিমায় যথেচ্ছ 
বিলাস করে। যাসব ইহা দেখেছে, মনে হয় ইহা আবার সেসব দেখে, 
আর যে সব বিষয় ইহা শুনেছে, সে সব ইহা আবার শোনে । হ্যা, বহু 
দেশে ও বিভিন্ন প্রদেশে ইহা যা সব অনুভব করেছে ও চিস্তা কন্বেছে ও 
জেনেছে সেই সবের অভিক্ততা সে পুনরায় লাভ করে তার স্বপ্নের ভিতর। 
ইহা যা দেখেছে ও যা দেখেনি, ইহা যা শুনেছে ও যা শোনে নি, যা জেনেছে 
এবং যা জানে নি, যা আছে এবং যা নেই--সব কিছু ইহা দেখে, কারণ 
মন বিশ্ব। 


স যদা তেজসাভিভূতো ভবত্যন্ত্রষ দেবঃ স্বপ্লান ন পশ্যত্যথ তদৈ- 
তস্মিঞ্শরীর এতৎস্খং ভবতি ॥ ৬॥। 
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৬। “কিন্ত যখন সে আলোকে অভিভূত হয় তখন এই দেব মন 
আর স্বপ্ন দেখে নাঃ তখন এই দেহেই সে সুখের অধিকারী হয়। 


স যথা সৌম্য বয়াংসি বাসোরক্ষং সংপ্রতিষ্ঠঙে, এবং হ বৈ তৎ 
সবং পর আত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে | ৭॥ 


৭। “হে প্রিয়দর্শন, পাখিরা যেমন তাদের আবাসরক্ষের দিকে উড়ে 
যায়, সেই রকম এই সব প্রস্থান করে পরমাত্বার মধ্যে। 


পৃথিবী চ প্ৃথিবীমান্রা চাপশ্চাপোমান্রা চ, তেজশ্চ তেজোমান্ত্রা চ 
বায়ুশ্চ বায়ুমান্রা চাকাশশ্চাকাশমান্তরা চ চক্ষশ্চ দ্রস্টব্যং চ শ্রোন্ত্ং 
চ শ্রোতব্যং চ ঘ্রাণং চ ঘ্রাতব্যং চ রসশ্চ রসয়িতব্যং চ ত্বক চ 
স্পর্শয়িতব্যং চ বাক্যং বক্তব্যং চ হস্ত চাদাতব্যং চোপস্থশ্চা- 
নন্দয়িতব্যং চ পায়ুশ্চ বিসর্জয়িতব্যং চ পাদৌ চ গন্তব্যং চ মনশ্5 
মন্তব্যং চ বৃদ্ধিশ্চ বোদ্ধব্যং চাহংকারশ্চাহংকর্তব্যং চ, চিত্তং চ চেতয়ি- 
তব্যংচ তেজশ্চ বিদ্যোতয়িতব্যং চ প্রাণশ্চ বিধারয়িতব্যং চ।॥। ৮॥ 


৮। “পৃথিবী এবং প্রথিবীর সব আভ্যন্তরীণ বিষয়ঃ জল এবং জলের 
সব আভ্যন্তরীণ বিষয়ঃ আলো এবং আলোর সব আত্তন্তরীণ বিষয়; 
বায়ু ও বায়ুর সব আভ্যন্তরীণ বিষয়ঃ আকাশ ও আকাশের সব আভান্ত- 
রীণ বিষয়; চক্ষু ও ইহার সব দ্রষ্টব্য বিষয়ঃ কর্ণ ও ইহার সব শ্রোতব্য 
বিষয় ॥ ঘ্রাণ এবং ঘ্রাণের সব বিষয়; স্বাদ এবং স্বাদের সব বিষয়। 
ত্বক এবং স্পর্শের সব বিষয়; বাক এবং সব বক্তব্য বিষয়; দুই হস্ত 
এবং তাদের সব গ্রহণীয় বিষয়ঃ উপস্থ ও ইহার সব ভোগ্য বস্তঃ পায়ু 
ও ইহার সব পরিত্যক্ত বিষয়; দুই চরণ ও তাদের গমন; মন ও ইহার 
সব অনুভব; বুদ্ধি এবং যা সব ইহা বোঝে; অহং-বোধ এবং তা-ই যা, 
অহং বলে অনুভূত হয়ঃ সচেতন হাদয় এবং যে বিষয় সম্বন্ধে ইহা সচেতন 
তা-ই।ঃ আলোক ও যা ইহা আলোকিত করে, প্রাণ এবং যেসব বিষয় 
ইহা পালন কনে সেই সব বিষয়। 


প্রশ্ন উপনিষদ্‌ ৩৪৫ 


এষ হি দ্রষ্ঠা স্প্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্তা 
বিজ্তানাত্মা পূরুষঃ । স পরেহক্ষর আত্মনি সম্প্রতিচ্ঠিতে | ৯।। 


৯। “কারণ এই যা দেখেও স্পশ করে, শোনে, শ্রাণ নেয়, আস্বাদন 
করে, অনুভব করে, বোঝে, কাজ করে তাহ”ল বিজ্ঞান-আত্মা, ভিতরের 
পূরুষ। ইহাও পরতর অবিনশ্বর আত্মায় প্রস্থান করে। 


পরমেবাক্ষরং প্রতিপদ্যতে স যো হ বৈ তদচ্ছায়মশরীরমলোহিতং 
শুজমক্ষরং বেদয়তে যন্ত্র সৌম্য সব সবজঃ সবো ডবতি তদেষ 
শে্লোকঃ || ১০ ।। 


১০। “ছায়াহীন, বর্ণহীন, অশরীরী, জ্যোতিময় ও অবিনশ্বর পরম 
পুরুষকে যে জানে সে উপনীত হয় অক্ষরে, সেই সবোৌত্তমে। হে প্রিয়দশন, 
সে সবক হয় এবং সর্বও হয়। এই বিষয়ে শ্রুতির বচন ইহা ৫-- 


বিজ্ানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সবৈঃ প্রাণা ভূতানি সংপ্রতিষ্ঠতি যন্ত্র 
তদক্ষরং বেদয়তে যন্ত্র সৌম্য স সবজঃ সবমেবাবিবেশেতি ॥। ১১॥ 


১১। “হে প্রিয়দর্শন, সেই যে অক্ষর যাঁর মধ্যে বিজ্তান-আত্মা 
প্রস্থান করে এবং সকল দেবতা ও প্রাণবায়ু ও ভূতও প্রস্থান করে--তাঁকে 
যে জানে সে জানে বিশ্বকে...এ?” 


পঞ্চম প্রশ্ন 


অথ হৈনং শৈব্যঃ সত্যকামঃ পপ্রচ্ছ--স যো হ বৈ তদ্‌ ভগবন্‌ 
মনুষ্যেষু প্রায়ণাস্তমোঙ্কারমভিধ্যায়ীত কতমং বাব স তেন লোকং 
জয়তীতি ॥। ১॥ 


১। ইহার পর তাঁকে শৈব্য সত্যকাম প্রশ্ন করল, “ভগবন্‌, মানুষের 
মধ্যে যে ম্বৃত্যু পর্যস্ত ওকারের ধ্যান করে সে ইহার শক্তিবলে কোন লোক 
জয় করে?” 


তস্মৈ স হোবাচ এতদ্‌ বৈ সত্যকাম পরং চাপরং চ ব্রহ্ম যদোক্কারঃ। 
তঙ্গমাদ্‌ বিদ্বানেতেনৈবায়তনেনৈকতরমনেতি ॥ ২॥ 


২। তাকে খষি পিপ্পলাদ উত্তরে বললেন, “হে সত্যকাম, এই যে 
অক্ষয় পদ ওম্‌ ইহাই পর ব্রহ্ম এবং অপর ব্রক্মও। সুতরাং বিদ্বান এই 
পদ আশ্রয় ক'রে এই সব লোকের যে কোন একটি প্রাপ্ত হয়। 


স যদ্যেকমান্রমভিধ্যায়ীত স তেনৈব সংবেদিতভ্ূর্ণমেব জগত্যামভি- 
সম্পদ্যতে। তম্বচো মনুষ্যলোকমুপনয়স্তে, স তন্ত্র তপসা ব্রক্মচর্যেণ 
শ্রদ্ধয়া সম্পন্নো মহিমানমনুভবতি ॥ ৩॥ 


৩। “যদি সে ওম্‌ অক্ষরের একটি বর্ণ ধ্যান করে সে উহার দ্বারা 
জ্ঞানদীপ্ত হ'য়ে অচিরে উপনীত হয় জড় বিশ্বে আর খগ্রেদের সুক্তগুলি 
তাকে নিয়ে যায় মনুষ্যলোকে; সেখানে সে তপস্যা ও শ্রদ্ধা ও ব্রক্মচর্য 
সম্পন্ন হ'য়ে মহিমা অনুভব করে। 


অথ যদি দ্বিমান্ত্রেশ মনসি সম্পদ্যতে সোহস্তরিক্ষং যড়ুভিরমীয়তে 
সোমলোকম্। স সোমলোকে বিভ্তিমনুভূয় পুনরাবর্ততে ॥ ৪॥ 


৪। “আর যদি সে এ অক্ষরের দুটি বর্ণের দ্বারা মনে গমন করে, 
সে উন্নীত হয় অস্তরীক্ষে এবং যডুর্বেদের সুত্তগুলি তাকে নিয়ে যায় চন্দ্র- 


প্রশ্ন উপনিষদ্‌ ৩৪৭ 


লোকে । চন্দ্রলোকে সে অনুভব করে তার অন্তঃপূরুষের মহিমা; ইহার 
পর সে আবার ফিরে আসে। 


যঃ পুনরেতং ব্রিমান্রেনীমিত্যনৈবাক্ষরেণ পরং পুরুষমভিধ্যায়ীত 
স তেজসি সূর্যে সম্পন্নঃ। যথা পাদোদরস্তুচা বিনিম্মচ্ত এবং 
হবৈ স পাপ্মনা বিনিমুক্তঃ স সামভিরুমীয়তে ব্রন্মলোকং স এতক্মা- 
জ্জীবঘনাৎ পরাৎপরং পুরিশয়ং পুরুষমীক্ষতে তদেতৌ শ্লোকৌ 
ভবতঃ।॥ ৫॥ 


৫। “কিন্ত যে ব্যক্ি সব তিনটি বর্ণের দ্বারা, এই অক্ষরের দ্বারা, 
ওম্-এর দ্বারা সবৌত্তম পুরুষের ধ্যান করে সে দুঢ়ুভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় 
আলোক ও তেজের সূর্লোকে; যেমন সাপ তার খোলস ত্যাগ করে, 
তেমন সে ত্যাগ করে তার পাপ, আর সামবেদের সুক্তগুলি তাকে নিয়ে 
যায় ব্রন্মলোকে। তখন সে জীবন-ঘন অপর ব্রহ্ম থেকে সেই পরাৎপরকে 
দেখে যার প্রত্যেক রূপ এক একটি পুরী। এসম্বন্ধে এই দুই শ্লোক 
আছে ৪-- 


“তিস্রো মান্রা ম্ৃত্যুমত্যঃ প্রযুক্ত অন্যোন্যসম্ভা অনবিপ্রযুক্তগঃ। 
ক্রিয়াস্‌ বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যমাসু সম্যক্প্রযুস্তগসু ন কম্পতে জঃ। ৬॥। 


৬। “ বর্ণগুলি পৃথক তিন বর্ণ হিসাবে ব্যবহাত হ'লে তারা ম্বত্যুর 
সন্তান, এই বর্ণগুলি পরস্পরসংবদ্ধ ও অচ্ছেদ্য। কিন্ত প্রা বিচলিত 
হয় না কারণ যে ভ্ত্রিবিধ ক্রিয়া আছে--বহিুঁখী ক্রিয়া ও অন্তমুখী ক্রিয়া 
এবং এ দুয়ের মিশ্রিত অন্য এক ক্রিয়া--সেসব সে যথোচিত সম্পাদন করে 
নিভীক ও নিক্ষম্প হ'য়ে। 


খঠ্ভিরেতং যজুভিরস্তরিক্ষং সামভিযক্তৎকবয়ো বেদয়স্তে । 
তমোঙ্কারেণৈবায়তনেনানেতি বিদ্বান যন্তচ্ছান্তমজরমস্থতমভয়ং পরং 
চেতি ॥ ৭।| 


৭। “ঞ্খগেদ নিয়ে যায় পৃথিবীতে, যড়ুঃ অনস্তরিক্ষে, কিন্ত সাম নিয়ে 


৩৪৮ উপনিধদাবলী 


যায় সেই 'ত€'"এ যার কথা খষিরা জানেন। বিদ্বান সেই লোকই লাভ 
করে “ওম এই অক্ষর আশ্রয় ক'রে, সে লোক পরম শান্ত, সেখানে জরা 
নেই আর ভয়ও অপনীত হয়েছে অমুতত্বের দ্বারা ।”” 


ষ্ঠ প্রশ্ন 


অথ হৈনং সুকেশা ভারদ্বাজঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্‌ হিরণ্যনাভঃ কৌসল্যো 
রাজপুন্ত্রো মামুপেত্যৈতং প্রশ্নমপৃচ্ছত--যষোড়শকলং ভারদ্বাজ পুরুষং 
বেৎথ? তমহং কুমারমব্বং নাহমিমং বেদ যদ্যহমিমমবেদিষং 
কথং তে নাবক্ষামিতি। সমূলো বা এষ পরিস্তষাতি যোহনৃতমভি - 
বদতি। তঙ্ষমান্নাহাম্যনৃতং বজ্জম্। স তুষ্ণীং রথমারুহ্য প্রবব্রাজ। 
তং ত্বা পুচ্ছামি কাসৌ পুরষ ইতি ॥। ১।। 


১। ইহার পর ভারদ্বাজ সূকেশা তীঁকে প্রশ্ন করল, “ভগবন্‌, কোশল- 
বাসী রাজপুন্র হিরণানাড আমার কাছে এসে এই প্রশ্ন জিক্তেস করেছিল, 
“হে ভারদ্বাজ, তৃমি কি পুরুষ ও তাঁর ষোল- কলার কথা জান? আর উত্তরে 
আমি বালককে বললাম, “আমি তাঁকে জানি নাঃ কারণ যাদ আমি তাঁকে 
জানতাম, তাহ'লে আমি নিশ্চয়ই তাঁর কথা তোমায় বলতাম; কিন্তু 
তোমায় আমি মিথ্যা, বলতে পারি না, কারণ যে অনৃত বলে সে শুক্ষ 
হ'য়ে সমূলে ধ্বংস পায়।” কিন্তু সে নীরবে রথে আরোহণ ক'রে প্রস্থান 
করল। তাঁর সম্বন্ধে আমি আপনাকে জিক্তাসা করি, এই পুরুষ কেঠ” 


তট্মৈ স হোবাচ। ইহৈবাস্তঃশরীরে সৌম্য স পুরুষো যস্মিন্নেতাঃ 
ষোড়শ কলাঃ প্রভবস্তীতি ॥ ২॥। 


২। উত্তরে খষি পিপ্পলাদ তাকে বললেন, “হে প্রিয়দশন, এমন কি 
এখানেই, প্রতি জীবের আস্তর শরীরে এই পুরুষ অবস্থিত, কারণ তাতেই 
ষোল কলা উৎপুন্ন হয়। 


স ঈক্ষাংচক্রে। কঙ্মিন্নহমুৎ্ক্রান্ত উৎক্রান্তো ভবিষ্যামি কস্মিন বা 
প্রতিষ্ঠিতে প্রতিষ্ঠাস্যামীতি ॥ ৩॥। 


৩। তিনি নিজে টিস্তা করলেন, “উহা কি হবে যার বহিগমনে 
আমি দেহ থেকে বহির্গত হব আর তার স্থিতিতে আমি স্থির হ'য়ে অবস্থান 
করব? 


৩৫০ উপনিষদাবলী 


স প্রাণমস্থজত। প্রাণাচ্ছদ্ধাং খং বায়ুর্জোতিরাপঃ পৃথিবীন্ধ্রিয়ং মনো- 
হন্নমন্নাদ্বীর্যং তপো মন্তাঃ কর্ম লোকা লোকেষু চ নাম চ1৪॥ 


৪। “তখন তিনি নিজ থেকে বাহিরে আনলেন প্রাণ এবং প্রাণ 
থেকে শ্রদ্ধা, পরে আকাশ এবং পরে বায়ু, এবং পরে আলোক ও পরে 
জল ও পরে পৃথিবী, ইদ্দ্রিয়বর্গ ও মন ও অন্ন এবং অন্ন থেকে বীর্য এবং 
বীর্য থেকে তপস্যা এবং তপস্যা থেকে মন্ত্রসমূহ এবং ইহাদের থেকে 
কর্ম এবং কর্ম থেকে বিভিন্ন লোক এবং বিভিন্ন লোকের মধ্যে নাম; 
এই ভাবে সকল কিছুই উৎপন্ন হ'ল পরম পুরুষ থেকে । 


স যখেমা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রায়ণাঃ সমুদ্রং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছস্তি 
ভিদ্যেতে তাসাং নামরপে সমুদ্র ইত্যেবং প্রোচ্যতে। এবমেবাস্য পরি- 
দ্রস্ট্ররিমাঃ ষোড়শ কলাঃ পুরুষায়ণাঃ পূরুষং প্রাপ্যাস্তং গচ্ছন্তি। 
ভিদ্যেতে চাসাং নামরূপে পুরুষ ইত্যেবং প্রোচাতে স এষোহকলোহম্বৃতা 
ভবতি তদেষ শ্লোকঃ ॥ ৫ে॥ 


৫। “সুতরাং যেরাপ এই সব প্রবহমাণা নদী গমন করে সমুদ্রের 
অভিমুখে, কিন্ত সমুদ্রে উপনীত হ'লে তারা ইহার মধ্যে বিলীন হয়, আর 
তাদের থেকে নাম ও রূপ ছিন্ন হয় আর এই সবকে শুধু বলা হয় সমুদ্র, 
সেইরূপ নীরব দ্রষ্টা পরমপুরুষের ষোলটি কলাই চলে পুরুষের দিকে, 
আর পুরুষে উপনীত হ'লে তারা বিলীন হয় তাঁর মধ্যে এবং তাদের থেকে 
নাম ও রূপ ছিন্ন হয় আর সমগ্রকে বলা হয় শুধু পুরুষ। তখন তিনি 
অ-কল ও অস্থত। এই বিষয়ে শ্রুতির বচন ইহা $-- 


অরা ইব রথনাভৌ কলা যক্িন্‌ প্রতিষ্ঠিতাঃ। 
তং বেদ্যং পূরুষং বেদ যথা মা বো স্বৃত্যুঃ পরিব্যথা ইতি ॥ ৬॥। 


৬। “ চক্রের শলাকাগুলি যেমন তার নাভিতে সন্নিবিষ্ট থাকে তেমন 
বিভিন্ন কলাগুলি যাঁতে সন্নিবিষ্ট থাকে তাঁকেই জেন সেই পুরুষ ব'লে 
ধিনি জানের চরম লক্ষ্য, এইভাবেই তোমার কাছ থেকে চলে যাবে মৃত্যু 
ও তার বাথা।” 


প্রশ্ন উপনিষদ্‌ ৩৫১ 
তান হোবাচৈতাবদেবাহমেতৎ পরং ব্রন্ম বেদ। নাতঃ পরমস্ভীতি ॥ ৭॥৷ 


৭। আর পিস্পলাদ তাদের বললেন, “এই পযস্তই আমি জানি পরব্রহ্ম 
সম্বন্ধে। তাঁর চেয়ে পরতর কেহ নেই।” 


তে তমচয়ন্তস্তং হি নঃ পিতা যোহস্মাকমবিদ্যায়াঃ পরং পারং 
তারয়সীতি। নমঃ পরমখাধষিভ্যো নমঃ পরমখষিভ্যঃ ॥| ৮ || 


৮। আর তারা তাঁকে অর্চনা করে বলল, “কারণ আপনি আমাদের 
পিতা, আপনি আমাদের উত্তারণ করেছেন অবিদ্যার ওপারে ।” পরম 
খষিদের প্রণাম, -প্রণাম পরম খষিদের। 


তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ 
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তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ 
শিক্ষাবলী 
প্রথম অনুবাক 


হরি ও।। শং নো মিল্রঃঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবতার্ধমা। শং ন 
ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ। শং নো বিঞ্ণরুরুতক্রমঃ ॥ নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে 
বায়ো। ত্বমেব প্রত্যক্ষং ব্রন্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রক্ম বদিষ্যামি। 
খতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্বজ্ঞারমবতু। 
অবতু মাম। অবতু বস্তরম্। ও শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ || 


হরি ওম্‌। মিত্র যেন আমাদের শাস্তিস্বরূপ হন। বরুণ যেন আমাদের 
শাস্তিস্বরাপ হন। অর্ধমা যেন আমাদের শাস্তিত্বরাপ হন। ইন্দ্র ও রুহস্পতি 
যেন আমাদের শাস্তিস্বরাপ হন। বিশাল পদক্ষেপকারী বিষ্ণ যেন আমাদের 
শাস্তিস্বরাপ হন। ব্রক্মকে প্রণাম। প্রণাম তোমাকে, হে বায়ু। তুমি তুমিই 
প্রত্যক্ষ ব্রহ্ম আর তোমাকেই আমি প্রত্যক্ষ ব্রহ্মা বলে ঘোষণা করব। 
সদাচার কি তা আমি ব্যক্ত করব! সত্য কি তা আমি ব্যক্ত করব! উহা 
আমাকে রক্ষা করুক ! উহা বজ্তাকে রক্ষা করুক! হ্যা, ইহা যেন আমাকে 
রক্ষা করে! ইহা যেন বক্তাকে রক্ষা করে। ওম! শান্তি! শান্তি! শাস্তি! 


দ্বিতীয় অনুবাক 


ও শীক্ষাং ব্যাখ্যাস্যামঃ। বর্ণ স্বরঃ। মান্ত্রা বলম্। সাম সন্তানঃ। 
ইত্যুক্তঃ শীক্ষাধ্যায়ঃ ॥ 
ওম! আমরা ব্যাখ্যা করব শিক্ষা অর্থাৎ মূল উপাদানগুলি। অক্ষর 
ও স্বর, মান্ত্রা (উচ্চারণকাল ) ও প্রযত্, সম-উচ্চারণ ও ক্রমিকতা। এই 
ছয়টিতেই আমরা মূল উপাদানগুলির অধ্যায় বলেছি। 


৩৫৬ উপনিষদাবলী 


তৃতীয় অনুবাক 


সহ নৌ যশঃ। সহ নৌ ক্রহ্বর্চসম। অথাতঃ সংহিতায়া উপনিষদং 
ব্যাখ্যাস্যামঃ । পঞ্চস্বধিকরণেষু । অধিলোকমধিজৌতিষমধিবিদ্যমধি- 
প্রজমধ্যাত্মমূ। তা মহাসংহিতা ইত্যাচক্ষতে। 


অথাধিলোকম্‌। পৃথিবী পূরবরাপম । দৌরুত্তররূপম । আকাশঃ 
সন্ধবিঃ। বায়ু সন্ধানম। ইত্যধিলোকম্‌ ॥ 

অথাধিজৌতিষম্‌ । অগ্নিঃ পূবরূপম্‌ । আদিত্য উত্তররূপম। 
আপঃ সন্ধিঃ। বৈদ্যুতঃ সন্ধানমৃ। ইত্যধিজৌতিষম। 

অথাধিবিদ্যম। আচার্যঃ পবরূপম্। অন্তেবাস্যত্তররূপমৃ। বিদ্যা 
সন্ধিঃ। প্রবচনং সন্ধানম্‌ । ইত্যধিবিদ্যম্‌। 

অথাধিপ্রজম। মাতা পূবরূপম। পিতোত্তররূপম্। প্রজা সন্গিঃ। 
প্রজননং সন্ধানম। ইত্যধিপ্রজম্‌। 

অথাধ্যাত্মম। অধরা হনুঃ পৃবরূপম। উত্তরা হনুরুত্তররূপমূ। 
বাক সন্ধিঃ। জিহবা সন্ধানম। ইত্যধ্যাত্মম্‌। 

ইতীমা মহাসংহিতাঃ। য এবমেতা মহাসংহিতা ব্যাখ্যাতা বেদ। 
সন্ধীয়তে প্রজয়া পশুডভিঃ। ব্রক্মবর্টসেনানাদ্যেন সুবগ্যেন লোকেন ॥ 


আমরা যেন একক্স মহিমা লাভ করি, একন্র উপনীত হই পবিভ্রতার 
জ্যোতিতে । এখানে আমরা ব্যাখ্যা করব সংহিতার গু অর্থ যার আছে 
পাঁচটি প্রধান বিষয়ঃ বিভিন্ন লোক সম্বন্ধেঃ বিভিন্ন দীপ্তিমান অগ্নি 
সম্বন্ধে । বিদ্যা সন্বন্ধে+ সন্তান সম্বন্ধেঃ আত্মা সম্বন্ধে। এইগুলিকে বলা 
হয় মহাসংহিতা। 

এইবার বিভিন্ন লোক সম্বন্ধে। পৃথিবী প্রথম রূপ, দোৌ দ্বিতীয় রূপ; 
আকাশ সন্ধিঃ বায়ু এই সন্ধির গ্রন্থি। বিভিন্ন লোক সম্বন্ধে এই পর্যন্ত । 

ইহার পর দীপ্তিমান অগ্নি সম্বন্ধে। অগ্নি প্রথম রাপ, আদিত্য পরবস্তী 
রাপ। জলধারা সন্ধি; বিদ্যুৎ এ সন্ধির গ্রশ্থি। দীপ্তিমান অগ্নি সম্বন্ধে 
এই পথন্ত। 

ইহার পর বিদ্যা সম্বন্ধে। আচার্য প্রথম রূপ, শিষ্য পরবর্তী রূপ। 
বিদ্যা সন্ধি। ব্যাখ্যা এই সন্ধির গ্রন্থি। বিদ্যা সম্বন্ধে এই পর্যত্ত। 


তৈভিরীয় উপনিষদ ৩৫৭ 


ইহার পর সন্তান সন্বন্ধে। মাতা প্রথম রাপ।; পিতা পরবর্তী রূপ, 
সন্তান সঙ্গি, প্রজনন সন্ধির গ্রন্থি। সন্তান সম্বন্ধে এই পযস্ত। 

ইহার পর আত্মা সম্বন্ধে। উপরের হনু প্রথম রাপ, নিশ্ন হনু পরবতী 
রাপ; বাক সন্ধি; জিহবা সন্ধির গ্রন্থি। আত্মা সম্বন্ধে এই পযন্ত । 

এইগুলি মহাসংহিতা। এই সব মহাসংহিতাকে আমরা যেভাবে ব্যাখ্যা 
করেছি, সেইভাবে যে ইহাদের জানে তাতে যুক্ত হয় সন্তান ও গোধন ও 
পবিভ্রতার দীপ্তি এবং অন্ন ও অন্নের অন্তগত সব কিছু এবং স্বর্গে তার 
উচ্চাবস্থার লোক। 


চতুখ অনুবাক 


যশ্ছন্দসাম্ষভো বিশ্বরূপঃ। ছন্দোভ্যোহধ্যমৃতাৎসম্ভূব। স মেক্ড্রো 
মেধয়া স্পণোতু । অম্ৃতস্য দেবধারণো ভূয়সাম্‌। শরীরং মে 
বিচর্ষণমূ। জিহ্বা মে মধুমত্তমা। কর্ণীভ্যাং ভুরি বিশ্রুবম্। ব্রক্মণো 
কোশোহসি মেধয়া পিহিতঃ। শ্রুতং মে গোপায়। 

আবহস্তী বিতনানা ৷ কুবাণা চীরমাত্মনঃ । বাসাংসি মম 
গাবশ্চ। অন্নপানে চ সবদা। ততো মেশ্রিয়মাবহ। লোমশং পশুভিঃ 
সহ স্বাহা। 
আ মা য়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। 
বি মা য়ন্ত্ ব্রক্ষচারিণঃ স্বাহা। 
প্র মায়ন্ত ব্রহ্মচারিণঃ স্বাহা। 
দমায়ন্ত ব্রন্মচারিণঃ স্বাহা। 
শমায়ন্ত ব্রক্মচারিণঃ স্বাহা। 
যশো জনেহসানি স্বাহা। 
শ্রেয়ান্‌ বস্যসোহসানি স্বাহা। 
তং ত্বা ভগ প্রবিশানি স্বাহা। 
স মা ভগ প্রবিশ স্বাহা। 
তঙ্মিন্‌ সহম্রশাখে। নি ভগাহং ত্বয়ি মজে স্বাহা। 
যথাপঃ প্রবতা যন্তি। যথা মাসা অহজরম্। এবং মাং ব্রহ্ম- 
চারিণঃ ধাতরায়ন্ত সর্বতঃ স্বাহা। 
প্রতিবেশোহসি। প্র মাভাহি। প্র মা পদ্যস্থ। 


৩৫৮ উপনিষদাবলী 


বেদমন্ত্রের খাষভ যার দৃশ্যমান রাপ এই সব বিশ্ব, বেদের উর্ধে তিনি 
উদ্ভৃত হ'য়েছিলেন তা থেকে যা ম্বৃত্যুহীন, সেই ইন্দ্র আমার মেধা রূদ্ধি 
করুন আমার পুষ্টির জন্য। হে দেব, আমি যেন হ'তে পারি অসৃতত্বের 
আধার। আমার দেহ যেন ক্ষিপ্র হয় সকল কর্মের প্রতি, আমার জিহবা 
যেন বর্ষণ করে শুদ্ধ মধু। আমি যেন কর্ণ দিয়ে শুনতে পাই বিশাল 
ও বিবিধ শিক্ষা। হে ইন্দ্র, তুমি সনাতনের কোশ, আর মস্তিদ্ধের কর্ম- 
প্রণালী তাঁর উপর যে আবরণ টেনেছে তুমি তা-ই যে পবিভ্র শিক্ষা 
আমি অধ্যয়ন করেছি তা তুমি আমার কাছে সংরক্ষণ কর পূর্ণভাবে। 

তিনি আমার জন্য ধন আনেন এবং তা বিস্তার করেন,হ্যা তিনি 
আমার নিজের পরিচ্ছদ ও গবাদি পশ্ড ও পানীয় ও অন্ন প্রস্তুত করেন 
দ্ুতগতিতে--এখন ও সর্বদা; স্তরাং তাঁর সাথে আমার কাছে নিয়মে এস 
প্রভৃত লোমশ ধনের ও গবাদি পশুর লক্ষণী। স্বাহা! 

আসুক ব্রহ্মচারীরা আমার কাছে। স্থাহা! 

সকল দিক থেকে আসুক ব্রহ্গচারীরা আমার কাছে। স্বাহা! 

যাল্সা করুক ব্রক্মচারীরা আমার উদ্দেশে । স্বাহা! 

ব্রদ্মচারীরা যেন আত্মকর্তত্ব লাভ করে। স্বাহা! 

ব্রহ্মচারীরা যেন উপনীত হয় অস্তঃপুরুষের শান্তিতে । স্বাহা! 

আমার নাম যেন ছড়িয়ে পড়ে লোক সমাজে । স্বাহা ! 

আমি যেন প্রথম হই ধনবানদের মধ্যে! স্বাহা! 

হে মহিমময় প্রভু, তুমি যা তার মধ্যে আমি যেন প্রবেশ করতে পারি। 
স্বাহা! 

হে ভাস্বর ॥ তুমিও আমার মধ্যে প্রবেশ কর। স্বাহা ! 

হে করুণাময় প্রভু, শতম্রোতা নদীত্বরাপা তুমি, তোমার মধ্যে ধৌত 
হয়ে আমি যেন শুদ্ধ হই। স্বাহা! 

নদীর জলধারা যেমন উচ্চস্থান বেয়ে প্রবাহিত হয় নিম্নে, বৎসরের 
মাসগুলি যেমন দ্ুত আসে দিবসসমূহের বার্ধক্যে তেমন, হে পালক, 
ব্রক্মচারীরা আসুক আমার কাছে সকল প্রদেশ থেকে । স্থাহা! 

হে প্রডু, আমার প্রতিবেশী তুমি, তুমি আমার অতি নিকটে অবস্থান 
কর। এস আমার কাছে, হও আমার আলোক ও সূর্য। 


তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ ৩৫৯ 
পঞ্চম অনুবাক 


ভূর্ভবঃ সুবরিতি বা এতাত্তিত্রো ব্যাহাতয়ঃ। তাসামু হ স্মৈতাং 
চতুর্থী মাহাচমস্যঃ প্রবেদয়তে। মহ ইতি। তদ্‌ ব্রন্ম। স আত্মা। 
অঙ্গান্যন্যা দেবতাঃ। 
ভূরিতি বা অয়ং লোকঃ। ভুবঃ ইত্ন্তরিক্ষমূ। সুবরিত্যসৌ 
লোকঃ। মহ ইত্যাদিত্যঃ। আদিত্যেন বাব সর্ধে লোকা মহীয়স্তে। 
ভুরিতি বা অগ্নিঃ। ভুব ইতি বায়ুঃ। সুবরিত্যাদিত্যঃ। মহ 
ইতি চন্দ্রমাঃ। চন্দ্রমসা বাব সবাণি জ্যোতীংষি মহীয়ন্তে। 
ভুরিতি বা খচঃ। ভুব ইতি সামানি। সুবরিতি যড়ুংষি। মহ 
ইতি ব্রহ্ম । ব্রন্মণা বাব সবে বেদা মহীকন্তে। 
ভূরিতি বৈ প্রাণঃ। ভুবঃ ইত্যপানঃ। স্বরিতি ব্যানঃ । মহ 
ইত্যন্নম। অন্নেন বাব সবে প্রাণা মহীয়স্তে। 
তা বা এতাশ্চতম্রশ্চতুধা। চতম্রশ্চতম্ত্রো ব্যাহাতয়ঃ। তা যো 
বেদ। স বেদ ব্রক্ম। সবেহস্মৈ দেবা বলিমাবহত্তি ॥ 
ভূঃ, ভুবঃ, সুবঃ--এই তিনটি হ'ল তাঁর নামকরণের তিন পদ। বস্ততঃ 
ইহাদের চতুথের কথা জানিয়েছিলেন খাষি মহাচামস্য, ইহা মহঃ। ইহা 
ব্রহ্ম, ইহা আত্মা, অন্য দেবতারা তাঁর বিভিন্ন অঙ্গ। 
ভূঃ, ইহা এই লোক । ভুবঃ, ইহা অন্তরিক্ষ £ সুবঃ, ইহা এ অন্য 
লোক, কিন্তু মহঃ আদিত্য। আদিত্যের দ্বারাই এই সকল লোকের 
রৃদ্ধি ও উন্নতি । 
ভূঃ, ইহা অগ্নিঃ ভুবঃ, ইহা বায়ু; সুবঃ, ইহা আদিত্য । কিন্ত মহঃ 
চন্দ্র। চন্দ্রের দ্বারা স্বর্গের এই সব আলোর (অথবা দীপ্তিমান অগ্নির ) 
রদ্ধি ও উন্নতি। 
ভূঃ, ইহা খগ্েদের মন্ত্র।ঃ ভুবঃ, ইহা সামের মন্দ্রঃ সুবঃ, ইহা যড়ুঃর 
মন্ত্রঃ কিন্তু মহঃ ব্রহ্ম । ব্রচ্গের দ্বারাই এই সকল বেদের বৃদ্ধি ও উন্নাতি। 
ভূঃ, ইহা মুখ্য প্রাণবায়ু; ভুবঃ, ইহা অপান বায়ু; সুবঃ, ইহা ব্যান 
বায়ু কিন্ত মহঃ অন্ন।অন্নের দ্বারাই এই সব প্রাণবায়ুর রদ্ধি ও উন্নতি। 
এই হ'ল চার ও তারা চতুবিধ।--তাঁর নামকরণের চার পদ, আবার 
প্রত্যেকটি চার। যে এইসব জানে সে সনাতনকে জানে আর তার কাছে 
সকল দেবতা নৈবেদ্য নিয়ে আঙে। 


৩৬০ উপনিষদাবল্গী 
ষষ্ঠ অন্বাক 


স য এষোহস্তহাঁদয় আকাশঃ। তক্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়ঃ। 
অম্বতো হিরন্ময়ঃ । অন্তরেণ তালুকে । য এষ স্তন ইবাবলম্থতে। 
সেন্্রযোনিঃ। যন্ত্রাসী কেশান্তো বিবর্ততে । ব্যপোহ্য শীষকপালে। 

ভুরিত্যগ্নো প্রতিতিষ্ঠতি। ভুব ইতি বায়ৌ সুবরিত্যাদিত্যে। মহ 
ইতি ব্রন্মণি। আপ্নোতি স্বারাজাযম। আপ্রোতি মনসম্পতিম। বাক- 
পতিশ্চচ্ষঙ্পতিঃ। শ্রোন্রপতিবিক্ঞানপতিঃ। এতস্ততো। আকাশ শরীরং 
্রন্ম। সত্যাত্ম প্রাণারামং মন আনন্দম। শান্তিসম্বদ্ধমমূতম। ইতি 
প্রাচীনযোগ্যোপাস্ব। 


দেখ, এই যে আকাশের স্বর্গ অন্তহাঁদয়ে অবস্থিত, সেখানে বাস করে মনো- 
ময় পুরুষ যিনি ভাস্বর ও হিরল্ায় অস্থত। তাল্দ্বয়ের মধ্যে এই যা 
স্তনের মত লম্বমান তা ইন্দ্রের উৎস; হ্যা, যেখানে কেশাস্ত চারিদিকে 
ঘৃণিত হয় আবর্তের ন্যায়, সেখানে ইহা করোটি বিভক্ত ক'রে নির্গত হয় 
ইহার মধ্য দিয়ে। 

ভূঃরূপে তিনি প্রতিষ্ঠিত অগ্নিতে, ভুবঃরূপে বায়ুতে, সুবঃরূপে আদিত্য, 
মহঃরাপে ব্রন্মে। তিনি প্রাপ্ত হন স্বারাজ্য, তিনি প্রাপ্ত হন মনের অধি- 
পতি; তিনি হন বাকপতি, চক্ষুষ্পতি, শ্রোরপতি, বিজ্তানপতি। ইহার পর 
তিনি হয়ে ওঠেন--ব্রক্ম যাঁর শরীর হ'ল সমগ্র আকাশীয় দেশ, যাঁর অন্তঃ- 
পুরুষ হ'ল সত্য, যাঁর আনন্দ মনে, যিনি আরাম করেন প্রাণে, যিনি শান্তিতে 
সম্বদ্ধ, অম্বত। হে প্রাচীন যোগের সন্তান, এইভাবে তুমি তাঁর উপাসনা 
কর। 

সপ্তম অনুবাক 


পৃথিবান্তরিক্ষং দ্যোদিশোহবাস্তরদিশঃ । অগ্নিরবায়ুরাদিত্যশ্চন্দ্রমা নক্ষন্ত্রাণি। * 
আপ ওষধয়ো বনস্পতয় আকাশ আত্মা। ইত্যধিভূতম্‌। 
অথাধ্যাত্মম। প্রাণো ব্যানোহপান উদানঃ সমানঃ। 
চচ্ষঃ শশ্রানতরধ মনো বাক্ত্বক । চর্ম মাংসং ক্লাবাস্থি মড্জা। 
এতদধিবিধায়খাষিববোচৎ। পাড্জ্তং বা ইদং সর্বমূ। পাতুক্তেনৈব 
পাঙুক্তং স্পণোতীতি। 


তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৩৬১ 


পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্য, দিকসমূহ ও অগপ্রধান দিকসমূহ। আগ্সি, বায়ু, 
আদিত্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি। জলরাশি, বিভিন্ন ওষধি, বনের রক্ষসমূহ, 
আকাশ ও সকলের মধ্স্থ আত্মা) এই তিন শ্রেণী বাহ্য সুন্টি সম্বন্ধে । 

ইহার পর আত্মা সম্বন্ধে। মুখ্য প্রাণবায়ু, ব্যানবায়ু, অপান বায়ু, 
উদান বায়ু ও সমান বায়ু; 

চচ্ষ করণ, মন, বাক ও ত্বক; চর্ম, মাংস, স্তায়, অস্থি ও মজ্জা। এই 
ভাবে খষি তাদের ভাগ করলেন, আর বললেন, “এই বিশ্ব পঞ্চশ্রেণীতে। 
পঞ্চ ও পঞ্চের সহিত পঞ্চ ও পঞ্চের সম্বন্ধ তিনি স্থাপন করেন ।” 


অস্টম অনুবাক 


ওমিতি ব্রন্ম। ওমিতীদং সববং। , ওমিত্যেতদনুকৃতিহ স্ম বা অপ্যো 
শ্রাবয়েতাশ্রাবয়ন্তি। ওমিতি সামানি গায়ন্তি। ওম শোমিতি শস্্রাণি 
শংসম্তি। ওমিত্যধ্বূঃ প্রতিগরং প্রতিগুণাতি। ওমিতি ব্রহ্মা প্রসৌতি। 
ওমিত্যগ্নিহোত্রমনূজানাতি। ওমিতি ব্রাহ্মণঃ প্রবন্ষ্যন্াহ ব্রদ্মোপাপ্নবা- 
নীতি। ব্রদ্মেবোপাপ্রোতি ॥ 


ওম্‌ ব্রহ্ম, ওম্‌ এই সব বিশ্ব। ওম্‌ সম্মতিসূচক পদ। “ওম আমরা 
শুনব,” এই ব'লে তারা মন্ত্রপাঠ শুরু করে। “ওম্‌* বলে তারা সামমন্ত্ 
গান করে; “ওম্‌, শোম্‌ ” বলে তারা শাম্ত্র উচ্চারণ করে। “ওম্‌* বলে 
যজের হোতা প্রত্যুত্তর দেয়। “ওম্‌' বলে ব্রহ্ম সৃষ্টি আরম্ভ করেন (অথবা, 
মুখ্য হোতা অনুমতি দেয় )। “ওম্‌* বলে দগ্ধ আহতির অনুমতি দেওয়া 
হয়। বিদ্যা ব্যাখ্যার পূর্বে ব্রাহ্মণ বলে, “ওম্‌, আমি যেন ব্রহ্মকে লাভ 
করি”। প্রকৃতই সে ব্রহ্মকে লাভ করে। 


নবম অনুবাক 


খতং চ স্থাধ্যায়প্রবচনে চ। সত্যং চ স্থাধ্যায়প্রবচনে চ। তপশ্চ 
স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। দমশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। শমশ্চ স্বাধ্যায় প্রবচনে 
চ। অগ্নয়শ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। অগ্নিহোন্রং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। 
অতিথয়শ্চ স্থাধ্যায়প্রবচনে চ। মান্ুষং চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজা 


৩৬২ উপনিষদাবলী 


চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজনশ্চ স্বাধ্যায়প্রবচনে চ। প্রজাতিশ্চ স্বাধ্যায়- 
প্রবচনে চ। সত্যমিতি সত্যবচা রাখীতরঃ। তপো ইতি তপোনিত্যঃ 
পৌরুশিষ্টিঃ। স্বাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদ্গল্যঃ। তদ্হি 
তপস্তদ্হি তপঃ ॥ 


বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত সদাচরণ। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার 
সহিত সত্য বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত তপস্যা; বেদ অধ্যয়ন 
ও অধ্যাপনার সহিত আত্ম-কর্তৃত্ব। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত 
অন্তঃপূরুষের শান্তি। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত গৃহস্থিত অগ্নি 
সমৃহ। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত দ্ধ আহতি। বেদ অধ্যয়ন 
ও অধ্যাপনার সহিত অতিথি সৎকার। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার 
সহিত মানবধর্মপালন। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত সস্তান। 
বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত শিশুর মাতার আনন্দ (অথবা প্রজনন 
ক্রিয়া)। বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সহিত তোমার সব সন্তানের সন্তান-- 
এইগুলি করণীয় কর্ম । রখীতরপুন্র সত্যবস্তা খষি বললেন, “সত্য প্রথম |” 
পূরুশিষ্টের পুত্র, খষি যিনি তপস্যায় অবিচল বললেন, “তপস্যাই প্রথম ।” 
মুদ্গলের পুত্র নাক বললেন, “বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই প্রথম।” কারণ 
ইহাও তপঃ আর ইহাও তপস্যা। 


দশম অনুবাক 


অহং রক্ষস্য রেরিবা। কীতিঃ পুষ্ঠং গিরেরিব। উধর্বপবিজ্রো বাজিনীব 
স্বম্থতমফ্ম। ডাবণং সবচসমূৃ। সুমেধা অমুতোক্ষিতঃ ৷ ইতি শ্লিশক্কো- 
বেদানুবচনম্‌ ॥। 


আমার মহিমা । বলবানের মধ্যে আমি সুমিষ্ট সুধার মতো উন্নত ও 
পবিভ্র, আমি জগতের উজ্ছল সম্পদ, আমি গল্ভীর চিন্তাবিৎ, আমি সেই 
স্বত্যুহীন এক যাঁর ক্ষয় নেই আদি থেকে ।” ইহা স্রিশঙ্কুর বেদ-কথন 
আর তার আত্মজানের গীত। 


তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ ৩৬৩ 
একাদশ অনুবাক 


বেদমনূচ্যাচাযোহস্তেবাসিনমনুশাস্তি। 

সত্যং বদ। ধর্মং চর। স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ। আচার্ষায় ধনমা- 
হাত্য প্রজাতন্তং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ। সত্যান্ন প্রমদিতব্যম। ধমান্ন 
প্রমদিতব্যমূ। কুশলান্ন প্রমদিতব্যমৃ। ভূত্যৈ ন প্রমদিতবাম্‌। স্বাধ্যায়- 
প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যমৃ। 

দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম। মাতৃদেবো ভব। পিত- 
দেবো ভব। আচার্দেবো ভব। অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি 
কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি। নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি। 
তানি ত্বয়োপাস্যানি। নো ইতরাণি। 

যে কে চাস্মচ্ছেয়াংসো ব্রাক্মণাঃ । তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিত: 
ব্যমূ। শ্রদ্ধয়া দেয়ম্‌। অশ্রদ্ধয়াহদেয়ম্‌। শরিয়া দেয়মৃ। হ্রিয়া দেয়ম্‌। 
ভিয়া দেয়মৃ। সংবিদা দেয়ম। 

অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তবিচিকিৎসা বা স্যাৎ। 
যে তত্র ব্রাঙ্মণাঃ সম্মশিনঃ | যুস্তা আহযুক্তাঃ। অলুক্ষা ধর্মকামাঃ 
স্যুঃ। যথা তে তন্ত্র বর্তেরন্। তথা তত্র বর্তেথাঃ। অথাভ্যাখ্যাতেষু। 
যে তন্ত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মশিনঃ। যুস্তণ আযুস্তণঃ। অলুক্ষা ধর্মকামাঃ 
স্যঃ। যথা তে তেষু বতেয়ন্‌ । তথা তেষু বর্তেথাঃ। 

এষ আদেশঃ। এষ উপদেশঃ। এষা বেদোপনিষৎ্। এতদনু- 
শাসনমৃ। এবমুপাসিতবাম্। এবমু চৈতদুপাস্যমূ। 


বেদ ব্যাখ্যার পর আচার্য তার শিষ্যকে আদেশ দেন। 

সত্য বল, তোমার কর্তব্যপথে চল। বেদ অধ্যয়ন অবহেলা করো 
না। আচার্ধের নিকট তাঁর অভীম্ট সম্পদ আনার পর, তুমি তোমার 
“বংশের দীঘসুন্র ছিন্ন করো না। সত্য সম্বন্ধে অনবহিত হায়ো নাঃ কর্তব্য 
সম্বন্ধে অনবহিত হ'য়ো না, অনবহিত হয়ো না তোমার কুশল সম্বন্ধে । 
তোমার শ্রীরদ্ধি ও উন্নতি সম্বন্ধে অমনোযোগী হয়ো না। অমনোযোগী 
হয়ো না বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা সম্বন্ধে । 

দেবতাদের প্রতি তোমার করণীয় কর্ম সম্বন্ধে অথবা পিতৃগণের নিকট 
তোমার করণীয় কর্ম সম্বন্ধে তুমি অমনোযোগী হয়ো না। তোমার পিতাকে 


৩৬৪ উপনিষদাবলী 


তুমি মনে করো দেবতা বলে, আর তোমার মাতাকে মনে করো আরাধ্যা 
দেবী বলে। আচার্যকে সেবা করবে দেবতা্জানে আর তোমার বাসগুহে 
অতিথিকে সেবা করবে দেবতাক্তানে। যেসব কাজ লোক সমাজে অনিম্দিত 
সে সব কাজ তুমি করবে সযত্বে, আর অন্য কাজ তুমি করো না। যে 
সব শুভ ও সৎ কর্ম আমরা করেছি সে সব তুমি আচরণ করবে ধর্মের 
মতো, আর অন্য কর্ম তুমি ক'রো না। 

ব্রা্মণদের মধ্যে যাঁরা আমাদের অপেক্ষা আরো উত্তম ও মহান্‌ 
তাঁদের সম্মানের জন্য তুমি তাঁদের পরিতৃপ্ত করবে আসন দিয়ে। 
তুমি দান করবে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত; অশ্রদ্ধার সহিত দান করো 
না। তুমি দান করবে সলজ্জভাবে, তুমি দান করবে ভয়ের সহিত তুমি 
দান করবে সমবেদনার সহিত | তাছাড়া, যদি তোমার সন্দেহ হয় কোন্‌ 
পথ নেওয়া বা কোন কম করা তোমার কর্তব্য তাহ'লে সেখানে যে সকল 
ব্রাহ্মণ স্বিবেচক, নিষ্ঠাবান, অপরের দ্বারা চালিত হন না ও ধর্মবৎসল, 
আর যাঁরা কঠোর ও নির্দয় নন, তাঁরা এ বিষয়ে যা করেন তুমি তা-ই 
ক'রো। যে সকল ব্যক্তি তাদের বন্ধুদের দ্বারা নিন্দিত ও প্রকাশ্যে অভিযুক্ত 
হয় তাদের প্রতি তুমি সেই মতো আচরণ করবে যেমন তাদের প্রতি সেই 
সকল ব্রাঙ্মণ আচরণ করেন যাঁরা সুবিবেচক, নিষ্ঠাবান, অপরের দ্বারা 
চালিত হন না, ধর্মবৎসল এবং যারা কোর ও নির্দয় নন। 

ইহাই বিধান ও উপদেশ। এই সবই বিভিন্ন আদেশ। এইভাবে 
তুমি ধর্ম আচরণ করবে, হ্যা বস্ততঃ এইভাবেই তুমি সর্বদা চলবে নিষ্ঠার 
সহিত। 


দ্বাদশ অন্বাক 


শং নো মিল্রঃ শং বরুণঃ। শং নো ভবত্বযমা। শং নো ইন্দ্রো 
বহস্পতিঃ। শং নো বিষ্ণরুকুক্রমঃ। নমো ব্রহ্মণে। নমস্তে বায়ো। 
ঘ্বমেব প্রতাক্ষং ব্রন্মাসি। ত্বামেব প্রত্যক্ষং ব্রক্মাবাদিষম। খতম- 
বাদিষমূ। সত্যমবাদিষম। তম্মামাবীৎ। তণ্বস্তরমাবীৎ। আবীন্মাম। 
আবীদ্বত্লরম্। ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিও | 


মিলল যেন আমাদের শাস্তি স্বরাপ হন। বরুণ যেন আমাদের শাস্তিস্বরাপ 


তৈত্তিরীয় উপনিষদ ৩৬৫ 


হন। অর্যমা যেন আমাদের শান্তিস্বরাপ হন। ইন্দ্র ও রহস্পতি যেন 
আমাদের শাত্তিস্বরূপ হন। আমাদের শান্তিস্বরূপ যেন হন বিশাল-পদক্ষেপ- 
কারী বিণ। ব্রক্মকে প্রণাম। প্রণাম তোমাকে, হে বায়ু। তুমি, তুমিই 
প্রত্ক্ষ ব্রহ্ম এবং তুমি প্রতাক্ষ ব্রহ্ম বলেই আমি ঘোষণা করেছি। সদাচার 
কি তা আমি ব্যক্ত করেছি; সত্য কি তা আমি ব্যক্ত করেছি। উহা 
আমাকে রক্ষা করেছে। উহা বত্তণকে রক্ষা করেছে। হ্যা, ইহা রক্ষা 
করেছে আমাকে; ইহা রক্ষা করেছে বক্তাকে। ওম! শান্তি! শাস্তি! শাস্তি! 


৩৬৬ উপনিষদাবলী 


প্রথম অন্বাক 


৯ 


হরিঃ ও। সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনজ্ঞ। সহ বীর্যং করবাবহৈ। 
তেজস্বি নাবধীতমস্তর। মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ॥ 

ও ব্রন্মবিদাপ্নোতি পরম্। তদেষাভ্যুক্তা। সত্যং ক্তানমনন্তং ব্রহ্ম । 
যে বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোহম্ুতে সবান্‌ কামান 
সহ ব্রক্মণা বিপশ্চিতেতি। 

তঙ্মাদ্ধা এতস্মাদাত্সন আকাশঃ সন্ভতঃ । আকাশাদ্বায়ূঃ । 
বায়োরগ্নি। অগ্নেরাপঃ। অভ্ভঃ পৃথিবী । প্ৃথিব্যা ওষধয়ঃ। ওষধী- 
ভ্োহন্নমূ। অন্নাৎপুরুষঃ। স বা এষ পুরুষোহনরসময়ঃ। তস্যেদ- 
মেব শিরঃ। অয়ং দক্ষিণঃ পক্ষঃ। অয়মুত্তরঃ পক্ষঃ। অয়মাত্মা। 
ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ 


হরি ওম। তিনি যেন আমাদের এক্স রক্ষা করেন, একন্র যেন তিনি 
আমাদের অধিগত করেন, একন্র যেন আমরা অর্জন করতে পারি বল ও 
বীর্য। আমাদের অধ্যয়ন যেন আমাদের কাছে পূর্ণ হয় আলোক ও 
শক্তিতে । আমরা যেন কখন বিদ্বেষ না করি। ওম! শান্তি! শাস্তি! 
শান্তি ! 

ওম্‌। ব্রক্মবিদ্‌ লাভ করেন পরম পদ; কারণ প্রাচীন খকের কথা 
এই “ব্রহ্মা সত্য, ব্রক্ম জান, ব্রন্ম অনস্ত। ক্রহ্মবিদ্‌ তাঁর সন্ধান পান সত্তার 
হাদয়ওহায়॥ তাঁর প্রাণীদের সবোৌচ্চ স্বর্গে, দেখ, তিনি ভোগ করেন সকল 
কামনা ও অবস্থান করেন ব্রন্মের সহিত, সর্বদাই সেই জানবান্‌ ও বুদ্ধি- 
মান পরম চিৎ-পুরুষের সহিত ।” 

ইহাই আত্মা, পরম চিৎ-পুরুষ আর পরম চিৎ-পুরুষ থেকে আকাশ 
উৎপন্ন হ'ল,» আর আকাশ থেকে বায়ু; আর বায়ু থেকে অগ্নি এবং 
অগ্নি থেকে জলধারা; আর জলধারা থেকে পৃথিবী এবং পৃথিবী থেকে 
বিভিন্ন ওষাঁধ ও গাছপালা। এবং ওষধি ও গাছপালা খেকে অন্ন। এবং 


তৈত্তিরীয় উপনিষদ্‌ ৩৬৭ 


অন্ন থেকে জন্মাল মানুষ । বস্ততঃ মানুষ, এই মানবসত্তা গঠিত হ'য়েছে 
অন্নের সার ধাতু দিয়ে। আর এই যে আমরা দেখি তা তার মস্তক; 
এই এই তার দক্ষিণ পার্থ এবং এই তার বাম পার্খবঃ আর এই তার চিৎ- 
পুরুষ ও আত্মা) আর এই তার নিম্ন অঙ্গ যার উপর সে অবস্থান করে 
দুড়ভাবে । এই বিষয়ে ইহাই শ্রুতির বচন। 


দ্বিতীয় অন্বাক 


অন্নাদ্ৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে। যাঃ কাশ্চ পুথিবীং শ্রিতাঃ। অথো অন্নেনৈব 
জীবন্তি। অখৈনদপি যন্ত্যন্ততঃ। অন্নং হি ভূতানাং জ্যেষ্ঠম। তস্মাৎ 
সবোঁষধমুচাতে। সর্বং বৈ তেহন্নমাপ্নুবন্তি যেহন্নং ব্রদ্দোপাসতে। 
অন্নং হি ভুতানাং জোষ্ঠমূ। তস্মাৎ সবৌষধম্চ্যতে । অন্নাদ্‌ ভূতানি 
জায়ন্তে। জাতান্যন্নেন বধন্তে। অদ্যতেহত্তি চ ভুতানি। তস্মাদন্নং 
তদু চ্যত ইতি। 

তঙ্মাদ্ধা এতস্মাদন্নরসময়াৎ। অন্যোহস্তর আত্মা প্রাণময়ঃ। 
তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এব পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্‌। 
অনুয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রাণ এব শিরঃ। ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষ ঃ। 
অপান উত্তরঃ পক্ষঃ। আকাশ আত্মা। পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা 
তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ॥ 


বস্ততঃ অন্ন থেকেই উৎপন্ন হয়েছে এই বিভিন্ন প্রকারের ও জাতির প্রাণী 
যারা পৃথিবীর উপর আশ্রয় নিয়েছে ঃ তারপর অন্নের দ্বারাই তারা জীবন 
ধারণ করে আবার অন্বেই তারা ফিরে যায় অবশেষে । কারণ অন্নই 
সকল সৃষ্ট বিষয়ের মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং সেজন্য ইহার নাম হা'য়েছে বিশ্বের 
সবুজ উপাদান। বস্ততঃ যারা ব্রক্গকে পূজা করে অন্নক্তানে, তারা অন্নের 
উপর কর্তৃত্ব লাভ করে প্রত মাত্রায় ঃ কারণ অন্ন হ'ল সৃষ্ট বিষয়সমূহের 
মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং সেজন্য ইহার নাম হ'য়েছে বিশ্বের সবুজ উপাদান। অন্ন 
থেকেই সকল প্রাণীর জন্ম এবং জন্মের পর তারা বৃদ্ধি পায় (অথবা বিস্তার 
লাভ করে) অন্নের দ্বারা । দেখ, ইহাকে ভক্ষণ করা হয় এবং ইহা ভক্ষণ 
করে; হ্যা, যেসব জীব ইহাকে ভক্ষণ করে তাদের ইহা গ্রাস করে, 
সেজন্য এই ভক্ষণ (অদন) থেকে তাকে বলা হয় অন্ন। 


৩৬৮ উপনিষদাবলী 


এখন, এক দ্বিতীয় ও আত্তর আত্মা আছে যা অন্নের এই ধাতু থেকে 
ভিন্ন ঃ আর ইহা গঠিত হয়েছে প্রাণ নামক প্রাণিক উপাদান দিয়ে। আর 
প্রাণের আত্মা পূর্ণ করে অন্নের আত্মাকে। এখন, প্রাণের আত্মা গঠিত 
হ'য়েছে মানুষের প্রতিরপে। অনার্টির মানুষী প্রতিরূপ যেমন, তেমন ইহা 
মানুষের প্রতিরপে। মুখ্য প্রাণবায়ু তার মস্তক, ব্যান বায়ু তার দক্ষিণ 
পার্থ এবং অপান বায়ু তার বাম পার্থ; আকাশ তার চিৎ-পুরুষ যা তার 
আত্মা, পৃথিবী তার নিধন অঙ্গ যার উপর সে অবস্থান করে দুঢ়ভাবে। 
এই বিষয়ে ইহাই শ্রুতির বচন। 


তৃতীয় অনুবাক 


প্রাণং দেবা অনু প্রাণত্তি। মনুষ্যাঃ পশবশ্চ যো। প্রাণো হি ভূতানা- 
মায়ুঃ। তস্মাৎ সবায়ুষমুচাতে। সবমেব ত আযুর্যস্তি যে প্রাণং 
ব্রন্মোপাসতে | প্রাণো হি ভূতানামায়ুঃ। তঙস্মাৎ সবায়ুষমুচ্যত 
ইতি। তস্যেষ এব শারীর আত্মা যঃ পুবস্য। 

তস্মাদ্বা এতঙ্ষমান্প্রাণময়াৎ । অন্যোহস্তর আত্মা মনোময়ঃ। 
তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধতাম্‌। 
অনুয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য যজুরেব শিরং। খগ্‌ দক্ষিণঃ পক্ষঃ। 
সামোত্তরঃ পক্ষঃ। আদেশ আত্মা। অথবাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। 
তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি॥ 


দেবতারা জীবনধারণ করেন ও শ্বাসপ্রশ্বাস নেন প্রাণের অধীনে এবং সকল 
মানুষ এবং এই সব যারা পশু তারাও; কারণ প্রাণ হ'ল সৃষ্ট বিষয়- 
সম্হের আয়ু এবং সেজন্য ইহার নাম হ'ল “সায় । বস্ততঃ যারা ব্রহ্মকে 
পূজা করে প্রাণজানে, তারা প্রাণ পায় (অথবা ইহার উপর কতৃত্ব লাভ 
করে) প্রভূতমান্রায়; কারণ প্রাণ হ'ল সৃষ্ট বিষয়সমূহের আয়ু এবং 
সেজন্য ইহার নাম দেওয়া হ'ল সবায়ু। আর প্রাণের এই আত্মা হ'ল 
পূবের যে অন্নময় আত্মা তার শরীরস্থ অন্তঃপুরুষ। 

এখন, আরো আছে এক দ্বিতীয় ও আত্তর আত্মা যা এই প্রাণের আত্মা 
থেকে ভিন্ন, আর ইহা গঠিত মন দিয়ে, মনোময়। আর মনের আত্মা 
পর্ণ করে প্রাণের আত্মাকে। এখন, মনের আত্মা গঠিত হ'য়েছে মানুষের 


তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ ৩৬৯ 


প্রতিরাপে॥ অন্যটির মানুষী প্রতিরূপ যেমন, তেমন ইহাও মানুষের প্রতি- 
রাপে। যজুঃ তার মস্তক আর খগেদ তার দক্ষিণ পার্শখ এবং সামবেদ 
তার বাম পার্খঃ আদেশ তার চিৎ-পূরুষ যা তার আত্মা, অথবা অঙ্গিরস 
তার নিশ্ন অঙ্গ যার উপর সে অবস্থান করে দুড়ভাবে। এই বিষয়ে ইহাই 
শ্রুতির বচন। 


চতুর্থ অনুবাক 


যতো বাচো নিবততভ্তে। অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রক্মণো 
বিদ্বান। ন বিভেতি কদাচনেতি। তস্যেষ এব শারীর আত্মা যঃ 
প্বস্য। 

তক্মাদ্ধা এতস্মান্মনোময়াৎ। অন্যোহস্তর আত্মা বিজ্তানময়ঃ। 
তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এব পূরুষবিধ এব। তস্য পুরুষবিধাতম্‌। 
অনুয়ং পুরুষবিধ$। তস্য শ্রদ্ধেব শিরঃ। খতং দক্ষিণং পক্ষঃ। 
সত্যমৃত্তরঃ পক্ষঃ। যোগ আত্মা। মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপোষ 
শ্লোকো ভবতি ॥ 


ব্রন্মের আনন্দ যা থেকে সব বাক্য ফিরে আসে তা না পেয়ে এবং মনও 
ফিরে আজে বিফল হ'য়ে--ব্রন্মের আনন্দকে যে জানে সে এখন, কি পরে 
কিছুতেই ভীত হবে না। 55055555554 
আত্মা তার শরীরস্থ অন্তঃপুরুষ। 

এখন, আরো একটি দ্বিতীয় ও আত্তর আত্মা আছে যা এই মনের 
আত্মা থেকে ভিম্ন আর ইহা গঠিত বিজানে, বিজ্ঞানময়। আর এই বিজ্ঞান- 
আত্মা পূর্ণ করে মনের আত্মাকে। এখন, বিজ্ঞান-আত্মা গঠিত মানুষের 
প্রতিরাপে; অন্যটির মানুষী প্রতিরূপ যেমন, তেমন ইহা মান্ষের প্রতি- 
বূপে। শ্রদ্ধা তার মস্তক, খত তার দক্ষিণ পাশ্ব, সত্য তার বামপার্খ, 
যোগ তার চিৎ-পুরুষ যা তার আত্মা; মহঃ (অথবা জড়জগৎ) তার নিশন 
অঙ্জ যার উপর সে অবস্থান করে দৃঢ়ভাবে । এই বিষয়ে শ্রুতির বচন 
ইহা। 
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৩৭০ উপনিষদাবলী 
পঞ্চম অনুবাক 


বিজানং যজং তনুতে। কর্মাণি তনৃতেহপি চ। বিজ্ঞানং দেবা 
সবে। ব্রহ্ম জ্যোষ্ঠমুপাসতে । বিজানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ। তস্মাঙ্গেনন্ন প্রমাদ্যতি। 
শরীরে পাপননো হিত্বা। সর্বান কামান সমম্মুত ইতি। তস্যেষ 
এব শারীর আত্মা যঃ প্বস্য। 

তস্মাদ্বা এতকস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ। অন্যোহস্তর আত্মাহহনন্দময়ঃ। 
তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পূরুষবিধ এব। তস্য পূরুষবিধতাম্‌। 
অনুয়ং পুরুষবিধঃ। তস্য প্রিয়মেব শিরঃ। মোদো দক্ষিণং পক্ষঃ। 
প্রমোদ উত্তরঃ পক্ষঃ। আনন্দ আত্মা। ব্রহ্ম পূঙ্ছং প্রতিষ্ঠা। তদপ্যেষ 
শ্লোকো ভবতি ॥ 


বিজ্তান যজের উৎসব বিস্তৃত করে, আর ইহা কর্মের উৎসবও বিস্তৃত 
করে, সকল দেবতা তার উপাসনা করে যেন তা করা হয় ব্রন্ম ও বিশ্বের 
জ্োষ্ঠকে। কারণ যদি কেউ ব্রঙ্গকে পূজা করে বিজানরাপে আর যদি 
সে তা থেকে বিচ্যুত না হয়, বিচলিতও না হয়, তাহ'লে এই দেহেই সে 
পাপ পরিত্যাগ ক'রে আস্বাদন করে সকল কাম্যবস্ত। আর এই বিজ্তান- 
আত্মা হ'ল পূর্বের যে মনোময় আত্মা তার শরীরস্থ অন্তঃপুরুষ। 

এখন, আরো একটি দ্বিতীয় ও আতন্তর আত্মা আছে যা এই বিজানের 
আত্মা থেকে ভিন্ন আর ইহা গঠিত আনন্দ থেকে, আনন্দময় । আর 
আনন্দের আত্মা পূর্ণ করে বিজ্তানের আত্মাকে। এখন আনন্দের আত্মা 
গঠিত মানুষের প্রতিরূপে; অন্যটির মানুষী প্রতিরাপ যেমন, তেমন ইহা 
গঠিত মানুষের প্রতিরাপে। প্রেম প্প্রিয়') তার মস্তক॥ হর্ষ (“মোদ') 
তার দক্ষিণ পার্থ্বঃ সুখ (প্রমোদ) তার বাম পার্খবঃ আনন্দ হ'ল তার 
চিৎ-পুরুষ যা তার আত্মা; ব্রদ্ম তার নিম্ন অঙ্গ যাতে সে অবস্থান করে 
দৃঢ়ভাবে । এই বিষয়ে ইহাই শ্রুতির বচন। 


য্ঠ অনুবাক 


অসন্নেব স ভবতি। অসদ্‌ ব্রদ্মেতি বেদ চেৎ। অস্ত ব্রন্মেতি চেদ্বেদ। 
সন্তমেনং ততো বিদুরিতি॥। তস্যেষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্বস্য। 


তৈভিরীয় উপনিষদ্‌ ৩৭১ 


অথাতোহনুপ্রশ্নাঃ । উতাবিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য । কশ্চন গচ্ছতী। 
আহো বিদ্বানমুং লোকং প্রেত্য। কশ্চিৎসমগ্নুতা উ। 

সোহকাময়ত। বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোহতপ্যত। স 
তপত্তপ্ত্বা। ইদং সর্বমস্ূজত। যদিদং কিঞ্চ । তৎ সৃষ্ট্রা তদেবানু- 
প্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য। সচ্চ ত্চ্চাভবৎ। নিরুত্তং চানিরুজ্তং 
চ। নিলয়নং চানিলয়নং চ। বিদ্বানং চাবিদ্বানং চ। সত্যং চান্তং 
চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে। তদপোষ 
শ্লোকো ভবতি॥ 


অসৎসমই সে হয়ে ওঠে যদি কেউ ব্রহ্মকে জানে অসৎ বলে, কিন্ত 
যদি কেউ ব্রন্ম সম্বদ্ধে জানে যে তিনি আছেন, “অস্তি”, তাহ'লে সকলে 
তাকে জানে সাধু ও একমান্্ সদ্বস্ত বলে। আর এই আনন্দের আত্মা 
হ'ল পূর্বের যে বিজ্তান-আত্মা তার শরীরস্থ অন্তঃপুরুষ। এখন এই প্রশ্স- 
গুলি ওঠে। "জ্ঞান লাভ করেনি এমন ব্যক্তি, অর্থাৎ অবিদ্বান যখন পর- 
লোকে যায় তখন সে কি অন্য আরো লোকে যায়? অথবা যখন বিদ্বান্‌ 
পরলোকে যায় তখন সে কি পাওয়া-কিছু ভোগ করে?” 

পূর্বে পরমচিৎপুরুষ কামনা করলেন। “প্রজাজন্মের জন্য আমি বহুধা 
হব।” সেজন্য তিনি নিজেকে পুরোপুরি (অথবা বীর্যকে ) একাগ্র করলেন 
ভাবনায় এবং তাঁর নিবিষ্টতার শক্তির দ্বারা তিনি সৃন্টি করলেন এই 
সব বিশ্ব, হ্যা যা কিছু আছে সে সব। এখন এই সব স্ম্টি করার পর, 
যা কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন তার মধ্যে তিনি প্রবিষ্ট হ'লেন। প্রবিষ্ট 
হয়ে তিনি হ'লেন “দণ্' (এখানে আছে) এবং “তৎ্ (ওখানে থাকতে 
পারে)। তিনি হু'লেন তা-ই যা নির্ণাত এবং তা-ই যার কোন লক্ষণ 
নেই। তিনি হু'লেন এই আশ্রিত বিষয় এবং এ অনাশ্রিত বিষয় ॥। তিনি 
হলেন বিজান আর তিনি হ'লেন অবিজান। তিনি হ'লেন সত্য এবং 
তিনি হ'লেন অনৃত। বস্ততঃ তিনি হ'লেন সর্বসত্য, যা কিছু এখানে 
আছে সে সব। সেজন্য তাঁর সম্গদ্ধে বলা হয় যে তিনি সত্য। এই বিষয়ে 
ইহাই শ্রুতির বচন। 

সপ্তম অনুবাক 


অসদ্‌ বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়ম- 


৩৭২ উপনিষদাবলী 


কুরুত। তস্মাৎ তৎসুরুতম্চ্যত ইতি। যদ্‌ বৈ তৎ সুরুতম্‌। 
রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধবানন্দী ভবতি। কো হ্যেবান্যাৎ 
কঃ প্রাণপৎ। যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। এষ হ্যেবানন্দয়াতি। 
যদা হ্যেবৈষ এতক্মিন্নদুশ্যেহনোক্ম্যেহনিরুক্তেহুনিলয়নেহভয়ং প্রতিষ্ঠাং 
বিন্দতে। অথ সোহভয়ং গতো ভবতি। যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্দর- 
মন্তরং কুরুতে। অথ তস্য ভয়ং ভবতি। তত্বেব ভয়ং বিদুষো 
মনানস্য। তদপ্যেষ শ্লোকা ভবতি ॥ 


আদিতে এই সব বিশ্ব ছিল অসৎ ও অব্যক্তঃ আর তা থেকেই জন্মেছে 
এই সৎ ব্যজ্জ অস্তিত্ব। ইহা নিজেই নিজেকে স্ন্টি করেছে; অন্য কেউ 
ইহা সৃম্টি করেনি। সেজন্য, ইহার সম্বন্ধে বলা হয় যে ইহা জুষ্ঠু ও 
সুন্দরভাবে নিমিত। দেখ, এই যা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নিমিত হয়েছে, 
ইহা অস্তিত্বের পিছনকার আনন্দ বৈ আর কিছু নয়। যখন তিনি নিজে 
এই আনন্দ লাভ করেছেন, তখন ইহা সত্য যে এই সৃম্টি হ'য়ে ওঠে 
আনন্দের বিষয়; কারণ কে প্রশ্বাস নেবার পরিশ্রম করতে পারত , অথবা 
কার শক্তি থাকত নিঃশ্বাস ফেলার যদি এ আনন্দ না থাকত তার হাদ্‌- 
স্র্গে, তার সত্তার আকাশে? তিনিই আনন্দের প্রশ্রবণঃ কারণ যখন 
আমাদের অন্তঃস্থ চিৎ-পুরুষ উপলব্ধি করে যে অদৃশ্য, অশরীরী, অনিবাচ্য 
ও নিরাধার ব্রহ্ম তার আশ্রয় ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, তখন সে প্রস্থান করেছে 
ভয়ের সীমার ওপারে কিন্তু যখন আমাদের অসন্তঃস্থ চিৎ-পুরুণষ ব্রন্ষের 
মধো এতট্রুকুও ভেদক্ান করে, তখন তার ভয় থাকে, হ্যা ব্রহ্ম নিজেই 
অমনস্থী বিদ্বানের কাছে ভীতিস্বরূপ হয়ে ওতঠেন। এই বিষয়ে শ্রুতির 
বচন ইহা। 


অম্টম অনুবাক 


ভীষাহঙ্গমাদ্বাতঃ পবতে। ভীষাদেতি সূর্যঃ। ভীষাহস্মাদগ্রিশ্েন্দ্রশ্চ। 
সৃতধাবতি পঞ্চম ইতি। সৈষাহনন্দস্য মীমাংসা ভবতি। যুবা স্যাৎ 
সাধুযুবাধ্যায়কঃ। আশিষ্ঠো দৃুঢ়িষ্ঠো বলিষ্ঠঃ। তস্যয়ং পৃথিবী সবা 
বিস্তস্য পূর্ণা স্যাৎ। স একো মানুষ আনন্দো। তে যে শতং মানুষা 
আনন্দাঃ। স একরুো মনধ্যগন্ধবাণামানন্দঃ। শ্রোন্রিয়স্য চাকাম- 


তৈতিরীয় উপনিষদ ৩৭৩ 


হতস্য। তে থে শতং মনুষ্যগন্ধবাণামানন্দাঃ। স একো দেবগন্ধবা- 
গামানন্দঃ। শ্রোল্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং দেবগন্ধবা- 
গামানন্দাঃ। স একঃ পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দঃ। শ্রোন্রিয়সা 
চাকামহতস্য। তে যে শতং পিতৃণাং চিরলোকলোকানামানন্দাঃ । স 
এক অজানজানাং দেবানামানন্দঃ। শ্রোক্লিয়সা চাকামহতসা। তে 
যে শতমাজনজানাং দেবানামানন্দাঃ। স একং কমদেবানামানন্দঃ। 
যে কর্মণা দেবানপিয়ন্তি। শ্রোত্রিসা চাকামহতসা। তে যে শতং 
কর্মদেবানামানন্দাঃ। স এক দেবানামানন্দাঃ। শ্রোন্িয়স্য চাকাম- 
হতস্য। তে যে শতং দেবানামানন্দাঃ। স এক ইন্দ্রস্যানন্দঃ। 
শ্রোল্লিয়স্য চাকামহতস্য। তেযে শতমিন্দ্রস্যানন্দাঃ। স একো রহস্পতে- 
রানন্দঃ। শ্রোন্রিয়স্য চাকামহতস্য তে যে শতং বলহস্পতেরানন্দাঃ। স 
একঃ প্রজাপতেরানন্দঃ। শ্রোন্রিয়স্য চাকামহতস্য। তে যে শতং প্রজা- 
পতেরানম্দাঃ। স একো ব্রহ্মণ আনন্দঃ। শ্রোল্রিয়স্য চাকামহতস্য। 

স যশ্চায়ং পুরুষে । যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য এবং- 
বিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য। এতমন্নময়মাত্মানমুপসঙ্ক্রামতি। এতং 
প্রাণময়মাত্মানমুপসঙ্ক্রামতি । এতং মনোময়াত্মানমপসঙ্ক্রামতি । 
এতং বিজ্ঞানময়মাত্মানমুপসঙক্রামতি । এতমানদ্দময়াত্মানমুপসঙ্- 
ক্রামতি। তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি ।৷ 


ইন্দ্র ও অগ্নি ও মৃত্যু ধাবিত হন নিজ নিজ কর্মে । এই যে আনন্দের 
ব্যাখ্যা তা তোমরা শোন। যদি কোন যুবক তারুণ্য শ্রেষ্ঠ ও রমণীয় 
হয় ও বিশিষ্ট বিদ্যা্থী হয়, আর হয় সৎস্বভাবযুক্ত ও অতীব দৃতচেতা 
ও প্রভূত দৈহিক বলশালী আর বিত্তে পরিপূর্ণ এই বিশাল পৃর্থী যদি তার 
ভোগায়ও হয়, তাহ'লে সেই আনন্দ হ'ল একটি মানুষের আনন্দের মান্রা। 
ক্রিম্ত আনন্দের এই মানুষী মান্ত্রা অপেক্ষা শতগুণে বেশী হ'ল সেই সব 
মানুষের আনন্দের এক মাত্রা যারা স্বর্গে গন্ধর্ব হ'য়েছে। আর ইহা সেই- 
সব বেদজ ব্যক্তির আনন্দ যাদের অন্তঃপুরষকে কামনাব্যাধি স্পর্শ করে 
না। এই মনুষ্য গন্ধর্বের আনন্দের মানা অপেক্ষা শতগুণে বেশী হ'ল 
সেই সব দেবতাদের আনন্দের এক মাত্রা যারা স্বর্গের গন্ধর্ব। আর ইহা 
সেই সব বেদক্ত ব্যক্তির আনন্দ যাদের অন্তঃপুরুষকে কামনা ব্যাধি 


৩৭৪ উপনিষদাবলী 


স্পর্শ করে না। এই দেবগদ্ধবের আনন্দের মাল্্া অপেক্ষা শতগুণে বেশী 
হ'ল সেই পিতৃগণের আনন্দের এক মাল্রা যাদের স্র্গলোক তাদের চির- 
লোক। আর ইহা সেই সব বেদজ ব্যত্তিদর আনন্দ যাদের অন্তঃপুরুষকে 
কামনাব্যাধি স্পর্শ করে না। এই চিরলোকবাসী পিতৃগণের আনন্দের 
মান্ত্রা অপেক্ষা শতগুণে বেশী হ'ল সেই সব দেবতাদের আনন্দের এক 
মান্ত্রা যারা স্বর্গে জন্মলাভ করেছে । আর ইহা সেই সব বেদজ ব্যকিরি 
আনন্দ যাদের অন্তঃপ্রুষকে কামনা-ব্যাধি স্পর্শ করে না। স্বগে প্রথম- 
জাত দেবগণের এই আনন্দের মান্ত্রা অপেক্ষা শতগুণে বেশী হ'ল সেই 
সব কর্মদেবতার আনন্দের এক মান্ত্রা যারা দেবতা এই কারণে যে তারা 
কর্মবলে প্রস্থান করে স্বর্গে দেবতা হ'য়েছে। আর ইহা সেই সব বেদজ 
বাক্তির আনন্দ যাদের অস্তঃপূরুষকে কামনা-ব্যাধি স্পর্শ করে না। কর্ম- 
দেবতাদের এই আনন্দের মানা অপেক্ষা শতগুণে বেশী হ'ল সেই সব 
মহান দেবতাদের আনন্দের একমান্ত্রা যারা চিরদিনই দেবতা রয়েছে। 
এই দিব্য আনন্দের মান্ত্রা অপেক্ষা শতগুণে বেশী হ'ল স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের 
আনন্দের একমান্ত্রা। আর ইহা সেই সব বেদকজ্ ব্যকিদর আনন্দ যাদের 
অন্তঃপূরুষকে কামনাব্যাধি স্পর্শ করে না। ইন্দ্রের এই আনন্দের মাল্রা 
অপেক্ষা শতগুণে বেশী হ'ল স্বগস্থ দেবতাদের গুরু রহস্পতির আনন্দের 
এক মানা আর ইহা সেই সব বেদজ ব্যজিদ্র আনন্দ যাদের অন্তঃ- 
প্রষকে কামনাব্যাধি স্পর্শ করে না। বৃহস্পতির আনন্দের মান্ত্রা অপেক্ষা 
শতগুণে বেশী হ'ল সবশক্িমান পিতা প্রজাপতির আনন্দের এক মান্ত্রা। 
আর ইহা সেই সব বেদজ ব্যক্তির আনন্দ যাদের অন্তঃপুরুষকে কামনা 
ব্যাধি স্প করে না। প্রজাপতির আনন্দের এই মাল্ত্রা অপেক্ষা শতগুণে 
বেশী হ'ল সনাতন ব্রম্মের আনন্দের একমান্ত্রা। আর ইহা সেই সব বেদজ 
ব্জিদর আনন্দ যাদের অন্তঃপূরুষকে কামনাব্যাধি স্পর্শ করে না। 

এখানে মানুষের মধ্যে যে পরম চিৎপুরুষ আর ওখানে আদিত্যের 
মধ্যে যে পরম চিৎ-পুরুষ, ইহা একই চিৎ-পুরুষ, আর অন্য কেউ নেই। 
যে ইহা জানে সে যখন এই লোক থেকে প্রস্থান করে তখন সে সংক্রমণ 
করে অন্নময় আত্মায়। সে সংক্রমণ করে প্রাণময় আত্মায়। সে সংক্রমণ 
করে মনোময় আত্মায়ঃ সে সংক্রমণ করে বিজানময় আত্মায়। সে সংক্রমণ 
করে আনন্দময় আত্মায়। এই বিষয়ে ইহাই শ্রুতির বচন। 


তৈতিরীয় উপনিষদ ৩৭৫ 
নবম অন্বাক 


যতো বাচো নিবততৃত্তে। অগ্রাপ্য মনসা সহ। আনম্দং ব্রদ্মণো বিদ্বান্‌। 
ন বিভেতি কুতশ্চনেতি। এতং হ বাব ন তপতি। কিমহং সাধু 
নাকরবম্‌। কিমহং পাপমকরবমিতি। স য এব বিদ্বানেতে আত্মানং 
স্পরপৃতে। উভে হযেবৈষ এতে আত্মানং স্পগৃতে। য এবং বেদ। 
ইত্যপনিষৎ। 

সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনজ্ঞ। সহ বীর্যং করবাবহৈ। তেজস্থি 
নাবধীতমন্ত। মা বিদ্বিযাবহৈ। ও শান্তিঃ শাস্তি; শান্তিঃ॥ 


ব্রম্মোের আনন্দ যেখান থেকে সব বাক্য ফিরে আসে তা না পেয়ে এবং 
মনও ফিরে আসে বিফল হ'য়ে ব্রন্মের আনন্দ যে জানে সে এই জগতে 
বা অন্য্র কিছুতেই ভীত হয় না। বাস্তবিকই তার এই অনুশোচনা ও 
তার যন্ত্রণা আসে না, “কেন আমি সাধু কর্ম করিনি, আর কেন আমি 
পাপ কর্ম করেছি”। কারণ যে ব্রহ্মকে জানে সে ইহাদের জানে (অথবা 
জানে যে ইহারা একই রকমের ) আর সে তার চিৎ-পুরুষকে মুক্ত করে 
এইসব থেকে ॥ হ্যা, সে পাপ ও সাধুকর্ম, উভয়কেই জানে তাদের স্বরাপে 
এবং চিৎ-পুরুষকে মুক্ত করে_-যে ব্রন্মকে জানে। আর ইহাই উপনিষদ্‌, 
বেদের রহস্য। 

একন্স আমাদের তিনি যেন রক্ষা করেন, একল্প যেন তিনি আমাদের 
অধিগত করেন, একত্র যেন আমরা অর্জন করতে পারি শক্তি ও বীর্য। 
আমাদের অধ্যয়ন যেন পূর্ণ হয় আলোক ও শত্তিতে। আমরা যেন 
কখন বিদ্বেষ না করি ওম! শাস্তি! শাস্তি! শাস্তি! 


৩৭৬ উপনিষদাবলী 


ভগুবল্লী 


হরিঃ ও। সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনজ্ঞ। সহ বীর্যং করবাবহে 
তেজস্বি নাবধীতমন্ত। মা বিদ্বিষাবহৈ। ও শান্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ ॥ 


হরি ওম। একন্র আমাদের তিনি যেন রক্ষা করেন, একন্র যেন তিনি 
আমাদের অধিগত করেন, একন্র যেন আমরা অজন করতে পারি শক্তি 
ও বীয। আমাদের অধ্যয়ন যেন পূর্ণ হয় আলোক ও শক্তিতে । আমরা 
যেন কখন বিদ্বেষ না করি। ওম্! শান্তি! শান্তি! শান্তি ! 


প্রথম অনবাক 


ভগুবৈ বারুণিঃ। বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রন্ষমেতি। 
তঙ্মা এতৎ প্রোবাচ। অন্নং প্রাণং চক্ষুঃ শ্রোন্রং মনো বাচমিতি। তং 
হোবাচ। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে। যেন জাতানি জীবস্তি। 
যৎ প্রযস্ত্যভিসংবিশত্তি। তদ্‌ বিজিক্তাসস্ব। তদ্‌ ব্রন্ষমেতি। স তপোহ- 
তপ্যত। স তপস্তপ্ত্া॥। 


ভও বরুণের পুত্র, সে তার পিতা বরুণের কাছে এসে বলল, “ভগবন্‌, 
আমাকে ব্রক্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিন।” তার পিতা তাকে এই কথা বললেন, 
“অন্ন ও প্রাণ ও চক্ষু ও কর্ণ ও মন,-এইসব।” বস্ততঃ তিনি তাকে 
বললেন, “যা থেকে এই সব প্রাণী জন্মেছে, যার দ্বারা তারা জন্মের পর 
জীবনধারণ করে এবং যার ভিতর তারা এখান থেকে যায় এবং আবার 
প্রবেশ করে। সেই তত্ব তুমি জানতে প্রয়াস কর; কারণ তা-ই ব্রহ্ম ।” 
আর ভণ্ড নিজেকে একাগ্র করল ভাবনায় এবং তার নিবিষ্টতার তপস্যার 
দ্বারা 


দ্বিতীয় অনুবাক 


অন্নং প্রন্মেতি ব্জানাৎ। অন্নাদ্ধেব খজিবমানি ভুতানি জায়ন্তে। 


তৈতিরীয় উপনিষদ্‌ ৩৭৭ 


অন্নেন জাতানি জীবস্তি। অন্নং প্রযস্তাভিসংবিশস্তীতি। তদ্বিকায় । 
পুনরেবং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রন্দমেতি। তং হোবাচ। 
তপসা ব্রক্ম বিজিক্তাসস্ব। তপো ব্রন্মেতি। স তপোহতপ্যত | স 
তপস্তপ্ত্বা ॥| 


সে জানল যে অন্ন ব্রন্ম। কারণ দেখা যায় যে শুধু অন্ন থেকেই এই সব 
সৃষ্ট বিষয়, (ভূত) জন্মায় এবং জন্মাবার পর তারা জীবনধারণ করে 
করে। আর ইহা জানার পর সে পুনবার তার পিতা বরুণের কাছে 
এসে বলল, “ভগবন্‌, আপনি আমাকে ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিন।” আর 
তার পিতা তাকে বললেন, “তপস্যার দ্বারা তুমি ব্রহ্মকে জানার চেষ্টা 
কর কারণ তপস্যাই (অথবা ভাবনার একাগ্রতাই ) ব্রহ্ম ।” সে নিজেকে 
ভাবনায় একাণ্র করল এবং তার নিবিম্টতার শক্তির দ্বারা 


তৃতীয় অনুবাক 


প্রাণো ব্রচ্মেতি ব্যজানাৎ। প্রাণাদ্ধযেব খলিমানি ভূতানি জায়ন্তে। 
প্রাণেন জাতানি জীবস্তি। প্রাণং প্রযস্তযাভিসংবিশস্তীতি ॥ তদ্বিজায়। 
পুনরেবং বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রদ্মেতি। তং 
হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিক্তাসস্থ। তপো ব্রন্মেতি। স তপোহ- 
তপ্যত। স তপস্তগ্তা ॥ 


সে জানল যে প্রাণ ব্রঙ্ম। কারণ দেখা যায় যে শুধু প্রাণ থেকেই এই সব 
ভূত জন্মায় এবং জন্মাবার পর তারা জীবনধারণ করে এই প্রাণের দ্বারাই 
এবং প্রাণেই তারা ফিরে যায় এখান থেকে প্রস্থান করে । আর ইহা 
জ্লানার পর সে তার পিতা বরুণের কাছে পুনর্বার এসে বলল, “ভগবন্‌, 
আপনি আমায় ব্রহ্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিন।” কিন্তু তার পিতা তাকে বললেন, 
“তপস্যার দ্বারা তুমি ব্রহ্মকে জানতে চেস্টা কর, কারণ ভাবনায় তপস্যাই 
্র্মা।” সে নিজেকে একাগ্র করল ভাবনায় এবং তার নিবিশ্টতার শত্তির 
দ্বারা 


৩৭৮ উপনিষদাবলী 
চতুর্থ অন্বাক 


মনো ব্রদ্দেতি বাজানাৎ। মনসো হ্যেব খলিমানি ভুতানি জায়স্তে। 
মনসা জাতানি জীবস্তি। মনঃ প্রযস্ত্াভিসংবিশস্ভীতি ॥। তদ্বিজায়। 
পুনরেব বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রন্মোতি। তং 
হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিজাপত্ব। তপো ব্রন্মেতি। স তপোহ- 
তপ্যত। স তপস্তপত্বা ॥ 


সে জানল যে মন ব্রদ্ম। কারণ দেখা যায় যে শুধু মন থেকেই এই সব 
ভূত জন্মায় এবং জন্মের পর তারা জীবনধারণ করে মনের দ্বারাই এবং 
মনেই তারা ফিরে যায় এখান থেকে প্রস্থান কারে। আর একথা জানার 
পর সে আবার তার পিতা বরুণের কাছে এসে বলল, “ভগবন্‌, আমাকে 
্রক্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দিন।” কিন্তু তার পিতা তাকে বললেন, “তপস্যার দ্বারা 
তুমি ব্রক্মকে জানতে প্রয়াস কর, কারণ ভাবনায় একাগ্রতাই (অথবা 
শতিদ্র সংহতিই) ব্রহ্ম ।” সে নিজেকে একাগ্র করল ভাবনায় এবং তার 
নিবিষ্টতার শক্তির দ্বারা 


পঞ্চম অনুবাক 


বিজানং ব্রন্মেতি ব্জানাৎ। বিজ্ঞানাদ্ধেব খলিমানি ভূতানি জায়স্তে। 
বিজ্তানেন জাতানি জীবস্তি । বিজ্ঞানং প্রযস্ত্যভিসংবিশস্ভীতি ॥ 
তদ্বিজায়। পুনরেবং বরুণং পিতরমুপসসার। অধীহি ভগবো ব্রদ্মেতি। 
তং হোবাচ। তপসা ব্রহ্ম বিজিক্তাসস্ব। তপো ব্রন্মেতি। স তপোহ- 
তপ্যত। স তপভপ্তা॥ 


সে জানল যে বিজান ব্রন্ম। কারণ দেখা যায় যে শুধু বিজ্ঞান থেকে 
এই সব ভূত জন্মায় এবং জল্মাবার পর তারা জীবনধারণ করে বিজানের 
দ্বারা এবং বিড্তানের মধ্যেই তারা ফিরে যায় এখান থেকে প্রস্থান ক'রে। 
আর ওই কথা জানার পর সে আবার তার পিতা বরুণের কাছে এসে 
বলল, “ভগবন্, আপনি আমাকে ব্রন্ম সম্দ্ধে শিক্ষা দিন।” কিন্তু তার 
পিতা তাকে বললেন, “তপস্যার দ্বারা তুমি ব্রক্মকে জানবার প্রয়াস কর 


তৈত্তিরীয় উপনিষদ ৩৭৯ 


কারণ শতিন্র সংহতিহই ব্রহ্ম ।” সে নিজেকে একাগ্র করল ভাবনায় এবং 
নিবিষ্টতার শক্তির দ্বারা 


ষষ্ঠ অনুবাক 


আনন্দো ব্রন্মেতি ব্জানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খলিমানি ভূতানি জায়স্তে। 
আনন্দেন জাতানি জীবস্তি। আনম্দং প্রযস্ত্যভিসংবিশস্তীতি ॥ সৈষা 
ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। পরমে ব্যোমন্প্রতিষ্ঠাতা। স য এবং বেদ 
প্রতিতিষ্ঠতি। অন্নবানম্নাদো ভবতি । মহান্‌ ভবতি প্রজয়া পশুভি- 
ব্রক্মবর্চসেন। মহান্‌ কীত্যা ॥ 


সে জানল যে আনন্দ ব্রন্ম। কারণ দেখা যায় যে শুধু আনন্দ থেকেই 
এই সব ভূত জন্মায় এবং জন্মাবার পর তারা জীবনধারণ করে আনন্দের 
দ্বারা এবং আনম্দেই তারা ফিরে ফিরে যায় এখান থেকে প্রস্থান কারে । ইহা 
ভগুর বিদ্যা, ইহা সেই বরুণের বিদ্যা যার দৃঢ় প্রতিষ্ঠা হ'ল পরম ব্যোমে। 
যে তা জানে সে তার দৃঢ় ভিত্তি পায়, অন্নের অধিকারী ও ভোত্তণ হয় আর 
সমৃদ্ধ হয় সম্ভানসম্ভতিতে ও পশুধনে, মহান্‌ হয় ব্রন্মচর্যের দ্যুতিতে, মহান্‌ 
হয় কীতিতে। 


সপ্তম অনুবাক 


অন্নং ন নিন্দ্যাৎ। তদ্‌ ভ্রতম্‌ | প্রাণো বা অন্নমূ। শরীরমমাদমূ। 
প্রাণে শরীরং প্রতিষ্ঠিতম্। শরীরে প্রাণঃ প্রতিষ্ঠিতঃ। তদেতদন্নমন্নে 
প্রতিষ্িতম্। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্ন- 
বাদন্াদো ভবতি। মহান্‌ ভবতি প্রজয়া পশুভিব্রক্ষবচসেন। মহান্‌ 
কীত্যা ॥ 


অন্নকে নিন্দা করো না। কারণ শ্রম করাই তোমার আদিষ্ট কর্তব্য। 
বন্ততঃ প্রাণও অন্ন আর শরীর ইহার ভক্ষক। শরীর প্রতিষ্ঠিত প্রাণের 
উপর এবং প্রাণ প্রতিষ্ঠিত শরীরের উপর। সুতরাং এখানে অন্ন প্রতিষ্ঠিত 
অন্নের উপর। অন্নের উপর প্রতিষ্ঠিত এই অন্নকে যে জানে সে তার দৃঢ় 


৩৮০ উপনিষদাবলী 


ভিত্তি পায়, সে হয় অনের অধিকারী ও ভোত্গ, সম্দ্ধ হয় সন্তানসন্ততিতে 
ও পশুডধনে, মহায়ান হয় ব্রক্মচর্যের জ্যোতিতে, মহীয়ান্‌ হয় কীতিতে। 


অন্টম অনুবাক 


অন্নং ন পরিচক্ষীত। তদ্‌ প্রতম্। আপো বা অন্নমূ। জ্যোতিরন্নাদম্‌ । 
অগ্সু জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠিতম্। জ্যোতিষ্যাপঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। তদেতদন্নমন্নে 
প্রতিষ্ঠিতমূ। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। অন্ন- 
বানন্নাদো ভবতি। মহান্‌ ভবতি প্রজয়া পশুভিত্রক্মবচ্সেন। মহান্‌ 
কীত্যা॥। 


অন্নকে পরিত্যাগ করো না; কারণ উহাও তোমার শ্রমের ব্রত। বস্ততঃ 
জলধারাও অন্ন এবং ভাস্বর অগ্নি ভক্ষক। অগ্নি প্রতিষ্ঠিত জলধারার 
উপর এবং জলধারা প্রতিষ্ঠিত অগ্নিসমহের উপর । এখানেও অন্ন প্রতিষ্ঠিত 
অন্নের উপর। অন্নের উপর প্রতিষ্ঠিত এই অন্নকে যে জানে সে তার দৃঢ় 
ভিত্তি পায়, সে হয় অন্নের অধিকারী ও ভোক্তা, সমৃদ্ধ হয় সন্তানসন্ততিতে 
ও পশুধনে, মহীয়ান্‌ হয় ব্রহ্মচর্যের, দ্বাতিতে, মহীয়ান্‌ হয় কীতিতে। 


নবম অনুবাক 


অন্নং বহু কুবাঁত। তদ্‌ ব্রতম্। পৃথিবী বা অন্নম। আকাশোহমাদঃ। 
পৃথিব্যামাকাশঃ প্রতিচ্চিতঃ। আকাশে পৃথিবী প্রতিষ্ঠিতা। তদেতদম- 
মননে প্রতিষ্ঠিতম্‌। স য এতদন্নমন্নে প্রতিষ্ঠিতং বেদ প্রতিতিষ্ঠতি। 
অন্নবানন্নাদো ভবতি। মহান্‌ ভবতি প্রজয়া পশুভিভ্রন্দবচসেন। মহান্‌ 
কীত্তা। 


অন্নরদ্ধি ও সঞ্চয় করবে; কারণ উহাও তোমার শ্রমের ব্রত। বস্ততঃ 
পৃথিবীও অন্ন এবং আকাশ ভক্ষক। আকাশ প্রতিষ্ঠিত পৃথিবীর উপর 
এবং পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত আকাশের উপর । এখানেও অন্ন প্রতিষ্ঠিত অন্নের 
উপর। অন্নের উপর প্রতিষ্ঠিত এই অন্নকে যে জানে সে তার দৃঢ় ভিত্তি 
পায়। সে হয় অন্নের অধিকারী ও ভোক্তা, সম্বদ্ধ হয় সম্ভানসন্ততিতে ও 


তৈত্তিরীয় উপনিষদ ৩৮১ 
পশুধনে, আর মহীয়ান্‌ হয় ব্রক্মচর্যের জ্যোতিতে, মহীয়ান্‌ হয় কীতিতে। 
দশম অন্ুবাক 


ন কঞ্চন বসতৌ প্ররত্যাচক্ষীত। তদ্‌ ব্রতম। তস্মাদ্‌ যয়া কয়া 
চ বিধয়া বহ্বন্নং প্রাপুয়াৎ। অরাধ্যস্মা অন্মিত্যাচক্ষতে। এতদ্‌ 
বৈ মুখতোহন্নং রাদ্ধম। মুখতোহস্মা অন্নং রাধাতে। এতদ্‌ বৈ 
মধ্যতোহন্নং রাদ্ধমূ। মধাতোহঙ্মা অন্নং রাধ্যতে। এতদ্‌ বা 
অন্ততোহন্নং রাদ্ধম। অন্ততোহস্মা অন্নং রাধ্যতে। য এবং বেদ। 
ক্ষেম ইতি বাচি। যোগক্ষেম ইতি প্রাণাপনয়োঃ। কমেতি হস্তয়োঃ। 
গতিরিতি পাদয়োঃ। বিমুক্তিরিতি পায়ৌ। ইতি মানুষীঃ সমাজাঃ | 
অথ দৈবীঃ। তুপ্তিরিতি রম্টৌ। বলমিতি বিদ্যুতি। যশ ইতি 
পশ্তষু। জ্যোতিরিতি নক্ষন্রেষু। প্রজাতিরম্বতমানন্দ ইত্যুপস্থে। সব- 
মিত্যাকাশে। তণ্প্রতিষ্ঠেত্যুপাসীত। প্রতিষ্ঠাবান ভবতি। তন্মহ ইত্যু- 
পাসীত। মহান ভবতি | তন্মন ইত্যুপাসীত। মানবান্‌ ভবতি। 
তন্নম ইত্যুপাসীত। নম্যন্তেহদৈম কামাঃ। তদ্‌ ব্রন্ষেত্যুপাসীত। ব্রন্ম- 
বান ভবতি। তদ্‌ ব্রহ্মণঃ পরিমর ইত্যুপাসীত। পর্যেণং গ্রিয়ন্তে 
দ্বিষস্তঃ সপত্বাঃ। পরি যেতপ্রিয়া ভ্রাততব্যাঃ। স যশ্চায়ং পূরুষের 
যশ্চাসাবাদিত্যে। স একঃ। স য এবংবিৎ। অস্মাল্লোকাৎ প্রেতা। 
এতমন্নময়মাত্সানমুপসঙ্ক্রম্য । এতং প্রাণময়মাত্মানমুপসঙ্ক্রম্য | 
এতং মনোময়মাত্মানমুপসঙতক্রম্য। এতং বিজক্তানময়মাত্মানমুপসঙ্- 
ব্রুম্য । এতমানন্দময়মাত্মানমুপসঙক্রম্য । ইমাঁল্লোকান্‌ কামান্নী 
কামরপ্যনৃসঞ্চরন্। এতৎ সাম গায়ন্নাস্তে। হা বু হাবু হাবু। অহমন্ন- 
মহমমমহমন্নমূ। অহমন্নাদো হহমন্নাদো হহমন্নাদঃ। অহং ক্লোক- 
কৃদহং শ্লোকরুদহং শ্লোকরুৎ। অহমস্মি প্রথমজা খতা স্য। পূর্ব 
দেবেভ্যোহমতস্য নাভায়ি। যো মা দদাতি স ইদেব মাবাঃ। অহ- 
মন্নমন্নমদন্তমা স্মি। অহং বিশ্বং ভবনমভ্যভবা মূ। সুবর্ণং জ্যোতীঃ। 
য এবং বেদ। ইত্যুপনিষৎ ॥ 

সহ নাববতু। সহ নৌ ভুনস্ত সহবীর্যং করবাবহৈ। তেজস্থি 
নাবধীতমন্ত। মা বিদ্বিষাবহৈ। ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ | 


৩৮২ উপনিষদাবলী 


তোমার বাসস্থানে কোন ব্যক্তিকে তুমি প্রত্যাখ্যান করো না, কারণ উহার 
তোমার শ্রমের ব্রত। সূতরাং যে ভাবেই হ'ক তোমার জন্য তুমি প্রভূত 
অন্ন সংগ্রহ কর। বাসগুহে আগত অতিথিকে বলা হয়, “উতুন, অন্ন 
প্রস্তত।” অন্ন কি আদিতেইু প্রস্তুত করা হয়েছিল? তাকেও অন্ন প্রস্তত 
করে দেওয়া হয় আদিতে। অন্ন কি মধ্যভাগে প্রস্তুত হয়েছিল? তাকেও 
অন্ন প্রস্তুত করে দেওয়া হয় মধ্যভাগে । অন্ন কি প্রস্তুত করা হয়েছিল 
শেষে ও অভ্ভিমে? তাকেও অন্ন প্রস্তত করে দেওয়া হয় শেষে ও অন্ভিমে, 
যার এই জান আছে। বাক্যে অস্ভ্যুদয়রূপে, মুখ্য প্রাণবায়ু ও অপান 
বায়ুতে প্রাপ্তি ও রক্ষণরাপে, হস্তে কর্মরূপে চরণে গতিরূপে, পায়ুতে 
নিগমনরূপে-এই সব হ'ল মানুষের মাঝে বিভিন্ন সংবিৎ। তারপর 
দৈবীভাবে--রম্টিতে তৃপ্তিরাপে, বিদ্যুতে বলরূপে, পশুতে দ্যুতিরাপে, 
তাবরকামণ্ডলীর মাঝে জ্যোতিরাপে, উপস্থে প্রজনন ও আনন্দ ও পরাভূত 
মৃত্যুরাপে, আকাশে সবরূপে। যদি তুমি তাঁকে অনেষণ কর বিষয়সমূহের 
দৃঢ় প্রতিষ্ঠারূপে, তাহ'লে তুমি নিজেও পাবে দুঢ় প্রতিষ্ঠা। যদি তুমি 
তাঁকে অনেষণ কর মহঃরাপে, তাহ'লে তুমি মহান্‌ হবে। তাঁকে অনেষণ 
কর মনরূপে, তুমি হবে মনোপূর্ণ, তাঁকে অন্বেষণ কর নমরাপে, তোমার 
কামনার সকল বিষয় তোমার কাছে নত হবে; তাঁকে অনেষণ কর ব্রহ্ম- 
রাপে, তুমি পূণ হবে ব্রদ্মে। যদি তুমি তাঁকে অনেষণ কর সবগ ব্রদ্মের 
সংহাররাপে, তাহ'লে তোমার সব প্রতিদ্বন্্বী ও বিদ্বেষকারী তোমার চারি- 
দিকে সমূহে বিনষ্ট হবে, আর বিনষ্ট হবে সেই সব আত্মীয় জনও যারা 
তোমায় ভালবাসত না। এখানে মানুষের মাঝে যে পরম চিৎ-পুরুষ 
আর ওখানে আদিত্যে যে পরম চিৎ-পুরুষ , দেখ, ইহা একই অদ্বয় 
পরম চিৎ-পুরুষ, আর অন্য কেউ নেই। যিনি এই জানের অধিকারী, 
তিনি যখন এই জগৎ থেকে প্রয়াণ করেন তখন তিনি অন্নময় আত্মায় 
সংক্রমণ ক'রে; প্রাথময় আত্মায় সংক্রমণ ক'রে । মনোময় আত্মায় সংক্র- 
মণ ক'রে; বিজ্তানময় আত্মায় সংক্রমণ ক'রে । আনন্দময় আত্মায় সংক্রমণ 
ক'রে সঞ্চরণ করেন চারিদিকে বিভিন্ন লোকে । ভক্ষণ করেন ইচ্ছামতো 
আর সর্বদাই তিনি গান করেন তেজোময় সাম। “আহা! আহা! আহা! 
আমি অন্ন! আমি অন্ন! আমি অন্ন! আমি অন্নভোক্তা! আমি অন্নভোত্ত ! 
আমি অন্নভোস্তা! আমি শ্লোককার! আমি শ্নোককার! আমি গ্লোককার ! 
আমি খতের প্রথমজাত ! দেবতাদের প্বেই আমি আছি অমৃতত্বের হাদ্দেশে। 


তৈতিরীয় উপনিষদ্‌ ৩৮৩ 


যে আমাকে কিছু দান করে, বন্ততঃ সে আমাকে রক্ষণ করে; কারণ 
আমি অন্ন হওয়ায়, যে আমাকে ভক্ষণ করে আমি তাকে ভক্ষণ করি। 
আমি সর্বলোক পরাভূত ক'রে তা অধিগত করেছি, মহিমামণ্ডিত সূর্যেরই 
মতো আমার জ্যোতি ।” যিনি বিদ্বান তিনি এইরাপই গান করেন। বস্ততঃ 
ইহাই উপনিষদৃ, বেদের রহস্য। 

তিনি যেন আমাদের একন্র রক্ষা করেন, একন্্র যেন তিনি আমাদের 
অধিগত করেন, একন্্র যেন আমরা অর্জন করি শক্তি ও বীর্য! আমাদের 
অধ্যয়ন যেন পূর্ণ হয় আলোক ও শজিতে! আমরা যেন কখন বিদ্বেষ 
না করি! ওম! শান্তি! শাস্তি! শাস্তি! 


এক অনুচ্ছেদের আলোচনা 


8/25 


ব্রন্মাজান 


“ক্রন্মবিদ্‌ অপ্পোতি পরং। তদেষাহভ্যুক্তপ। সত্যং জানম্‌ অনন্ত ব্রহ্ম । 
যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্। সোহঙ্গুতে সবান্‌ কামান্‌। 
সহ ব্রহ্মণা বিপশ্ডিতেতি।” 

“ব্রন্মবিতৎ পরাৎপরকে লাভ করেন। এ বিষয়ে বলা হয়েছে, ব্রহ্ম 
সত্য, ব্রদ্গম জান, ব্রহ্ম অনস্ত। যিনি হাদয়গুহাতে নিহিত ব্রহ্মকে জানেন, 
জীবের অন্তরে শ্রেষ্ঠ আকাশে তিনি সমস্ত কাম্য বস্ত উপভোগ করেন, 
সর্বজ্ঞানের আধার ব্রহ্ষের সাহচর্যষে।” 


তৈত্তিরীয় উপনিষদের দ্বিতীয় খণ্ড, ব্রন্মবল্লীর এই হ'ল প্রথম বাক্য, 
পরম সত্যের বিশদ বর্ণনার আরম্ত। 

কিন্তু ব্রহ্মা কি? 

অস্তিত্বের মধ্যে সদ্বন্ত যা আছে, যাকে অবলম্বন ক'রে আর সব বরতৃ- 
মান থাকতে পারে--সেই ব্রন্ধা। সব অনিত্যের পশ্চাতে যা নিত্য বাহ্য 
দৃশ্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হলেও সবন্ল সূচিত হয় যে স্থির সত্য, সব বিকারের 
আশ্রয় হয়েও যে অব্য়ের কোন হ্রাসর্দ্ধি বিলোপ হয় না, আছে এমন 
এক অজ্াত বস্ত। আর সেই জন্যই অস্তিত্ব হয় একটা সমস্যা, আমাদের 
আত্মা হয় রহস্যারত, বিশ্ব হয় একটা হেঁয়ালি। আমাদের স্বভাবসিদ্ধ 
আত্মক্তানে মনে হয় আমরা যা, আমরা যদি শুদ্ধমান্র তাই হতাম তা 
হলে কোন রহস্য থাকত না। ইন্দ্রিযবোধের দ্বারা এবং তার উপর নিভর 
ক'রে বিচারবুদ্ধির কঠোর বিশ্লেষণের ফলে যা জানা যায় বিশ্ব যদি শুধু 
তাই হত, তাহলে কোন হেঁয়ালি থাকত না; এখনকার মত জীবনযাপন 
করা এবং আমাদের অভিজতার কাছে যতটা প্রকাশিত হয়েছে তাকেই 
বিশ্বের স্থরাপ বলে গ্রহণ করাই যদি আমাদের জান ও কর্মের বিকাশের 
চরম সীমা হত, তা হলে কোন সমস্যা থাকত না। আর থাকলেও, সে 
রহস্য গভীর হত না, সে হেঁয়ালির সমাধান সহজ হত, সে সমস্যা হত 
বালোচিত। কিন্তু তার চেয়ে বেশী কিছু আছে আর সেই হল অনস্তের 


৩৮৮ উপনিষদাবলী 


প্রচ্ছন্ন প্রক্তা, শাশ্বতের গোপন হাদয়। সে-ই পরাৎপর এবং সেই পরাৎ- 
পরই সবময়, তাঁর উপরেও কেহ নাই, তা থেকে বিবিক্তও কিছু নাই। 
তাঁকে জানাই হল পরাৎপরকে জানা এবং সেই পরাৎপরের জানে বিশ্বকে 
জানা। কারণ, সবের আদি ও উদ্ভব সেই, আর সবই তার পরিণামঃ 
সবের আধার ও উপাদান সেই, সুতরাং তার রহস্য জানলেই অপর সব 
রহস্য উদ্ঘাটিত হয়ঃ সবের অন্ত ও সমষ্টি সেই, অতএব তাতে নিজেকে 
আহুতি দিয়েই এবং তার মধ্যে প্রত্যেক অস্তিত্ব নিজের সাথকতা লাভ 
করে। 

এই হ'ল ব্রন্ম ৷ 

এই অজাত যদি শুধু নিবিশেষ অনিবচনীয়ই হতেন, তাকে যদি 
কখনই জানা না যেত, আবরণ ছেড়ে পর্দার বাইরে যদি তিনি কখনই 
পা না দিতেন, সে গোপন তত্ব কখনই যদি আমাদের কাছে প্রকাশিত 
না হত, তাহলে আমাদের রহস্য চিরকাল রহস্যই থাকত, আমাদের 
হেঁয়ালির উত্তর কখনই মিলত না, আমাদের সমস্যা গণনার মধ্যে আসত 
না। আমরা যা হই, যা জানি ও যা করি, সে সবই তাঁর দ্বারাই নিধারিত 
হয়, সত্য, তথাপি তাঁর অস্তিত্বে আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কিছু এসে 
যেত না। কারণ, তাহলে তার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ হত অন্ধ অসহায়- 
ভাবে তাঁর শাসন মেনে নেওয়া, আর সেই সম্বন্ধই অক্জানের গণ্ভীর মধ্যে 
চিরদিন আমাদের আবদ্ধ করে রাখত এবং সেই অক্ঞানের জন্যই সে 
সম্বন্ধ স্থায়ী হতে পারত। অপরপক্ষে আবার, কোন উপায়ে তাঁকে জানা 
গেলেও সে কানের একমান্্ ফল যদি হত আমাদের সত্তার অবসান বা 
বিলয়, তাহলে আমাদের সন্ভাতে তার কোন ক্রিয়া হতে পারত না; সে- 
জানার ব্যাপারে ও পরিণতিতেই সাধিত হত এখন আমরা যা, তার বিলয় 
বা অবসান, পূর্ণতা বা সার্থকতা নয়। আমাদের রহস্য, হেঁয়ালি বা 
সমস্যাটি সমাধান করা হত না, রহিত করা হত। কারণ তার কোন 
উপাত্ত (99) থাকত না, বিচারের পূর্ব-পক্ষের লোপ হত। ফলতঃ 
মানতে হত যে, আমরা এখন যা তার সঙ্গে ব্রন্মের বিরোধ মীমাংসা 
করা অসম্ভব--অর্থাৎ, পরম কারণ ও তার কার্যের মধ্যে, আদিম্ল ও 
তা থেকে জাত সব পদার্থের মধ্যে কোন সামজস্য নাই। আর মনে করতে 
হত যে, ব্রহ্ম যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, যাদের আশ্রয় দিচ্ছেন এবং নিজের 
মধ্যে ফিরিয়ে নিচ্ছেন, সে সবই তাঁর সত্তার একান্ত বিরোধী ও বিপরীত, 


তৈত্তিরীয় উপনিষদের এক অনুচ্ছেদের আলোচনা ৩৮৯ 


এবং একমান্ত্র যাঁর অস্তিত্ব আছে, স্বরাপে তাঁর সম্পূর্ণ ব্যতিরেকী হয়েও, 
কোন-না-কোন রকমে সে সবের একটা ইতিম্লক অস্তিত্ব এসেছে। তা 
হলে চেতনাতে এ দুইয়ের একন্র অবস্থান সম্ভবপর হত না, তাঁকে জানবার 
অবকাশ তিনি যদি জগৎকে দিতেন তা হলে জগতের অস্তিত্ব লুপ্ত হ'ত। 

কিন্তু ব্রন্মকে জানা যায়। সীমার দ্বারা তিনি নিজেকে নিরাপিত করেন 
যাতে আমরা তাঁকে ধারণায় গ্রহণ করতে পারি, মানুষ যাতে মানুষ থেকেই 
এই বিশ্বে এবং এই দেহেই ব্রন্মজ হতে পারে। 

্রন্মক্তান ক্রিয়াহীন আলোকমান্র নয় যে, শুধু বুদ্ধির কাছেই তার 
সংবাদ আসবে কিন্তু ব্যম্টির আত্মা বা জীবন তার দ্বারা প্রভাবিত হবে 
না। সে জানের স্বরূপ হল শক্তি, ভগবানের একটা নিবন্ধ, পরিবতিত 
হতে বাধ্য করা। তা থেকে মানবজীবনে এমন একটা কিছু লাভ হয় 
চেতনাতে আগে যা ছিল না। কি সে লাড? মান্য এখন জানে কেবল- 
মাত্র তার সম্ভার নিশ্নতর স্তর, কিন্তু ক্তানের দ্বারা সে পায় তার উধ্বতম 
সত্তাকে । 

আর আমাদের সম্ভার উধ্বতম রাপ আমরা এখন যা তার ব্যতিরেক, 
বৈপরীত্য বা বিলোপ নয়। সে হ'ল আমাদের বর্তমান জীবনের যা 
তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য সে সকলের চরম সার্থকতা--তবে দে সবের শ্রেষ্ঠ 
অভিপ্রায় অনুসারে এবং চিরন্তন শ্রেয়ের মানদণ্ডে। 

আত্মসংবিতের বর্তমান অবস্থাতে আমরা অকজ্তানের মধ্যে বাস করি, 
অক্তানে কাজ করি। আমরা নিজেদের সম্বন্ধে অক্তান, কারণ এখন 
অবধি আমরা জানি শুধু আমাদের মধ্যে যা পরিবর্তনশীল, -ক্ষণে ক্ষণে, 
প্রহরে প্রহরে, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, জল্মজন্মান্তরে অবিরাম যার বদল হচ্ছে; 
আমাদের মধ্যে যা নিত্য তাকে আমরা জানি না। বিশ্ব সম্বন্ধে আমরা 
অজান, কারণ ঈশ্বরকে আমরা জানি না, সন্ধান রাখি বাহ্য প্রপঞ্চের সব 
নিয়মের, প্রকৃত অস্তিত্বের ধর্ম বা সত্য সম্বন্ধে কিছুই জানি না। 
* আমাদের সবচেয়ে বিচক্ষণ বিবেচনায়, সবচেয়ে সৃক্কমদর্শী ও নির্ভুল 
বিজ্তানে, বিদ্যার সবচেয়ে বেশী সম প্রয়োগে অজ্ানের আবরণ বড়জোর 
একটু পাতলা হয়। কিন্তু অক্তানের সীমা অতিক্রম করা যাবে না-- 
যতদিন আমরা মূলতত্বের জানলাভ না করব এবং সে জান যে-চেতনার 
প্রককতিগত তাতে উপনীত হতে না পারব। বাকী যা, তার উপযোগিতা 
আছে শুধু সাময়িক প্রয়োজনে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে সবই নিজ্ফল, কারণ 
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সে সমুদয়ের দ্বারা পরম শ্রেয়ঃ লাভ করা যায় না বা অস্তিত্বের সমস্যার 
কোন স্থায়ী সমাধান হয় না। 

যে অক্জানের মধ্যে আমরা বাস করি তা একেবারেই ভিত্তিহীন বা 
সবাঙ্গীণ মিথ্যা নয়। নিম্নতম অবস্থায় দে হল কোন না কোন সত্যের 
বিকৃতি আর তধ্বতম অবস্থায় হল ক্ষুদ্রতর--এবং সেই পরিমাণে ভাত্তি- 
জনক--পুরুযার্থের প্রয়োজনে রৃহস্তর সত্যকে খণ্ডিতরাপে প্রতিবিদ্বিত করা 
বা পরিবতিত করা। এই জ্ঞান শুধু বাহ্ত্তরেই সীমাবদ্ধ, অন্তনিহিত 
ম্ূলতত্তবের সন্ধান সে দেয় না, অথচ বাহ্যস্তরের সব প্রয়াসের উৎস হ'ল 
অন্তরে। সেজান শুধু সসীম আপাত-দৃশ্যই জানে কিন্তু সসীম যাঁর প্রতীক, 
আপাত যাঁর অভ্যাস তাঁর সংবাদ সে আনে না। সে শুধু অস্তিত্বের 
নিঙ্নতর আকারের জান, কিন্তু এই নিম্নতর সত্তা ও জীবনের উপরে 
যিনি আছেন এবং নিজের মহত্তম সম্ভাবনা বাস্তবে সাধন করতে হলে 
যাঁর অভিমুখে অভীগসা অন্তরে জাগিয়ে রাখতে হবে, তাঁকে তা পায় না। 
পরাৎপরের জান, অন্তরতমের জান, অনন্তের জানই প্ররৃত জান। ব্রহ্ম 
নিশ্নতর বিশ্বকে দেখেন সেই পরাৎপরের আলোকে, বাহ্য উপরিচর 
পদাহকে দেখেন আতন্তর স্বরাপ-সত্যের রূপায়ণ বলে, সসীমকে দেখেন 
অসীমের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। অস্তিত্বকে তিনি দেখতে ও জানতে শেখেন-- 
যেভাবে মননক্ষম প্রাণী দেখে ও জানে সে ভাব ছেড়ে, যেভাবে নিত্যব্রক্ম 
দেখেন ও জানেন সেইভাবে । সুতরাং তাঁর সত্তা হয় প্রফুল্ল, সমৃদ্ধ ও 
সুখোজ্জবল, জীবনে তিনি হন আপ্তকাম। 

জানেই জানের শেষ নয়, শুধু জানবার উদ্দেশ্যেই জান অনুসন্ধান ও 
অর্জন করা হয় না। ক্তানের উপযোগিতা পূর্ণ হয় যখন সে শুধু জানার 
চেয়ে বেশী কোন লাডের দিশা দিতে পারে, সম্ভার কোন সম্পদ অর্জনের 
প্রেরণা জাগায়। ব্রহ্মকে জেনেও যদি বর্তমান জীবনধারার স্বভাবগত 
দুঃখ-বিরোধ-ক্ষদ্রতার মধ্যেই বাস করতে হয় তা হলে সে গজ নিঃস্ব 
জানে লাড কি? ৮ 

রহত্তর জানে সত্তার বৃহত্তর সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয় আর সে জান 
প্রকৃতপক্ষে অধিগত হলে, সে সব সম্ভাবনা বাস্তবে সিদ্ধ হয়। প্রথম ক্রিয়া 
হল “হওয়া”, প্রথম ধাতু “ভূঁ। তার মধ্যেই আর সব ক্রিয়া অন্ততভূত্ত-- 
জান-কর্ম সৃজ্টি-উপভোগ সবই হওয়ার পরিপূর্ণতা বৈ নয়। আমাদের 
হওয়া সম্পূর্ণ হয় নাই, তাই পুষ্টি আমরা চাই। সব রকমের জান-কর্ম- 
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সষ্টি-উপভোগের মধ্যে আমাদের পক্ষে সবচেয়ে ভাল হ'ল সেই জান কর্ম 
সৃষ্টি বা উপভোগ যা আমাদের সম্ভার প্রসার ও পৃষ্টিরদ্ধি করতে এবং 
আমাদের সত্তাকে অনুভব করতে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে। 

শুধু থাকাই সম্ভার সবটা নয়। সম্ভতা নিজেকে জানে শক্তি চেতনা- 
আনন্দরূপে। মহতর সত্তা অথে মহত্তর শক্তি-চেতনা-আনন্দ। 

মহত্তর সত্তার ফলে যদি আমরা শুধু আরও বেশী দুঃখ-কম্টের 
ভাগী হতাম তা হ'লে সে লাভ নেবার মত হত না। তাকে নেবার যোগ্য 
বললে তার অর্থ হয় যে, সত্তার প্রসার হ'লে আত্মসাথকতার বোধ র্নদ্ধি 
পায়, আর তা থেকেই স্বতঃই অস্তিত্বের শক্তির বেশী তৃপ্তি আসে। 
আর এই প্রসার-উচ্চতা-শক্তির উপচয়বোধের মুল্য হিসাবে কিছু দুঃখের 
রূদ্ধি বা সুখের হানি আমাদের কাছে অনুচিত মনে হয় না। তবে সত্তার 
পরিপূর্ণতার বা আত্মসার্কতার পরাকাষ্ঠা এ হতেই পাবে না, কারণ দুঃখই 
হ'ল নিশ্নতর সংস্থিতির অব্যভিচারী লক্ষণ। অস্তিত্বের প্রসার ও শজিগিতে 
সমগ্র সংসিদ্ধি লাভ হলে উভধ্বতম চেতনার সার্থকতা আসে বটে, কিন্তু 
পরিপূর্ণ তার জন্য আনন্দের সমগ্র সংসিদ্ধি চাই। 

ব্রক্মক্ত শুধু যে আলোর আনন্দেই তুষ্ট থাকেন তা নয়, সে জানের 
ফলে তাঁর আর একটা বিরাট লাভ হয়। ব্রক্ষবিদ্‌ আপ্লোতি?। 

তিনি যা পান সে হ'ল সবের উপরে, সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ লাভ--তিনি 
লাভ করেন ভধ্বতম সত্তা ও চেতনা, সত্তার প্রসারের ও শক্র পরাকাষ্ঠা, 
চরম আনন্দ। র্্রক্ষবিদ্‌ আপ্পোতি পরং। 

পরম সতা সকল সম্বন্ধের অতীত নন বা নিজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন 
না। তিনি শুধু অনির্বচনীয় নন বা নিজের নিবিশেষকৈব্যল্যের দ্বারা 
এমন একান্তভাবে সীমাবদ্ধ নন যে, বিচিন্তররাপে নিজেকে সংজ্ঞা দিতে, 
সৃষ্টি করতে বা জানতে অপারগ হবেন। আত্মলীন সুযুপ্তি বা সমাধিতেও 
তিনি চিরকাল নিমগ্ন থাকেন না। পরাৎপরই অনন্তপূরুষ, এবং সর্বময় 
বিরাট সে আনস্ত্যের অন্তভূত্ত | পরাচেতনাতে যিনি উপনীত হন, তিনি 
সত্তাতে অনস্ত হন এবং নিজের মধ্যে সমগ্র বিশ্ব ধারণ করেন। 

একথা পরিক্ষার বোঝাবার জনা--উপনিষদে ব্রদ্ষের সংজা দেওয়া 
হয়েছে সত্য-জান-অনন্ত এবং তাঁকে জানবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে 
অন্তরের গোপনকক্ষে, হাদয়গুহাতে। আর সেই পরম ব্যোমে ব্রহ্মকে 
জানবার ফল বলা হয়েছে--ব্যম্টিজীবের উধ্বতম সভার উপলব্ধির দ্বারা 


৩৯২ উপনিষদাবলী 


সকল কামনার পরিতুপ্তি। 

নিত্যতাতে ও আনস্ত্যে ব্রন্মের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করা আমাদের 
সত্তার উধবতম অবস্থা ত বটেই, কিন্তু তা ছাড়াও আছে আত্মসংসিদ্ধির 
আনন্দে ব্রন্মের সাহচর্য বা সাযুজা--“অশ্ুতে সহ ব্রক্মণা'। এবং ব্রন্মের যে 
তত্ব অবলম্বন করে এ সাযুজ্য সম্ভবপর হয় তা হ'ল তাঁর জানের তত্ব-- 
যে-প্রকার দ্বারা তিনি সর্বলোকে্রর, সর্ষভুতের মধ্যে নিজেকে সম্যকরূপে 
জানেন, '্রকন্মণা বিপশ্চিতা?। 

বহুবিধ কামনার আকারে জীবনে আমরা যা এখন অনুসন্ধান করি 
সেই সকল অল্পতর পুরুষাথের পূর্ণসংসিদ্ধির আধার হ'ল সত্তার আনন্দ। 
সে আনন্দের জন্য কি প্রয়োজন তা জানবার এবং বিশুদ্ধ ও পরিপূর্ণরাপে 
সে আনন্দ নেবার অনন্ত সামথ্য একমান্ত্র শাশ্বত পরম প্রক্তারই আছে। 


এতরেয় উপনিষদ্‌ 


এতরেয় উপনিষদ্‌ 


প্রথম অধ্যায়-- প্রথম খণ্ড 


হরি ও। আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীম্নান্াৎকিঞ্চন মিষণ। 
স ঈক্ষত লোকামু স্জা ইতি ॥ ১॥ 


১। হরি ওম্‌। আদিতে আত্মা এক ছিলেন এবং এই সব (বিশ্ব) 
ছিল আত্মা; গতিশীল (অথবা দর্শনরত) অন্য কিছু ছিল না। আত্মা, 
পরমচিৎ-পুরুষ চিন্তা করলেন, “আচ্ছা, আমার সত্তা থেকেই আমি নিজেকে 
বিভিন্ন লোক করব।” 


স ইমাঁল্লোকানস্জত--অস্তভো মরীচীর্মরমাপোহদোহত্তঃ পরেণ দিবং 
দ্যোঃ প্রতিষ্ঠাহস্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরো যা অধস্তাত্তা 
আপঃ।। ২॥। 


২। এই লোকগুলি তিনি স্বজন করলেন। “অস্তঃ”, আকাশীয় জল- 
ধারার লোক। “মরীচীঃ”, আলোকের লোক । “মর”, স্বৃত্যু ও মর বিষয়- 
সমৃহের লোক । “আপ$”, নিশ্ন জলধারার লোক । আকাশীয় জলধারা 
অবস্থিত ভাস্বর নভোমগুলের উজানে আর নভোমগ্ুল হ'ল তার ভিত্তি ও 
বিশ্রামস্থল । অস্তরিক্ষ হ'ল আলোকের জগৎ; পৃথিবী হ'ল মরলোক। 
আর পৃথিবীর নিশ্েনে আছে নিশ্নজলধারা। 


স ঈক্ষতেমে নু লোকা লোকপালাম্ুু সজা ইতি। সোহত্ত এব পুরুষং 
সমুদ্ধত্যামৃচ্ছয়ৎ।। ৩॥ 


৩। পরম চিৎ-পূরুষ চিন্তা করলেন, “আচ্ছা, এইসব হ'ল বিতিন্ন 
লোক।॥। আর এই সব লোকের জন্য আমি নিজেকেই করব বিভিন্ন লোক- 
পাল।” জেজন্য তিনি জলধারার মধ্য থেকে পুরুষকে এককব্স ক'রে তাকে 
আকার ও ধাতু দিলেন। 


৩৯৬ উপনিষদাবলী 


তমভ্যতপত্তস্যাভিতপ্তস্য মুখং নিরভিদ্যত, যথাগুং; মুখাদ্বাগৃবা- 
চোহগ্নি নাসিকে নিরভিদ্যেতাং, নাসিকাভ্যাং প্রাণঃ। প্রাণাদ্বাম়ুরক্ষিণী 
নিরভিদ্যেতামক্ষিভ্যাং চক্ষুশ্চক্ষষ আদিত্যঃ কণণো নিরভিদ্যেতাং, 
কর্ণাভ্যাং শ্রোন্ত্ং শ্রোন্রাদ্দিশস্তূঙ নিরভিদ্যত, ত্বচো লোমানি লোমভ্যঃ 
ওষধিবনস্পতয়ো হাদয়ং নিরভিদ্যত, হাদয়ান্মনো মনসশ্চন্দ্রমা 
নাভিনিরভিদ্যত নাভ্যা অপানে।হপানানুত্যুঃ শিশ্পং নিরভিদ্যত, শিক্সা- 
দ্রেতা রেতস আপঃ॥ 8॥ 


৪। পরম চিৎ-পুরুষ তাঁর উপর নিবিষ্ট হ'লেন এবং যাঁর উপর 
তিনি নিবিষ্ট হ'লেন তাঁর থেকে ফুটে উঠল মুখ, যেমন ডিম ফুটে ওঠে 
ডিমের উপর তা দেওয়া হ'লে।॥ মুখ থেকে ফুটে উঠল বাক আর বাক 
থেকে জন্মাল অগ্নি। দুই নাসারন্ধ ফুটে উঠল এবং নাসারন্ধ থেকে বাহির 
হ'ল প্রশ্বাস এবং প্রশ্বাস থেকে জন্মাল বায়ু। দুই চক্ষ ফুটে উঠল এবং 
চচ্ষ থেকে বাহির হ'ল দৃষ্টি এবং দুষ্টি থেকে জন্মাল সূর্য। দুই কর্ণ 
ফুটে উঠল এবং কর্ণ থেকে বাহির হ'ল শ্রবণ এবং শ্রবণ থেকে উৎপন্ন 
হ'ল বিভিন্ন দিক। ত্বক ফুটে উঠল এবং ত্বক থেকে বাহির হ'ল লোম 
এবং লোম থেকে জন্মাল বিভিন্ন ওষধি ও সকল রক্ষ ও গাছপালা । হাদয় 
ফুটে উঠল এবং হাদয় থেকে বাহির হ'ল মন এবং মন থেকে জন্মাল 
চন্দ্র। নাভি ফুটে উঠল এবং নাভি থেকে উৎপন্ন হ'ল অপান বায়ু 
এবং অপান বায়ু থেকে মৃত্যু। শি্ন ফুটে উঠল এবং শিশ্শ থেকে উৎপন্ন 
হ'ল রেতঃ এবং রেতঃ থেকে জলধারা। 


প্রথম অধ্যায়--দ্বিতীয় খণ্ড 


তা এতা দেবতাঃ স্থৃষ্টা অক্িমন্মহত্যণবে প্রাপতংস্তমশনাপিপাসাভ্যা- 
মনুবাজজৎ। তা এনমব্বন্নায়তনং নঃ প্রজানীহি, যস্মিন্‌ প্রতিষ্ঠিতা 
অন্নমদামেতি | ১॥। 


১। ইহারাই সেই সব দেবতা যাদের তিনি সৃন্টি করলেন; তারা 
পতিত হ'ল মহান্‌ অর্পবে, এবং ক্ষুধা ও তৃষ্ণা তাদের উপর বসল লাফ 
দিয়ে। তখন তারা তাঁকে বললেন, “আমাদের জন্য আশ্রয় বিধান করন 


এতরেয় উপনিষদ ৩৯৭ 
যাতে আমরা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে অন্ন ভক্ষণ করতে পারি।” 


তাভ্যো গামানয়ত্তা অব্বন্ন বৈ নোহয়মলমিতি তাভ্যোহশ্বমানম়নস্তা 
অবুবন্ন বৈ নোহয়মলমিতি ॥ ২॥ 


২। তাদের কাছে তিনি গাভী আনলেন, কিন্তু তারা বলল, “সত্যই, ইহা 
আমাদের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়।” তিনি তাদের কাছে অশ্ব আনলেন, কিন্ত্ত 
তারা বলল, “সত্যই, ইহা আমাদের পক্ষে পযাপ্ত নয় ।” 


তাভ্যঃ পূরুষমানয়ন্তা অব্বন সুকৃতং বতেতি; পুরুষো বাব সুরৃতম্‌। 
তা অব্রবীদ্যখায়তনং প্রবিশতেতি ॥ ৩॥ 


৩। তিনি তাদের কাছে মানব আনলেন, আর তারা বলল, “বাঃ, 
বাস্তবিকই সুগঠিত ইহা! যথার্থই, মানব সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে নিমিত 
হ'য়েছে।” তখন চিৎ-পুরুষ তাদের বললেন, “নিজ নিজ বাসস্থান অনুযায়ী 
তোমরা এখানে প্রবেশ কর।” 


অগ্নিবাগৃভূত্বা মুখং প্রাবিশদ্‌ বায়ুঃ প্রাণো ভূত্বা নাসিকে প্রাবিশদাদিত্য- 
শ্চক্ষৃভত্বাহক্ষিণী প্রাবিশদ্দিশঃ শ্রোন্রং ভূত্বা কণৌ প্রাবিশম্নোষধিবনস্প- 
তয়ো লোমানি ভূত্বা ত্রচং প্রাবিশংশ্চন্দ্রমা মনো ভূত্বা হাদয়ং প্রাবিশ- 
ন্ত্যুপানো ভূত্বা নাভিং প্রাবিশদাপো রেতো ভূত্বা শিশ্নং প্রাবিশন্‌ ॥ ৪ 


৪। অগ্নি বাক হয়ে প্রবেশ করল মুখের ভিতর; বায়ু প্রশ্বাস হ'য়ে 
প্রবেশ করল দুই নাসারম্ধের ভিতর; সূর্য দৃষ্টি হ'য়ে প্রবেশ করল দুই 
চক্ষুর ভিতর দিকসম্হ শ্রবণ হ'য়ে প্রবেশ করল দুই কর্ণের ভিতর । 
ওষধি ও বিভিন্ন গাছপালা ও রৃক্ষ লোম হ'য়ে প্রবেশ করল ত্বকের ভিতর 
চন্দ্র মন হায়ে প্রবেশ করল হাদয়ের ভিতর; মৃত্যু অপান অর্থাৎ নিশ্ন- 
শ্বাসক্রিয়া হ'য়ে প্রবেশ করল নাভিতে ॥ জলধারা রেতঃ হ'য়ে প্রবেশ করল 
শিশ্পের ভিতর। 


তমশনপিপাসে অব্রুতামাবাভ্যামভিপ্রজানীহীতি। তে অব্রবীদেতাস্থেব 


৩৯৮ উপনিষদাবলী 


বাং দেবতাস্বাভজাম্যেতাসু ভাগিন্যো করোমীতি। তস্মাদ্যস্যেকস্যৈ 
চ দেবতায়ৈ হবিগহ্যতে ভাগিন্যাবেবাস্যামশনাপিপাসে ভবতঃ ॥ ৫॥ 


৫। তখন ক্ষুধা ও তুঞ্কা পরম চিৎ-পুরুষকে বলল, “আমাদের জন্যও 
বাসস্থান বিধান করুন।” কিন্ত তিনি তাদের বললেন, “এই সকল দেবতা- 
দের মধ্যেই আমি তোমাদের ভাগ করে দেব; দেখ, আমি তোমাদের 
করেছি তাদের দিব্যস্বভাবের অংশভাক।” সেজন্য যে কোন দেবতাকেই 
আহতি নিবেদন করা হ'ক না কেন, সেই নিবেদনে ক্ষধা ও তুঙ্চার অংশ 
থাকেই। 


প্রথম অধ্যায়--তৃতীয় খণ্ড 
স ঈক্ষতেমে নু লোকাশ্চ লোকপালাশ্চান্নমেভ্যঃ সৃজা ইতি ॥ ১॥। 


১। পরম চিৎ-পুরুষ চিস্তা করলেন, “বস্ততঃ, এই সব আমারই 
বিভিম লোক ও তাদের লোকপাল। এখন আমি ইহাদের জন্য নিজেকে 
অন্ন করব।” 


সোহপোহভ্যতপৎ। তাভ্যোহভিতস্তাভ্যো মৃতিরজায়ত। যা বৈ সা 
মৃতিরজায়তান্নং বৈ তৎ।। ২॥ 


২। পরম চিৎ-পুরুষ জলধারার উপর গভীরভাবে নিবিষ্ট হ'লেন 
এবং এই যে জলধারার উপর তিনি গভীরভাবে নিবিষ্ট হলেন তা থেকে 
মৃতি জন্মাল। দেখ, এই যা সব মৃতিরাপে জন্মান তা অন্ন বৈ অন্য কিছু 
নয়। 


তদেনদডিসৃষ্টং পরাঙ্ত্যজিঘাংসৎ। তত্বাচাজিছ্বক্ষৎ, তন্নাশক্লোদ্বাচা 
গ্রহীতুমৃ। স যদ্ধৈনদ্বাচাগ্রহৈষ্যদভিব্যাহাত্য হৈবান্নমন্ত্রপ্স্যৎ ॥ ৩) 


৩। অন্ন সথষ্ট হ'য়ে তাঁর মুষ্টি থেকে পালিয়ে গেল পিছন দিকে। 


এতরেয় উপনিষদ ৩৯৯ 


ধরতে পারলেন না। যদি তিনি ইহাকে বাক দিয়ে ধরতেন, তাহ'লে 
মানুষ শুধু অন্নের কথা বলেই তৃপ্ত হ'ত। 


তৎ প্রাণেনাজিম্ৃক্ষৎ্, তম্নাশক্লোৎ প্রাণেন গ্রহীতুম। স যদ্ধেনৎ 
প্রাণেনাগ্রহৈষ্যদভিপ্রাণ্য হৈবান্নমতন্রপ্স্যৎ ॥ ৪ | 


৪। প্রশ্বাস দিয়ে তিনি তাকে ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্ত প্রশ্বাস দিয়ে 
তিনি তাকে ধরতে পারলেন না। যদি তিনি ইহাকে প্রশ্বাস দিয়ে ধরতেন, 
তাহ'লে মানুষ শুধু অন্ন আত্রাণ ক'রেই তুগ্ত হ'ত। 


তচ্চক্ষ্ষাজিদ্বক্ষৎ, তন্নাশক্লোচ্চক্ষষা গ্রহীতুম। স যদ্ধৈনচ্চক্ষুষা- 
গ্রহ্ষ্যদ্‌ দৃষ্টা হৈবানম্নমন্ত্রগস্যৎ ॥ ৫ ॥| 


৫। চন্ষু দিয়ে তিনি তাকে ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু চক্ষু দিয়ে তিনি 
ইহাকে ধরতে পারলেন না। যদি তিনি ইহাকে চক্ষ দিয়ে ধরতেন, তা 
হ'লে মানুষ শুধু অন্ন দেখেই তৃপ্ত হ'ত। 


তচ্ছোন্রেণাজিঘ্বক্ষৎ, তম্নাশক্লোচ্ছোক্লেণ গ্রহীতুম। স যদ্ধৈনচ্ছোত্রেগা- 
গ্রহৈষচ্ছৃত্বা হৈবামমন্ত্রস্যৎ ।॥ ৬॥। 


৬। কর্ণ দিয়ে তিনি তাকে ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাকে 
ধরতে পারলেন না কর্ণ দিয়ে। যদি তিনি ইহাকে কর্ণ দিয়ে ধরতেন 
তাহলে মানুষ শুধু অন্নের কথা শুনেই তৃপ্ত হ'ত। 


তত্বচাজিদ্ৃক্ষৎ, তমাশক্লোত্বচা গ্রহীতুম। স যদ্ধৈনত্চাগ্রহ্ষ্যৎস্পৃষ্টা 
হৈবামমন্ত্রপস্যৎ ॥ ৭॥ 


৭। ত্বক দিয়ে তিনি তাকে ধরতে চেয়েছিলেন কিন্ত তিনি তাকে ধরতে 
পারলেন না ত্বক দিয়ে। যদি তিনি ইহাকে ত্বক্‌ দিয়ে ধরতেন তাহ'লে 
মানুষ শুধু অন্ন স্পর্শ ক'রেই তৃপ্ত হ'ত। 


৪০০ উপনিষদাবলী 


তন্মনসাজিদ্বক্ষৎ, তন্নাশক্লোৎমনসা গ্রহীতুম্‌। স যদ্বৈনন্মনসাগ্রহৈ- 
ষ্যৎ, ধ্যাত্বা হৈবানমন্ত্স্যৎ ॥ ৮॥ 


৮। মন দিয়ে তিনি তাকে ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্ত মন দিয়ে তিনি 
তাকে ধরতে পারলেন না। যদি তিনি তাকে মন দিয়ে ধরতেন, তাহ'লে 
মানুষ শুধু অন্নের কথা চিন্তা ক'রেই তৃপ্ত হ'ত। 


তক্ছিগ্নেনাজিদ্বক্ষৎ, তন্নাশক্রোচ্ছিশ্নেন গ্রহীতুম। স যদ্ধৈনচ্ছি্নেনা- 
গ্রহৈষ্যদ্বিস্থজ্য হৈবান্নমন্ত্রপ্স্যৎ ॥ ৯॥ 


৯। শিন্ন দিয়ে তিনি তাকে ধরতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শিল্প দিয়ে 
তিনি ধরতে পারলেন না। যদি তিনি তাকে শিশ্ন দিয়ে ধরতেন, তা 
হ'লে মানুষ শুধু অন্ন নিঃসরণ ক'রেই তৃপ্ত হ'ত। 


তদপানেনাজিঘ্বক্ষৎ, তদাবয়ৎ। সৈষোহন্স্য গ্রহো যদ্বায়ুরমায়ুরবা এষ 
যদ্বায়ুঃ ॥ ১০।। 


১০। অপান দিয়ে তিনি তাকে ধরতে চেয়েছিলেন আর ইহাকে 
ধরা হ'ল। দেখ, ইহাই অন্নের গ্রাহক যা আবার প্রাণের শ্বাসবামু এবং 
সেজন্য যা সব শ্বাসবায়ু তার প্রাণ থাকে অন্নে। 


স ঈক্ষত কথং নিদং মদূতে স্যাদিতি। স উক্ষত কতরেণ প্রপদ্যা 
ইতি। স ঈক্ষত যদি বাচাভিব্যাহাতং, যদি প্রাণেনাভিপ্রাণিতং, যদি 
চক্ষৃষা দুষ্টং, যদি শ্রোন্ত্রেশ তং, যদি ত্বচা স্পৃষ্টং, যদি মনসা ধ্যাতং 
যদ্যপানেনাভ্যপানিতং, যদি শিঞ্নেন বিস্ৃষ্টমথ কোহহমিতি ॥ ১১।। 


১১। পরম চিৎ-পুরুষ চিস্তা করলেন, “কি করে এই সব আমি বিনা 
থাকবে?” আর তিনি চিস্তা করলেন, “কোন পথেই বা আমি ভিতরে 
প্রবেশ করব€” তিনি আরো ভাবলেন, “যদি শব্দ-উচ্চারণ হয় বাক-এর 
দ্বারা, যদি শ্বাস-ক্রিয়া হয় প্রাণবায়ুর দ্বারা, যদি দর্শন হয় চক্ষুর দ্বারা, 
যদি শ্রবণ হয় কর্ণ দ্বারা, যদি চিন্তা হয় মনের দ্বারা, যদি নিম্নক্রিয়াগুলি 


এতরেয় উপনিষদ্ ৪০১ 
হয় “অপান' দ্বারা যদি নিঃসরণ হয় শিক্সের দ্বারা, তাহ'লে আমি কে £” 


স এতমেব সীমানং বিদার্ষৈতয়া দ্বারা প্রাপদ্যত। সৈষা বিদৃতিনাম 
দ্বাস্তদেতমান্দনম্। তস্য ভ্রয় আবসথান্ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ। অয়মাবসথোহ- 
যমাবসথোহয়মাবসথ ইতি ॥১২॥ 


১২। এই সীমাই তিনি বিদীণ করলেন, এই দ্বার দিয়েই তিনি প্রবেশ 
করলেন ভিতরে । ইহাই তা যার নাম বিদূতি (বিদীর্ণ করার দ্বার) 
ইহাই তাঁর আগমনের দ্বার আর এখানেই তাঁর আনন্দের স্থান। তাঁর 
পুরীতে তাঁর তিনটি আবাস আছে, তিনটি স্বপ্ন আছে যার মধ্যে তিনি 
বাস করেন, আর প্রত্যেকটির বেলায় তিনি পালাক্রমে বলেন, “দেখ, ইহা 
জ্থান।” 


স জাতো ভতান্যভিবৈখ্যৎ, কিমিহান্যং বাবদিষদিতি। স এতমেব 
পুরুষং ব্রক্ম ততমমপশ্যদিদমদর্শমিতি ॥ ১৩ ॥ 


১৩। যখন তিনি জন্মালেন, তখন তিনি চিন্তা করলেন, ও বললেন 
শুধু প্রকৃতি ও তার সব সৃম্টির কথা; এই জড়লোকে অন্য কিসের কথাই 
বা তিনি বলবেন বা যুত্তিগবিচার করবেন? ইহার পর তিনি সেই পুরুষকে 
দেখলেন যিনি ব্রহ্ম এবং সবশেষ সার। তিনি বললেন, “আহা, ইহাই 
তিনি, বস্ততঃ আমি তাঁকে দেখেছি” । 


তঙ্মাদিদন্দ্রো নামেদক্দ্রো হ বৈ নাম। তমিদন্দ্রং সম্ভমিদ্দ্র ইত্যা- 
টক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি দেবাঃ, পরোক্ষপ্রিয়া ইব হি 
দেবাঃ॥ ১৪।। 


১৪। সেজন্য তিনি ইদন্দ্রঃ কারণ ইদন্দ্র তাঁর সত্যকার নাম। কিন্ত 
যদিও তিনি ইদন্দ্র, তবু অগ্রকাশের অবগুষ্ঠনের জন্য তাঁকে বলা হয় ইন্দ্র; 
কারণ দেবতারা অপ্রকাশের অবগুষ্ঠন ভালবাসে । হ্যা, বাস্তবিকই দেবতারা 
অপ্রকাশের অবগুষ্ঠন ভালবাসে। 
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৪০২ উপনিষদাবলী 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


প্রুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি। যদেতদ্রেতঃ তদেতৎ সবে- 
ভ্যোহঙ্গেভ্যস্তেজঃ সম্ভূতমাত্মন্যেবাত্মানং বিভতি। তদ্‌ যদা স্্রিয়াং 
সিঞ্চত্যথৈজ্জনয়তিঃ তদস্য প্রথমহং জন্ম ১॥ 


১। পুরুষেই প্রথম অজাত শিশু সন্ভূত হয়। এই যা রেতঃ তা 
তার শক্তি ও তেজ যা সম্ভৃতির জন্য একন্র আকৃষ্ট হয় জীবের সবাঙ্গ 
থেকে । সুতরাং সে নিজেকে ভরণ করে নিজের মধ্যে, আর যখন সে 
তা সিঞ্চন করে স্ত্রীর মধ্যে তখন সে উৎপাদন করে নিজেকেই; আর 
ইহাই চিৎ-পুরুষের প্রথম জন্ম। 


তৎ স্ত্রিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি, যথা স্বমঙ্গং তথা । তঙ্মাদেনাং ন 
হিনস্তি। সাস্যৈতমাত্মানমন্ত্র গতং ভাবয়তি ॥ ২॥ 


হ। ইহা স্ত্রীর সহিত একাত্ম হয়ে ওঠে, যেমন নিজ অঙ্গ তেমন। 
সেজন্য ইহা স্ত্রীকে কোন পীড়া দেয় নাঃ আর এই যে আত্মা তার গর্ভে 
প্রবেশ করেছে তাকে সে পোষণ করে। 


সা ভাবয়িল্্রী ভাবয়িতব্যা ভবতি। তং স্ত্রী গর্ভং বিভতি। সোহ্গ্র 
এব কুমারং জন্মনোহগ্রেহধিভাবয়তি। স যৎ কুমারং জন্মনোহ- 
গ্রেহধিভাবয়তি, আত্মানমেব তদ্‌ ভাবয়তি, এষাং লোকানাং সন্তত্যা। 
এবং সম্ভতা হীমে লোকাস্তদস্য দ্বিতীয়ং জন্ম ॥ ৩॥। 


৩। এই পোষণকারিণী স্ত্রীকে পোষণ করা কর্তব্য। এইভাবে স্ত্রী 
অজাত শিশুকে ভরণ করে এবং পুরুষ শুরু থেকেই কুমারকে তার জন্মের 
আগেই পোষণ করে। আর সে যে কুমারকে জন্মের আগেই পোষণ করে, 
তাতে সে বস্ততঃ নিজেকেই পোষণ করে এই সব লোক ও তাদের জন- 
গণের অবিচ্ছেদের জন্য । কারণ এইরাপেই এই সব লোকের সূত্র দীর্ঘায়িত 
হয় ছিন্ন না হায়ে। আর ইহাই চিৎ-পুরুষের দ্বিতীয় জন্ম । 
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সোহস্যায়মাত্মা পৃণ্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে। অথাস্যায়মিতর আত্মা 
কুতরুত্যো বয়োগতঃ প্রৈতি, স ইতঃ প্রয়ন্নেব পুনর্জায়তে ; তদস্য 
ভুতীয়ং জন্ম ।| ৪॥ 


৪। দেখ, ইহাই তার চিৎ-পুরুষ ও আত্মা আর ইহাকে সে তার প্রতি- 
নিধি করে তার পুণ্যকর্মের জন্য। আর এই যে তার অপর আত্মা সে 
যখন তার সেই কর্মগুলি সমাপ্ত করে যা সে করতে এসেছিল এবং বয়ো- 
প্রাপ্ত হয়, তখন, দেখ, সে এখান থেকে চলে যায় এবং যেমন সে প্রস্থান 
করে তেমন সে জন্ম নেয়। আর ইহাই চিৎ-পুরুষের তৃতীয় জন্ম। 


তদুক্তম্ষিণা--গরভে নূ সন্ননেষামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা। 
শতং মা পুর আয়সীররক্ষন্নধঃ শ্যেনো জবসা নিরদীয়মিতি। গর্ভ 
এবৈতচ্ছয়ানো বামদেব এবমুবাচ॥। ৫॥ 


৫1 সেজন্য খষি বামদেব বলেছেন, “আমি গর্ভের মধ্য থেকেই 
এই সব দেবতাদের বিভিন্ন জম্ম ও তাদের বিভিন্ন কারণের কথা জেনে- 
ছিলাম। শত লৌহপুরীতে তারা আমায় নিম্নে আবদ্ধ রেখেছিল । সবেগে 
(অথবা বীর্যসহকারে ) ও সবলে আমি সে সব ভেঙে উধ্র্বে আমার গগনে 
উঠে এসেছি শ্যেন পক্ষীর মতো ।” গর্ভে অবস্থান কালেই বামদের এরাপ 
বলেছিলেন। 


স এবং বিদ্বানস্মাচ্ছরীরভেদাদৃধব উৎ্ব্রম্যামুন্িন্‌ স্বর্গে লোকে সবান্‌ 
কামানাগ্ত্বাহম্থতঃ সমভবদমৃতঃ সমভবৎ ॥ ৬॥। 


৬। আর যেহেতু তিনি ইহা জেনেছিলেন, সেহেতু যখন দেহের 
বুহ্ধনরজ্জু ছিন্নভিন্ন হ'ল, তখন, দেখ, তিনি উৎক্রান্ত হ'লেন এ স্বর্গলোকে 
আর সেখানে সকল কাম্যবস্ত লাভ করে তিনি ম্বৃত্যু অতিক্রম করলেন, 
হ্যা তিনি ম্বৃত্যু অতিক্রম করলেন। 
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তৃতীয় অধ্যায় 


কোহয়মা্বেতি বয়মুপাঙ্মহে? কতরঃ স আত্মা যেন বা পশ্যতি, 
যেন বা শণোতি, যেন বা গন্ধানাজিত্রতি, যেন বা বাচং ব্যাকরোতি, 
যেন বা স্থাদু চাস্বাদ্ু চ বিজানাতি ॥ ১।। 


১। কে এই পরম চিৎ-পুরুষ যাতে আমরা তাঁকে উপাসনা করতে 
পারি? আর এই সকলের মধ্যে কেই বা পরম চিৎ-পুরুষ? যাঁর দ্বারা 
লোকে দেখে, অথবা যাঁর দ্বারা লোকে শোনে, অথবা যাঁর দ্বারা লোকে 
সকল প্রকার সুগন্ধ আমরণ করে অথবা যাঁর দ্বারা লোকে বাক্যের সু- 
স্প্টতা প্রকাশ করে অথবা যাঁর দ্বারা লোকে মিষ্ট. ও তিজ্ত অবগত 
হয়। 


যদেতদ্‌ হাদয়ং মনশ্চৈতৎ। সংজানমাক্ানং বিজ্তানং প্রজানং মেধা 
দৃষ্টিধৃতির্মতির্মনীষা জুতিঃ ক্স্ৃতিঃ সংকল্পঃ ব্রুতুরসূঃ কামো বশ 
ইতি সর্বাণ্যেবৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবস্তি | ২॥। 


২। এই যে হাদয় ইহাই আবার মন। প্রত্যয় ও দৃঢ় অভিলাষ ও 
বিশ্লেষণ ও প্রজ্ান, ও মেধা ও দর্শন ও ধৃতি ও মতি ও মনীষা, যন্ত্রণা- 
বোধ ও স্স্বতি ও সংকল্প ও মননের নিষ্ঠা (অথবা ক্রিয়া) এবং প্রাণবত্তা 
ও কামনা ও উচ্চণ্ড ভাব, এইসব, হ্যা এইসব হ'ল শুধু শাশ্বত প্রক্তানের 
বিভিন্ন নাম। 


এষ ব্রন্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সবে দেবাঃ, ইমানি চ পঞ্চ মহা- 
ভূতানি-- পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষীত্যেতানি, ইমানি চ 
ক্ষদ্রমিশ্রার্ণীব বীজানি, ইতরাণি চেতরাণি চাগুজানি চ জারুজানি চ,. 
স্বেপজানি চোডিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনঃ, যৎ কিঞ্চেদং 
প্রাণি জঙ্গমং চ পতন্ত্রি চ যচ্চ স্থাবরং; সবং তৎ প্রজানেন্ত্রং প্রক্তানে 
প্রতিষ্ঠিত প্রজ্তানেপ্রোে লোক।, প্রজা প্রতিষ্ঠা, প্রজানং ব্রন্ধ ॥| ৩। 


৩। এই সৃজনকারী ব্রচ্মা। এই অধিপতি ইন্দ্রঃ এই প্রজাপতি, যিনি 
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তাঁর প্রজাবর্গের পিতা ॥। এই সব দেবতা এবং এই পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ 
পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতিজ্মান্‌ তত্বসমূহ, এবং এই সব রহৎ 
প্রাণী এবং এসব ক্ষ্দ্র প্রাণী। উভয়প্রকারের বীজসম্হ। আর অগুজ 
ও স্বেদেজ ও জরায়ুজ এবং গাছপালা যা মাটি ভেদ করে ওঠে, এবং অশ্ 
ও গবাদিপশ্ড ও মনুষ্য ও হস্তী। অর্থাৎ যা কিছু এখানে শ্বাসপ্রশ্বাস নেয় 
এবং যা সব সচল এবং যারা পক্ষযুক্ত এবং যা কিছু স্থাবর প্রক্তার দ্বারাই 
এই সব চালিত হয় এবং প্রজ্তানেই তাদের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। কারণ প্রজাই 
জগতের নেন্ন, প্রক্তাই ধূব প্রতিষ্ঠা, প্রক্তানই সনাতন ব্রহ্ম । 


স এতেন প্রজেনাত্বনাস্মাল্লোকাদুৎব্রম্যামুজ্মিন্‌ স্বর্গে লোকে সব্বান্‌ 
কামানাপ্ত্বাহমূতঃ সমভবদম্ৃতঃ সমভবৎ ॥ ৪॥ 


৪। প্রা ও দ্রষ্টা আত্মার বলে ধষি এই জগৎ থেকে উধ্র্ধে উঠে 
আরোহণ করলেন এই অন্য স্বর্গলোকে, আর সেখানে সকল কাম্যবন্ত 
লাভ করে তিনি ম্বৃত্যুকে অতিক্রম করলেন, হ্যা তিনি স্বৃত্যুকে অতিক্রম 
করলেন। 


শ্েতাশ্বতর উপনিষদ্‌ 
থেকে 


শ্বেতাখতর উপনিষদ্‌ 
চতুর্থ অধ্যায় 


য একোহবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্বর্ণাননেকান্সিহাতার্থো দধাতি। 
বি চৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ স ন বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনভ্ঞ |॥ ১॥ 


১। পরম এক ছিলেন বর্ণহীন ও রাপহীন।ঃ আর তিনি বহুবিধ 
হ'লেন আত্মশত্তিন্ন যোগবলে। নানা রাপ ও রঙ তিনি ধারণ করেন, কিন্তু 
এই সবে তাঁর কোন স্বার্থ বা আসক্তি নেই ।+ এই যে পরমদেব যাঁর মধ্যে 
সকল বিশ্ব অস্তিমে ধ্বংস হ'য়ে প্রয়াণ করে শুধু তিনিই ছিলেন আদিতে। 
তিনি যেন আমাদের সংযুক্ত করেন দীপ্ত ও শুভ বৃদ্ধির সহিত। 


তদেবাগ্সিস্তদাদিত্য্তদ্বায়ুস্তদু চদ্দ্রমাঃ। 


তদেব শুক্রং তদ্‌ ব্রহ্ম তদাপস্তৎ প্রজাপতি £।। ২॥ 


২। পরম দেবই দাহক অগ্নি ও গগনস্থ আদিত্য ও প্রবহমাণ বায়ু 
তিনিই আবার চন্দ্র । তাঁরই শুক্র ও ব্রক্ম ও জলরাশি এবং তিনি প্রজাপতি, 
তাঁর প্রজাবর্গের পিতা। 


ত্বং স্ত্রী ত্বং পূমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী। 
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ | ৩॥ 


৩। তুমি স্ত্রী আবার পুরুষও তুমি, তুমি বালক, আর না হয় 
ক্লুমারী বালিকা, আবার এঁ যে জীর্ণ ও রুদ্ধ ব্যক্তি দণ্ডের উপর ভর কর 
নত হয়ে যাচ্ছে তা-ও তুমি। দেখ, তুমি জম্ম লও আর বিশ্ব উদ্ভূত হয় 
তোমারই বিভিন্ন মুখে পূর্ণ হায়ে। 


নীলঃ পতঙ্গো হরিতো লোহিতাক্ষস্তড়িদ্গভ খাতবঃ সমুদ্রাঃ। 
অনাদিমত্ত্বং বিভুত্বেন বর্তসে যতো জাতানি ভুবনানি বিশ্বাঃ | ৪) 


৪১০ উপনিষদাবলী 


8। তুমি নীল পক্ষী, আবার হরিদ্র্ণ ও লোহিতাক্ষও তুমি; তুমি 
বিদ্যুতের গর্ভাশয় এবং তুমি বিভিন্ন খতু ও সমুদ্র। হে অনাদি চিৎ- 
পূরুষ, তুমি নিজেকে বহুভাবে সকল রাপের মধ্যে ঢেলে দিয়েছ এবং 
সেজন্যই স্থষ্ট হ'য়েছে বিভিন্ন ভুবন। 


অজামেকাং লোহিতশুক্রকৃষ্ণাং বহবীঃ প্রজাঃ স্জমানাং সরধপাম। 
অজো হ্যেকো জুষমাণোহনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্যঃ ॥ ৫ ॥ 


৫। এক অজাতা মাতা আছে; সে শুক্বর্ণা, সে কৃষ্ণবর্ণা, সে লোহিত- 
বর্ণ; আকার ধারণ করার পর, দেখ, কি ভাবে সে বহুবিধ প্রাণীর জন্ম 
দিয়েছে। দুই অজাতের মধ্যে একটি তাকে ভোগ ক'রে তার সহিত শয়ান 
থাকে কিন্ত অন্যটি তাকে ত্যাগ করেছে তার সকল মাধুর্য নিঃশেষ করে। 


দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং রৃক্ষং পরিষস্বজাতে। 
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্্াদ্বত্যনশ্রন্নন্যো অভিচাকশীতি ॥ ৬॥। 


৬। ইহারা এমন দুই পক্ষী যারা একই সমান রক্ষ আশ্রয় করে 
থাকে, _সুন্দর পালকযুক্ত, সহচর ও চিরন্তন সখা। ইহাদের একজন 
বৃক্ষের সুস্বাদু ফল খায়, কিন্তু অন্যজন কিছু খায় না, সে শুধু দেখে তার 
সঙ্গীর আচরণ । 


সমানে বক্ষে পুরুষো নিমগ্োহনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ। 
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥ ৭॥ 


৭। জীব সেই পক্ষী যে ভগবানের সহিত এক সমান বৃক্ষে বাস করে, 
কিন্তু সে ইহার মাধূর্যে মগ্ন হায়ে মাধূর্যের দাস হয়ে ভগবানকে হারায় ॥ 
সেজন্য সে শোকগ্রস্ত ও বিমৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু যখন সে অন্যটিকে 
অর্থাৎ ভগবানকে দেখে তখন সে জানে ভগবানের মহিমা ছাড়া অন্য কিছু 
নেই, আর জার শোক দৃর হয়। 


শ্বেতাশ্থতর উপনিষদ ৪১১ 


খচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্‌ যস্মিন্দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ। 
যস্তং ন বেদ কিম্বচা করিষ্যতি য ইত্তদ্বিদুস্ত ইমে সমাসতে ॥ ৮ ॥ 


৮। এর যে সবৌচ্চ ও অমত্য স্বর্গ যেখানে সকল দেবতা অধিষ্ঠিত 
রয়েছেন সেখানে আছে খগেদের মন্ত্রগুলিঃ কিন্তু যে তার আশ্রয় জানে 
না, তাকে খগ্দে সাহায্য করবে কি ভাবে? যারা তা জানে, দেখ, তারা 
এখানে আছে, তারা দৃত় আসন পায় চিরকাল ধরে। 


ছন্দাংসি যক্তাঃ খতবো ব্রতানি ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি। 
অস্মান্মায়ী স্বজতে বিশ্বমেতস্তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরচ্ধঃ ॥ ৯।। 


৯। পবি্রতা ও বিভিন্ন যকত ও ব্রত ও সকল নৈবেদ্য এবং যা 
ছিল ও যা হবে এবং যার কথা বেদ বলে--এ সবই হ'ল সেই উপাদান 
যা থেকে মায়াধীশ তাঁর নিজের জন্য নির্মাণ করেন এই বিচিন্ত্র বিশ্ব এবং 
তাদের মধ্যে এ অন্য যেন দেওয়াল দিয়ে আবদ্ধ ও শৃস্বলিত রয়েছেন 
তাঁর মায়ার দ্বারা। 


মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্‌। 
তস্যাবয়বভভতৈস্ত ব্যাপ্তং সবমিদং জগৎ ॥ ১০॥ 


১০। প্রকৃতিকে জেন মায়া বলে, আর সবশক্তিমান মহেশবরকে মায়া- 
ধীশ বলে। তারই অবয়বরূপী বিভিম্ন সৃশ্ট বিষয়ে পূর্ণ এই সমগ্র সচল 
জগৎ । 


যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠত্যেকো যঙ্মিন্নিদং সং চ বি চৈতি সবম্‌। 
তমীশানং বরদং দে্বমীড্যং নিচায্যেমাং শান্তিমত্যস্তমেতি || ১১॥ 


১১। তিনি এক অথচ প্রতি গর্ভীশয়ে প্রবিষ্ট, তাঁরই মধ্যে এই সকল 
ব্যক্ত জগৎ সমবেত হয়ে আবার খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়, দেখ তিনিই ঈশ্বর, 
দাতা, প্জনীয় প্রভু, তাঁকেই নিজের মধ্যে বধিত করে মানুষ পায় অনিবচ- 
নীয় শাস্তি। 


৪১২ উপনিষদাবলী 


যো দেবানাং প্রভবশ্চোন্ভবশ্চ বিশ্বাধিপো রুদ্রঃ মহষিঃ। 
হিরণ্যগর্ভং পশ্যত জায়মানং স নো বৃদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনত্ত ॥ ১২।। 


১২। তিনি দেবতাদের উদ্পতি এবং তিনিই তাদের প্রয়াণ, বিশ্বের 
অধিপতি, রুদ্র, মহষি তিনি হিরণ্যগর্তকে দেখলেন আকার নিতে; তিনি 
যেন আমাদের সংযুস্ত করেন দীপ্ত ও শুভ বুদ্ধির সহিত। 


যো দেবানামধিপো যস্রম্মিল্লোকা অধিশ্রিতাঃ। 
য ঈশে অস্য দ্বিপদশ্তুষ্পদঃ কঙ্গৈম দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১৩ ॥ 


১৩। এই যে দেবতাদের প্রভু ও রাজা, তাঁর মধ্যেই সকল লোকের 
আশ্রয় ঃ তিনিই প্রভুত্ব করেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জীবের উপর। কোন 
দেবতার জন্য আমরা নৈবেদ্য আয়োজন করব £ 


সুক্ষমাতিসূক্সমং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য শ্রষ্টারমনেকরাপম্‌। 
বিশ্বস্যেকং পরিবেম্টিতারং জাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥ ১৪ ॥ 


১৪। সুন্ষম অপেক্ষাও সুক্ষষতর তিনি নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন এই 
বিক্ষুব্ধ বিশৃষ্বলার মধ্যে, তিনি নানা রাপ গ্রহণ ক'রে এই বিশ্ব সৃজ্টি 
করেছেন এবং অদ্বয়রাপে তিনি ইহার চতুদিক ব্যেপে ইহাকে পরিবেম্টন 
করেন (অথবা, বিশ্বের পরিবেম্টিতা তিনি, এক ও অদ্য়)। মঙজলময় 
শিবকে জানার পর মানুষ পায় অনিবচনীয় শাস্তি। 


স এব কালে ভুবনস্যাস্য গো্তা বিশ্বাধিপঃ সবভূতেষু গৃতঃ। 
যক্ষিমন্‌ যুক্তণ ব্রন্দর্ষয়ো দেবতাশ্চ তমেবং জাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি ॥১৫।। 


১৫। তিনি তাঁর ভুবনকে রক্ষা করেন যথাকালে, সত্যই বিহ্বাধিপ 
তিনি জাগ্রত থাকেন সকল ভুতের মধ্যে প্রচ্ছম হায়ে; তাঁরই মধ্যে ব্রন্মষি 
ও দেবতারা যোগের দ্বারা জানলাভ ক'রে ছিন্নভিম্ন করেছিলেন মৃত্যু ও 
ইহার সব বন্ধন। 


শ্বেতাখতর উপনিষদ ৪১৩ 


ঘৃতাৎপরং মগ্ডবিমাতিসূক্ষমম্‌ জাত্বা শিবং সবভূতেষু গুম । 
বিশ্বসযাকং পরিবেন্টিতারং জাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৬॥৷ 


১৬। ম্বতে যেমন অতি সুম্ষম সর থাকে আর ইহা মাখন অপেক্ষা 
আরো উৎ্কুম্ট, তেমন মঙ্গলময় শিব নিজেকে প্রচ্ছন্ন রেখেছেন প্রতি সৃষ্ট 
বিষয়ের মধ্যেঃ কিন্তু অদ্বয়রূপে তিনি এই সমগ্র জগৎ ব্যেপে ইহাকে পরি- 
বেষ্টন করে আছেন। পরম দেবকে জানলেই তুমি মুক্ত হবে সকল 
পাশ থেকে । 


এষ দেবো বিশ্বকর্মা মহাত্মা সদা জনানাং হাদয়ে সংনিবিষ্টঃ। 
হাদা মনীষা মনসাভিক্কপ্তো য এতদ্বিদুরস্থৃতাস্তে ভবস্তি ॥ ১৭।। 


১৭। এই যে পরম দেব মহাত্মা, বিশ্বনির্মাতা, তিনি সবদাই সমাসীন 
তাঁর জনগণের হাদয়ে। হাদয় দিয়ে, মন দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে অন্তঃপূরুষ 
তাঁকে জানে । ইহা যারা জানে তারাই অমর। 


যদাইতমস্তল্ন দিবা ন রান্রির্ন সম্ন চাসঞ্ছিব এব কেবলঃ। 
তদক্ষরং তৎসবিতুবরেণ্যং প্রজা চ তঙ্মাৎ প্রস্থৃতা পুরাণী ॥ ১৮॥। 


১৮। যখন অন্ধকার থাকে না, দিন প্রভাত হয় না, রাল্্রিও আসে 
না, সৎ থাকে না, অসৎও থাকে না তখন সবই শুধু মঙ্গলময় শিব যিনি 
শুদ্ধ ও কেবল, তিনিই বস্ততঃ অক্ষয় এবং সূর্য যা সবিতা অপেক্ষা আরো 
মহিমময় এবং তাঁর থেকেই পুরাণী দেবী প্রজ্ঞা নিঃসারিত হ'য়েছিল 
আদিতে। 

অথবা 
, যখন অন্ধকার দূরীভূত অথচ তখন দিনও নয়, রাব্লিও নয়, আর 
সৎ নেই, অসৎ নেই কিন্ত সকলই কেবল মঙ্গলময় শিব, তখনই বস্ততঃ 
ইহা ভগবানের অক্ষয়ত্ব এবং সবিতা অপেক্ষা আরো মহিমময় সূর্য । ইহা 
থেকেই নিঃসারিত হ'য়েছ্ছিল প্রঙ্তা যা বিশ্বের পুরাণী। 


৪১৪ উপনিষদাবলী 


নৈনমূধ্বং ন তির্যঞ্চং ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ। 
ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্যশঃ || ১৯॥। 


১৯। উধ্রে তাঁকে কেউ স্পর্শ করে নি, সমতলেও তুমি তাকে পাবে 
না বা ধরবেও না। কিন্ত, দেখ, তাঁর কোন প্রতিরূপ বা প্রতিমা নেই, 
বস্ততঃ মহান্‌ তাঁর যশ বিভিন্ন জাতির মধ্যে 


ন সন্দূশে তিষ্ঠতি রূপস্য ন চক্ষ্ষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্‌। 
হাদা হাদিস্থং মনসা য এনমেবং বিদ্ুুরম্বতাস্তে ভবন্তি ॥ ২০॥ 


২০। সনাতনের কোন রূপ নেই যা চক্ষর গোচর হয়, দৃষ্টির দ্বারাও 
তাঁকে কেউ দেখে না, কিন্তু হাদয় ও মন দিয়ে যারা এই হাদিস্থিতকে 
প্রকৃতই জানে তারা স্ৃত্যুহীন হয়। 


অজাত ইত্যেবং কশ্চিভীরুঃ প্রতিপদ্যতে। 
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যমৃ।॥ ২১॥ 


২১। তোমাকে অজাত জেনে কেহ তোমার কাছে আসে আর তার 
চিত্ত ভয়ব্যাকুল হয়। হে রুদ্র, হে ভীষণ, তোমার সেই যে অন্য প্রসন্ন 
হাস্যময় মুখমণ্ডল, তার মধুর হাসি দিয়ে তুমি আমায় রক্ষা কর সবদা। 


মা নস্তোকে তনয়ে মা ন আয়ুষি মা নো গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। 
বীরাম্মা নো রুদ্র ভামিতোবধীহবিস্মস্তঃ সদমিত্্ী হবামহে ॥ ২২ 


২২। হে রুদ্র, আমাদের পুন্ত্, আমাদের শিশুসন্তান, আমাদের জীবন, 
আমাদের অশ্ব, গবাদি পশ্ত--এসব কিছু তুমি নিধন করো না; হে ভীষণ, 
তোমার ক্রোধে তুমি আমাদের বীরপুরুষদের বধ করো না। দেখ, আমরা 
এসেছি হস্তে নৈবেদ্য নিয়ে এবং তোমাকে আহবান করি জনসংসদে। 


খ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৪১৫ 
পঞ্চম অধ্যায় 


দ্বে অক্ষরে ব্রক্মপরে ত্বনস্তে বিদ্যাবিদো নিহিতে যন্ত্র গৃে। 
ক্ষরং ত্ববিদ্যা হ্যম্বৃতং তু বিদ্যা বিদ্যাবিদ্যে ঈশতে যন্ত্র সোহনাঃ॥ ১। 


১। পরব্রন্মের, বিশ্বাতীতের মধ্যে এই বিদ্যা ও অবিদ্যা--এই 
উভয়েরই প্রচ্ছন্ন সত্তা আছে ব্রহ্ম ও অনস্তের মধো আর তথায় তারা 
নিহিত আছে চিরকাল ধরে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে অবিদ্যা বিনম্ট হয় 
আর বিদ্যা চিরন্তন বর্তমান থাকে, আর যিনি এই উভয়ের অধীশ্বর তিনি 
এই উভয় ব্যতীত ভিন্ন। 


যো যোনিং যোনিমধিতিষ্ঠতোকো বিশ্বানি রূপাণি যোনীশ্চি সবাঃ। 
খষিং প্রসৃতং কপিলং যস্তমগ্রে ক্তানৈবিভতি জায়মানং চ পশ্যেৎ॥ ২॥। 


২। এক তিনি প্রতি গরভাশয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট, বস্ততঃ তিনি আছেন 
সকল বিষয়ের রূপের মধ্যে এবং সকল জীবের গর্ভাশয়ের মধ্যে; আদিতে 
তিনি প্রাচীন খষি কপিলকে তাঁর ভূমিষ্ঠ হবার সময় পূর্ণ করেছিলেন 
সকল প্রকার জান দিয়ে, হা তিনি কপিলকে দেখেছিলেন আকার নিতে 
(অথবা, তিনিই পূরাকালে খষি কপিলকে পূর্ণ করেছিলেন সকল প্রকার 
ক্তান দিয়ে যখন তাঁর মাতা তাকে গভে ধারণ করেছিলেন। বস্ততঃ, 
তিনি কপিলকে দেখেছিলেন আকার নিতে )। 


একৈকং জালং বহুধা বিকুবন্নস্মিন ক্ষেত্রে সংহরত্যেষ দেবঃ। 
ভূয়ঃ সৃষ্ট্রা যতয়স্তথেশঃ সর্বাধিপত্যং কুরুতে মহাত্মা ॥ ৩॥ 


«এ ৩। পরম দেব নিজেকে বুনে এক জাল করেন অথবা তিনি নিজেকে 
বুনে অন্য এক জাল করেন এবং তা থেকে নির্মাণ করেন বিবিধ পাশ 
এবং ইহাকে বিস্তার করেন বাহিরে দেহের ক্ষেত্রের মধ্যে। পরে আবার 
তিনি ইহাকে প্রত্যাহার করেন। উপরন্ত তিনি যতিদেরও, মহান্‌ সাধক- 
দেরও স্ুষ্টি করেছিলেন এবং এইরূপে মহাত্মা চালনা করেন তাঁর বিশ্ব- 
ব্যাপী আধিপত্যের দণ্ড (অথবা এইরূপে মহাত্মা, ঈশ্বর আধিপত্য করেন 


৪১৬ উপনিষদাবলী 
এই সকল সৃষ্টির উপর )। 


সবা দিশ উধ্বমধশ্চ তির্যকপ্রকাশয়ন্‌ ভ্রাজতে যদ্বনড্বান্‌। 
এবং স দেবো ভগবানুরেণ্যো যোনিস্বভাবানধিতিষ্ঠত্যেকঃ ॥ ৪॥ 


৪। দেখ, সূর্য উদিত হ'য়ে চালনা করে জগতের শকট এবং তারপর 
দীপ্তি পায় সকল দিক উদ্ভাসিত ক'রে এবং উধ্ব ও অধঃ ও সমতল 
হ'য়ে ওঠে এক প্রভামণ্ডল, তেমন এই মহিমময় ভাস্বর পরমদেব এক হ'য়ে 
প্রবিষ্ট হন বিভিন্ন প্রকারের গভাশয়ের মধ্যে এবং আধিপত্য করেন তাদের 
উপর। 


যঙ্চচ স্বভাবং পচতি বিশ্বযোনিঃ পাচ্যাংশ্চ সবান্‌ পরিণাময়েদ্‌ যঃ। 
সর্মেতদ্িশ্বমধিতিষ্ঠত্যেকো গুণাংশ্চ সবাননিযোজয়েদ্‌ যঃ ॥ ৫॥ 


৫। কারণ যিনি জগতের গর্ভীশয় তিনি প্রতি স্বভাবকে নিয়ে যান 
তার পূর্ণতায়, এবং যে সব এখনো পূর্ণতা পায় নি তাদেরও তিনি পরিপক 
করেন। তিনি তাঁর এই সমগ্র জগতের অন্তবাসী ও নিয়ন্তা, আর প্রক্কতির 
সকল গুণকে নিযুক্ত করেন তাদের বিভিন্ন ক্রিয়ায়। 


তদ্বোদগুহ্যোইপনিষৎসু গুড় তদ্‌ ব্রহ্মা বেদতে ্দ্মযোনিম্‌। 
যে প্বদেবা খষয়শ্চ তদ্দিদুস্তে তন্ময়া অন্থতা বৈ বভুবুঃ॥। ৬॥ 


৬। ইহাই সেই গৃড় রহস্য যা প্রচ্ছম আছে সব উপনিষদে, কারণ 
উপনিষদ হ'ল বেদের রহস্য; ব্রহ্মা যাঁকে ব্রন্মের গর্ভাশয় বলে জানে তা 
ইহাই। আর যে পূর্ন দেবতারা ও খষিরা এই “তকে জেনেছিলেন 
তাঁরা এই “তৎ্ হ'লেন এবং অম্থৃত হ'লেন। 


গুণানুয়ো ঘযঃ ফলকর্মকর্তা কৃতস্য তস্যৈব স চোপমোক্তা। 
স বিশ্বরাপত্ত্রিগুণক্রিবর্থী প্রাণাধিপঃ সঞ্চরতি স্বকর্মভিঃ ॥ ৭॥ 


৭। এই যে পরম এক তিনি বিভিন্ন কর্ম ও ফলের কারক কারণ 


শ্বেতাশ্থতর উপনিষদ্‌ ৪১৭ 


প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ তাঁতেই অব্যক্ত থাকে, তিনি তাঁর সকল কৃতকর্মের 
ফল ভোগ করেন এবং এই জগৎ তাঁরই রূপ, আর তাঁর ক্রিয়ার উপাদান 
বিবিধ আর তার যাত্রাপথও তিনটি (অথবা, এক পরম এক আছেন 
যিনি সকল কর্ম ও তাদের ফল সম্পাদন করেন, কারণ প্রকৃতির বিভিন্ন 
গুণ তাঁতেই আসক্ত থাকে । ইহাই তিনি যিনি তাঁর কৃতকর্ম উপভোগ 
করেন; এই জগৎ তাঁর শরীর আর তাঁর প্রকৃতির তিনটি বিভিন্ন গণ 
বর্তমান এবং সেইরূপ তাঁর যান্্রার পথও তিনটি )। দেখ, প্রাণের অধিপতি 
তিনি তাঁর নিজের বিভিন্ন কর্মের বেগের দ্বারা সঞ্চরণ করেন সকল যুগের 
মধ্যে। 


অঙ্গুষ্ঠমান্রো রবিতুল্যরূপঃ সংকল্লাহংকারসমনিতো যঃ। 
বুদ্ধেপ্তণেনাত্মগুণেন চৈব আরাগ্রমান্ত্রো হাযপরোহপি দুষ্টঃ ॥| ৮ 


৮। মানুষের অঙ্ুষ্ঠের মতো তাঁর আয়তন, কিন্তু জ্যোতির্ময় সূর্যের 
মতো তাঁর বিভাব, তিনি সংকল্প ও ব্যক্তিসত্ববিশিষ্ট। কিন্তু অন্য একজন 
আছেন যাঁকে আমরা দেখি বুদ্ধি বলে ও চিৎ-পুরুষের শক্তিতে কারণ 
চর্মভেদিকার অগ্রভাগ ইহা অপেক্ষা সক্ষম নয়। 


বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। 
ভাগো জীবঃ স বিজেয়ঃ স চানস্ত্যায় কল্পতে | ৯।। 


৯। কেশাগ্রের শতাংশ লও, ইহাকে আবার শতভাগ কর; এই 
শতাংশের শতাংশ যেরূপ, সেইরূপ জানবে মানুষের অন্তঃস্থ চিৎ-পুরুষ, 
যদি তুমি তাঁকে পৃথক করতে চাও? অথচ তোমার মধ্যে ইহাই আনস্ত্য- 
প্রাপ্তির যোগ্য । 

নৈব স্ত্রী ন পূমানেষ ন চৈবায়ং নপুংসকঃ। 

যদ্যচ্ছরীরমাদত্তে তেন তেন স রক্ষ্যতে। ১০॥ 


১০। তিনি স্ত্রী নন, পূরুষ কি নপুংসকও তিনি নন, কিন্তু যে শরীরই 
তিনি গ্রহণ করেন তাহাই তাঁকে আবদ্ধ ও সংরক্ষণ করে। 
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৪১৮ উপনিষদাবলী 


সংকল্পনস্পর্শনদৃষ্টিমোহৈগ্রাসাম্থুরষ্ট্যা চাত্ববিরদ্ধিজন্ম। 


কম্মানুগান্যনুক্রমেণ দেহী স্থানেযু রাপাণ্যভিসম্প্রপদ্যতে ॥ ১১॥ 


১১। দুঙষ্টির প্রলোভন দ্বারা, স্পর্শের মায়ার দ্বারা, সংকল্পের যাদুর 
দ্বারা যেমন শরীর জন্মায় এবং খাদ্য, পানীয় ও প্রাচুর্যের সাহায্যে বৃদ্ধি 
লাভ করে, তেমন দেহস্থ চিৎ-পূরুষও এ সব প্রলোভন ইত্যাদির দ্বারা 
উত্তরোত্তর ক্রমানুয়ী রাপলাভ করেন তাদের উপযুক্ত স্থানে; তাঁর কর্মানু- 
যায়ী তাঁর অগ্রগতি হয় আর তাঁর বিভিন্ন রূপ ও আকার গড়ে ওঠে তাঁর 
কর্মানৃযায়ী । 


স্থলানি সুক্ষমাণি বহৃনি চৈব রাপাণি দেহী স্বগুণৈরীণোতি। 
ক্রিয়া গুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোহপি দুষ্ট ঃ ॥ ১২ ॥। 


১২। স্থুলরাপ, সূন্মরাপ, নানাবিধরাপ--এই সবকে দেহমধ্যস্থ চিৎ- 
পুরুষ বিকশিত করেন তাঁরই নিজের প্ররুতির দ্বারা ইহার বিভিন্ন কর্ম- 
ধারায়ঃ তিনি এই সব বিকশিত করেন তাঁর সব কমের ক্রিয়াধর্মের এবং 
মানবস্থ চিৎ-পুরুষের ক্রিয়াধর্মের দ্বারা। কিন্তু অনা একজন আছেন 
যাঁর মধ্যে আমরা সেই পরমকারণ দেখি যাঁর দ্বারা এই সকল একক্র হয়। 
(অথবা, আরো একজন আছেন, যাঁর মধ্যে আমরা সেই কারণ দেখি 
যেজন্য এই সব পরিপূর্ণ এক হ'য়ে অবস্থিত এবং একন্র মিলিত হ?য়েছে )। 


অনাদ্যনন্তং কলিলস্য মধ্যে বিশ্বস্য শ্রষ্টারমনেকরূপম্‌। 
বিশ্বস্যেকং পরিবেম্টিতারং জাত্বা দেবং মুচাতে সর্বপাশৈঃ ॥ ১৩॥। 


১৩। আদি-অন্তহীন যিনি নৈর্খাতি ও বিশৃস্বলার মধ্যে বহু রাপ নিয়ে 
জগৎ সৃষ্টি করেন, যিনি এক অথচ ইহাকে পরিবেষ্টন ক'রে সবন্ 
বিরাজিত, তিনি ঈশ্বর এবং যদি তুমি তাঁকে জান তাহ'লে তুমি মুক্ত হবে 
সকল প্রকার বন্ধন থেকে। 


ভাবগ্রাহ্যমনীড়্যাখ্যং ভাবাভাবকরং শিবম্‌। 
কলাসর্গকরং দেবং যে বিদুস্তে জহত্তনুম্‌ ॥ ১৪ ॥ 
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১৪। যে শিব সকল সন্ভূতি ও অসন্ভৃতির প্রভু তাঁর থেকেই প্রবাহিত 
এই সমগ্র সৃষ্টি, আর ইহা শিবের একাংশ মান্ত্র। কিন্ত পক্ষযুক্ত চিৎ- 
পুরুষের কোন নীড় অনুযায়ী তাঁকে অভিহিত করা হয় না, আর শুধু 
হাদয়ই সক্ষম তাঁকে প্রণিধান করতে । যারা মঙ্গলময় শিবকে জানে তারা 
দেহত্যাগ করে চিরকালের জন্য। 


৪২০ উপনিষদাবলী 
ষষ্ঠ অধ্যায় 


স্বভাবমেকে কবয়ো বদস্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ। 
দেবস্যষ মহিমা তু লোকে যেনেদং ভ্রাম্যতে ক্রহ্মচক্রম্‌ ॥ ১)। 


৯। “ইহা প্রকৃতি ও আত্ম-অভ্তিত্ব”--এই কথা কোন কোন তত্ব- 
দরশীরা বলেন। আবার অন্য কেউ বলেন, “না, ইহা কাল।” উভয়ই 
বিভ্রান্ত ও বিমৃঢ়। সুম্ট বিষয়সমূহের জগতে পরমদেবের মহিমার দ্বারাই 
ব্রন্মের চক্র নিরস্তর আবতিত হয়। 


যেনারতং নিত্যমিদং হিসর্বং জঃ কালকারো গুণী সর্ববিদ্যঃ। 
তেনেশিতং কর্ম বিবর্ততে হ গৃথ্যপ্যতেজোহনিলখানি চিত্ত্যম্‌ ॥ ২ 


২। এই সমগ্র বিশ্বকে তিনি আরত করেন নিত্যকাল ধরে, তিনি 
সবজ, কালের শ্রম্টা এবং তাঁতেই অবস্থিত প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ; বস্তুতঃ 
সকল বিষয়ই তিনি বিবেচনা করেন। আর তাঁর শাসনে কর্মের বিধান 
আবতিত হয় ইহার চক্রে পৃর্থী, অপ্‌, অগ্নি, অনিল ও আকাশ--এই 
সবকে তুমি মনে করবে (সেই ধাতু বলে যাতে এঁ চক্র আবর্তন করে)। 


তৎকর্ম কৃত্বা বিনিবত্তয তুয়স্তত্বস্য তত্বেন সমেত্য যোগম্‌। 
একেন দ্বাভ্যাং ব্রিভিরম্টভিবা কালেন চৈবাত্মগুণৈশ্চ স্ক্ষোঃ || ৩॥। 


৩। ঈশ্বর কর্ম করেন, আবার কর্ম থেকে বিশ্রামও নেন, তিনি 
নিজেকে যুক্ত করেন বিষয়সমূহের তত্বের সহিত তাদের সারে, তা সে 
তত্ব এক বা দুই বা তিন বা আট হ'ক, আর তিনি নিজেকে যুক্ত করেন 
কালের সহিত এবং আত্মার সহিত তার বিভিন্ন সূক্ষ ক্রিয়ায়। 


আরভ্য কর্মাণি গুণানিতানি ভাবাংশ্চ সর্বানিনিয়োজয়েদ্‌ যঃ। 
তেষামভাবে কৃতকর্মনাশঃ কমক্ষয়ে যাতি চ তত্বতোহন্যঃ ॥ ৪॥। 


৪। এই ভাবে তিনি আরম্ভ করেন সেই সব কর্ম যা সব প্রকৃতির 
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গুণের অধীন এবং তিনি সকল অস্তিত্বকে নিয়োগ করেন তাদের বিভিন্ন 
ক্রিয়ায়। আর এই সব যখন থাকে না তখন এই ভাবে আসে রূুতকমের 
নাশ আর কর্মের ক্ষয় হ'লে তিনি প্রস্থান করেন সে সব থেকে, কারণ তাঁর 
অন্তিম সত্যে তিনি সে সব থেকে ভিন্ন। 


আদিঃ স সংযোগনিমিত্তহেতুঃ পরস্থ্িকালাদকলোহপি দৃষ্টঃ। 
তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং দেবং স্বচিততস্থমুপাস্য পূরবম্‌ ॥॥ ৫ ।। 


৫। আমরা দেখি তিনি আদি এবং তিনি অনুস্যত কারণ যার দ্বারা 
সকল কিছু একভ্র থাকে; ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ--এই ন্লিকালের 
অতীতে তিনি অবস্থিত, কালের কোন ক্রিয়া নেই তাঁর মধ্যে। তোমরা 
পূজা কর সেই আরাধ্যকে এই সমগ্র বিশ্ব যাঁর রূপ, আর যিনি এই বিশ্বের 
মধ্যে আকার পরিগ্রহ করেছেন, তোমরা পুজা কর ঈশ্বরকে, তোমাদের 
চিত্তে অধিষ্ঠিত প্রাচীন দেবকে । 

অথবা 

আমরা তাঁকে দেখেছি আর তিনি আদি ও সেই সকল কারণের কারণ 
যাদের দ্বারা এই সব ভূত একক্্র হয় ও রূপের উদ্ভব হয় ভূত, বতমান, 
ভবিষ্যৎ তাঁর এই দিক, কালের কোন ক্রিয়া নেই তাঁর মধ্যে। 


স রুক্ষকালাকৃতিভঃ পরোহন্যঃ যস্মাৎ প্রপঞ্চঃ পরিবর্ততেহয়ম্‌। 
ধর্মাবহং পাপনুদং ভগেশং জাত্বাত্বস্থমম্থতং বিশ্বধাম ॥ ৬॥ 


৬। কাল ও রূপ ও সংসার রূক্ষ থেকে ভিন্ন তিনি, আর সে সব থেকে 
মহতর তিনি যাঁর মধ্য থেকে এই প্রপঞ্চ উদ্ভৃত হ'য়ে আবর্তন করে। 
যিনি পুণ্য আনেন ও পাপ দর করেন সেই কৃপাময় প্রভুকে তোমরা জান। 
তিনি মানবের চিৎ-পুরুষে অবস্থিত, তিনি অম্বত এবং তাঁর মধ্যেই সকল 
বিষয়ের আবাস। 

অথবা 

কাল এবং রূপ এবং সকল বিষয়ের রৃক্ষ--এই সব কিছুই তিনি 
নন, কারণ তিনি এ সব থেকে মহত্তর এবং তাঁর থেকেই উদ্ভৃত হয় এই 
বিশ্ব। 
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রুপাময় ও মহিমময় এই উশ্বরকে আমরা জানব, হস্তে ধর্ম বহন 
ক'রে তিনি আমাদের কাছে আসেন এবং পাপ দূর করেন সকল দৃঢ় 
আশ্রয় থেকে । আমরা তাঁকে জানব কারণ তিনি আমাদের আত্মা ও অস্ত 
ও জগতের প্রতিষ্ঠা। 


তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং শং দেবতানাম পরমং চ দৈবতম্‌। 
পতিং পর্তীনাং পরমং পরস্তাদ্বিদাম দেবং ভবুনেশীমভ্যম্‌ ॥॥ ৭।। 


ন। তাঁকে আমরা যেন জানি যিনি অধীশ্বরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, রাজার 
রাজা, দেবতাদের শীর্ষ ও পরম দেবতা । সকল উৎকর্ষের উধের্ব সকল 
অধিপতির অধিপতি তিনি। তিনি লোকসমূহের ঈশ্বর, আমাদের কতব্য 
তাঁকে পূজা করা। 

অথবা 

সকল শক্তিশালীর মধ্যে এই শ্রেষ্ঠ শক্তিশালীকে আমরা জানব, তিনি 
সকল দেবতার শীর্ষ ও পরম দেবতা, রাজার রাজা, প্রন্ভুর প্রভু, যিনি 
সকল শিখর ও মহত্বের অতি উধের্বে অধিষ্ঠিত। পরম প্রন্ভুর কাছে আমরা 
জ্ঞান লাভ করব কারণ তিনি জগতের অধীশ্বর ও সকলের প্জনীয়। 


ন তস্য কার্যং করণং চ বিদ্যতে ন তৎসমশ্চাভ্যশ্চধিকশ্চ দুশ্যতে। 
পরাস্য শতিগবিবিধৈব শ্রুয়তে স্বাভাবিকী ক্ঞানবলক্রিয়া চ॥। ৮॥ 


৮। তাঁর করণীয় কিছু নেই, কোন করমেন্দ্রিয়ও তাঁর নেই, তাঁর 
সমান এমন কেউ দেখা যায় না, তাঁর মহত্তরও কেউ নেই। সকলেরই 
উপর তাঁর শক্তি বিস্তৃত আর আমরা তা শুনি বিবিধ প্রকারে (অথবা, 
ভগবানের করা প্রয়োজন এমন কিছু নেই, কোন কমেন্দ্রিয়ও তাঁর নেই। 
তাঁর চেয়ে মহত্তর কেউ নেই আর এমন কিছু দেখি না যা তাঁর সমান-ল 
কারণ তাঁর শক্তি বিস্তৃত সকলের উপর, শুধু লোকে ইহার কথা শোনে 
সহমশ্র নামে ও বিবিধ প্রকারে )। দেখ, তাঁর বল ও ক্রিয়া ও জান-- 
এই সব স্বয়ং-প্রযোজক ও তাদের আপন কারণ ও প্রকৃতি । 
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ন তস্য কশ্চিৎপতিরভ্তি লোকে ন চেশিতা নৈব ন তস্য লিঙ্গম্‌। 
স কারণং করণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজজনিতা ন চাধিপঃ ॥ ৯। 


৯। এই সারা জগতে তাঁর কোন প্রভু নেই, তাঁর নিয়স্তাও কেউ নেই। 
বস্ততঃ তাঁর কোন লক্ষণ বা অবয়ব নেই (অথবা কোন অবয়ব বা বৈশিষ্ট্য 
তাঁর নেই) কারণ তিনিই এই সব স্বাভাবিক করণের অধিপতিদের উৎ- 
পাদক কারণ ও অধীশ্বর, কিন্তু তাঁর কোন জনয্মিতা বা অধীশ্বর নেই 
(অথবা, এমন কেউ নেই যে তাঁর জনক বা অধীশ্বর)। 


যস্তন্তনাভ ইব তন্তভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতো দেব একঃ স্বমারণোৎ। 
স নো দধাদ্‌ ব্রক্মাপ্যয়মূ ॥ ১০।॥। 


১০। মাকড়সা যেমন তার জাল বোনে আর স্তাগুলি বাহির হয় 
তারই নিজ দেহ থেকে, সেইরাপ একই পরমদেব যিনি ব্যতীত অন্য কিছু 
নেই নিজেকে দৃষ্টি থেকে আর্ত করলেন নিত্য জড় থেকে উদ্ভূত জালের 
মধ্যে। তিনি যেন আমাদের জন্য বিধান করেন ব্রন্দের মধ্যে প্রয়াণ । 





নেই, ফু কি এপ ডিও কিউবা 
তাঁর নিজের বোনা সব সুতা দিয়ে। সেই এক ভগবান যেন আমাদের 
জন্য বিধান করেন তাঁর সনাতনের মধ্যে প্রয়াণ। 


একো দেবঃ সবডভুতেষু গৃঢ়ঃ সবব্যাপী সবভূতাত্তরাত্মা। 
কর্মাধ্যক্ষঃ সবভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্ণশ্চ ॥ ১১॥ 


১১। শুধু একই পরমদেব সবভূতের মধ্যে গুড় ঃ কারণ তিনি সব- 
ব্যাপী ও সর্বভূতের অস্তরাত্মা, তাদের সব কর্মের অধ্যক্ষ এবং সকল প্রাণীর 
আবাস, মহান্‌ সাক্ষী, সচেতন জীবনের প্রশ্রবণ কেবল, নির্ভণ। 

অথবা 
শুধু এক পরমদেবই বিরাজিত, এবং তিনি প্রচ্ছন্ন থাকেন সর্বভুূতের 
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মধ্যে কারণ তিনি সর্ববাপী ও সর্বভূতের অন্তরাত্মা। 

আর তিনি সকল কমের অধ্যক্ষ এবং সকল প্রাণীর আবাস। তিনি 
শস্তিন্মান্‌ সাক্ষী যিনি মননের সহিত মননের সম্বন্ধ স্থাপন করেন, আবার 
তিনি অনপেক্ষ যাঁর মধ্যে কোন বিভাব বা কোন গুণ নেই। 


একো বশী নিদ্ক্রিয়াণাং বহ্নামেকং বীজং বহধা যঃ করোতি। 
তমাত্বাস্থং যেহন্পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম ॥ ১২ ॥ 


১২। একই পরম দেব আর শুধু তিনিই এই বহুকে নিয়ন্ত্রণ করেন 
যাদের নিজেদের পৃথক কোন ক্রিয়া বা উদ্দেশ্য নেইঃ আর তিনি একটি 
মান বীজকে পরিণত করেন নানা প্রকারের সৃষ্ট বিষয়ে; সুতরাং যে 
ধীরগণ নিজেদের আত্মা আসীন রয়েছেন এমন তাঁকে দেখে তাদের 
জন্যই আছে শাশ্বত সুখ, অন্যদের জন্য নয় (অথবা দৃঢ়চেতা পুরুষরা 
পরমদেবকে দেখে নিজেদের আত্মার মধ্যে, সেজন্য তাদের জন্যই থাকে 
শাশ্বত সুখ, অন্যদের জন্য নয় )। 


নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্দেনানামেকো বহ্‌নাং যো বিদধাতি কামান্‌। 
তৎকারণং ০০০০০ জাতঙ্কা দেবং মুচ্যতে সবপাশৈঃ ॥ ১৩॥ 
টিবি সি 


১৩। সকল অনিত্যের মধ্যে যিনি একমান্ত্র নিত্য, সকল চেতনার 
মধ্যে যিনি একমান্ত্র চেতনা, তিনি এক অথচ বিধান করেন বহর বিভিন্ন 
সব কামনা । একমান্ত্র তিনিই প্রধান উৎস যেখানে সাংখ্য ও যোগ আমাদের 
নিয়ে যায়, যদি তুমি সেই পরম দেবকে জান, তুমি মুক্ত হবে সকল 
প্রকার বন্ধন থেকে। 


ন তন্ত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভাত্তি কুতোহয়মগ্সিঃ। .. 
তমেব ভান্তমনুভাতি সবং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥ ১৪।। 


১৪। সেখানে সূর্য কিরণ দিতে অক্ষম, আর চন্দ্রেরও দীপ্তি থাকে 
মা। তারকারাজি নিষ্প্রভ। আমাদের বিদ্যুৎ সেখানে ঝলক দেয় না, 
কোন পাখিব অগ্নিও নেই। যা কিছু ভাস্বর তা শুধু তাঁরই আভার ছায়া 


শ্বেতাশ্থতর উপনিষদ্‌ ৪২৫ 
এবং তাঁরই দীগ্তিতে এই সব দীস্তিমান। 


একো হংসো ভুবনস্যাস্য মধ্যে স এবাগ্সিঃ সলিলে সংনিবিষ্টঃ। 
তমেব বিদিত্বাতি স্ৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদাতেহয়নায় | ১৫ ॥ 


১৫। সম্ভার এক হংস এই সমগ্র ভুবনের অন্তরে অবস্থিত আর তিনিই 
অগ্নি যা সলিলের অভ্যন্তরে গভীরভাবে নিবিষ্ট। এই বিদ্যার দ্বারাই 
অন্তঃপুরষ অতিক্রম করে মৃত্যুর রাজা, আর অনা কোন পথ নেই এই 
মহাযান্ত্রার জন্য। 


স বিশ্বরুদ্বিশ্ববিদাতআযোনিজঃ কালকারো গুণী সববিদ্যঃ। 
প্রধানক্ষেন্রজপতিত্ণেশঃ সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ || ১৬৪ 


১৬। তিনি সব কিছু নির্মাণ করেছেন এবং জানেনও সব কিছু, 
কারণ তিনিই সেই গর্ভাশয় যা থেকে আত্মা জন্মায়, এবং প্ররুতিগণসম্পন্ন 
হয়ে তিনি হ'য়ে ওঠেন কাল। নিত্য জড় আছে আর ইহার মধ্যে বর্তমান 
পরম চিৎ-পুরুষ যিনি তাঁর জড়স্তিত ক্ষেত্রকে জানেন; তিনি উভয়েরই 
অধিপতি, প্ররুতির গুণসমৃহের ঈশ্বর। সংসার ও সংসার থেকে মোক্ষ 
এবং বিষয়সমূহের স্থিতি ও তাদের সব স্থিতির বন্ধন--এই সকলেরই 
একমান্ত্র কারণ বা হেতু তিনি (অথবা, জড় তাঁর অধীন এবং মানবের 
অন্তঃস্থ যে চিৎ-পুরুষ তাঁর জড়ের ক্ষেত্রকে জানে সে এবং প্রকৃতির বিভিন্ন 
গুণ তাঁর দাস। তিনি প্রকৃতি ও ইহার ক্রিয়ার শাসক, সুতরাং প্রতিভাস- 
সমূহের আবির্ভাবের এবং সেসব থেকে মোক্ষেরও কারণ তিনি আর তাঁর 
জন্যই তাদের স্থিতি এবং তাঁর জন্যই তাদের বন্ধন । ) 


» স তন্ময়ো হ্যম্বত ঈশসংস্থো জঃ সর্বগো ভুবনস্যাস্য গোপ্তা। 
য ঈশে অন্য জগতো নিতামেব নান্যো হেতুবিদ্যতে ঈশনায় ॥ ১৭ ॥ 


১৭। তিনি শুধুই নিজ, কারণ তিনি হ'লেন ঈশ্বরে ব্যজ্জ অম্বত, 
সেই জাতা যিনি সবন্ত্র গমন করেন এবং রক্ষা করেন এই ভুবনকে (অথবা, 
দেখ, তিনি অম্বত, কারণ তিনি নিছক অস্তিত্ব । কিন্ত ঈশ্বরের মধ্যে তিনি 


৪২৬ উপনিষদাবলী 


নিজেকে অধিষ্ঠিত করেন এবং হ'য়ে ওঠেন ক্তাতা, সবব্যাপী যিনি রক্ষা 
করেন এই ভুবনকে )। বস্ততঃ তিনি এই গতিশীল জগৎকে শাসন করেন 
নিত্যকাল ধরে এবং মহত্ব ও আধিপত্যের অন্য কোন উৎস নেই। 


যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ং যো বৈ বেদাংশ্চপ্রহিণোতি তস্মৈ। 
তং হ দেবমাখ্াবুদ্ধিপ্রকাশং মুমক্ষবে শরণমহং প্রপদ্যে ॥ ১৮ ॥ 


১৮। তিনি শ্্রষ্টা ব্রদ্মাকে নিয়োগ করেছিলেন পূর্ব থেকেই এবং 
বেদ পাঠিয়েছিলেন তাঁর কাছে; সেই যে পরমদেব যিনি চিৎ-পুরুষে ও 
বুদ্ধিতি আত্ম-প্রকাশিত তাঁর কাছে আমি দূত যাব এবং আমার মুক্তির 
জন্য শরণ নেব প্রভুত্বেই। 

অথবা 

যিনি ব্রন্মাকে নিয়োগ করেছিলেন পূর্ব থেকেই এবং বেদ পাঠিয়ে- 
ছিলেন তাঁর কাছে, দেই যে পরমদেব যাঁর মধ্যে আত্মার বুদ্ধি দীপ্তি পায় 
তাতেই আমি মোক্ষকামী অচিরে শরণ লই। 


নিম্ফলং নিজ্ত্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্। 
অস্বতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্‌ ॥ ১৯ ॥ 


১৯। অংশহীন, কর্মহীন, একান্তই শান্ত ও নির্দোষ ও নিক্ষলঙ্ক 
তিনি, সুতরাং তিনিই একমান্্ পরম সেতু যা আমাদের নিয়ে যায় ওপারে 
অম্বতে, যেমন হয় যখন অগ্নি দ্ধ করে ফেলে তার হন্ধনকে। 


যদা চর্মবদাকাশং বেম্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ। 
তদা দেবমবিকায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যস্তি।॥। ২০।। 


২০। যখন মান্ষরা আকাশকে গুটিয়ে ফেলবে চর্মের মতো আর 
গগনকে জড়িয়ে নেবে তাদের চারিদিকে পোষাকের মতো, শুধু তখনই 
পরমদেব ঈশ্বরের জান বিনা জগতের দুঃখের অবসান হবে। 


শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ ৪২৭ 


তপঃপ্রভাবাদ্দেবপ্রসাদাচ্চ ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোহথ বিদ্বান্‌। 
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিভ্তরং প্রোবাচ সম্যগৃষিসংঘজুষ্টম ॥1 ১১ ।। 


২১। তার ভক্তির বলে ও পরমদেবের প্রসাদে, তার সত্তার বীর্ধের 
দ্বারা শ্বেতাশ্বতর ইহার পর ব্রহ্মকে জেনেছিল এবং জগজ্জীবন বর্জনকারীদের 
কাছে এসে সে তাদের কাছে ব্যক্ত করল সেই সবৌতম ও পবিক্ল পরম- 
দেবের কথা যাঁর আশ্রয় খষিকুল নেয় চিরকালধরে। 


বেদাস্তে পরমং গুহাং পুরাকল্পে প্রচোদিতম্‌। 
নাপ্রশাস্তায় দাতব্যং নাপুক্রায়াশিষ্যায় বা পুনঃ ॥ ২২॥। 


২২। ইহাই জেই বেদাস্তর পরম গুহ্য কথা যা পুরাকালে প্রচারিত 
হ'য়েছিল। এই কথা যেন না দেওয়া হয় অশান্তচিত্ত মানবকে অথবা 
অনভীপুল্রকে বা শিষ্যহীনকেও যেন ইহা না দেওয়া হয়। 


যস্য দেবে পরা ভতিগ্যথা দেবে তথা গুরোৌ। 
তটন্যেতে কথিতা ত্যর্থাঃ প্রকাশত্তে মহাআসনঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ || ২৩॥। 


২৩। কিন্তু পরমদেবের প্রতি যার পরম প্রেম ও ভর্তি আছে এবং 
যেমন পরমদেবের প্রতি তেমন গুরুর প্রতিও তা থাকে তার কাছে এই 
মহৎ বিষয়গুলি বলা হ'লে আপনা আপনিও তারা বিশদ হয়, বস্ততঃ 
তারা ব্যক্ত হয় তার মহান আত্মার কাছে! 


ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ 


ছান্দোগ্য উপনিষদ 
প্রথম অধ্যায়-- প্রথম খণ্ড 


ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথমুপাসীত । ওমিতি ইত্যুদ্গায়তি তস্যোপ- 
ব্যাখ্যানম্‌ ॥ ১।। 


১। ওম্‌, এই সনাতন অক্ষরকে উপাসনা কর, ওম্‌ উদ্গীথ, সাম- 
বেদের গীত। কারণ “ওম্‌' উচ্চারণ করেই তারা সামগান শুর করে। 
আর “ওম্‌'-এর ব্যাখ্যা ইহা। 


এষাং ভূতানাং পৃথিবী রসঃ পৃথিব্যা আপো রসঃ। অপামোষধয়ো 
রস ওমধীনাং পুরুষো রসঃ পুরুষস্য বাগ্রসো বাছ্‌ খগ্রদ খচঃ সাম 
রসঃ সামশ্ন উদৃগীথো রসঃ॥ ২॥ 


২। এই সব ভুতের সার হ'ল পৃথিবী, আর পৃথিবীর সার হ'ল জল- 
রাশি। জলরাশির সার ক্ষেত্রের সব ওষধি, আর ওষধিদের সার মানুষ । 
মানুষের সার বাক, বাক-এর সার খগেদে আর খকের সার সাম। সামের 
সার ওম্‌। 

স এষ রসানাংরসতমঃ পরমঃ পরাধ্যোহষ্টমো যদুদ্গীথঃ ॥ ৩ ॥ 


৩। ইহা সারসম্হের অস্টম সার আর বন্ততঃ মৌলিক, পরতম 
% বিষয়সমূহের পরার্ধের অন্তর্গত ইহা। 


কতমা কতমক কতমৎ কতমৎসাম কতমঃ কতম উদৃগীথ ইতি 
বিম্বষ্টং ভবতি ॥ ৪॥। 


8৪। বিষয়সমূহের মধ্যে কোনটি, আর কোনটি আবার খক্‌। বিষয়্- 


৪৩২ উপনিষদাবলী 


সমূহের মধ্যে কোনটি আর কোনটি আবার সাম বিষয়সম্হের মধ্যে কোনটি 
আর কোনটি আবার উদৃগীথের ওম্_-ইহাই এখন বিবেচনা করা হচ্ছে। 


বাগেবক প্রাণঃ সামোতিত্যেতদক্ষরমুদগীথঃ। তদ্বা এতন্মিথুনং 
যদ্বাকচ প্রাণশ্চক চ সাম চ॥৫॥ 


৫। বাকই খক, প্রাণবায়ু সাম; যা অক্ষয় তা-ই উদগীথের ওম 
দিব্য প্রেমিক ইহারা--বাক ও প্রাণবায়ু, খক ও সাম। 


তদেতন্মিথনমোতিত্যেতফ্মিনক্ষরে সংস্জ্যতে যদা বৈ মিথুনৌ সমা- 
গচ্ছত আপয়তো বৈ তাবন্যোন্যস্য কামম্‌॥ ৬॥। 


৬। ইহারা প্রেমিকযুগলের মতো, আর এই সনাতন অক্ষরে তারা 
সংশ্লিষ্ট থাকে; কিন্তু যখন প্রেমাস্পদ ও তার প্রেমিক মিলিত হয় তখন 
তারা প্রত্যেকে পরিতৃপ্ত করে অন্যের কামনা । 


আপয়িতা হ বৈ কামানাং ভবতি চ এতদেবং বিদ্বানক্ষরমুদগীথ- 
মুপাস্তে ॥ ৭॥| 


৭। সে-ই বিভিন্ন ব্যক্তির সব কামনার পরিতুপ্তিকারী হয় যে এই 
জ্ঞান নিয়ে সনাতন অক্ষর ওম্-এর উপাসনা করে। 


তদ্বা এতদনুক্তাক্ষরং যদ্ধি কিং চানুজানাত্যোমিত্যেব তদাহ এষা এব 
সমুদ্ধির্যদদনুক্তা। সমধিয়িতা হ বৈ কামানং ভবতি য এতদেবং 
বিদ্বানক্ষরমুদগীথম্পাস্তে || ৮ || 


৮। এখন, এই ওম্‌ হ'ল সম্মতিস্চক অক্ষর; কারণ যে কিছুতেই 
কেহ সম্মতি জানালে, সে বলে ওম্ঃ আর সম্মতি হ'ল সমৃদ্ধির আশী- 
বচন। বস্ততঃ সেই বিভিন্ন ব্যক্তির সব কামনার আশীর্বাদক ও সমৃদ্ধি- 
কারক হয় যে এই জান নিয়ে সনাতন অক্ষর ওম্-এর উপাসনা করে। 


ছান্দোগ্য উপনিষদ্‌ ৪৩৩ 


তেনেয়ং ভ্তয়ী বিদ্যা বর্তত ওমিত্যাশ্রারযত্যোমিতি শংসত্যোমিত্যুদ্‌- 
গায়ত্যেতস্যৈবাক্ষরস্যাপচিত্যৈ মহিম্ননা রসেন ॥ ৯।। 


৯। ওম্-এর দ্বারাই শরয়ী বিদ্যা প্রবতিত হয়, ওম্‌ উচ্চারণ করেই 
হোতা খাক আরতি করে, ওম্‌ উচ্চারণ করেই সে যজুঃ পাঠ করে, ওম্‌ 
উচ্চারণ করেই সে সামগান করে। আর এই সবই হয় অক্ষয়ের উপচয়ের 
জন্য ও তাঁর মহিমা ও আনন্দময়তার দ্বারা। 


তেনাভৌ কুরুতো যশ্চৈতদেবং বেদ যশ্চ ন বেদ। নানা ত চাবিদ্যা 
চ যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা তদেব বীর্যবত্তরং ভবতাতি 
খলেতস্যেবাক্ষরস্যোপব্যাখ্যানং ভবতি ॥ ১০ ॥ 


১০। যার জ্ঞান আছে সে কর্ম করে ওম্-এর দ্বারা আর সে-ও 
করে যার জান নেই; কিন্তু এই দুটি, বিদ্যা ও অবিদ্যা ভিন্ন। যে কোন 
সে কর্ম তার কাছে হ'য়ে ওঠে আরো বীর্যবান্‌ ও শক্তিমান্। ইহাই 
সনাতন অক্ষরগুলির ব্যাখ্যা। 


প্রথম অধ্যায়--দ্বিতীয় খণ্ড 


দেবাসুরা হ বৈ যন্ত্র সংযেতির উভয়ে প্রাজাপত্যান্তদ্ধ দেবা উদ্গীথমা- 
জহ্লুরনেনৈনানভিভবিষ্যাম ইতি ॥ ১॥ 


১। দেবতারা ও অসুররা একক্র প্রতিযোগিতা করেছিল আর উভয়ই 
ছিল সর্বশক্তিমান পিতার সম্ভান। ইহার পর দেবতারা উদৃগীথের ওমৃকে 


অভিভূত করব।” 


তে হ নাসিক্যং প্রাণমুদ্গীথমুপাসাংচক্রিরে। তংহাসুরাঃ পাপননা 
বিবিধুস্তক্মাত্েনোভয়ং জিত্রতি সুরভি চ দ্ুগন্ধি চ পাপননা হ্যেষ 
বিদ্ধঃ || ২॥ 


8/28 


8৩৪ উপনিষদাবলী 


২। নাসারন্ধের প্রাণবায়ুরূপে দেবতারা ওম্-এর উপাসনা করল; 
কিন্তু অসুররা এসে ইহাকে বিদ্ধ করল পাপের শর দিয়ে, সেজন্য লোকে 
স্গন্ধ ও দুর্গন্ধ উভয়ই সমানভাবে আশ্রাণ করে। কারণ ইহা আগাগোড়া 
বিদ্ধ পাপের দ্বারা । 


অথ হৈ বাচমুদগীথম্পাসাংচক্রিরে। তাংহাসুরা পাপননা বিবি- 
ধৃস্তস্মাত্তোভয়ং বদতি সত্যং চানুতং চ পাপননা হ্যেষা বিদ্ধা।। ৩। 


৩। ইহার পর দেবতারা বাক-রাপে ওম্-এর উপাসনা করল, 
কিন্ত অসুররা এসে ইহাকে বিদ্ধ করল পাপের শর দিয়ে; সেজন্য লোকে 
সত্য ও অনৃত উভয়ই সমানভাবে বলে। কারণ পাপের দ্বারা ইহা আগা- 
গোড়া বিদ্ধ । 


অথ হ চক্ষুরুদ্গীথমুপাসাংচক্রিরে। তদ্ধাসূুরাঃ পাপননা বিবিধু- 
স্তস্মাত্তেনোভয়ং পশ্যতি দর্শনীয় চাদার্শনীয়ং চ পাপননা হ্যেতদ্‌ 
বিদ্ধম || ৪॥ 


৪। ইহার পর দেবতারা চক্ষুরপে ওম্-এর উপাসনা করল; কিন্ত 
অসুররা এসে ইহাকে বিদ্ধ করল পাপের শর দিয়েঃ সেজন্য লোকে সুদৃশ্য 
ও কুদৃশ্য উভয়ই সমানভাবে দেখে । কারণ পাপের দ্বারা ইহা আগাগোড়া 
বিদ্ধ। 


অথ হ শ্রোন্তমুদগীথম্পাসাংচক্রিরে। তদ্ধাসুরাঃ পাপমনা বিবিধু- 
স্তস্মান্তেনোভয়ং শুণোতি শ্রবণীয়ং চাশ্রবণীয়ং চ পাপমনা হ্যেতদ্‌ 
বিদ্ধম্‌ || ৫ 


৫। ইহার পর দেবতারা ওম্-এর উপাসনা করল কর্ণরূপে। কিন্তু 
অসুররা এসে ইহাকে বিদ্ধ করল পাপের শর দিয়েঃ সেজন্য লোকে সুশ্রাব্য 
এবং ককশ ও অপ্রিয় উভয়ই সমানভাবে শোনে । কারণ পাপের দ্বারা 
ইহা আগাগোড়া বিদ্ধ। 


ছান্দোগ্য উপনিষদ ৪৩৫ 


অথ হ মন উদ্গীথমুপাসাংচক্রিরে। তদ্ধাসূরাঃ পাপননা বিবি- 
ধুস্তস্মাত্তেনোভয়ং সংকল্পয়তি সংকল্পনীয়ং চাসংকক্পনীয়ং চ পাপননা 
হ্যেতদ্বিদ্ধম্‌ ॥। ৬ ॥। 


৬। ইহার পর দেবতারা উদ্গীথের উপাসনা করল মনরূপে কিন্তু 
অসুররা এসে ইহাকে বিদ্ধ করল পাপের শর দিয়েঃ সেজন্য লোকে উচিত 
ভাবনা ও অযথা কল্পনা উভয়ই চিন্তা করে। কারণ পাপের দ্বারা ইহা 
আগাগোড়া বিদ্ধ। 


অথ হ য এবায়ং মুখ্যঃ প্রাণস্তমুদ্গীথম্পাসাংচক্রিরে। তংহাস্রা 
খত্বা বিদধ্বংসূর্যথাশ্মনমাখণম্ৃত্বা নিধবংসেত ॥ ৭।। 


৭। ইহার পর দেবতারা ওম্-এর উপাসনা করল মুখস্থিত প্রাণবায়ু- 
রূপে আর অসুররা ইহাকে সজোরে আঘাত হেনে নিজেরাই বিধ্বস্ত হ'ল; 
যেমন হয় যখন কোন বস্ত আঘাত দেয় সুদৃত ও কতিন প্রস্তরে আর 
বিধ্বস্ত হয় প্রস্তরের উপর। 


এবং যথাশমানধাখণমৃত্বা বিধ্বংসত এবং হৈব স বিধ্বংসতে য 
এবংবিদি পাপং কাময়তে যশ্চৈনমভিদাপতি স এযোহশ্মাখণঃ$ ॥ ৮ ॥ 


৮। আর যেমন কোন বস্ত সুদৃঢ় ও কঠিন প্রস্তরে আঘাত ক'রে 
নিজেই বিধ্বস্ত হয় তেমন সে-ও নিজেকে বিধ্বস্ত করে যে জানীর অশুভ 
কামনা করে বা তার ক্ষতি করেঃ কারণ জানী হ'ল এ সুদ ও কঠিন 
প্রস্তর । 


» নৈবৈতেন সুরভি চ দুগন্ধি বিজানাত্যপহতপাপনা হ্যেষ তেন যদশ্বাতি 
যৎ পিবতি তেনেতরান্প্রাণানবতি। এতমু এবান্ততোহবিত্বোৎক্রামতি 
ব্যাবদাত্যেবাস্তর ইতি ॥ ৯॥ 


৯। এই (মুখস্থিত) প্রাণবায়ুর দ্বারা কেহ সুগন্ধ বা দুগন্ধ জানে না 
কারণ ইহা বিগতপাপ। ইহার দ্বারা লোকে যা আহার করে বা পান 


৪৩৬ উপনিষদাবলী 


করে, তার দ্বারাই ইহা অন্য প্রাণবায়ুদের পালন করে। অস্তিমে প্রাণবায়ু 
না পেয়ে চিৎ-পুরুষ দেহ থেকে বাহিরে যায়; বস্ততঃ প্রস্থানের সময় সে 
মুখব্যাদন করে। 


তংহাঙ্গিরা উদগীথমুপাসাংচক্র এতমু এবাঙ্গিরসং মন্যস্তেইজানাং 
যদ্রসঃ || ১০ || 


১০। অঙ্গিরা উদ্গীথ ওম্-এর উপাসনা করেছিলেন মুখস্থিত প্রাণ- 
বায়ুরূপে, কারণ লোকে মুখস্থিত প্রাণবায়ুকে মনে করে অঙ্গিরা বলে কারণ 
ইহা শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের রস। 


তেন তংহ রহস্পতিরুদ্গীথমুপাসাংচক্র এতমু এব ব্হস্পতিং মন্যন্তে 
বাগ্ধি রুহতী তস্যা এষ পতিঃ॥ ১১।। 


১১। অঙ্গিরার বীর্যের দ্বারা বৃহস্পতি ওম্-এর উপাসনা করেছিলেন 
মুখস্থিত প্রাণবায়ুরূপে আর লোকে এই প্রাণবায়ুকে মনে করে রহস্পতি 
ব'লে কারণ বাক হ'ল বুহতী দেবী আর প্রাণবায়ু হ'ল বাকৃপতি। 


তেন তংহায়াস্য উদ্গীথমুপাংসাংচক্র এতমু এবায়াস্যং মন্যন্ত 
আস্যাহ্যদয়তে ॥ ১২ 


১২। বৃহস্পতির বীর্ষের দ্বারা আয়াস্য ওম্-এর উপাসনা করেছিলেন 
মুখস্থিত প্রাণবায়ুরাপে আর লোকে এই প্রাণবায়কে মনে করে আয়াস্য 
বলে কারণ ইহা আসে আসা (মুখ) থেকে। 


তেন তংহ বকো দাজ্ভ্যো বিদাংচকার। স হ নৈমিশীয়ানামুদ্গাতা . 
বব স হ স্মৈভ্যঃ কামানাগায়তি ॥ ১৩॥ 


১৩। আয়াস্যের বীষের দ্বারা দক্ভপুন্ন বক মুখ্য প্রাণবায়ুকে জেনে- 
ছিলেন। আর তিনি নৈমিশীয়াদের মধ্যে সামের উদ্গাতা হ,য়েছিলেন 
এবং তিনি তাদের জন্য তাদের সব কামনার গান করেন সে সবের প্রণ 
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না হওয়া পথস্ত। 


আগাতা হ বৈ কামান্‌ ভবতি য এতদেবং বিদ্বানক্ষরমূদগীথমূপাস্ত 
ইত্যধ্যাত্মম্‌ ॥ ১৪ ॥ 


১৪। বস্ততঃ সেই ব্যক্তি লোকের কামনাপূরণের গায়ক হয় যে 
এই জ্ঞান নিয়ে সনাতন অক্ষর উদ্গীথের ওম্-এর উপাসনা করে। আত্মা 
সম্বন্ধে ব্যাখ্যা এই পথস্ত। 


ছান্দোগ্য প্রসঙ্গে 


“ওমিত্যেদক্ষরং উদ্গীথম্পাসীত। ওমিতি হ্যদগায়তি 
তস্যোপব্যাখ্যানং।” 


“ও এই অক্ষর (অক্ষর পুরণ্ষ ); তার উপাসনা করবে তাকে উধ্বাশী 
সঙ্গীত (গতি) মনে ক'রে । কারণ ও অবলম্বন ক'রে তাদের গান (গতি) 
ওঠে উরধ্বমুখে; এই তার বিশ্লেষণাত্রক ব্যাখ্যা।” 


ছান্দোগ্য উপনিষদের এই হল প্রথম বাক্য। আক্ষরিক অনুবাদে 
তার দুই অর্থ দেখান হলঃ বাহ্য অর্থে স্কুল রাপক এবং তার গৃঢত 
তাৎপর্য--যে পরম সদ্বস্তকে রূপক দিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে। 

উপনিষদ মান্ত্রেই প্রথম বাক্য বা অনুচ্ছেদর্টি অতান্ত মৃল্যবান। 
তা এমন কৌশলে রচিত হয় যে, পরে যা বলা হবে তার সবটা না হোক, 
অন্ততঃ মূল প্রতিপাদ্য ও সাধারণ ভাবের একটা আভাস বা চুম্বক তাতে 
পাওয়া যায়। যেমন, বাজসেনীয় উপনিষদের “ঈশাবাস্যং”, তলবকারের 
“কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ” রহদারণ্যকের যজীয় অশ্ব, এতরেয়ের 
একক আত্মা ও ভবিষ্য সৃজ্টির আভাস। ছান্দোগ্যের এই আরম্ভ থেকে 
বোঝা যায় যে, তার উদ্দেশ্য হল ব্রন্মের জন্য সমগ্র আত্মনিয়োগ করবার 
যথাযথ ও সম্পূর্ণ পথ নির্দেশ করা এবং তার উপযোগী সব মনোভাব ও 
তার সব উপায় স্পম্ট ক'রে বলা। বিষয়বস্ত ব্রক্ম, কিন্ত বেদের পুণ্য 
অক্ষর ও যাঁর প্রতীক, সেই ব্রহ্ম। সুতরাং তার প্রতিপাদ্য কেবলমান্ত্র 
সর্বময় শুদ্ধসৎ নয়, আত্মার সব অংশ বা কলা--ভূভূবঃস্বঃ, জাগ্রত-স্বপ্ন 
স্ুযুপ্তি, ব্যক্ত-অর্ধব্যক্-নিগৃঢ্, সব বিভাবই তার বর্ণনীয় ঃ সে সব লোক 
অধিকার করা, ভোগ করা এবং অতিক্রম করে যাবার ঠিক পথ নির্দেশ 
করাও ছান্দোগর উদ্দেশ্য । প্রতীক হল “অক্ষর'। 
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রহদারণ্যক উপনিষদ্‌ 
ভুমিকা 


উপনিষদসমূহের মধ্যে বহদারণ্ক যেমন ভাবের গভীরতায় শ্রেষ্ঠ 
তেমনি দুর্বোধ্য । বিশেষ করে, বর্তমান মনোরত্তি নিয়ে তার অথ গ্রহণ 
করা অত্যন্ত দুরাহ। একে ত ভাবে ও চিন্তার ধারাতে উপনিষদের খাষিদের 
সঙ্গে আমাদের বিস্তর ব্যবধান আছেই, তার উপর ভাষার ব্যবধান হয়েছে 
আরও অনেক বেশী। ভাবের গভীরতা ও সুন্মতায়, দারশনিক তত্বের 
ইঙ্গিতে ও মনোরভ্ির নিপূণ অনুভূতিতে এ উপনিষদ নিরতিশয় সম্দ্ধ 
আর সে ভাব-প্রকাশের ভাষাও অতিমান্ত্রায় রাপক ও উপমাবহুল। সে 
সময়কার পাঠকেরা এরাপ ধ্বনি-লক্ষণাপূর্ণ ভাষাতে অভাস্ত ছিলেন বলে 
তাঁদের কাছে অবশ্য এ ভাষা ভাবসম্পদের উপযুক্ত বাহন বলেই সমাদৃত 
হত; কিন্তু এখন তা ভাবাথের আবরণ তয়ে দাঁড়িয়েছে। সে আবরণ 
উন্মোচন ক'রে পুরাতন বৈদিক ভাষার সরলার ও তার সব ধ্বনি ও 
রাপকের মমীর্থ আধুনিক যুগের পরিচিত চিন্তার সংক্তাতে ভাষাস্তর করাই 
হল এ ব্যাখ্যার একমান্ত্র উদ্দেশ্য । এ কাজে অবশ্য বিপদ আছে। শঙ্করের 
ব্যাখ্যা অনুসরণ ক'রে তার ভাব বর্তমান যুগের বোধগম্য আকারে প্রকাশ 
করা সহজ হত। তা ভ্রমাত্মক হলেও এত বড় বিশ্বমান্য পণ্ডিত সাথী 
বলে সে-ভুলে কিছু এসে যেত না। কিন্তু আমার মনে হয় যে, এ যুগের 
মানবের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে এবং সত্যের অনুরোধে পুরাতন বেদাস্তের 
যথার্থ তত্বজ্ঞান পুনরুদ্ধার করতে হবে, মধ্যযুগের এই মনীষীর প্রবতিত 
সে-জ্ানের একদেশদরশী সম্প্রদায়ের আধিপতাকে জীয়িয়ে রাখলে চলবে 
না। এযুগের প্রশংসায় পৃথুকীতি শঙ্করাচার্যের মর্যাদা বাড়বে না বা এ- 
যুগের মতদ্বৈধে তাঁর কোন ক্ষতি করবে না। আধ্যাত্মিক ভাবুকদের মধ্যে 
সহজেই তাঁর স্থান সর্বাগ্রে, দর্শনের ইতিহাসে সবশ্রেষ্ঠ মনীষী তিনি । তাঁর 
ব্যাখ্যাতে উপনিষদের খষিদের চিস্তার ধারার সঙ্গে আমাদের সংযোগের 
উপায় ক'রে দিয়ে তিনি জাতির অভাবনীয় উপকার করেছেন। অক্তান ও 
তামসিকতার বশে বেদকে আমরা বহুশতাব্দী ধরে কার্যতঃ বিস্সৃতির 
সাগরে ডুবিয়ে রেখেছিলাম--এখন দুঃসাহসী অনুমানদক্ষ পাশ্চাত্য 
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পঙিতেরা রাড হস্তে তাকে উদ্ধার করেছে। শঙ্করের ব্যাখ্যাই সেরূপ 
বিস্মৃতির হাত থেকে উপনিষদগুলিকে রক্ষা করেছে। তাতে প্রাচীন কালের 
এই সব সুমহান ভাব ও মহার্ঘ আধ্যাত্মিক রত্বের মণিকোষ অদ্বিতবাদের 
মন্দিরে সুরক্ষিত হয়েছে । তা অবশ্য পিছনে সরে গেছে, বেশ একটু অব- 
গুষ্ঠনে ঢাকা পড়েছে কিন্তু তাকে বর্তমান পাগ্ডত্যের অব্যবস্থিত উদ্ভাবন- 
চাতুর্য ও কালাপাহাড়ীর হাত থেকে বাঁচিয়েছে। অবশ্য, শঙ্করের ব্যাখ্যা 
আমাদের চিত্ত আকষণ করে উপনিষদের তত্বের উপর আলোকপাত করে 
বলে ততটা নয় যতট৷ মূল বিষয় ছেড়ে তাঁর নিজের দাশনিক মত আলো- 
চনার জন্য । শঙ্করের বিচারবুদ্ধি অতিমান্রায় তীক্ষ কিন্তু তাকিকসুলভ 
প্রাঞজলতা ও যুক্তিষ্যুক্ততার প্রতি অত্যন্ত পক্ষপাতী ॥ এদিকে সব উপনিষ- 
দেরই বৈশিষ্ট্য হল গুহ্যতত্ত্বের অনুভবমূলক, প্রতীক এবং লক্ষণাবহুল, অস্ফুটার্থ 
ও সাবলীল ভাবপ্রবাহ--আর তা চরমে উঠেছে ব্রহদারণ্যকে। কাজেই 
শঙ্কর তার মধ্যে বেশী দূর প্রবেশ করতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। 
তিনি অনেক করেছেন, এমন ভিন্নশ্রেণীর মেধার পক্ষে আশ্চর্য নিপুণতা ও 
তৎপরতা দেখিয়েছেন; কিন্তু আরও বেশী করা এখন সম্ভব ও প্রয়োজন। 
অতি সত্বর এমন দিন আসবে যখন মানুষের বুদ্ধি বিশ্বের বিরাট জটিলতা 
অনুধাবন করবে, বুঝবে তাতে সরু মোটা রুত তারে জড়িয়ে আছেঃ 
এবং শিক্ষা নিতে বেশী উৎসুক হবে, তক করতে বা বিধান দিতে কম 
চাইবে । তখন আমরা প্রাচীন জানের আকর এই সব পুস্তক অধ্যয়ন 
ক'রে, তাতে কি আছে শ্রদ্ধাভরে তা-ই জানতে চাইব, আমাদের বিদ্যা 
তাদের উপর আরোপ করব না বা দার্শনিক বিতণ্ডা ও পাণ্ডিত্যের প্রয়োজনে 
তাদের ব্যবহার করব না। নিস্পন্দ হয়ে প্রাচীন খষিদের সব ভাবের মধ্যে 
প্রবেশ করা, তাঁদের সব বাণী সন্তার অন্তরে নিমজ্জিত হতে দেওয়া, 
আমাদের অস্তরাত্মাকে সেই ছাঁচে ঢেলে নিজেকে গড়ে নিতে দেওয়া, যাতে 
অনুকূল সুবেদী উপাদানে সে-সব তাদের প্রতিষ্পন্দন স্বষ্টি করতে পারে,_- 
এক কথায় শ্রুতির অনুগত হওয়া,--প্রাচীন মতে এই ছিল বেদবিদ্যা- 
লাভের উপায়। “গিরামুপশ্রুতিং চর স্তোমমভিস্বর অভিগৃরণীহি আরুব।”* 
আত্মার গহনে সব পুরাতন ধ্বনি শোনা, আত্মার অন্তরের শ্রুতিকে তাতে 


* সতাবাশীসম্হের অন্তরঙ্গ শ্রোতা হও, উচ্চারিত মন্ত্রের (উত্তর দাও) প্রতিধ্বনি 
কর, ব্যক্ত কর, উচ্চকষ্ঠে ঘোষণা কর। খগেদ ১।১০।৩৪। 
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সাড়া দিতে দেওয়া, সে ছন্দে স্পন্দিত হওয়া--প্রখম, অস্পম্টভাবে বেদাস্ত 
জ্ঞানের বাচক সব গ্লোকের শব্দতরঙ্গের প্রতিধ্বনি ও প্রতিস্পন্দন জাগিয়ে 
তোলা এবং পরে, সে-প্রতিস্পন্দনের স্পম্টতা তীব্রতা ও পরিপূর্ণতা বাড়তে 
দেওয়া,-ব্যাখ্যার জন্য এই পথ আমি অনুসরণ করেছি। হয়ত মর- 
মিয়ার অনুভবের এই পথ রহস্যারৃত কিন্তু তা বলে পণ্ডিত বা তক- 
বাগীশের সমানভাবেই ব্যকিগত সব দৃঢ়িসংক্কারের চেয়ে তা কোনক্রমে 
কম গ্রহণযোগ্য নয়। তারপর যা অবশিষ্ট থাকে, সত্যের কোন আত্তর 
অনুভুতি যেখানে মূলের উপর আলোকপাত করে না, সেখানে উপনিষদের 
শব্দ অবিরুতভাবে গ্রহণ ক'রে নিজের অস্তর্দষ্টি ও সহজবৃদ্ধির উপর নিভর 
করেছি। যেহেতু উপনিষদের ব্যাখ্যাতে, বেদাস্তের উপর ভাবক বা রহস্য- 
বাদ আরোপ করবার অপবাদের সম্ভাবনা সত্ত্বেও, সহজবৃদ্ধির উপর নির্ভর 
করাই সমীচীন মনে করি; কারণ, প্রাচীন বৈদান্তিকদের আমি রহস্যবাদী 
মিস্টিকই বলি। অবশ্য, তাঁদের চিন্তা অনিশ্চিত, সংহতিহীন বা কল্পনা- 
বিলাসী ছিল না কিন্তু বোধিলব্ধ সত্যকে তাঁরা রূপক চিন্তে প্রকাশ করতেন, 
বিশ্বাজগতে তাঁরা দেখতেন চেতনার প্রকাশ, জড়পদাথে ও শক্তিতে দেখতেন 
ক্রমশঃ গভীরতর সদ্বস্তর প্রতীক ও ছায়া । রূহদারণ্যক উপনিষদের 
দার্শনিক তত্ব সবিস্তারে আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয় আর অল্প 
পরিসরের মধ্যে তা সম্ভবপরও নয়। আমার ইচ্ছা, তার ভাষাতে অনস্যত 
এবং তার উপমা-রাপকে অবগুষ্ঠিত রয়েছে যে-সব ভাব সে-সব সম্পূর্ণ বিশদ- 
ভাবে বুঝবার জন্য যতটা অবশ্যপ্রয়োজন সেই পরিমাণে তাদের বিস্তার করা। 
আমার ব্যাখ্যার উদ্দেশ্য ভিত্তি স্থাপন করা মাত্র, ভবিষ্যতের সুধীরা তার 
উপর হর্মা নির্মাণ করবেন। 

কোন ভণিতা না করে' এ উপনিষদের আরম্ভ হল অশ্থমেধের অন্থের 
প্রচণ্ড রাপক দিয়ে। 

ও উষা বা অশ্বস্য মেধ্যস্য শিরঃ। সুযশ্চক্ষ্বাতঃ প্রাণো ব্যাত্তমগ্রি- 
বৈশ্বানরঃ সংবৎসর আত্মাশ্বস্য মেধ্যস্য । দে্টোঃ পৃষ্ঠমন্তরিক্ষমু উদরং 
পৃথিবী পাজস্যং দিশঃ পাঙ্থে অবাস্তরদিশঃ পশব খতবঃ ত্বঙ্গানি মাসাশ্চার্ধ- 
মাসাশ্চ পর্বাণ্যহোরাল্রাণি প্রতিষ্ঠা নক্ষত্রাণ্যস্থীনি নভো মাংসানি। উবধ্যং 
সিকতাঃ সিন্ধবো গুদা যকৃচ্চ ক্লোমানশ্চ পরতা ওষধয়শ্চ বনস্পতয়শ্চ 
লোমানি উদ্যন্‌ পৃবাধো নিশ্লোচং জঘনাধো যদ্বিজুস্ততে তদ্িদ্যোততে 
যদ্িধূনৃতে. তৎ স্তনয়়তি যন মেহতি তদ্বর্যতি বাগেবাস্য বাক।১ 


৪৪৬ উপনিষদাবলী 


অহ্বা অশ্বং পুরস্তাম্মহিমান্জায়ত তস্য পূবে সমুদ্রে যোনী রান্ত্রিরেনং 
পশ্চান্মহিমানুজায়ত তস্যাপরে সমুদ্রে যোনিরেতৌ বা অশ্বং মহিমানাবভিতঃ 
সম্বভূবতুঃ | হয়ো ভূত্বা দেবানবহদৃবাজী গন্ধর্বানর্বাহসুরানশ্থো মনুষ্যান্‌। 
সমুদ্র এবাস্য বন্ধুঃ সমুদ্রো যোনিঃ। ২ 

“উষা এই যজীয় অন্বের শির | সর্য তার চক্ষু, বায়ু তার প্রাণ 
(নিঃশ্বাস), বৈশ্বানর অগ্নি ৰা সার্বজনীন প্রিতির তেজ তার বিরত মুখ, 
আবর্তনশীল কাল-চতক্র বা সম্বতসর যজীয় অশ্বের আত্মা। স্বর্গ তার পৃষ্ঠ, 
অন্তরিক্ষ তার উদর, পৃথিবী তার পদচত্ম্টয়, চতুদিক তার পার্শদেশ, 
অপর অবাস্তরদিক সব তার পঞ্জরাস্থি। খতুসব তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, মাস ও 
পক্ষ তার দেহসন্ধিৎ অহোরান্ত্র তার প্রতিষ্ঠা বা পাদপীঠ, সব নক্ষত্র তার 
অস্থি, নভঃস্থল তার দেহের মাংস। সৈকত তার উদরস্থ (অধজীর্ণ) অন্ন, 
নদীসব তার শিরা, পবতসব তার যরুৎ ও শ্বাসমন্ত্র, ওষধি ও বনস্পতি 
তার দেহের রোমরাজি। উদীয়মান দিবাকর তার পৃুবার্ধ এবং অস্তগামী 
দিবাকর তার পশ্চার্ধ। তার বিজ্ম্তনে বা দেহবিস্তারে হয় বিদ্যুৎস্ফুরণ, 
তার দেহসঞ্চালনে হয় মেঘগজ্জন, তার মৃন্ত্রত্যাগে হয় রূম্টি। বাক্য ত 
তারই ধ্বনি । 

“ধাবমান এই অশ্বের সম্মুখে যে মহিমা জন্মেছিল সেই দিবা, তার 
জন্মস্থান পূব-সমুদ্রঃ তার পশ্চাতে যে মহিমা জন্মেছিল সেই রান্রি, তার 
জন্মস্থান পশ্চিমসমুদ্র। এই দুই মহিমা তার দুই পার্থে সন্ভৃত হয়েছিল। 
সে-ই হয় হয়ে দেবতাদের বহন করেছিল, বাজী হয়ে গন্ধবদের, অবা 
হয়ে অসুরদের আর অশ্ব হয়ে মানবদের বহন করেছিল। সমুদ্রই তার 
বন্ধু বা সহোদর, সমুদ্রই তার জন্মস্থান।” 

কি বিরাট রূপকে পূর্ণ এই বাক্য; এই হল এ উপনিষদের মূল 
সন্তরআর এ রাপকের অর্থভেদ করতে না পারলে আমরা তার বহপ্রাসাদে 
সমৃদ্ধ বৈদান্তিক চিন্তার পূরীতে প্রবেশের অধিকার পাব না। উপনিষদের 
ভাষাতে শুদ্ধমান্্র অলঙ্কার বা কবিত্ব বলে কিছু নাই। এই বাক্যকে প্রথম 
দৃষ্টিতে উপমা-রাপকে পূর্ণ মনে হলেও তার প্রত্যেক চিন্রনিবাচনেই একটা 
বিশেষ মর্মজ দৃষ্টির ও নিদিষ্ট অভিপ্রায়ের প্রমাণ রয়েছে। লেখকের 
অবাধ কণঞ্জনার উপর তা নিভর করে না, বেদান্তের প্রথম যুগের ব্রহ্ম- 
বিদ্যার সব সাধারণ ভাব থেকেই তার রূপ এসেছে। সৌভাগ্যবশতঃ 
বৈদিক যজ-সম্বনদ্ধে এই উপনিষদের অভিমতও তার এই প্রথম উক্তি 
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থেকেই সম্পূর্ণ পরিক্কার বোঝা যায়। এ অভিযোগ কেহ আর করতে 
পারবে না যে, আমরা আদিম যুগের চিস্তার উপর বর্তমান যুগের সব 
সুক্ষমভাব আরোপ করেছি বা বর্বরোচিত কুসংস্কারের স্থলে সুসভ্য ডাবুকতা 
বসিয়েছি । দেখব যে, অশ্বমেধযজকে একটা মহৎ আধ্যাত্মিক প্রগতির, 
বা ক্রমবিবর্তনের ধারাতে প্রায় যেন স্কুলশক্তিদর অধীনতা থেকে উচ্চতর 
আধ্যাত্মিক স্বাতন্ত্র্যে উন্নতির, প্রতীকরাপে নেওয়া হয়েছে। লেখকের কাছে 
অশ্বমেধের অশ্ব, বীজগণিতের চিহেদ্র মতই, অক্তাত কোন বল এবং বেগের 
সংকেত বই নয়। র্লাপক চিত্র যা দেওয়া হয়েছে তা থেকে স্পষ্টই মনে 
হয় যে, সে-বল সে-বেগ বিশ্বব্যাপী কিছু, সাবজনীন কোন বস্তঃ তার সত্তা 
দিয়ে সে সমস্ত দিগন্ত পূর্ণ করে, কাল ব্যাপ্ত করে, মহাকাশের মধ্য দিয়ে 
ধাবিত হয়ে তার গতিভরে দেব-মানব-অস্ুরদের নিয়ে চলে। নিখিল- 
বিশ্বরাপী সে অশ্ব, সেই আবার যীয় অশ্ব । 

অশ্ব শব্দটি প্রথম নেওয়া যাক, দেখা যাক তার অর্থ বিচার ক'রে 
এ রাপকের রহস্যভেদের কোন সূত্র পাওয়া যায় কি না। কারণ, আমরা 
জানি যে, প্রথম যুগের বৈদান্তিকেরা শব্দের ব্যক্ত ও নিহিত অর্থ, বাচ্যার্থ 
ও ধ্বন্যর্থ, দুইয়ের উপরই অত্যন্ত জোর দিতেন এবং এই পথ অনুসরণ না 
করলে তাঁদের মনে আনুষঙ্গিক যে-সব ভার ছিল তাতে প্রবেশ করবার 
আশা করা বৃথা । তথাপি, মনস্তত্ব সম্বন্ধে অত্যন্ত ভাসাভাসা জানও যাদের 
আছে তারা বেশ জানে যে, আমাদের চিস্তা--এমন কি, যেঙব দার্শনিক ও 
বৈজানিক চিন্তা আমরা সম্পূর্ণ নিভূল ও নিরপেক্ষভাবে করতে চেস্টা করি 
সে-সবও আনুষঙ্গিক সংস্কারের দ্বারা কতটা প্রভাবিত হয়, এমনকি কত 
সময় নিরূপিত হয়। স্বামী দয়ানম্দ বেদ বাখ্যা করতে কুর্ঘ-প্রথা অবলম্বন 
করেছেন তার প্রয়োগ অবশ্য একটু অতিমান্রায়' হয়েছে এবং প্রাচীন আয- 
খষিদের মনোরত্তি পুনরুদ্ধার করতে চেস্টা না ক'রে অনেক সময় আর্ধুনিক 
ভারতের মনীষীদের মনোরত্তি তাতে আরোপ করা হয়েছে; তথাপি উপ- 
নিশ্বদের ব্যাখ্যাতে এই প্রথমযুগের বৈদাস্তিকেরা সেই প্রথাই মূলতঃ অনু- 
মোদন করতেন। এখন, ঘোটক অথে ব্যবহাত হবার প্বে অবশ্যই অশ্ব 
শব্দের দ্বারা সামথ্য বা দ্ুতগতি, হয়ত দুই-ই, সূচিত হত। তার আদিম 
বা ধাতুগত অর্থ হল ব্যাপ্ত হয়ে অবস্থান করা,আর তা থেকে এল অধিকার 
করা, লাভ করা; পাওয়া, ভোগ করা । এ হল গ্রীক ভাষার ০০০ (পুরাতন 
রীতিতে ৪519 ), “আমার আছে* এই অর্থে অতি সাধারণ কথা । আহার 
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করা এবং ভোগ করা অর্থও তার হয় এবং তা আরও বেশী প্রচলিত। 
ধাতুগোষ্ঠীর অন্তনিহিত এই সাধারণ মূল অর্থ ছাড়াও, অশ্ব শব্দের একটা 
নিজস্ব অর্থ আছে--সবলে অবস্থিতি, সামথ্য, দৃঢ়তা, তীক্ষধার, দ্ুতগতি, 
যেমন অশন, অশ্ম (প্রস্তর), অশনি (বজ্র), অশ্রি (তীক্ষধার বা কোণ, 
লার্টিন ভাষায় ৪০6, ৪0115 ধারাল, ৪০৮ সুক্ষাগ্র); পরিশেষে, অঙ্ব, 
বলবান ছুতগামী ঘোটক। স্তয়াং ব্যাপিত্ব, ভোগ, বল, দৃঢ়তা, দ্রুতগতি 
এইসব হল তার মৌলিক অর্থ। তাহলে কি আমরা বলতে পারি না যে, 
খধষিদের কাছে অশ্ব শব্দের অর্থ ছিল বল-বীর্য-দৃতিতা-দ্রুতগতি-ভোগ দিয়ে 
গড়া যে-অক্তাত শক্তি জড়জগৎ ব্যেপে, তাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এবং তার 
উপাদানরূপে অবস্থিত রয়েছে ? 

কিন্তু একটা বিপদ আছে--কাল্পনিক ব্যৎপত্তি আমাদের বিপথে 
নিয়ে যেতে পারে। সুতরাং ভাষাতত্ব্ের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত সব পরীক্ষা 
করে নিতে হবে এই রাপক-ব্যাখ্যানের চিন্নগুলি সুক্সমভাবে বিচার ক'রে। 
সে-অনুসন্ধান আরম্ভ করবার পূর্বে একটা কথা ক্মরণ রাখা ভাল যে, 
দ্বিতীয় ব্রাক্মণের প্রারস্তেই উপনিষদের খষি অশ্ব থেকে একেবারে “অশনায়া 
মৃত্যু” ম্বত্যুরূপী ক্ষুধাতে চলে গেছেন আর এই ম্ৃত্যুরূপী ক্ষুধাকেই যে- 
শক্তি এই স্থুল বিশ্বের বিন্যাস ও পরিণতি--আধুনিক ভাষায়, ক্রম- 
বিবর্তন--সাধন করেছে তার বৈশিল্ট্য ও ধর্ম, এমন কি, প্রকৃতি বলে 
নির্দেশ করেছেন। 

উষা এই যজীয় অস্বের শির, বলছেন ধষি। এখন শির হল সামনের 
দিক আমাদের যে-অঙ্গ বিশ্বের অভিমুখী হয়, তার উপর দৃষ্টিপাত করে; 
আর বিশ্বরূপী অশ্বের সেই অঙ্গ হল উষা। সুতরাং এদেবী নিশ্চয়ই 
পরমপূরুষের দৃষ্টিতে বিশ্বের প্রথম উন্মীলনের প্রতীক; কারণ, দিবা 
যেমন প্ররত্তির বা কর্মের কালের আর রান্রি নিরত্তি বা নিজ্ক্িয়তার কালের 
প্রতীক তেমনি উষার তাৎপর্য হল নিয়মিত বিশ্বক্রিয়ার প্রথম সুন্রপাত, 
তা অপূর্ণ হলেও সবস্থৃষ্টির বীজ তার আছে গভে। এ হল পরমপুরুষ্র 
সম্মুখে আগমন, সুতরাং যে-বিশ্বে তিনি অবস্থিত তাকে নিরীক্ষণের ইচ্ছা, 
এবং নিদ্রাভঙ্গে সে-বিশ্বের জন্য উতলা হওয়া, তার উপর দৃষ্টি প্রসারিত 
করা এব সে দৃষ্টির দীপ্তিতে সমুজ্্বল জগতের অধিকার লাভ করবার 
বাসনা জাগা। “উষস্‌* শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল অভিব্যত্ত সম্তাতে 
পরিণত হওয়া; অভিলাষ বা উতলা হওয়া অর্থও তার হতে পারে। 
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প্রাচীন মনীষীদের কাছে “উষস্‌* বা গোধূলি ছিল অস্তিত্বের অভিব্যক্তির 
প্রবেগ, যা আর অব্যক্তের গভীরে একটা অস্প্ট স্পন্দন মান্র নাই, যা 
ব্যঞ্জনোন্খ হয়েছে বা বেরিয়ে আসবার উপক্রম করছে এবং যা অভি- 
বাক্তিসাধনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। কারণ, আমাদের স্মরণ রাখতে 
হবে যে, আমাদের বিচাধ প্রস্থ ভাবকের রহস্চিন্ত্রে পূর্ণ, স্থলতম জড় 
পদার্থের মধ্যেও চেতগিক ও তাত্বিক সব সত্যদর্শন নিয়ে সে পুস্তকের 
আরস্ভঃ সুতরাং তার ব্যাখ্যা করতে বসে আমরা যদি ভাবকতাকে ভয় 
করি তাহলে তার সব অথ হারিয়ে ফেলব । 

সূর্য এই রহ শত্তির চক্ষু, বায়ু তার নিঃশ্বাস বা প্রাণশক্তি, অগ্নি 
তার বিরত আনন। এসব আমাদের আত পরিচিত চিন্র। এসবে আবার 
ফিরে আসতে হবে বটে কিন্তু এদের বাহ্যপ্রয়োগ বিশদ ও সহজবোধ্য। 
এই একটি চিন্তরই এ রাপকের রহস্য উদ্ঘাটনের পক্ষে প্রায় যথেম্ট, তবে 
সম্পূর্ণরূপে নয়। কারণ, শুদ্ধমান্ এই চিন্রটিকে নিলে আমাদের ভ্রম 
আসতে পারে যে, বিশ্বরাপী অশ্ব জড়বিশ্বের প্রতিরূপ, জড়ের এবং জর়ক্ষেন্ত্রে 
যে-সব গতি বা সঞ্চলন নিয়ে বর্তমান জড়বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ব্যাপৃত 
কেবলমান্র তারই প্রতীক । কিন্তু তার পরের চিন্তরই এ উপপথ দিয়ে জড়বাদে 
উপস্থিত হবার সম্ভাবনা থেকে আমাদের রক্ষা করে। আবর্তনশীল কাল 
এই যঙ্জীয় অশ্থের আত্মা। আত্মা শব্দের দেহ বা উপাদান অর্থও প্রচলিত 
আছে, পরের অধ্যায়েই সে অথে এশব্দ ব্যবহাত হয়েছে । আমার মনে হয় 
যে, এখানেও এশব্দ সেই অর্থে নেওয়া উচিত। এই বাক্যাংশ ত অমনই 
প্রণিধানযোগ্য আর এঅথ নিলে তার তাৎপর্য আরগ আশ্চর্য ও গভীর 
ডাবদীপ্ত হয়। সুতরাং, স্থল জগতে যে-শক্তি্র চক্ষু হল স্য আর নিঃশ্বাস 
হল বায়ু, তার দেহ কোন জড় পদাহ নয়, তা হল কাল, একটা মানসিক 
ব্যাপার। তাহলে কি সিদ্ধান্ত করতে হবে যে, খষি জড়পদাথের স্বরাপ- 
জড়ত্ব অস্বীকার করছেন £ হাক্স্লী যেমন মেনে নিয়েছেন যে, জড় 
চেতনার একটা অবস্থা--এ খষিও কি তাই বলছেন? দেখব পরে। তবে, 
ইতিমধ্যেই স্পম্ট বোঝা গেল যে, আমরা পূবেই যেমন মনে করেছিলাম, 
এই অশ্ব হল যে-শক্তি জড় জগতে অভিব্যাপ্ত হয়ে তার উপাদানরূপে 
অবস্থিত তার প্রতিরূপ, শুদ্ধমানত্র জড় পদাথ বা জড়ীয় শক্তির প্রতীক নয়৷ 
আর এই চিত্র থেকে প্ররুত কালের একটা ধারণা করতে পারি, বুঝি যে, 
সে-ও একটা অজাত শক্তি, কারণ কাল সে অশ্বের দেহ বা আত্মা আর 
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সে বন্তও অজাত। যে-সদ্বস্ত তার দেহস্বরূপ কালের মধ্য দিয়ে নিজেকে 
আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে প্রকাশিত করেও জ্ঞানের অতীত থাকে, সে-ই 
অবশ্য অজাত ভগবান; মানুষ চিরকাল তা-ই অনুভব করে এসেছে। 

এর ঠিক পরেই যেসব চিন্তর এসেছে তাতে দেখি কালের ধারণার 
উপর দেশের ধারণা যোগ করা হয়েছে, এ অশ্ের সত্তার উপাদানরাপে 
দেশকাল উভয়কেই পাশাপাশি ধরা হয়েছে । কারণ, “নভঃস্থল তার দেহের 
মাংস, দিক সব তার পার্খ আর অবান্তর দিক তার পঞ্জরের অস্থি” । 
নভস্‌ হল উধ্বের আকাশ যেখানে সব নক্ষত্ত্র স্থাপিত হয়েছে আর সেই 
সব নক্ষত্রই, দুত়-সংহত ঘনীভূত সেই মগুলই, তার অস্থি, তার মাংসের 
অবলম্বন, তার সাহায্যেই প্রাণ এই অনন্ত দেশে জড়ের মধ্যে নিজেকে 
দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ও সুবিন্যস্ত করেছে। কিন্তু দেশের ছবির পাশেই আবার 
রয়েছে খতুর উল্লেখ, যাতে তৎক্ষণাৎ অন্তবোধ থেকে দেশকালের 
অবিচ্ছেদ্যতার কথা আমাদের মনে করিয়ে দিয়ে। আমাদের কাছে স্য 
ও নক্ষত্রের গতির দ্বারা নিয়মিত খতু হল তার পার্বদেশ আর সে অশ্ব 
দাঁড়ায় কালের চান্দ্রবিভাগ, মাস অর্ধমাসের উপর । 

সুতরাং বিশ্বরূপ অশ্বের খষিনিদিষ্ট কালময় দেহকে স্থলে আকার 
দেবার মাংস হল দেশ, দেশে গতির দ্বারাই কালের আবর্তনচক্র নিরূপিত 
ও নিধারিত হয়। সুতরাং বারবার আমরা এ অশ্বের সমগ্র ধারণাতে ফিরে 
আসছি £ জড়ের প্রতিরপ সে নয়, জড়াতীত অজ্ঞাত শক্তির জড়াতীত 
প্রকুত-স্বরূপের প্রতীকও সে নয়, সে হল সেই শক্তিরই স্থুলভাবে ক্রিয়ার, 
প্রায় যেন বিশ্ব ব্যেপে তার উপাদানস্বরূপ হয়ে জড়ে আত্মপ্রকাশের প্রতীক । 
কাল তার দেহ, তবে সে হল সম্ধৎসর কাল, দেশে গতির দ্বারা নিরাপিত 
কালের আবর্তনচক্র, স্বরূপ কাল নয়। 

উপরন্তু, সুবিন্যস্ত বিশ্বে সে-শক্তি যে নিজেকে প্রতিরূপিত করে এ হল 
সেই চিন্তরঃ এ অশ্ব বিশ্বরাপী। কারণ, পাই, “ম্বর্গ তার পৃষ্ঠ, অন্তরীক্ষ তার 
উদর, পৃথিবী তার চতুষ্পদ”, পাজস্যং--যে চারপায়ের উপর সে দাঁড়ায়ন 
গুলিয়ে না ফেলি সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের কাছে স্কুল 
জড়বিশ্ব ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নাইঃ আমরা জানি শুধু অনময় 
জগৎ--এই পৃথিবী, এই চন্দ্র, এই সূর্য ও তার সব গ্রহ, এই অসংখ্য 
তারকা যার প্রত্যেকটাই এক একটা সূর্য, আর তাদের প্রত্যেকটির নিজস্থ 
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মণ্ডল। কিন্ত বৈদান্তিক মনীষীদের কাছে বিশ্ব বা ব্যক্তত্রক্ম ছিল নানা 
জগতের মধ্যে জগতের সুসঙ্গত সন্নিবেশ; তাঁরা আমাদের আকাশের মধ্যে 
তারই সঙ্গে শশ্বলিত আর এক আকাশ দেখতেন, আমাদের কালের সঙ্গে 
সঙ্বন্ধযুক্ত কিন্ত পৃথক আর এক কালের কথা তাঁরা জানতেন। এই পৃথিবী 
ছির “ভূর । আধ্যাত্মিক সম্ভাতে পৃথিবীর উধ্র্বে আকাশে বা অন্তরীক্ষে 
আরোহণ ক'রে তাঁরা মনে করতেন যে, তাঁরা অপর এক সপ্তপব ভূমির 
সংস্পর্শে এসেছেন। আর এখানে যেমন প্রধান তত্ব হল স্থূল জড় বা 
ক্ষিতিতত্ত্র, সেখানে তেমনি প্রধান তত্ব হল স্্ায়বিক বা জীবনীশক্তি, না 
হয়, মনস্, তবে এখানেও তা জড় ও জীবনীশতভ্তিদর উপর আশ্রিত । সে- 
সব লোককে তাঁরা বলতেন “ভুবঃ”। আর, এই বায়ুমণ্ডলের উধ্রবে, ব্যোম- 
শূন্যে উঠে তাঁরা মনে করতেন যে, আরো সব লোক অবগত হলেন; 
সেসবকে তাঁরা “স্বর বা স্বগলোক বলতেন। সেখানে আবার অস্তিত্বের 
মাধ্যম ও নিয়ন্ত্রী শক্তি হল মন, আর সেখানে মন স্বাধীন, প্রফুল্প,-জড় 
ও স্সায়ু্চালিত যে-জগৎ তার নিজস্ব নয় তার উপর নিজের প্রভুত্বস্থাপনের 
জন্য সংগ্রামের প্রয়োজন থেকে মুক্ত। এই সব ধারণা স্মরণ রাখলে 
উপরে উদ্ধৃত বাক্যের সব প্রতীকের সন্নিবেশপারম্পর্যের হেতু আমরা সহজেই 
বুঝতে পারব। স্বর্গ এ অশের পৃষ্ঠ, কারণ আমরা মনের উপরেই অবস্থিত, 
মনই দেবতা গন্ধ অসুর ও মান্ষকে ধারণ করে। অন্তরীক্ষ তার উদর, 
কারণ জীবনীশক্তিই ক্ষুধিত হয়, গ্রাস করে, চঞ্চলভাবে ইতস্ততঃ ধাবিত 
হয়ে সব দ্রব্য গ্রহণ ক'রে নিজের ভক্ষ্যে পরিণত করে। পৃথিবী পাজস্যং 
বা পদচতুষ্টয়, কারণ জড় বা বাহ্য বিগ্রহই হল প্রাণ মন ও অপর সব 
উধ্বতর শক্তির অভিব্যক্তির মূল আধার। জড়তত্ত্বের উপরেই আমাদের 
স্থিতি, আমাদের দূত আসন, জড় থেকেই আমরা সার্থকতার সন্ধানে 
অধ্যাত্মসম্তাতে অধিরোহণ করি। 

তারপর আবার অপেক্ষাকৃত উধ্র্ের ও দূরের এই সব নিদেশের 
স্থে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হল যে, এ অশ্ব জড়ে অভিব্জ্যমান 
শক্তির প্রতীক, এ রূপকের সার মর্মই হল জড়ে তার অভিব্যস্তি। বাবহাত 
উপমার বস্ত সবই প্রায় অতিস্থুল জড়ীয় পদার্থ । তার মধ্যে কতকগুলি 
আবার সাধকের কাছে অত্যন্ত কৌতুহলোদ্দীপক, কারণ সে-সবের মধ্যে 
যোগের কতকগুলি অস্ফুট কিন্তু অতিসাধারণ ব্যাপারের ঈঙ্গিত পাওয়া 
যায়। নদীসৈকতকে বলা হয়েছে অশ্থের জঠরে অজীর্ণ অন্ন--সে মৃত্তিকা 
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পাকক্রিয়ার ফলে এখনও দৈহিক উপাদানে পরিণত হয় নাই বা প্রাণের 
স্বাভাবিক ক্রিয়ার পক্ষে যথেস্টরাপে সংহত হয় নাই। পৃথিবীর সব 
কাজের জন্য জল বা জীবনশোণিত সবন্র পরিবেশন করে নদী, সে তার 
ধমনী। পর্বত তার তুঙ্গ শিখরে বিরল বায়ুতে নিঃশ্বাস নিয়ে আমাদের 
জন্য স্বাস্থ্য রক্ষা করে এবং জলপ্রবাহ উৎপাদন ক'রে জীবনযান্রার সব 
ক্রিয়ার আশ্রয় দেয়, সে-সব তার শ্বাসযন্ত্র ও যরুৎ। ওষধি ও বনস্পতি 
মাটির রস থেকে উদ্ভূত হয়, সে-সব তার রোমরাজি--দেহের আবরণ 
ও পরিচ্ছাদ। এ-সবই বেশ স্পট, নিছক বাইরের কথা বলাই এখানে 
অভিপ্রেত। কিন্তু তারপর খষি বাইরের ব্যাপার ছেড়ে অশ্বের শক্তির 
বিষয় অবতারণা করলেন। তার কতকগুলি আবার জড়ীয় শত্তি্_-_ 
মেঘগজন, বিদ্যুৎ, রম্টি। “তার বিজভ্তনে বা দেহ প্রসারিত করাতে হয় 
বিদ্যুৎস্ফুরণ, তার দেহসঞ্চালনে হয় মেঘগর্জন, তার মন্ত্রত্যাগে হয় বৃষ্টি ।' 
“বিজস্ততে', আতিশয্যে নিজেকে প্রসারিত করে, দৈহিক বল ও আয়তনের 
প্রকুষ্টতম প্রয়োগ করে; “বিধুনৃতে', শক্তির প্রবাহে নিজেকে বিক্ষিপ্ত 
করে, তার সমগ্র দেহকে বল ও বেগে রূপান্তরিত করে; এই শব্দদুটিই 
প্রচণ্ুবিক্রম ও তীব্রবেগ সুচনা করে আর এই রূপকের সহযোগে তাদের 
অতি গভীর অর্থ এসেছে । যোগের সাধক মাশ্রেই অবিলম্বে বুঝতে পারবে 
যে, জাগ্রত অবস্থাতে একাগ্রতা, গভীর মনন ও অপর সব আন্তর ক্রিয়ার 
প্রগাততা রদ্ধির সঙ্গে যে-সব বৈদ্যুতিক বাহ্য ব্যাপার দুষ্ট বা অনুভূত 
হয় এখানে তার উল্লেখ করা হল। বিদ্যুৎ হল জ্ঞানের সব ক্রিয়ার স্থুল- 
প্রতীক, মাধাম ও আশ্রয়--“সবাণি বিজানবিজন্তিতানি** সবই বিজ্তানের 
দ্বারা বিজস্তিত। মেঘধ্বনিও যোগীর পরিচিত, যোগে একাগ্রতার ফলে যে 
বিশেষ ধ্বনি শোনা যায়, ক্ষান্রতেজের তা প্রতীক এবং স্থুলতঃ এ হল 
কম্মপ্ররত্তির উদ্দেশ্যে শত্তিগর সমাহাতির লক্ষণ। সুতরাং প্রথমটি হল 
জানের জড়ে আত্মপ্রকাশের চিশ্র, দ্বিতীয়টি হল শত্তিগর জড়ে আত্মপ্রকাশের 
চিন্্। তারপর, বৃষ্টির চিত্রের দ্বারা আভাস দেওয়া হল যে, তার দেহের 
জীর্ণশেষ মৃন্ত্রপুরীষ থেকেই এই বিরাট শক্তি জগৎকে ফলপ্রস ক'রে তার 
স্ষ্ট সংখ্যাতীত জীবজাতির ভরণপোষণের সংস্থান করতে পারে। বাক 
ত তারই ধ্বনি- -“বাগেবাস্বাক*। নিদিষ্ট ভাব ও অর্থযুক্ত বাক্য সেই 


" বিষ্পূরাণ 
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বহবিচিন্রবলশালী যজীয় অশ্বেরই হ্রেষারব, তার দ্বারাই জড়ে অধিতিত এই 
বিরাট শক্তি তার সব চিস্তা-আবেগ-আকুলতার স্পন্দন স্থুলভাবে প্রকাশ 
করে, সে-সবই তার অন্তরস্থ, গুহাহিত, নিগৃত সাবজনীন অগ্নির দর্শন- 
গ্রাহ্য স্ফুলিজ। 

কিন্ত খষি চান যেন আমরা স্মরণে রাখি যে, এ অশ্খের প্রত সব 
শক্তি, অদ্ভুত সব মৌলিক মাহাত্বয, স্থূল বা জড়ীয় নয়। তাহলে কি সে- 
সব? তাদের প্রতীক হল সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত, দিবারান্রি,-দেশের মান নয় 
কালের মান। কাল হল সাবজনীন মনের একটা রহস্যপর্ণ বিশেষ অবস্থা 
কেবলমান্ত্র যার দ্বারাই জগৎকে দেশে স্বিন্যতস্ত করা সম্ভবপর হয়েছে, 
যদিও জড়ের সঙ্গে তার বিশিম্ট সম্বন্ধ জড়ীয় ব্যাপার ও ঘটনার দ্বারাই 
নিণীত হয়। কারণ স্বরূপতঃ সুক্ষ ও অনন্ত বলে তাকে স্তুলতঃ পরিমাপ 
করবার কোন নিজস্ব উপায় পাওয়া যায় না। সুযোদয় ও স্যাস্ত অর্থাৎ 
জল্ম ও মৃত্যু, সম্মুখ ও পশ্চান্, হল অশ্দেহের অঙ্গ বা স্থুলজড়ে প্রকাশিত 
কালের দেহাংশ। কিন্তু খষি দিবারান্ত্রির গভীরতর অর্থ করেছেন। দিবা 
হল সৃষ্টির, স্থূল বস্তর নিরবচ্ছিন্ন অভিব্যক্তি, ব্যত্ত*ঘ অথবা মূলতঃ সৎ 
বা অনন্ত সত্তাতে অস্তিত্বের প্রতীক; রানি হল প্রলয়ের, সে-সবের অব্যত্তে 
নিত্য বিলুপ্তির অথবা পরিশেষে অসৎ বা সম্ভার অত্যন্তাভাবের আনন্ত্যের 
মধ্যে অবলুপ্তির প্রতীক। সে-সবের আবির্ভাব হয় এই বিশ্বরাপী অশ্ের 
প্রবল গতিবেগ অনুসারে--“অনুজায়ত'। অথবা উপনিষদের আক্ষরিক 
অনুবাদ না ক'রে তার ভাব ও ভাষার রীতি অনুসরণ ক'রে বলা যেতে 
পারে--সে-অশ্ব যখন বল্গিত গতিতে দ্ুত ধাবিত হয় তখন অশ্ের সম্মুখে 
যে-মহিমা আবিভূত হয় সেই দিবা, তার পশ্চাতে রান্রিঃ এই কালপুরুষ, 
2511 0915, এই প্রকাশাজ্মক মহিমা যার দিকে তাঁর দৃষ্টি ফেরান বা 
যার কাছে উপস্থিত হন তারই অভিব্যক্তি হয়--অথবা, আমরা যেমন 
বলি, উদ্ভব হয়ঃ আর যার কাছে থেকেই তিনি সরে যান বা যাকে তিনি 
প্েরিত্যাগ করেন তারই অস্তিত্ব অবল্্ত হয়--বা, আমরা যেমন বলি, 
বিনাশ হয়। প্রর্ুতপক্ষে কোন বস্তই বিনষ্ট হয় না, কারণ “নাভাবো 
বিদ্যতে সতঃ',* যা আছে তার বিনাশ হতে পারে না; কিন্তু সে-সবের 
আর আবির্ভাব হয় না, তাঁর চেতনা থেকে প্রত্যাখ্যানের অন্ধকারে সে-সব 


* গশিতা, ২১৬ 
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লুপ্ত হয়ে যায়, কারণ বিশ্বপ্রপঞ্চের পক্ষে সে-সবের কোন অস্তিত্ব থাকে 
না। পরব্রদ্মে সব পদার্থ আদি থেকেই বর্তমান আছে, কিন্তু সব এখানে 
প্রকাশিত হয় নাই, স্বরূপে সে-সব আদি থেকেই বর্তমান আছে, কালে 
বর্তমান নাই। বিশ্ব-ধী কালরাপে আত্মপ্রকাশ ক'রে সে-সবের কাছে 
উপস্থিত হন আর মনে হয় যেন সে-সবের উদ্ভব হল। তাদের কাছ থেকে 
দূরে সরে যান আর মনে হয় যেন তাদের বিনাশ হল, অবশ্য সে-সবই 
স্বরূপে তখনও বর্তমান রইল তবে কালে নয়। এই মহিমাদ্ধয়--সববস্তর 
দেশ-কালে আবির্ভাব হওয়া এবং দেশ-কালে অবলুপ্তি হওয়া--সর্বদা 
অবিচ্ছেদে বর্তমান থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত এ অশ্ব ধাবমান থাকে । এই দুটিই 
তার নিজস্ব মহিমা । “এতৌ বা মহিমানৌ'। একের জন্ম পৃবসমুদ্রে, 
আর অপরের জন্ম পশ্চিম সমুদ্রে, অর্থাৎ সৎ-এ এবং অসৎ-এ, সত্তার 
সমুদ্রে এবং সত্তার অস্বীরুতির সমুদ্রে অথবা ব্যারুত প্রকৃতি এবং অব্যারুত 
প্রকৃতিতে, প্রাকসৃন্টির অসংহত অবস্থার অপ্রকট সমুদ্রে ও সুব্যবস্থিত 
বিশ্বের প্রকটিত সমুদ্রে। 

আর স্বাভাবিক যে-সব বিভিন্ন সম্ভার শ্রেণী মনে হয় যেন বিশ্ব 
অধিকার ক'রে আছে তাদের সঙ্গে অশ্বের সম্বন্ধ খষি সংক্ষেপে বর্ণনা 
করলেন, নিঃশেষে নয় শুদ্ধমান্র জাতিরূপের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ ক'রে । কারণ, 
তাদের সবারই বাহন এই বিশ্বরাপী অশ্ব, তাঁর অন্তহীন বল বেগ ও গতিতে 
তাদের সবকে বহন করে নিয়ে যায়। তিনি তাদের বহন করেন, “সম- 
ভাবেন'_- পার্থক্য বিচার না ক'রে, “সমম্‌ হি ব্রক্ম”--ভাগবত নিরপেক্ষতা 
ও সাম্য সহকারে । বিশ্বজনীন শত্তি*গ নিজেকে প্রত্যেক ব্যক্ি্সম্তার জাতি- 
রাপের বৈশিষ্ট্যের উপযোগী ক'রে নেন, যেন নিজের উপর প্রত্যেকের 
প্রতিচ্ছবি অঙ্কিত করেন। দেবতাদের পক্ষে তিনি হয়, অসুরদের পক্ষে 
অবন্, গন্ধবদের পক্ষে বাজিন এবং মানবদের পক্ষে অশ্ব। যে যথা 
মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।+* প্ররুতপক্ষে তারা সব তাঁরই প্রতি- 
রাপে গঠিত, তিনি তাদের প্রতিরূপে গঠিত নন। এবং যদিও মনে হয় 
যেন তিনি তাদের আদেশপালন করেন, তাদের প্রয়োজন ও প্ররভি সব 
অনুসরণ করেন, কশা-বল্গা তাদের হাতে, তথাপি তাঁর অন্তগঢ় আত্মা 
তাঁর জন্য যে-সব যুগ নিদিষ্ট করেছে সেইসব যুগ যাল্লার পথ ধরেই 
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তিনি তাদের সবাকেই বহন ক'রে নিয়ে যান, তিনি স্বাধীন, তাঁর প্লব- 
গতির তীব্রবেগের হর্ষে তিনি উল্লসিত। 

কিন্ত হয়, বাজিন, অবন্, অশ্ব--এসব নাম কি? অবশ্যই যেসব 
গুণ এ অশ্বকে তার প্রত্যেক আরোহীর জাতিরূপগত বৈশিষ্ট্যের উপযোগী 
করেছে এইসব নামের মধ্যে তার নির্দেশ রয়েছে; কিন্ত সে অর্থ যে- 
ব্যুৎপত্তি ও যে-সব অনুষঙ্গের উপর নির্ভর করে, বর্তমান সংস্কৃত ভাষাতে 
সে-সব চাপা পড়ে গেছে, সে-সব আর সহজে ধরা যায় না। বিশেষ 
করে হয়-শব্দই দুরূহ। এই কারণেই সহজ বোধির আশ্রয় না নিয়ে, 
পাণগ্ডত্য ও বিচারবৃদ্ধির উপর বেশী ভরসা ক'রে শঙ্কর এ বাক্যের ব্যাখ্যাতে 
স্প্টই দিশাহারা হয়েছেন। তিনি দেখেছেন যে, হি-ধাতুর, মূল গতি- 
অর্থ থেকেই অশ্ব অর্থে হয় শব্দের প্রয়োগ এসেছে । কিন্তু গতি ত প্রত্যেক 
অশ্বেরই জাতিগত ক্রিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য, শুধু হয়ের নয়, বাজিন অন্‌ 
সবেরই | তাহলে হয় কেন দেবতাদের আর অবন কেন অসুরদের 
বাহনের উপযোগী হবে? মনে হয়, বোধির কাছ থেকে প্ররূত নির্দেশ 
পেয়েই তিনি বলেছেন যে, বিশিম্টগতি, নিজস্ব কোন উৎরুস্ট প্রকারের 
গতি, হল হয়ের বিশেষত্ব । কিন্তু সে-বৈশিষ্ট্য যে কি তা তিনি নিধারণ 
করতে পারেন নি। পরে যে-সব নাম আছে দে-সবেরও কোন বিশেষ 
অর্থের সন্ধান পান নি। কাজেই তাঁর বোধির ইঙ্গিত খেকে সরে গিয়ে 
শেষ পর্যস্ত তিনি বলছেন যে, এ সবই হয়তঃ বিভিন্ন জাতির আরোহীর 
জন্য পুরাণনিদিশ্ট বিভিন্ন জাতীয় অশ্বের নাম বই নয়। কিন্তু একথা 
বললে ত এ বাক্য কেবল পৌরাণিক গল্প হয়ে দীঁড়ায়। কিন্তু উপনিষদের 
দৃষ্টি সর্বদা তার গভীরতর উদ্দেশ্যের উপর অভিনিবিষ্ট, পুরাণের গল্প 
মান্র হলে এ উপনিষদে তার উপর এত সময় নম্ট করা হত না। সুতরাং 
শঙ্করের চেয়ে গভীরতর স্তরে গিয়ে, তিনি বোধির যে নিদেশ প্রত্যাখ্যান 
করেছেন তাকেই আমাদের অনুসরণ করতে হবে। 
, এ বাক্যের প্রাসঙ্গিক মূল্যের অনুপাতে অনেক বেশী সবিস্তারে তার 
আলোচনা করা হল। তার কারণ শুধু এ নয় যে, তার ব্যাখ্যা করতে 
শঙ্করের অক্ষমতা থেকে বোঝা যায় যে উপনিষদের সংস্পর্শে এসে বোধির 
নির্দেশ মেনে নেওয়া কত প্রয়োজন, কত ফলপ্রসূ। এ বাক্য থেকে আরও 
দুটি অত্যাবশ্যক ক্তান লাভ হয়। প্রথমতঃ, এ থেকে বেদান্তে শব্দের 
ব্যুৎপত্ভি ব্যবহারের প্রথা বিশদভাবে বোঝা যায়ঃ আর, দ্বিতীয়তঃ, পৃথিবীর 
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বাইরের বিশ্ব যে সব সত্তা শ্রেণী দিয়ে পূর্ণ আছে বলে প্রাচীন হিন্দুরা 
মনে করতেন তাদের বিষয়ে এই প্রাচীন মনীষীদের ঠিক কি ধারণা 
ছিল তার একটা পরিচয় পাওয়া যায়। অবিরাম দেখি যে, বেদান্তের 
খষিরা শব্দের নিগৃত সহজাত অর্থ কি আশ্চর্য গভীরভাবে প্রয়োগ করতেন। 
ব্যাকরণকে ত সবদাই বেদব্যাখ্যার জন্য অবশ্যপ্রয়োজন বলে মনে করা 
হত, কিন্ত তাঁরা তাকে পাগ্ডত্য প্রকাশের জন্য ব্যবহার করতেন না, 
করতেন প্রধানতঃ বোধিপ্রদীগ্ত মনীষা থেকে প্রেরণা লাভের জন্য। 
কেবলমান্র প্রকৃত ব্যুৎপত্তিগত বা প্রচলিত অর্থই তাঁরা গ্রহণ করতেন না, 
সব-শব্দের ধবনির ও অভিব্ঞ্জনার এবং তার প্রত্যেক অক্ষরের গভীর 
ইশারা তাদের আকর্ষণ করত; কারণ তাঁরা দেখেছিলেন যে, সে-সবের 
উপর মনোনিবেশ ক'রে তাঁদের বোধের কাছে গভীর সব নৃতন নৃতন 
তাণ্পর্য জেগে উঠত । দেখা যাক যজীয় অশ্ব যে-সব নামে অভিহিত 
সে সব নিবাচন করতে তাঁরা কি ভাবে এই রীতি প্রয়োগ করেছেন। 
এখানে আধুনিক ভাষা বিজ্তান থেকে আমরা সাহায্য পাই; তার 
সূত্র ধরে আমরা আমাদের পবপূরুষদের নিরুস্তের তত্ব পুনরাবিষ্ষার 
করতে পারি এবং তা থেকে অনুমান ও অনুগমের সাহায্যে এসব বৈদিক 
শব্দের প্রাটীন অর্থ নিধারণ করতে পারি। আপাততঃ হয়-শব্দ ছেড়ে 
যাওয়া যাক, কারণ এ শব্দ যে কি-অথে ব্যবহাত হয়েছে, খষিদের মনে 
তা কোন বিশিষ্ট গতির ভাব জাগিয়ে তুলত, কেবলমান্ত্র ভাষাতত্ব থেকে 
তা বুঝবার বিশেষ সাহায্য পাই না। কিন্তু “বাজিন্? ও “অবন্গ বেশ 
আলোকপ্রদ। “বাজ' ও “বাজিন্‌্” দুই-ই সাধারণ বৈদিক শব্দ, খগ্দে 
বারবার তাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। ম্লতঃ বাজ শব্দের অর্থ সম্ভার 
প্রাচুরসংযুস্ত সারবস্তা, তাথেকে অর্থ এসেছে পূর্ণশক্তি, অজঙ্্র প্রাচুষ, 
বল এবং, অতিসহজ যোগবাহের দ্বারা, খদ্ধি এবং ধনসম্পত্তির প্রাচুর্য । 
বাজিন্‌ সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকতে পারে না। তবে অর্বন শব্দের অর্থ 
এভাবে নির্ণয় করবার পথে পাশ্চাত্য পাঙডিত্য গোল বাধিয়েছে। “অর্‌ঃ, 
একটা সাধারণ সংস্কৃত ধাতু, “অরি' “আর্ষ' “অর্যমা' ইত্যাদি বহু প্রচলিত 
শব্দ এই ধাতু থেকে ব্যুৎপনন হয়েছে। কিন্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন যে, 
এ ধাতুর অর্থ চাষ করা, হলচালনা করা । আর আর্ধেরা কৃষিজীবী ছিলেন, 
যাযাবর বা শিকারী ছিলেন না বলে নিজেদের এই নাম দিয়েছিলেন। 
এই সংস্কার নিয়ে বিচার আরম্ভ করলে বলা যেতে পারে যে, অবন্‌ হল 
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কুষিকার্ষের অশ্ব, শকটবাহী বা সামরিক অশ্ব নয়; আর এ ব্যুৎপত্তি 
সমর্থনের জন্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে লা্টিন 210 , চষা ক্ষেত। 
কিন্তু আর্ধেরা কুষী হলেও অসুরেরা ত নিশ্চয়ই কৃষী ছিল না--হিরণ্য- 
কশিপু বা প্রহলাদ কখনই গলদ্ঘর্ম হয়ে ক্ষেত্রকষণ-পরিশ্রমের গৌরব 
দাবী করে নি। সুতরাং অবন্‌ শব্দে এরকম কোন অনুষঙ্গের লেশমান্তর 
এখানে আসে না কিংবা বেদে অন্য কোথায়ও আছে বলে জানি না। 
বাস্তবিকই, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের দায়িত্ক্ঞানশূন্য কল্পনার দৌড়ে সংস্কৃত 
ভাষার স্কন্ধে বহু কিস্ভতৃতকিমাকার সৃম্টি চেপেছে, আর তার সবচেয়ে 
অদ্ভূত স্ুষ্টির মধ্যে একটা হল আযদের কিষিজীবীরূপে কল্পনা । প্রান 
কালের কোন জাতির পক্ষে এভাবে নিজেদের নামকরণ করা সম্ভবপর 
নয়। “অর্" ধাতুর মর্মার্থ হল যেকোন প্রকারের বাবহারিক উৎকর্ষ বা 
কর্মবল। জুতরাং তার অথ হল কমে শক্তিমান উন্নত বা ক্ষিপ্রহস্ত হওয়া, 
অগ্রগণ্য মহৎ উৎকুষ্ট হওয়া, সবশ্রেষ্ঠ হওয়া, উন্নীত করা, আরম্ভ বা 
শাসন করাঃ আরও অর্থ হয় $--যুদ্ধ করা, সংগ্রাম করা, প্রণোদিত করা, 
নেতৃত্ব করা, পরিশ্রম করা, হলচালনা করা। সংগ্রাম ও যুদ্ধ অর্থ পাই 
অরি শব্দে। গ্রীকে “/65+ যুদ্ধদেবতা “81615” গুণ (প্রথমতঃ লাটিন 
৮1705 এর মত তার সাহস অর্থই ছিল), লাটিন ৪1708 যুদ্ধাজ্্র। “আর্য” 
শব্দের অর্থ বলবান উন্নত মহৎ বা উৎকুষ্ট।; সাহিতো অবিরত এ অর্থে এ 
শব্দের ব্যবহার পাই। (তামিল) “আরহসূ* শব্দের অর্থও প্রবল বা বলবান জীব। 
এখন আমরা অবন শব্দের প্রকৃত তাত্পর্য আবিষ্কার করতে পারি ঃ--মহাবল 
রূষ বা নরষভ, দলের অধ্যক্ষ,পর্িচালক, নেতা,যোদ্ধা।যে ত্বরিতবেগে এ বর্ণনা 
চলেছে তার সঙ্গে তাল রেখে এখানে সংক্ষেপে গন্ধবদের নাম করা হয়েছে গন্ধ 
কিন্নর হক্ষ ইত্যাদি বিশেষ শ্রেণীর সব সত্ত্বের প্রতিনিধিরাপে। তাদের 
সাধারণ গুণ হল স্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধি, সুন্দর ও সুখের বিলাসে বিষ্মহীন 
আত্মতুপ্তিসাধন; সুখ-স্বাচ্ছন্দা, কলাসৌন্দর্য ও বিলাস-প্রমোদের দেবযোনি 
তাব্া। তাদের জনা এ অঙ্কে স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যপূর্ণ হতে হয়, এই সব 
গুণের আধাররূপে গন্ধর্দের বাহন হতে হয়। তেমনি আবার অসুরেরা 
প্রতাপ ও বলের এবং প্রচণ্ড সংগ্রামের বিগ্রহ, জেদ ও স্বৈরাচার তাদের 
বিশেষত, যেমন কামনার চরিতার্থতাতে প্রচণ্ড অসংযম হল তাদের সগোক্প 
রাক্ষসদের বিশেষত্ব । অসুরদের স্বৈরিতা সংযত করা সম্ভব, কিন্তু তা 
সর্বদাই প্রচণ্ড ও উদ্দাম, এমন কি তাদের সংযমও বিরাট অহংভাবের 
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উপর প্রতিষ্ঠিত। তাদের পরিবেশের উপর সে অহংভাব আরোপ করতে 
তারা ভীমপরাক্রমে সংগ্রাম করে। এ-অশ্ব নিজেকে এই পরাক্রমী কিন্তু 
অপৃণণ সত্ভাদের প্রয়োজনের উপযোগী করে নেয়, শক্তি ও বিক্রমে পূর্ণ 
হয়ে তাদের ঘোর সংগ্রাম ও ক্রমবধমান প্রয়াসের বাহন হয়। 

আর হয়? এই সব উদাহরণ দেখে একটা প্রকল্প উত্থাপন করা যেতে 
পারে। এ-শব্দের ধাত্বর্থ গতি। কিন্তু সগোন্তর আরও কতকগুলি শব্দ পাই-- 
“হিল্‌' দোলা, “হিন্দ” দোলা, “হিগু' স্বচ্ছদ্দে বিচরণ করা; আবার, হহি' 
ধাতুর আর একটা অথ হয় উল্লসিত করা, হাম্ট করা। এই সব দেখে 
আমরা অনুমান করতে পারি যে, খধিদের কাছে হয় শব্দের দ্বারা 
উপলক্ষিত হত দত স্বচ্ছন্দ হাম্ট প্রবগতি--দেবতাদের বাহনের উপযুক্ত 
চলন। কারণ আর্যদের দেবতারা (দিব্ধাতু ) ছিলেন হষ ও দীপ্তির 
বিগ্রহ, তাদের সন্ভতাতে পরিপূর্ণতা নিতা উপলব্ধ ছিল, তাদের ক্রিয়ারত্তিও 
ছিল পারিপাশ্থিকের সঙ্গে সম্পূর্ণ সুসঙ্গত, অসুরদের মত অপূর্ণ স্বত্বস্রষ্ট 
সংগ্রামরত তাঁরা নন। বিশ্বরূপী অশ্বপৃষ্ঠে প্রবগতির হষে সুখাসীন তাঁরা, 
পূর্ণ বিশ্বাসে তাঁরা সে-অশ্বের দ্রুত গতির উল্লাসে আত্ম-সমপণ করেছেন। 
“বাজিনা বা “অবন্-এর মত এ শব্দের অর্থ নিশ্চিত ও সুস্প্ট নয়; 
কিন্ত দেবতাদের বাহন হতে হলে দেবতাদের সঙ্গে হয়ের স্বভাবগত সাদৃশ্য 
অবশ্যই প্রয়োজন; আমার আরোপিত অথ এশব্দে নিশ্চয়ই আছে এবং 
বেদপুরাণের প্রত্যেক পাঠকই অনুভব করবে, স্বীকার করবে যে, দীপ্তি 
এবং হর্ষ আর্য দেবতাদের স্বভাবগত আর সে-অর্থ হয় শব্দের ধাতুর 
মধ্যে আবিক্ষার করা যায়। 

পরিশেষে, মানবের জন্য তিনি হন অশ্ব। কিন্তু সবার জন্যই কি তা 
নয়? বিশেষ করে মানুষের জনা কেন? উত্তর হল যে, এ উপনিষদের এই 
অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রান্মণের প্রারস্তে খষি যে “অশনায়া স্বৃত্যু'র কথা বলেছেন 
ইতিমধ্যে তিনি মনে মনে সে-ভাবের দিকে অগ্রসর হয়েছেন। পৃথিবীতে 
সৃষ্ট জীবের মধ্যে জাতিরাপে একমান্ত্র ও শ্রেষ্ঠ আদর্শ হল মানুষ আর 
সে-ই জরা-ম্ৃত্যুর রহস্যের অধীন সবচেয়ে বেশী। অস্রেরা বহক্রেশে 
তা সহ্য করে, দেবতা-গন্ধর্বেরা তা সম্পূর্ণ জয় করেছে। কারণ, ভোগের 
একটা বিশেষরাপ আছে--ভোগের দ্বারা ভুক্ত দ্রব্কে, এবং সেই সঙ্গে 
নিজেকে, গ্রাস করা, ক্ষয় করা। আর মানুষের মধ্যেই বিশেষ ক'রে 
ভোগের এ বাপ প্রাদুর্ভূত হয়েছেঃ সুতরাং “অশনায়া স্ত্যু-র চাপ তার 
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উপরই বেশী পড়ে, আর সে ভারের হ্রাস বা নিরসন হতে পারে কেবলমাল্র 
যদি সম্ভার ক্রমপর্যায়ে আমরা উধের্ ব্রন্মের অভিমুখে অগ্রসর হতে পারি 
এবং প্ররুতপক্ষে “অস্থতস্য পুত্রাঃ”, অমরত্বের সম্ভান হতে পারি। 

উপসংহারে এল এ রাপক আখ্যানের শেষ পরিণতি, তাতে এ উপ- 
নিষদের চরম উদ্দেশ্য উদ্ঘাটিত হল; যক্ীয় অশ্বের রাপক তার প্রতিষ্ঠা 
বা ভূমিকা মান্ত্র, উদ্দেশ্য হল “অশনায়া ম্বতুযু, থেকে মুক্তি। বিশ্বরাপী যে- 
অশ্ব সর্বজীবের বাহন, সমুদ্র তার বন্ধু বা সহোদর, সমুদ্র তার যোনি বা 
উদ্ভবস্থল | এ প্রতীকের অথ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এই 
হল বেদের উধ্বতর সমুদ্র, শ্রে্ঠতর দিব্য অস্তিত্বের প্রতীক, জড়াতীত 
কারণবারি। তাথেকেই আসে আমাদের অভিব্ক্তির নিশ্নতর সমুদ্রের 
বারিরাশি, তার প্রৈতির সব প্রবাহ, “অপস্”ঃ তা থেকেই রিপ্রেরা” নিহত 
হয়ে নভোমণ্ডল আবরণমুত্ত হল, তা থেকেই সে নিম্নতর সমুদ্র নিত্কাল 
পর্ণ হয়, “প্রতি সমুদ্রং স্যন্দমানাঃ”।* আর সে তারই ছায়া, তারই প্রতি- 
বিশ্ব, তবে ম্বৃত্যু ও সীমাবন্ধনের জননী, অবিদ্যা বা মানস মায়ার ক্ষেত্রে । 
এই চিন্্র দিয়ে এবাক্যের উপসংহার করা হল এবং তদুপরি, পরে যা 
আসছে তার থেকে নিম্কৃতির উপায় নিরেশ করা হল। “অশনায়া ম্বৃত্যু-র 
কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব এই কারণে যে, এই দিবাসত্তার উধ্্বতর 
সমুদ্র হল এ অশ্থের বন্ধু বা সগোল্ত্র। অপরার্ধ ও পরার, দেখা গেল মূল 
স্ব-ভাবে অভিন্ন। আমাদের মত্ত অংশ স্বরাপতঃ আমাদের সীমাহীন ও 
অমর অংশের সগোন্্র এবং তার প্রকৃতির ভাগীদার। বিশ্বরাপী এ অশ্বও 
ত সেই দিব্য উৎস থেকে আমাদের কাছে এসেছে । জড়ধর্মী অথচ জড়া- 
তীত এই অশ্ব সেই ভধ্বতর অস্তিত্ব ব্যতীত আর কোথা থেকে জন্মলাভ 
করতে পারে? আবদ্ধ, মত্্য ও সীমাবদ্ধ বলে প্রতীয়মান হলেও আমরা 
এক মুক্ত অনন্ত সদ্বস্তরই অভিব্য্তি। আর আমরা যা থেকে জন্মেছি, 
তার কাছ থেকেই আসছে আমরা যা আছি তা থেকে আমরা যা হব, সেই 
পূরিণতির মৈশ্লী ও সহায় । স্বর্লাক আমাদের সগোন্ন বলে সেখান থেকে 
দিব্য প্রেম সর্বদা অবতরণ ক'রে তারই সহোদর, নিশ্নতর অভিব্যক্তিকে 
উধ্বতর পর্যায়ে উন্নীত করতে প্রয়াদ করে। 


*খগ্সেদ ১৩২২ 


কৈবল্য উপনিষদ্‌ 


প্রথম মন্ত্র 


কৈবল্য উপনিষদ্‌ 


ও অথাশ্বলয়নো ভগবন্তং পরমেষ্ঠিনমুপসমেত্যোবাচ। অধীহি ভগ- 
বন্‌ ব্রহ্মবিদ্যাং বরিষ্ভাং সদা সদ্ভিঃ সেব্যমানাং নিগৃভাম্‌। যথাহ- 
চিরাৎ সবপাপং ব্যপোহ্য পরাৎপরং পুরুষং যাতি বিদ্বান ॥॥ ১॥ 


ও। অশ্বলায়ন ভগবান পরমেষ্ঠির কাছে এসে বলল, “ভগবন্‌, আমাকে 
শিক্ষা দিন শ্রেষ্ঠ ব্রক্মবিদ্যা, সেই গৃঢ় বিদ্যা যা সাধুসন্তেরা সবদাই অনু- 
সরণ করে, শিক্ষা দিন কেমন করে বিদ্বান তার কাছ থেকে অচিরে সকল 
পাপ দূর ক'রে গমন করে পরাত্পর পূরুষের কাছে ।” 


টীকা 


ভগবান পরমেষ্ঠি হ'লেন ক্রক্মা--শ্রষ্টা হিরণ্যগভ নয়, কিন্তু সেই 
পুরুষ যিনি এই কল্পে উধ্র্বে উঠে সৃষ্টির যন্ত্র হয়েছেন, তিনি দেবতাদের 
মধ্যে কালের হিসাবে প্রথম, তিনি পিতামহ অর্থাৎ আদি ও সবজনীন 
প্রজাপতি ॥ তাঁকে পিতামহ বলা হয় কারণ অন্য সকল পিতারা, অর্থাৎ 
বিশেষ প্রজাপতিরা, দক্ষ ও অন্যান্যেরা তাঁর মানসপুন্র। শ্রম্টাকেও ব্রল্মা 
বলা হয়ঃ আর পিতামহ ব্রহ্মা ও ভ্রষ্টা ব্রহ্মার মধ্যে প্রায়ই বিভ্রান্তি আসে, 
কিন্তু ইহাদের পার্থক্য সুস্পঙ্ট। যেমন মুশ্ডতক উপনিষদের, “ব্রহ্মা দেবানাম্‌ 
প্রথমঃ বডড়ুব”, ইহা দেবতাদের মধ্যে প্রথম, কালের আদিতম জন্ম, অথবার 
পিতা, ইহা অজাত সনাতন হিরণ্যগর্ভ নয়। পুরাণে ব্রহ্মার বর্ণনাতে পাই 
যে তিনি মধু ও কৈটভের জন্য প্রাণভয়ে সন্ত্রস্ত, তিনি নিভীক অমর 
হিরণ্যগভভ হ'তে পারেন না। আর ইহাও সম্ভব নয় যে অশ্বলায়ন হিরণ্য- 
গর্ভের কাছে এসে বলবে, “ভগবন্‌, আমায় শিক্ষা দিন।” কারণ হিরণ্য- 
গভের আকার নেই, তাঁর কাছে যাওয়া সম্ভব নয়, আর শিব ও বিষ 
যেমন মানুষের কাছে নিজেদের ব্যস্ত করেন, হিরণ্যগর্ভ তেমন নিজেকে 
ব্যক্ত করেন না। তিনি লক্ষ রকমের, বহরুপী, তাঁকে ধরা যায় না, 
এবং সেজন্য তিনি প্রতি কল্পে একজন ব্রহ্মা বা দিব্য মানব স্থাপন করেন 
তাঁর ও মানবদ্ধারা অনেষণ ও আরাধনার মধ্যে । এই ব্রক্মা বা দিব্য 
মানবকে বলা হয় পরমেষ্ঠি অর্থাৎ এমন একজন যিনি “পরমেষ্ঠম্‌-”এ 
পূর্ণঃ “পরমেষ্ঠম'-এর অথ সবশ্রেষ্ঠ ও সবোত্তম অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ। ব্রন্মার 
মধ্যে হিরণ্যগভের শত্তি থাকে আর ইহাই তাঁর মাধ্যমে এই কল্পে বিষয়- 
সমহের নাম ও র্লাপ সৃন্টি করেছে। 

যেমন গুরুর কাছে শিষ্য আসে, তেমনভাবে পরমেষ্ি ব্রহ্মার কাছে 
অশ্বলায়ন এসে বলল, “ভগবন্‌, আমাকে ব্রক্গবিদ্যা শিক্ষা দিন।” কি 
জান তার প্রয়োজন তা সে নিদিষ্ট করে বলে। ইহা “বরিষ্ঠ”, সবোৌত্তম 
বা সবশ্রেষ্ঠ কারণ ভ্রয়ী বরক্মা ছাড়িয়ে ইহা যায় পুরুষোত্তমে অর্থাৎ পরতম 
দেবে; ইহা গুড, যেহেতু বেদাতস্ত, পুরাণ ও তন্ত্রের সাধারণ শিক্ষাতেও 
ইহা ব্যক্ত হয় না, ইহাকে সবদাই অনুসরণ করে সাধুসন্তেরা, দীক্ষিত 


কৈবল্য উপনিষদের প্রথম মন্ত্র ৪৬৫ 


শিষ্যেরা। তাদেরই সন্ত বলা হয় যারা কামনাশ্ডদ্ধ ও জ্ঞানপূরণ, আর তাদের 
গৃঢ় বিদ্যা হয় “সদা”, অর্থাৎ শুরু থেকেই। দে তার কথা আরো স্প্ট 
ক'রে বলে যে সে চায় ক্তানের সার--“যখা” কেমন ক'রে বা কি উপায়ে 
জ্ঞানের দ্বারা পাওয়া গেলে “বিদ্বান্” তার পাপ ছুত ক্ষালন করে উপনীত 
হয় পুরুষোত্তমে। 

কৈবল্য মার্গের তিনটি প্রয়োজনীয় অঙ্গ-- প্রথম অর্থাৎ সাধনার গোড়ার 
কথা হ'ল বিদ্যা, যথাথ জান আর তাতে বোঝায় অবিদ্যা থেকে, জানহীনতা ও 
মিথ্যা জ্ঞান থেকে নিস্তার; ইহার পরের অঙ্গ হ'ল পদ্ধতি বা উপায়, 
“সবপাপম* সকল অস্ডভ অর্থাৎ পাপ, দুঃখ ও যন্ত্রণা থেকে নিস্তার; 
শেষ অঙ্গ হ'ল লক্ষ্য, পুরুষোত্তম অথাৎ সেই পুরুষ যিনি পরতমেরও 
অতীত, অথাৎ “তুরীয়ের' উজানে, “তুরীয়' হল পরতম। পাপ, দুঃখ ও 
যন্ত্রণা থেকে নিস্তার পেয়ে সাধক লাভ করে কেবল “আনন্দ, অস্তিত্বের 
শেষ সংজা, আমরা তাতে উপনীত হই যার মধো আনন্দ অবস্থিত। 
উহা কি? ইহা “তুরীয়” নয়, তুরীয় হল 'শিবম্”, "শাস্তম” 'অদ্বৈতম্ 
“সচ্চিদানন্দম্” ইহা তা-ই যা শিবম্? ও অশিবম্” শুভ ও অশুভের, 
শান্তম্” ও “কলিলম্‌” স্থিরতা ও বিশৃষ্বলার, “দ্বৈতম্‌ ও অদ্বৈতম্* দ্বৈত ও 
এঁক্যের অতীত । সৎ, চিৎ ও আনন্দ থাকে তাদের পরতমে, কিন্তু তিনি 
সৎ নন, চিৎ-ও নন, আনন্দও নন, অথবা এ সবের কোন মিশ্রণও নন। 
তিনি সব অথচ তিনি 'নেতি", “নেতি'। তিনি এক অথচ বহু, তিনি পর- 
ব্রক্ম আবার তিনি পরমেশ্বর । তিনি পুরুষ, আবার তিনি স্ত্রী, তিনি “তৎ্ 
আবার তিনি “স”" ইহা পরতম অপেক্ষাও পরতর। তিনি পরমপূরুষ 
যাঁর সাদৃশ্যে জগৎ ও সকল জীব স্ষ্ট, তিনিই প্ররুতির সকল কমপ্রণালী 
ব্যেপে ও তাদের মধ্যে অনুস্যত হয়ে বিরাজিত তার সদ্বস্ত ও আহ্মা- 
রাপে। এই পূরুষকেই অশ্বলায়ন জানতে চায় । 


8/30 


নীলর্রতদ্র উপলিহষষদ 


নীলরদ্র উপনিষদ 


ও অপশ্যম ত্রাহবরোহস্তং দিবিতঃ পৃথিবীমবঃ। 
অপশ্যমস্যন্তং রুগ্রং নীলগ্রীবং শিখণ্ডিনম ॥॥ ১।। 


১। ও। তোমায় আমি দেখেছিলাম যখন তুমি নামছিলে আকাশ 
থেকে পৃথিবীতে, আমি দেখেছিলাম নীলগ্রীব শিখিপর্ণশোভিত ভীষণ 
রুদ্রকে যখন তিনি নিক্ষেপ করছিলেন। 


দিব উগ্রোহবারক্ষৎ প্রতাষ্ঠাৎ ভূম্যামধি। 
জনাসঃ পশ্যতেমাং নীলগ্রীবং বিলোহিতম্‌ ॥। ২।। 


২। উগ্র তিনি আকাশ থেকে নেমে এসেছিলেন, আমার সম্মুখে তিনি 
দাঁড়িয়েছিলেন পৃথিবীর উপর ইহার অধিপতিরপে॥। জনগণ দেখে এক 
শক্তিপূঞ্জ,-_নীলগ্রীব, লোহিতবর্ণ। 


এষ এত্যবীরহা রুদ্রো জলাসভেষজীঃ। 
বি তেইক্ষেমমনীনশদ্ধাতীকারোহপ্যেতে তে। ৩।। 


৩। এই যিনি আসেন তিনি অশুভনাশক ভীষণ রুদ্র, যিনি জলাধিষ্ঠিত 
বক্ষ থেকে জাত; সেই বাত্যার বর্তুলও আসুক যা তোমার জনা বিনাশ 
করে সকল অশুভস্চক বিষয়। 


নমস্তে ভব ভামায় নমস্তে ভব মন্যবে। 
নমস্তে অস্ত বাহ্ভ্যামতোত ইষবে নমঃ ॥ ৪ 


৪। তুমি জগপ্রভব, তোমাকে প্রণাম। প্রচণ্ডরোষাকুল তুমি, তোমাকে 
প্রণাম। প্রণাম তোমার শক্তিশালী বাহদ্বয়কে, প্রণাম তোমার ক্রুদ্ধ শরকে। 


৪৭০ উপনিষদাবলী 


যামিযুং গিরিশত্ত হস্তে বিভষ্যস্তবে ৷ 
শিবাং গিরিন্্র তাং কৃণু মা হিংসীঃ পুরুষান্মম || ৫ ॥। 


৫। হে গিরিশ, নিক্ষেপ করার জন্য তুমি যে শর হস্তে ধারণ কর 
তাকে তুমি পরিণত কর আশিষ-শরে, হে গিরিরক্ষক, ইহা যেন নিধন 
না করে আমার শস্ত্রধারীদের। 


শিবেন বচসাত্বা গিরিশাচ্ছা বদামসি। 
যথা নঃ সর্বমিজ্জগদয়ন্্মং সুমনা অসৎ ॥ ৬॥ 


৬। মঙ্গল বচন দিয়ে, হে গিরিশ, তোমার কাছে আমরা প্রার্থনা করি 
জনসংসদে যেন সবজগৎ আমাদের কাছে হয় মিল্রভাবাপন্ন ও নিম্পাপ 
জ্ান। 


যা ত ইযুঃ শিবতমা শিবং বব তে ধনুঃ। 
শিবা শরব্যা যা তব তয়া নোম্বড জীবসে॥ ৭॥। 


৭। তোমার যে শর সর্বাপেক্ষা করুণাময় আর তোমার যে ধনু 
সুলক্ষণযৃত্ত আর তোমার যে তুণীর আশীবাহক, তার দ্বারা তুমি জীবিত 
থাক, হে সংহারকতা । 


যা তে রুদ্র শিবা তন্রঘোরা পাপনাশিনী। 
তয়া নস্তন্বা শংতময়া গিরিশস্তাভিচাকশৎ ॥ ৮॥| 


৮। হে রুদ্র, তোমার যে দেহ সৌম্য, করুণাময় ও পাপনাশক 
সেই শান্তিময় দেহে,--তোমার রুদ্র আকারে নয়--হে গিরিশ, তোমায়, 
দেখা যায় আমাদের জনগণের মাঝে। 


অসৌ যস্তাম্তরে অরুণ উত বছুবিলোহিতঃ ৷ 
যে চেমে অভিতো রুদ্রা দিক্ষু শ্রিতাঃ সহম্রশো বৈষাং হেড ঈমহে ॥৯॥ 
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৯। উষার এই অরুণ যা পিঙ্গলবর্ণ ও তাম্্রবর্ণ ও লোহিতবর্ণ আর 
চতুদিকে এই সব তোমার উগ্রজন যারা সকল দিকে বাস করে সহম্রে 
সহম্রে, বস্ততঃ ইহাদেরই আমরা কামনা করি। 


টীকা 


১। "অপশাম', আমি দেখেছিলাম । বস্তণ হ'লেন উপনিষদ্‌ প্রণেতা । 
পঞ্চম শ্লোক থেকে দেখা যায় যে তিনি আর্যদের এক রাজপুত্র ছিলেন। 
আকাশ থেকে পৃথিবীতে ক্ুদ্রের অবতরণের দৃশ্য তিনি এখানে বলেছেন। 

“অবঃ", নিশেন, সুস্প্ট করার জন্য দুবার বলা হল। যে মৃতিতে 
তিনি দিবা প্রকাশ দেখেছিলেন তারই বর্ণনা দেওয়া হ'ল শ্লোকের দ্বিতীয়াধে ; 
এই বর্ণনা হ'ল শরনিক্ষেপরত রুদ্রের যিনি বীর্য ও ক্রোধের দেবতা, 
যার ক ও গ্রীবা নীলবর্ণ, মস্তকে শিখিচড়া। 


২। তিনি অবতরণের বর্ণনা দিচ্ছেন। তিনি নেমেছিলেন উগ্রভাবে 
অথাৎ তাঁর মুখ, আকার ও গতি রোষাকুল। আর দাঁড়িয়েছিলেন খষির 
সম্মুখে, “প্রত্যষ্ঠাৎ” পৃথিবীর উপর ও ইহার উধের্ব, “অধি” এমন ভাবে 
হাতে আদেশ বা নিয়ন্ত্রণ বোঝায়। দিব্যশত্তিগ্র এই যে অবতরণ রাজ পুল্র 
যোগে দেখেছিলেন তা সাধারণ লোকের কাছে দেখা যায় শততি্পুঞ্জরূপে, 
“মহ', লোহিতবর্ণ, নীলকণ্ঠ, নীলগ্রীবরূপে। “মহ”র অর্থ শতিত রুহত্ব, 
মহত্ব । যে প্রকাশ হ'ল তা ক্রোধ ও বীর্যের। লোকেরা রুদ্রকে দেখে 
এমন এক জ্যোতিপূঞ্জরূপে যার চতুদিকে লোহিত আভা ও উধের্বে নীল 
আভা। যোগে লোহিত হ'ল ক্রোধ বা কামনার প্রচণ্ড ভাবের লক্ষণ; 
নীল হল শ্রদ্ধার, ভক্তির লক্ষণ। 


৩। যে রুদ্রকে আমরা জানি অস্ভহন্তা বলে তিনি আসেন। রাজষি 
তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন যে তিনি জলরাশির মধ্যে রক্ষজাত। ভাষাবিজ্ঞানে 
“ভেষ' ও লাতিন “ 80897 (অর্থাৎ ইংরাজী “ ?8-06০ ” বা অশ্ব) একই। 
অশ্বথ হ'ল ব্যক্ত জগতের যৌগিক চিহ যেমন গীতায় বলা হায়েছে, 
আর বলা হয়েছে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দুই পক্ষীর রক্ষের কথায়, 
মুক্তির গীতিতে নীল আকাশের মধো বৃক্ষের কথায়। “জল' হল “আপঃ? 
অর্থাৎ সেই জলরাশি যা থেকে জগতের উৎপত্তি হয়। ইহার পর খাষি 
প্রার্থনা করেন যে, রুদ্র যে “বাতী'র, বাত্যার অধিপতি দেই বাত্যা যা তার 
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গতিপথের ঝন্ঝায় মহামারী প্রভূতি সকল বিপদ উড়িয়ে নিয়ে যায় যেন 
আসে তার সহিত। 


৪। চতুর্থ শ্লোকে, তিনি এ দেবতাকে প্রণাম করছেন । রুদ্র পরমেশর, 
জগ্ত্রষ্টা, তিনি ভীতিজনক, ক্রোধপর্ণ, বিধ্বংসী প্রড়ু যিনি নিধন ও 
শাস্তিদানে ক্ষিপ্র। “ভাম-র অর্থ প্রচণ্ড ক্রোধ, আর “মন্যু শব্দের অথ 
মনের এক প্রচণ্ড অস্থির অবস্থা, দুঃখ বা শোকের উচ্চণ্ড ডাব। সুতরাং 
“ভামায়মন্যবে'র অথ এমন কেউ যে প্রচণ্ডরাপে ক্রোধাকুল । বীর ও 
ক্রোধের দেবতারূপে রুদ্রকে প্রণাম করা হ'ল, সেজন্য শক্তির আসন 
বাহুদ্বয়কে ও সংহারের অস্ত শরকে প্রণাম করা হ'ল। 


৫1 ক্রোধ ও সংহারের এমন এক নৃতন রাপে রুদ্র আসছেন যা 
আর্যরা সচরাচর দেখে না। এই দর্শনের তাৎপর্য সম্বন্ধে শক্িত হ'য়ে 
রাজা তাঁর প্রজাদের আহবান করেন এবং সকলে সমবেত হ'লে, রুদ্রকে 
প্রার্থনা করা হয় যেন সম্ভাব্য বিপদ না আসে। ধনু থেকে নিক্ষেপ করার 
জন্য শর উঠান হ'ল, প্রাথনা করা হয় যেন ইহা পরিণত হয় আশিষ- 
শরে, ক্রোধের শরে নয়। এই শ্লোকে রাজপুণ্র দেবতার কাছে প্রার্থনা 
করছেন যেন তিনি তাঁর লোকদের না নিধন করেন, স্প্টতঃই তিনি 
তাঁর কুলের শত্্রধারী যোদ্ধাদের জন্য প্রার্থনা করছেন। 


কতিপয় বেদান্তগ্রস্থের 
প্রথমকালীন অনুবাদ 


গৌড়পাদের কারিকাচয় 


গৌড়পাদের কারিকাস্ডলি কতকগুলি প্রামাণিক শ্লোকসূন্তরের ও যুক্তির 
সমম্টি যাতে বেদান্তদর্শনের চরম অদ্বৈতসম্প্রদায়ের বক্তব্য চুম্ঘক-যুক্তি- 
সমেত একটি সংক্ষিপ্ত গ্রচ্ছে উপস্থাপিত করা হায়েছে। বেদান্তসৃত্রের 
বিস্ময়কর সূন্রগুলি বিদ্যার্থী অপেক্ষা বরং গুরুর পক্ষেই বেশী উপযোগী । 
গৌড়পাদের স্পট, সংক্ষিপ্ত ও প্রসঙ্গান্কুল শ্লোকগুলির উপকারিতা 
আরো বেশী লোকের জন্য; এগুলির অথ বোঝবার জন্য প্রথমে দরকার 
শুধু দার্শনিক সংজ্ঞাগুলি সম্বন্ধে এবং অদ্বৈত ও দ্বৈতবাদের আলোচনার 
সাধারণ গতি সম্বন্ধে প্রাথমিক ক্তান--এই প্রাথমিক জান থাকলে বিদ্যাথথা 
এই শ্লোকগুলি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে এমন এক চমৎকার বিশদ অথ- 
গর্ভ মুক্তিধারা পায় যাতে সে তৎক্ষণাৎ অদ্বৈতচিস্তাধারা বুঝতে এবং 
ইহার সবাপেক্ষা প্রসিদ্ধ বক্তব্যগুলি স্মরণে রাখতে সক্ষম হয়। ইহার 
আবার এই সুবিধা আছে--অবশ্য এই সুবিধার কারণ তার পরম উৎকষ। 
ইহার প্রামাণ্যের দীঘকালব্যাপী স্বীকৃতি ও সবসাধারণ ব্যবহার--যে স্বয়ং 
মহান্‌ আচার্য কর্তৃক ইহার এক পূর্ণ ও জোরালো চীকা আছে আর আছে 
আচাধয্যযের শিষ্য স্বচ্ছমনা ও প্রায়ই অথব্যঞ্ক আনন্দগিরির আরো এক 
ব্যাখ্যা । আধুনিক ছাত্রের পক্ষে--উপনিষদের অথ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা 
করার পর--একদিকে দয়সেনের ( 1099561) ) বেদান্ত গ্রন্থ ও অন্য- 
দিকে ষড়দশশনের যে কোন সংক্ষিপ্ত ও জনপ্রিয় ব্যাখ্যা সমেত গোৌড়পাদের 
কারিকাচয় ও শঙ্করের ভাষ্য অধায়ন অপেক্ষা বেদান্ত দর্শনের আর কোন 
উত্তম উপক্রমণিকা হ'তে পারে না। অদ্ৈতবাদটি সুষ্ঠুভাবে আয়ত্ত করার 
পরুই্ব বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ ও দ্রৈতাদ্বৈতবাদ এবং মধ্যবর্তী অন্যানা অনুরাপ 
মতগুলি পাঠ করা সুবিধাজনক । বেদাস্তমতট্ি পূণভাবে আয়ত্ত করা হ'লে, 
সাংখ্য, যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক মতগুলি পর পর আয়ত্ত করা সহজ হয় 
তবে তার সহিত থাকা চাই বিজ্ঞানভিক্ষুর গ্রন্থ আর এই সমগ্র পাঠের 
সমাপ্তিস্চক শ্রেষ্ঠ সমনুয়মূলক গ্রন্থমুকুট ভগবদৃগীতা। তখন দার্শনিক 
ভিত্তিটি সঠিকভাবে স্থাপিত হ'বে আর উপনিষদণ্ডলি অধ্যয়ন করা যেতে 


৪৭৮ উপনিষদাবলী 


পারে নৃতন আগ্রহ নিয়ে আর দে সময় পবিভ্র গ্রস্থগুলির আদি ব্যাখ্যা 
যাচাই বা পরিবতন করাও যায়। এইভাবে জানকাগ্ডের বুদ্ধিসম্থন্ধীয় 
দিকের অবসান হয়: ইহার আরো মূল্যবান যে সাধনার দিক তা আয়ত্ত 
করা যায় শুধু যোগের পথে ও সদৃণুরতর পরিচালনায় । 


গৌড়পাদের গ্রন্থের আরম্ভ হ'ল উপনিধদগুলির কবিত্বপূর্ণ ও ছন্দোবদ্ধ 
পদগুলি সম্বন্ধে স্প্ট দারশনিক সংক্তায় এক সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিয়ে। 
প্রথমেই আছে বিশ্ব ও বিশ্বরাপী ব্যম্টির মধ্যে অভিব্যক্ত আত্মার যে ভ্রয়া- 
অক প্রকৃতি অর্থাৎ জাগরিত, স্বপ্ন ও সুযুগ্তি পাদ যেগুলি মিলিত হ'য়ে 
বিলীন হয় পরব্র্মে তার স্বরূপগত লক্ষণের সঠিক নিধারণ। 


বহিঃপ্রজো বিভুবিশ্বো হ্যন্তঃপ্রজম্ত তৈজসঃ। 
ঘনপ্রজস্তথা প্রা এক এব ভ্রিধা স্থিতঃ।॥ ১॥ 


১। বাহ্যবিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যাপক যে প্রভু বিগ আন্তরবিষয়ে ্ঞান- 
সম্পন্ন যিনি তৈজস' চেতনা ঘনীভূত ও নিজের মধ্যে সংরুত্ত করেছেন 
যিনি প্রা্জ', সেই আত্মা নিজেকে স্মৃতির কাছে উপস্থাপিত করেন তিন 
অবস্থায় অবস্থিত এক রূপে। 


অন্র এতস্মিন্যথোক্তেহথে এতে শ্লোকা ভবস্তি--বহিঃপ্রকত ইতি। 
পর্যায়েণ ভ্রিস্থানত্বা সোহহমিতি সম্ৃত্যা প্রতিসন্ধানাচ্চ স্থানন্ত্রয়ব্যতিরিজ্ঞত্ব- 
মেকত্বং শুদ্ধত্বমসঙ্গত্বং চ সিদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ, মহামৎস্যাদি দৃষ্টাত্ত শুতেঃ ॥ 


শঙ্কর ঃ উক্তি করা হচ্ছে যে, যেহেতু জ্ানসম্পন্ন সত্তা পর পর তিনটি 
অবস্থায় অবস্থান করে, আর তা একসাথে হয় না, এবং উপরন্তু সকল 
তিনটিতেই এমন স্মৃতির দ্বারা সংযুক্ত থাকে যা বরাবর অনুডব করে 
“ইহা আমি” “ইহা আমি” “ইহা আমি”, সেহেতু ইহা সুস্পষ্ট যে এই সত্তা 
তিনটি অবস্থার অতীত ও উধ্র্বে অতিরিক্ত কিছু এবং সেজন্য ইহা এক, 
অনপেক্ষ ও ইহার বিভিন্ন অবস্থায় অনাসড্ু। আর ইহার সমর্থনে আছে 
শ্রতিতে দেওয়া মহামৎস্যের মত বিভিন্ন দৃশ্টাস্ত। 


গৌড়পাদের কারিকাচয় ৪৭৯ 


দক্ষিণাক্ষিমুখে বিশ্বো মনস্য্তম্ত তৈজসঃ। 
আকাশে চ হাদি প্রাজজ্তরিধা দেহে ব্যবস্থিতঃ ॥ ২॥। 


২। দক্ষিণ চক্ষর দ্বারে বিশ্ব, মনের মধ্যে তৈজস, আকাশে, হাদয়ে 
প্রা, ইহাই তার ত্রিধা স্থান দেহের মধ্যে। 


জাগরিতাবস্থায়ামেব বিশ্বাদীনাং ভ্ত্রয়াণামন্ভবপ্রদশনার্থোহয়ং শ্লোকঃ-- 
দক্ষিণাক্ষীতি। দক্ষিণমক্ষ্যেব মুখম্, তঙ্মিল্প্রাধান্যেন দ্রষ্টা স্থুলানাং বিশ্বঃ 
অনুভূয়তে, 'ইন্ধো হ বৈ নামৈষ যোহয়ং দক্ষিণেহক্ষন্পুরুষঃ' ইতি অুতেঃ। 
ইন্ধো দীপ্তিগুণো বৈশ্বানর আদিত্যান্তগতো বৈরাজ আত্মা চচ্ষ্ষি চ 
দ্রম্টৈকঃ। ননূন্যো হিরণ্যগর্ভঃ, ক্ষেন্রজো দক্ষিণেহ ক্ষিণ্যক্কোনিয়স্তা দ্রম্টা 
চান্যো দেহস্থামীঃ ন স্বতো ভেদানভ্যুপগমাৎঃ “একো দেবঃ সবভতেষু গ্তঃ, 
ইতি শুতেঃ ক্ষেত্রজং চাপি মাং বিদ্ধি সবক্ষেন্রেষু ভারত", “অবিভক্তং চ" 
ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্* ইতি স্ম্ৃতেশ্চ; সবেষু করণেষ্বিশেষেষুপি 
দক্ষিণাক্ষিগ্যপলব্ধিপাটবদশনাৎ তন্ত্র বিশেষেণ নিদেশোহস্য বিশ্বস্য। দক্ষিণা- 
ক্ষিগতো দু্ট্রা রূপং নিমীলিতাক্ষস্তদেব স্মরন্মনস্যন্তঃ স্বপ্ন ইব তদের 
বাসনারূপাভিব্যক্তং পশ্যতি। যথা তত্র তথা স্বপ্নেঃ অতঃ মনসি অন্তস্ত 
তৈজসোহপি বিশ্ব এব। আকাশে চ হাদি স্মরণাখ্যব্যাপারোপরমে প্রা 
একীভুতো ঘনপ্রকত এব ভবতি, মনোব্যাপারাভাবাৎ। দর্শনস্মরণে এব হি 
মনঃস্পন্দিতম। তদভাবে হাদ্যেবাবিশেষেণ প্রাণাত্মনাবস্থানম্‌ “প্রাণো হ্যবৈ- 
তান সবান সংরঙ্ক্তে ইতি শ্রুতেঃ। তৈজসঃ হিরণ্যগর্ভো মনঃস্থত্বাৎ। 
“লিঙ্গং মনঃ* “মনোময়োহয়ং পুরুষঃ' ইত্যাদিশ্রতিভ্যঃ। ননু, ব্যারুতঃ 
প্রাণঃ সুযুগ্তে, তদাত্মকানি করণানি ভবন্তিঃ কখমব্যাকুততা £ নৈষ দোষঃ 
অব্যাকৃতস্য দেশকালবিশেষাভাবাৎ। যদ্যপি প্রাণাভিমানে সতি ব্যারুততৈৰ 
প্রাণস্য, তথাপি পিগু পরিচ্ছিন্নবিশেষাভিমাননিরোধঃ প্রাণে ভবতীতি অব্যাকৃত 
এব, প্রাণঃ সুষুগ্তে পরিচ্ছিন্নাভিমানবতাম্। তথা প্রাণলয়ে পরিচ্ছিম্াভিমা- 
নিনাং প্রাণোহব্যারুতঃ, তথা প্রাণাভিমানিনোহপ্যবিশেষাপত্তাব্যারুততা সমানা, 
প্রসববীজাত্মকত্বঞ্চ ; তদধাক্ষশ্চেকোহব্যাকতাবস্থঃ । পরিচ্ছিন্নাভিমানিনা- 
মধ্যক্ষাণাঞ্চ তৈনৈকত্বমিতি পৃর্বোক্তং বিশেষণমেকীভূতঃ প্রজ্তানঘন ইত্যা- 
দ্যুপপন্নমূ। তঙ্মিন্নেতদ্মিন উজ্জহেতুসত্বাচ্চ। কথং প্রাণশব্দতমব্যারুতস্য ? 
প্রাণবন্ধনং হি সৌম্য মনঃ' ইতি শ্ুতেঃ। ননু তন্ত্র 'সদেব সৌম্য ইতি 


৪৮০ উপনিষদাবলী 


প্রকতং সদ্‌ ব্রন্ম প্রাণশব্দবাচাম। নৈষ দোষঃ, বীজাত্মকত্বাভ্যুপগমাৎ সতঃ। 
যদ্যপি সদ্ব্রক্ম প্রাণশব্দবাচ্যং তন্ত্র, তথাপি জীবপ্রসববীজাত্মকত্বযপরিত্য- 
জ্যৈব প্রাণশব্দত্বং সতঃ সচ্ছব্দবাচ্তা চ। যদি হি নিবীজরাপং বিবক্ষিতং 
্রন্গা অভাবধ্যৎ্, “নেতি, নেতি', “যতো বাচো নিবতত্তে” "অন্যদের তদ্দি- 
দিতাদথো অবিদিতাধি' ইত্যবক্ষ্যৎ। 'ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে' ইতি স্মুতেঃ। 
নিবাঁজতয়ৈব চে, সতি লীনানাং সম্পন্নানাং সষুপ্তিপ্রলয়য়োঃ পুনরুণাননু- 
পপভিঃ স্যাৎ; মন্তগনাঞ্চ পুনরুণপত্তিপ্রসঙ্গঃ বীজাভাবাবিশেষাৎ্, ক্তানদাহ্য 
বীজাভাবে চ জানানর্কা প্রসঙ্গঃ; তসমাৎ সবীজত্বাভ্যুপগমনৈব সতঃ প্রাণত্ব- 
বাপদেশঃ, সবশ্রুতিষু চ কারণত্ববাপদেশঃ। অন্র এব “অক্ষরাৎ পরতঃ 
পরঃ" “সবাহ্যাভাস্তরো হ্যজঃ”, “যতো বাচে নিবতস্তে', 'নেতি নেতি' ইত্যাদিনা 
বীজত্বাপনয়নেন ব্যপদেশঃ। তামবীজাবস্থাং প্রাজশব্দবাচ্যস্য তুরীয়ত্বেন 
দেহাদিসম্বন্ধ জাগ্রদাদিরহিতাং পারমাথিকীং পৃথগুক্ষ্াতি। বীজাবস্থাপি “ন 
কিঞ্চিদবেদিষম্' ইত্যুখিতসস্য প্রতায়দর্শানদ্দেহে অনুভুময়ত এবেতি ভ্রিধা 
দেহে ব্যবস্থিত ইত্যুচ্যতে ॥ 


শঙ্কর ৪ ১। এমন কি জাগরিত অবস্থাতেও যে এই তিনটির--বিশ্ব, 
তৈজস ও প্রাজের অনুভব হয় তা দেখানই এই প্লোকের উদ্দেশ । দক্ষিণ- 
চক্ষু হ'ল দ্বার, “করণ” যার মধ) দিয়েই বিশেষ করে স্থুলবিষয়সমূহের 
দ্রষ্টা বিশ্ব অনুভবগম্য হয়। শ্রুতি বলে, “বস্তুতঃ এবং এক সত্যের ইন্ধ 
সে এমন কি তার পুরুষ যখন সে এখানে দক্ষিণ চক্ষতে দাঁড়িয়ে থাকে ।” 
বৈশ্বানর ইন্ধ কারণ তার স্বরূপগততত্্ব হ'ল দীপ্তি, আর ইহা যুগপৎ 
আদিত্যের মধ্যস্থ বিশ্বাত্মা এবং চক্ষস্থিত দ্রম্টা। 

২। এই ব'লে আপত্তি হবে যে, “হিরণ্যগরভভ এক এবং জড়ক্ষেত্রের 
ভাতা আর দক্ষিণ চদ্ষস্থ নিয়ভ্তা ও দ্রষ্টা সম্পূর্ণ অন্য এক, ইহা দেহ- 
স্বামী” । ইহা তা নয়; কারণ যদি আমরা আমাদের সব প্রতীতির প্ররুত 
স্বরূপের মধ্যে নিরীক্ষণ করি তাহ'লে স্বতঃই আমরা তাদের মধ্যে কোন 
ভেদ উপলব্ধি করি না। আর শ্রুতি বলে, “এক দেব গৃঢ় রয়েছেন সর্ব- 
ভূতের মধ্যে।” আর স্মৃতিও বলে, “হে ভরততনয়, আমাকে জেন সকল 
দেহের মধ্যে দেশের জাতা বলে । সকল ভূতের মধ্যে আমি অবিভক্ত থাকি, 
শুধু মনে হয় আমি বিভক্ত।” 

৩। লক্ষ) করো যে যদিও বাস্তবিক পক্ষে বিশ্ব সকল ইদ্ট্রিয়স্থানেই 


গৌড়পাদের কারিকাচয় ৪৮১ 


পার্থক্য না ক'রে কাজ করে তবু দক্ষিণ চক্ষুর প্রতীতিগুলি তীক্ষুতায় ও 
স্প্টতায় শ্রেষ্ঠ দেখা যায় ব'লে ইহাকে সেই কারণে বিশেষভাবে উল্লেখ 
করা হ'য়েছে তার স্থায়ী স্থান বলে। সেই সময় দক্ষিণ চক্ষৃতে অবস্থিত 
এই বিশ্ব কোন আকার বা মৃতি দেখার পর যদি সে নিমীলিত চক্ষে তা 
স্মরণ করে সে তখনো তার মনের ভিতর যেন স্বপ্নের মধো সেই একই 
আকার বা মৃত্তি দেখে যেমন ইহা বাক্ত হয় ভাবনার রূপে বা ইহাযে 
সংস্কার রেখে গেছে তার রূপে । আর স্বপ্রেও ডিক তাহ-ই হয়, স্মৃতির 
দ্বারা সংরক্ষিত সংস্কার বা ভাবনা নিদ্রার মধ্যে সেই একই আকার বা 
প্রতিভাস পুনরুৎপাদন করে যা জাগ্রত অবস্থাতে দেখা হায়েছিল। সুতরাং 
মনের অন্তরে এই যে তৈজস সে স্বয়ং বিশ্ব বৈ অন্য কিছু নয়। 

৪। তারপর যে ব্যাপারকে স্মৃতি আখ্যা দেওয়া হয় তার উপশমে 
আকাশস্থিত বা হাদিস্থিত প্রা একীভূত হয় অর্থাৎ যেমন বলা হয় ঘনী- 
ভূত চেতনা নিজের মধ্যে সংরৃত্ত হয়। আর এই যে হয় তার কারণ মনের 
ব্যাপারসমূহের অভাব; কারণ দৃষ্টি ও স্মরণ মনের স্পন্দন আর তাদের 
অভাবে আত্মা প্রাণরূপে আকাশে বা হাদয়ে এমনভাবে অবস্থান করে যে 
কোন বিচ্ছিন্নতা বা পার্থক্যের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ শ্রুতি বলে, 
“প্রাণই এই সকলকে গ্রাস করে নিজের মধ্যে।” হিরণ্যগর্ভ যা তৈজসও 
সেই একই কারণ তৈজসের অবস্থান মনে আর মন যে দেহের সূক্ষ্ম 
অংশ তা স্পম্ট এই শ্রুতির বচন থেকে “এই পুরুষ মনোময়” এবং 
শ্রুতির অন্যান্য অনুরূপ অনেক বচন থেকে। 

৫। আপত্তি করা যেতে পারে যে সুষুপ্তির সময় প্রাণ সত্যই ভেদযৃত্ 
ও ব্যক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়গুলি এক হয় প্রাণের সহিত, সুতরাং তুমি কেমন 
ক'রে ইহা এক হয় বলে, ইহার সম্বন্ধে অভিব্যক্তি ও ভেদের অভাবসূচক 
বিশেষণ প্রয়োগ কর£ঃ কিন্ত যুক্তিতে কোন দোষ নেই; যেহেতু অ-ভেদ- 
যুক্ততে দেশ ও কালের বিশেষীকরণের অবস্থাগুলি থাকে না আর সুষুপ্তির 
সময় প্রাণের বেলাতেও সেই একই অবস্থা। যদিও অবশ্য প্রাণ এক অর্থে 
ভেদযুক্ত কারণ প্রাণরূপে ইহার পৃথক অস্তিত্বের ভাবনা বর্তমান থাকে, 
তথাপি দেহের দ্বারা সীমাবদ্ধভাবে পৃথক অস্তিত্বের আরো যে বিশেষ অর্থ 
তা নিরুদ্ধ হয় এবং সেজন্য সুযুপ্তিতে প্রাণ অ-ভেদযুক্ত ও অনভিব্যস্ত 
অন্ততঃ এই সীমাবদ্ধ অহমিকার অধিকারী ব্যক্তিদের সম্পকে । এবং 
ঠিক যেমন সীমাবদ্ধ দৈহিক অহমিকাসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রাণ জগতের 


8/31 


৪৮২ উপনিষদাবলী 


সমাপ্তিতে তাতে লীন হ'য়ে অ-ভেদযুক্ত হয়, ঠিক তা-ই সেই ব্যজি্র 
বেলায় হয় যার শুধু সুযুপ্তির অবস্থাতেই প্রাণ হিসাবে অস্তিত্বের বোধ 
থাকে কারণ জগতের সমাপ্তিতে প্রতিভাসসমূহের সাময়িক তিরোধানও 
যা সুযুপ্তিও বস্ততঃ ঠিক তা-ই; দুটি অবস্থাই সমানভাবে ভেদ ও অভি- 
ব্যক্তিশ্‌ন্য এবং দুটিই সমানভাবে ভবিষ্য জন্মের বীজসমূহে পূর্ণ। দুটি 
অবস্থার অধ্যক্ষ আত্মা একই, ইহা অভেদযুস্ত ও অনভিব্য্ত অবস্থায় 
স্থিত আত্মা। এই থেকে এই সিদ্ধান্ত আসে যে প্রতিটি ক্ষেত্রের অধ্যক্ষ 
আত্মা এবং সীমাবদ্ধ দৈহিক অহমিকার সব অনুভূতি এক ও একই; 
স্তরাং প্রার্ত সম্বন্ধে পূর্বে যে সব বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যে ইহা একীভূত 
অথবা ঘনীভূত ও আত্ম-সমাহিত চেতনাময় ইত্যাদি সেগুলি সম্পূর্ণ 
প্রয়োজ্যঃ আর যে যুক্তিগুলি পূর্বেই দেওয়া হ'য়েছে সেগুলির দ্বারা এ একই 
সিদ্ধান্ত সমথিত হয়। 

৬। তুমি বলবে, “কিন্ত, অ-ভেদযুক্ততে প্রাণ নাম দেওয়া হয় কেন?” 
তার কারণ শ্রুতির বচন, “হে সৌম্য, ইহার কারণ এই যে মনের রজ্জু ও 
বন্ধন হ'ল প্রাণ।” তুমি উত্তর দেবে, “কিন্ত, এই যে কথা, সৌম্য সন্মান্ত 
নিজেই প্রাণ তা প্রমাণ করে যে শ্লোকগুলির বিষয় যে সদ্ব্রক্ম তার কথাই 
বলা হচ্ছে প্রাণশব্দের দ্বারা। যাই হ"ক, আমার যুক্তি কিন্তু ইহার দ্বারা 
দূষিত হয় না কারণ আমরা সকলেই বুঝি যে সত্তা ভবিষ্য জন্মের 
বীজে পূর্ণ। তাহ'লে, যদিও প্রাণশব্দের দ্বারা সদূব্রক্মকেই বোঝাচ্ছে, 
তাহ'লেও প্রাণ এই নাম সন্তাকেও দেওয়া হয় কারণ যে বীজ থেকে জীব 
অথবা প্রাণবদ্ধ চিৎপুরুষের জন্ম হবে তার দ্বারা গতপূর্ণতার ভাবনা তা 
থেকে নিরাকত হয়নি এবং বস্ততঃ যখন এই ভাবনা ব্রন্মের ভাবনা থেকে 
নিরাকৃত হয় না, কেবল তখনই তাঁকে বলা যায় সদ্ব্রক্ম। কারণ যদি 
অনপেক্ষ নিবাঁজ ব্রহ্ম সম্বন্ধেই বলা শ্রুতির অভিপ্রায় ছিল, তাহ'লে এই 
সব উক্তি ব্যবহার করা হ'ত যেমন, “তিনি ইহা নন, উহা নন, তাঁকে বলা 
যায় এমন কিছুই তিনি নন”। “যাঁর কাছ থেকে সব বাক্য ফিরে আসে 
বিফল হয়ে,” “বিদিত থেকে অন্য তিনি, এবং তিনি অবিদিত থেকেও 
ভিন্ন”। স্মৃতিও বলে, “তাঁকে (পরমার্থসৎকে ) সন্তাও বলা হয় না, 
অসন্তাও বলা হয় না।” তাছাড়া যদি সত্তা নিবাঁজ হ'তেন, তাহ'লে এই 
যে কথা যে যারা সন্তার অথবা সুষ্প্তির অথবা জগৎ প্রলয়ের মধ্যে 
মিশে লীন হয়েছে তারা এই সবের যে কোন একটি থেকে আবার জেগে 


গৌড়পাদের কারিকাচয় 8৮৩ 


উঠতে পারে তা মনে করার কোন যুক্তি থাকত না। অথবা যদি তারা 
জেগে উঠতে পারে, তাহ'লে আমাদের তখনই স্বীকার করতে হবে যে 
মুত্ত' পুরুষরাও আবার প্রাতিডাসিক অস্তিত্বের মধ্যে আসেন; কারণ এই 
প্রকল্প অনুসারে, পরমাথসৎ-এর মধ্যে মুক্ত পুরুষদের অবস্থা এবং সম্ভার 
মধ্যে লীন পুরুষদের অবস্থা সমানই হবে, দুজনের কারোরই ভবিষ্য 
প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের বীজ বা কারণ থাকবে না। আর যদি এই আপত্তি 
দূর করার জন্য তুমি বল যে জানের অগ্নিতে অবিদ্যার যে বীজকে পুড়িয়ে 
£শেষ করতে হবে তা মুক্ত পূরুষদের ক্ষেত্রে থাকে না আর অপর ক্ষেন্রে 
বিষয়ের অন্য কোন বীজ থাকে না, তাহ'লে তোমার কথায় এই প্রমাণ 
হবার আশঙ্কা থাকে যে (ক্রন্মের) জান মোক্ষসাধনের উপায় হিসাবে 
নিরর্থক বা নিম্প্রয়োজনীয়। 

৭। তাহ'লে ইহা স্পট যে সন্তা প্রাতিভাসিক জীবনের বীজে পূর্ণ 
এই জানেই সকল শ্রৃতিতে ইহাকে বর্ণনা করা হয় প্রাণরাপে ও সকল 
বিষয়ের কারণ রূপে । অতএব বীজের এই ভাবনা বিসর্জন দিয়েই ইহাকে 
অভিহিত করা হয় এই সব উক্ভিদ্র দ্বারা, “তিনি অজ যাঁর মধ্যে বাহা ও 
অভ্যন্তর এক”, “যাঁর কাছ থেকে সকল বাক্য ফিরে আসে বিফল হ'য়ে” 
“তিনি ইহা নন বা উহা নন অথবা তাঁকে বলা যায় এমন কিছুই তিনি নন” 
ইত্যাদি। একই আত্মার এই নিবাঁজ অবস্থার কথা আমাদের গ্রন্থকার 
পৃথকভাবে বলবেন; ইহাকে প্রা শব্দ দ্বারা অভিহিত করা হ'য়েছে, 
এই অবস্থা তুরীয় অথবা পরমার্থসৎ হওয়ায় ইহা দেহ প্রাণ ইত্যাদি সকল 
সম্বন্ধরহিত এবং শুধু নিজে চূড়ান্তভাবে ও অতিস্থিতভাবে সত্য। এখন 
অ-ভেদযুক্ত সবীজত্বের অবস্থাকেও অন্য দুর্টির মত এই দেহেই অনুভব 
করা হয় নিদ্রা থেকে জাগরিত ব্যক্তির সেই ভাবনার রূপে যা তাকে বলে, 
“এতক্ষণ ধ'রে আমি কিছুই অনুভব করি নি ও জানতে পারি নি।” 
তাহ'লে এইজন্যই আত্মা সম্বন্ধে বলা হয় যে দেহের মধ্যে ইহার ভ্রিধা 
স্থান আছে। 


বিশ্বো হি স্কুলভুঞ্ নিত্যং তৈজসঃ প্রবিবিক্ঞডুক। 
আনন্দভুকতথা প্রাজস্ত্রিধা ভোগং নিবোধত ॥ ৩) 


৩। বিশ্ব স্থল বিষয়সমূহের ভোক্তা, তৈজস সুক্ষম বিষয়সম্হের এবং 


৪৮৪ উপনিষদাবলী 


প্রা্ত শুদ্ধ (অসম্বন্ধ ) সুখকর বিষয়ের ভোজ ঃ দেহের মধ্যে আত্মার শ্িধা 
ভোগের কথা তুমি এই প্রকার বুঝবে। 


স্থলং তপয়তে বিশ্বং প্রবিবিস্তদ্ং তু তৈজসম্‌। 
আনন্দশ্চ তথা প্রাজং ভ্রিধা তপ্তিং নিবোধত ॥ ৪ ॥ 


8। স্থূল বিষয়সমূহ সম্পরণ তৃপ্ত করে বিশ্বকে, কিন্তু সুন্ষম বিষয় 
তৈজসকে এবং শুদ্ধ সুখ তৃপ্ত করে প্রাজকে, দেহের মধ্যে আত্মার ভ্রিধা 
তুপ্তির কথা তুমি এই প্রকার বুঝবে। 


উত্তাখোৌ তি শ্লোকো॥ 
শঙ্কর 8৪ এই দুটি শ্লোকের অর্থ ব্যাখ্যা করা হ'য়েছে। 


ভ্রিু ধামসু যক্তোজ্যং ভোজ্তা যশ্চ প্রকীর্তিতঃ। 
বেদৈতদ্বুভয়ং যন্ত স ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে | ৫॥ 


৫। এই তিন অবস্থায় (পাদে) যা ভোগ করা হয় এবং যা ভোত্তণ-- 
এই উভয়কে যে এক বলে জানে সে ভোগ করে ও কোন কলুষ পায় না। 


ভ্রিষু ধামসু জাগ্রদাদিষু স্থুলপ্রবিবিস্তগনন্দাখ্যং যদ্ভোজ্যমেকং ভ্রিধা- 
ভূতম্; যশ্চ বিশ্বতৈজসপ্রাজাখ্যো ভোতৈগ্কঃ “সোহহম” ইত্যেকত্বেন প্রতি- 
সন্ধানাৎ দ্রম্ট্ত্বাবিশেষাচ্চ প্রকীর্তিতঃ, যো বেদ এতদুভয়ং ভোজ্যভোক্ততয়া 
অনেকধা ভিন্নম স ভুঞ্জানঃ ন লিপ্যতে, ভোজাস্য সর্বস্যেকভোক্তভোজ্যত্বাৎ। 
ন হি যস্য যো বিষয়ঃ স তেন হীয়তে বধতে বা। ন হ্যগ্রিঃ স্ববিষয়ং 
দগ্ধা কা্ঠাদি, তদ্বৎ॥ 


শঙ্কর; জাগ্রৎ, স্বপ্প ও সুষুপ্তি এই তিন পাদে স্থল বিষয়, সৃন্মবিষয় ও 
শুদ্ধসৃখ নামে যা ভোগ করা হয় তা একই সমান বিষয়, যদিও ইহা ভ্রিধা 
বিভাব গ্রহণ করেছে। আর বিশ্ব, তৈজস ও প্রাক এই বিভিন্ন নামে যা 
ডোগ করে তাকে বলা হয়েছে এক, কারণ ইহারা সেই একত্ব বোধের দ্বারা 
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সংযুক্ত থাকে যা “ইহা আমি” “ইহা আমি” এই নিরস্তর অনুভবের দ্বারা 
প্রকাশিত হয়ঃ আরো এই কারণে যে জানের প্রকৃতি বরাবরই এক ও 
অভিনন। যে এই দুটিকে এক বলে জানে যদিও তা ভোক্তা বা ভোজ্য 
বোধে বহুভাবে বিভক্ত হ'য়েছে সে ভোগ থেকে কোন কলুষ পায় না 
কারণ ভোগের কর্তা সেই বিশ্বাকক এক এবং ভোত্তাও ভোজ থেকে ভিন্ন 
নয়। কারণ লক্ষ্য করো যে-ই ভোজ্ঞা হ'ক অথবা যা কিছুই ভোগের বিষয় 
হক, সে ইহার সহিত রদ্ধিও পায় না অথবা ক্ষীণও হয় না, যেমন অগ্নির 
বেলায়, যখন ইহা কাঠ বা অনা ইন্ধন আকারে তার বিষয়কে দগ্ধ করে 
ফেলে; ইহা থেকেই যায়, পৃবাপেক্ষা ছোটও হয়না, অথবা বড়ও হয় না। 


প্রভবঃ সবভাবানাং সতামিতি বিনিশ্চয়ঃ 
সবং জনয়তি প্রাণশ্চেতোংশুন্‌ পূরুষঃ পৃথক ॥ ৬॥ 


৬। জন্ম নেয় এমন সকল ভাবই যে ইতি পৃবেই সম্তায় অবস্থিত--_ 
ইহা এক নিশ্চিত সিদ্ধান্ত; সবকে প্রাতিভাসিক সস্তায় নিয়ে আসে প্রাণ, 
এই প্রাণ বা পুরুষই তার চেতনার পৃথক রশিমগ্ডলি নিগত করে চতুদিকে। 


সতাং বিদ্যমানানাং স্বেন অবিদ্যাকৃতনামরূপমায়াস্বরূপেণ সবভাবানাং 
বিশ্বতৈজসপ্রাজ্জভেদানাং প্রভবঃ উৎ্পত্তিঃ। বক্ষ্যতি চ--বঙ্ধ্যাপুত্ো নম 
তত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে' ইতি । যদি হ্যসতামেব জন্ম স্যাৎ্, ব্রহ্মণোহ- 
ববহাযস্য গ্রহণদ্বারাভাবাদসত্তবপ্রসঙ্গঃ। দুঙ্টং চ রজ্জুসপাদীনামবিদ্যাকৃত- 
মায়াবীজোৎপন্নানাং রজ্জ্বাদ্যত্মনা সত্বম* ন হি নিরাস্পদা রজ্জুসর্প- 
ম্গগতঞ্চিকাদয়ঃ কচিদুপলভাত্তে কেনচিৎ। যথা রজ্জ্াং প্রাক সপোৎ- 
পত্তেঃ রজ্জ্বাত্মনা সর্পঃ সন্নেবাসীৎ্, এবং সবভাবানামুৎপত্তেঃ প্রাণবীজাত্মে- 
নৈব সত্তবমিতি। শ্ুতিরপি ব্তিদ 'ব্রিদ্ষেবেদম্* আত্বৈবেদমগ্র আসীও, 
ইতি। অতঃ সবং জনয়তি প্রাণঃ চেতোংশ্ন্, অংশব ইব রবেশ্চিদাত্মকস্য 
পুরুষস্য চেতোরাপা জলাকসমাঃ প্রাজতৈজসবিশ্বভেদেন দেবমনুষ্যতির্যগাদি- 
দেহভেদেষু বিভাব্যমানাশ্চেতোংশবো যে, তান্‌ পুরুষঃ পৃথক সৃজতি বিষয়- 
ভাববিলক্ষণানগ্নিবিস্ফুলিঙগবসলক্ষরণান্্‌ জলার্কবচ্চ জীবলক্ষণাংস্তিতরাম্সব- 
ভাবান্‌ প্রাণো বীজাত্মা জনয়তি, “যথোণনাভিঃ' “ঘথাগ্নেঃ ক্ষদ্রা বিস্ফুলিঙ্গাঃ' 
ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ 


৪৮৬ উপনিষদাবলী 


শঙ্কর ঃ (বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজরাপে বিভক্ত) সকল ভাব পূর্বথেকেই 
সন্তাবান্‌ অর্থাৎ ইহারা পূর্বে ছিল এবং শুধু তাদের আপন জাতি ও প্রকৃতির 
এবং অবিদ্যারৃত নাম ও রাপের মায়ার দ্বারা তারা জন্ম নেয় অথবা অন্য 
কথায়, তারা প্রাতিভাসিক অস্তিত্বের মধ্যে নির্গত হয়। বস্ততঃ যেমন 
লেখক পরে বলেন, “বন্ধ্যা রমণী থেকে কোন পুন্তর সত্যভাবেই হক বা 
মায়ার দ্বারা হ”ক জন্মায় না।” কারণ যদি অসস্তা থেকে জন্ম-_অর্থাৎ 
শন্য থেকে কিছু বিষয়ের উৎপত্তি--সম্ভব হ'ত, তাহ'লে ব্যবহার ও অনু- 
ভূতির এই জগৎকে আয়ত্ত করার কোন কারণ থাকত না এবং ব্রক্ষ 
স্বয়ং অসদ্বস্ত হয়ে উঠতেন। তাছাড়া আমরা দেখেছি যে অবিদ্যারুত 
মায়ার বীজ হ'তে উৎপন্ন রজ্জুতে সর্প ও অন্যান্য মৃতি সত্যই বিদ্যমান 
থাকে রজ্জুর আত্মারাপে-_অথবা সেক্ষেত্রে অন্য আশ্রয় হিসাবে । কারণ 
আশ্রয় না থাকলে কেহ কখন রজ্জুতে সর্প, মরীটিকা ও এই প্রকারের 
অন্যান্য মতিবিভ্রম অনুভব করে না। যেমন রজ্জুতে সর্পের উৎপত্তির 
পূর্বেই ইহা রজ্জুতে রজ্জুর আত্মারাপে বিদ্যমান ছিল, তেমন সকল প্রাতি- 
ভাসিক ভাবের উৎপত্তির পৃবেই তারা বিদ্যমান থাকত বিষয়সমূহের বীজের 
আত্মা রাপে যাকে বলা হ'ত প্রাণ। আর শ্রুতিও বলে, “এই বিশ্ব ব্রন”, 
“আদিতে এই সকল কিছু ছিল পরম চিৎ-পুরুষ |” প্রাণই সব উৎপাদন 
করে চেতনার পৃথক সব রশ্মি হিসাবে সূর্যের রশ্মিগুলি যেমন, এই যে 
পুরুষ চিৎ অর্থাৎ সচেতন সৎ তাঁর এইসব চেতনা-রশ্মিও ঠিক তেমন, 
এবং এই সবের পার্থক্য স্পম্টভাবে জানা যায় বিশ্ব, তৈজস ও প্রা ভেদে 
তিনটি বিভিন্ন আলোকের অধীনে দেবতা, প্রাণী, প্রভৃতির বিভিন্ন দেহে--_ 
ঠিক যেমন সূর্যের প্রতিবিষ্বগুলি স্প্ট দেখা যায় পৃথক পৃথক জলখণ্ডে। 
তারা নিক্ষিপ্ত হয় পুরুষ থেকে এবং যদিও তারা তাদের ক্রিয়া ও ভোগের 
ক্ষেব্রস্বরাপ পৃথক অস্তিত্ব অনুযায়ী বিভিন্ন, তবু অগ্নির সব স্ফুলিঙ্গের মত 
তারা সকলেই সদৃশ এই কারণে যে তারা জীব অথবা সোপাধিক আত্মা। 
এইরাপে প্রা বা কারণ আত্মা অন্য সকল ভাবের প্রাতিভাসিক জন্ম দেয় 
যেমন উর্ণনাভ উৎপাদন করে তার সুন্নকে। শ্রুতির এই বচন তুলনা 
কর, “যেমন অগ্নি নিগত করে স্ফুলিঙ্গসমূহ।” 


বিভভুতিং প্রসবং ত্বন্যে মন্যন্তে স্স্টিচিত্তকাঃ। 
স্বপ্নমায়াসরাপেতি সৃভ্টিরন্যৈেবিকজিতা ।। ৭॥ 


গৌড়পাদের কারিকাচয় ৪৮৭ 


৭। সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে চিন্তাশীল কেহ কেহ মনে করে যে সবক্ষম 
শত্তিই সকল বিষয়ের উৎস আর অন্যেরা মনে করে সৃষ্টি এক মায়া 
বা স্ত্বপ্ন। 


বিভূতিবিস্তার ঈশ্বরস্য সৃম্টিরিতি সৃষ্টিচিস্তকা মনান্তে॥ ন তু পরমার্থ- 
চিন্তকানাং সৃম্টাবাদর ইতারথ্থঃ, “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরূরূপ ঈয়তে' ইতি 
শ্রতৈঃ। ন হি মায়াবিনং সুন্রমাকাশে নিঃক্ষিপ্য তেন সায়ুধমারুহ্য চক্ষগো- 
চরতামতীত্য যুদ্ধেন খগ্ডশ্ছিন্নং পতিতং পুনরুখিতং চ পশ্যতাং তৎরুত- 
মায়াদিসতত্তচিস্তায়ামাদরো ভবতি। তথৈবায়ং মায়াবিনঃ সুন্ত্প্রসারণসমঃ 
সুষুপ্তস্বপ্লাদিবিকাসঃ; তদারূঢ় মায়াবিসমশ্চ তৎস্থপ্রাজতৈজসাদিঃ; সন্র- 
তদারঢ়াভ্যামন্যঃ পরমার্থমায়াবী। স এব ভূমিষ্ঠ মায়াচ্ছন্নঃ অদৃশ্যমান 
এব স্থিতা যথা, তথা তুরীয়াখ্যং পরমাথতত্বম। অতস্তচ্চিন্তায়ামে- 
বাদরো মুমূক্ষণামার্যাণাম্‌, ন নিষ্প্রয়োজনায়াং সৃষ্টাবাদর ইত্যতঃ স্ৃষ্টি- 
চিন্তকানামেবৈতে বিকল্পা ইত্যাহ-_-স্বপ্নমায়াসরূপেতি। স্বপ্নসরূপা মায়া- 
সরাপা চেতি॥ 


শঙ্কর ঃ সৃম্টিসম্বন্ধে চিন্তাশীল ব্যত্তিত্রা মনে করে যে সৃষ্টি হ'ল ঈশ্বরের 
সবব্যাপী শততিচ্দ বলা যেতে পারে ঈশ্বরের বিস্তার; কিন্ত ইহাতে এই অথ 
সূচিত হয় যে যারা চুড়ান্ত ও পারমাথিক সত্য সম্বন্ধে ব্যগ্র তাদের সৃম্টি- 
সম্বন্ধে কোন আগ্রহ থাকে না। কারণ, যখন দেখা যায় যে গ্রদ্দ্রজালিক 
আকাশে রজ্জু নিক্ষেপ করে সশঙ্্র ও সভ্জিত হ'য়ে তাতে আরোহণ করে 
এবং পরে আরো উঠে দৃষ্টির বাহিরে যায় এবং যুদ্ধে খণ্ড খশু ভাবে ছিন্ন 
হ'য়ে পড়ে যায় এবং আবার সমস্ত শরীর নিয়ে উত্থান করে তখন তার 
তৈরী এই মায়া ও ইহার বিভিন্ন গুণ ও উৎপত্তি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে 
কেহ আগ্রহী হয় না। ঠিক সেইরাপ সুযুপ্তি, স্বপ্ন ও জাগরিত অবস্থার 
নিকাশও এ্রন্দ্রজালিকের রজ্জুর আত্ম-প্রসরণেরই সদৃশ, আর এই তিন 
অবস্থায় স্থিত প্রাজ, তৈজস ও বিশ্ব আত্মা রজ্জু-আরোহণরত গ্রন্্রজালিকের 
সদৃশ, কিন্তু প্ররুত প্রন্দ্রজালিক রঙ্জু অথবা আরোহণকারী নয়, সে অন্য। 
ঠিক সে যেমন অদৃশ্য ও মায়াচ্ছন্ন হয়ে মাটিতেই দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক 
তেমনই হয় তুরীয়-অভিহিত প্ররুত ও পারমাথিক তত্ত্বের বেলায়। সুতরাং 


৪৮৮ উপনিষদাবলী 


কল্পনায় তাদের আগ্রহ থাকে না, এসব কল্পনা তাদের কাছে অর্থহীন। 
এই কারণে লেখক বলতে চান যে এই সব তথ্য সৃষ্টির উৎস সম্বন্ধে 
চিন্তাশীল ব্যক্তিদের শুধু কল্পনা আর ইহার পর তিনি আরো বলেন যে 
অন্যেরা মনে করে যে স্ষ্টি মায়াতুল্য অথবা স্বপ্নতুল্য। 


ইচ্ছামান্ত্রং প্রভোঃ সৃম্টিরিতি সৃম্টৌ বিনিশ্চিতাঃ। 
কালাধ্প্রসৃতিং ভূতানাং মন্যন্তে কালচিস্তকাঃ ॥ ৮ ॥ 


৮। যারা স্ষ্টিবিষয়ে কলুতনিশ্চয় তারা বলে যে ইহা শুধু প্রভুর ইচ্ছা; 
যারা কাল সম্বন্ধে চিন্তাশীল তারা মনে করে যে কাল থেকেই প্রাণীদের 
জন্ম। 


ইচ্ছামান্্রং প্রভোঃ সত্যসংকল্পত্বাৎ স্ৃষ্টিঃ ঘটাদীনাং সঙ্ষল্পনামান্ত্রং, ন 
সংকল্পনাতিরিক্তম্। কালাদেব সৃম্টিরিতি কেচিৎ॥ 


শঙ্কর $ সৃচন্টি হ'ল প্রভুর সংকল্প কারণ দিব্য ভাবনাগুলি সত্য তথ্য হ'তে 
বাধ্য--ঘট প্রভৃতি বিষয়গুলি শুধু ভাবনা, হহার ভাবনার বেশী কিছু 
নয়। কেহ কেহ বলে যে সৃগ্টি কালের ফল। 


ভোগার্থং সৃম্টিরিতান্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে। 
দেবস্যেষ স্বভাবোহয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা ॥ ৯।। ইতি। 


৯। অনোরা বলে যে স্ৃম্টি ভোগের জন্য, আবার অপর ব্যক্তিরা 
বলে যে ইহা ক্রীড়ার জন্য। বাস্তবিকই ঈশ্বরের স্বভাবই ইহা; অন্য সব 
মত সম্ন্ধে--বলা যায় যে তিনি আস্তকাম, তাঁর আর কোন বিষয়ের জন্য 
স্পহা থাকবে কেন £ 


ভোগাথম্‌ ক্রীড়াথমিতি চ অনো স্ম্টিং মন্যন্তে। অনয়োঃ পক্ষয়ো- 
দূষণং দেবসোষ স্বস্ভাবোহয়মিতি দেবস্য স্বভাবপক্ষমাত্রিত্য, সবেষাং বা 
পক্ষাণাম--আপ্তকামস্য কা স্পহেতি। ন হি রজ্জাদীনামবিদ্যাস্থভাব- 
ব্যতিরেকেণ সর্গাদ্যাভাসত্বে কারণং শক্যং বক্তম্॥ 
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শঙ্কর ঃ অন্যেরা মনে করে যে সৃষ্টি করা হয়েছিল ভোগের জন্য অথবা 
ক্রীড়ার জন্য। এই দুই মতের সমালোচনা করা হ'ল এই বলে যে “ঈশ্বরের 
স্বভাবই ইহা।” অথবা ইহাও সম্ভব যে দিবা স্বভাবের আশ্রয় নেওয়া 
হ'ল এই কারণে যে তাহ'লে অন্য সব মতের সমালোচনা করা যাবে এই 
যুক্তি দিয়ে যে তিনি আপ্তকাম এবং কোন বিষয়ের জন্য তাঁর স্পৃহা 
থাকবে কেন? কারণ, রজ্জুতে ও অন্য আশ্রয়ে সপাদির প্রতিভাসের জন্য 
অবিদ্যার স্বভাব বাতিরেকে অনা কোন কারণ বলা সম্ভব নয়। 


নির্তেঃ সবদুঃখানামীশানঃ প্রভুরবায়ঃ। 
অদ্বৈতঃ সর্বভাবানাং দেবস্তধো বিভুঃ স্মৃতঃ ॥। ১০॥ 


১০। যাঁকে তুরীয় বলা হয় তিনি সকল দুঃখের নিরভির ঈশ্বর, 
প্রবল প্রভু ও অবায়, সকল ভাবের দ্বৈতশ্ন্য এক, ব্যেপে থাকেন এমন 
ভাস্বর এক। 


অন্্রেতে শ্লোকা ভবস্তি। প্রাতৈজসবিশ্বলক্ষণানাং সবদুঃখানাম্‌ নিরস্তেঃ 
ঈশানঃ তুরীয় আত্মা। ঈশান ইত্যস্য পদস্য ব্যাখ্যানং প্রভুরিতি। দুঃখ- 
নিরৃত্তিং প্রতি প্রভুর্ভবতীত্যথঃ, তদ্বিজাননিমিত্তত্বাদ দুঃখনিরজেঃ। অবায়ঃ 
ন ব্যেতি, স্বরূপান্ন ব্যভিচিরতি ন চ্যবত ইতোতৎ। কুতঃ? যস্মাৎ 
অদ্বৈতঃ, সর্বভাবানাম্__সর্গাদীনাং রজ্জ্রদ্বয়া সত্যা চ; এবং তৃরীয়ং, 
“ন হি দ্রষ্টুর্দষ্টেবিপরিলোপো বিদ্যতে ইতি শুতেঃ--অতো রজ্জুসপবৎ- 
মৃষাত্বাৎ। স এষ দেবঃ দ্যোতনাৎ তুর্যঃ চতুথঃ বিডুঃ ব্যাপী স্মৃতঃ ॥ 


শঙ্কর £ আত্মা, তুরীয় অথবা পারমাথিকতত্্ব সকল দুঃখের নিরভ্তির ঈশ্বর, 
ইহারা সব প্রা, তৈজ ও বিশ্ব পাদের অন্তর্গত। প্রভ' কথাটি “ঈশান 
পদেরই ব্যাখ্যা । ইহার অথ এই যে তাঁর যে শক্তি ও প্রভূত্ব তা দুঃখনিরৃত্তি 
বিষয়ে, কারণ সকল দুঃখের নিরভি আসে তার জান থেকে । অবায়, 
কেননা তিনি চলে যাননা, বিচলিত হন না অথবা প্রস্থান করেন না, 
অর্থাৎ তাঁর মূল স্বভাব থেকে । ইহা কেমন? কারণ সকল প্রাতিভাসিক 
অস্তিত্বের অঙ্গারত্ব (মিথ্যাত্ব) হেতু তিনি দ্বৈতহীন এক । তাঁকে দেব, 
ভাস্বর একও বলা হয় দ্যুতির কারণে, তিনি তুরীয় এবং বিভু (খিনি 


৪৯০ উপনিষদাবলী 
ব্যেপে থাকেন তিনি), সবল্প অবস্থিত। 


কার্ধকারণবদ্ধৌ তাবিষ্যেতে বিশ্বতেজসৌ। 
প্রাঃ কারণবদ্ধন্ত দ্বৌ তৌ তুর্যে ন সিধ্যতঃ ॥ ১১॥ 


১১। বিশ্ব ও তৈজস কারণ ও কার্য দ্বার বদ্ধ ব'লে স্ীরুত । প্রাজ 
বদ্ধ থাকে শুধু কারণের দ্বারা, এই দুটিই যে তুরীয়ে থাকে না তা সিদ্ধ। 


বিশ্বাদদীনাং সামান্যবিশেষভাবো নিরূপ্যতে তুর্যযাথাত্ম্যাবধারণাথম্‌-- 
কার্য ক্রিয়ত ইতিফলভাবঃ কারণং করোতীতি বীজভাবঃ। তস্তাগ্রহণান্যথা- 
গ্রহণাভ্যাং বীজফলভাবাভ্যাং তৌ যখোত্তে বিশ্বতেজসৌ বদ্ধৌ সংগৃহীতৌ 
ইফ্যেতে। প্রাক্তম্ত বীজভাবেনৈব বদ্ধঃ। তত্বাপ্রতিবোধমান্রমেব হি বীজং 
প্রার্তে নিমিতমূ। ততঃ দ্বৌ তৌ বীজফলভাবৌ তত্বাগ্রহণান্যথাগ্রহণে 
তুরীয়ে ন সিধ্যতঃ, ন বিদ্যেতে, সম্ভবত ইত্যথঃ ॥ 


শঙ্কর ঃ তুরীয়ের যথার্থ আত্মা যাতে স্পম্ট হয় সেজন্য বিশ্ব ও অন্য 
দুটির সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণগুলি এখন নিরাপণ করা হ'চ্ছে। কায, 
যা তৈরী হয় বা সাধিত হয় তা, হ'ল ফল হিসাবে ভাব। কারণ, যা 
তৈরী করে বা সাধন করে তা বীজ হিসাবে ভাব। সত্য সম্বন্ধে বোধ না 
থাকায় বা মিথ্যা বোধ থাকায়, উপরি-উত্ত্ বিশ্ব ও তৈজস যে ফল ও 
বীজ হিসাবে ভাবের দ্বারা বদ্ধ বা কারারুদ্ধ থাকে তা স্বীকৃত। কিন্ত 
প্রাক বদ্ধ থাকে শুধু বীজ হিসাবে ভাবের দ্বারা। কারণ বাঁজাবস্থার অর্থ 
শুধু সত্য সম্বন্ধে বোধের অভাব (তাঁর সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা নয়) আর 
ইহাই প্রাজপাদের হেতু । সুতরাং এই দুটিই, বীজ হিসাবে ভাব ও ফল 
হিসাবে ভাব, সত্য সম্বন্ধে বোধের অভাব এবং মিথ্যা বোধ, তুরীয়ে প্রযোজ্য 
নয় ব'লে স্বীকৃত, অর্থাৎ ইহারা তাঁর মধ্যে থাকে না ও ঘটতে পারে ন্য। 


নাতআ্মানং ন পরং চৈব ন সত্যং নাপি চান্তম। 
প্রাঃ কিঞ্গিন সংবেতি তুর্যং তৎসবদূৃক্সদা ॥ ১২॥ 


১২। প্রা কিছুই জানে না, নিজেকেও নয়, অপরকেও, সত্যও নয়, 


গৌড়পাদের কারিকাচয় ৪৯১ 
মিথ্যা নয়; তুরীয় সকল কিছু দেখে সর্বদা । 


কথং পুনঃ কারণবদ্ধত্বং প্রাজসা তুরীয়ে বা তত্বাগ্রহণানাথাগ্রহণ- 
লক্ষণৌ বন্ধ ন সিধ্যত ইতি? যস্মাৎ--আত্মবিলক্ষণম, অবিদ্যাবীজ- 
প্রসৃতং বেদ্যং বাহাং দ্বৈতম্--প্রাজা ন কিঞ্চন সংবেতি, যথা বিশ্বতে- 
জসৌ; ততশ্চাসৌ তত্বাগ্রণণেন তমসা অনথাগ্রহণবীজভূতেন বদ্ধো ডবতি। 
যস্মাৎ তুর্য তৎসবদূক সদা তুরীয়াদন্যস্যাভাবাৎ সবদা সদৈব ভবতি, 
সবং চ তদ্‌ দুকচেতি সবদুক। তস্মান্ন তত্বাগ্রহণলক্ষণং বীজম্‌। তত্র 
তব্প্রসৃতস্যান্যথাগ্রহণস্যাপ্যতন্তরবাডাবঃ। ন হি সবিতরি সদাপ্রকাশাত্মকে 
তদ্বিরুদ্ধমপ্রকাশনমন্যথাপ্রকাশনং বা সংভবতি, “ন হি দ্রস্ট্রদৃষ্টেবিপরি- 
লোপে বিদ্যতে' ইতি শ্রুতেঃ। অথবা জাগ্রৎস্থপ্নয়োঃ সবভূতাবস্থঃ সর্ব 
বস্তাদূগাভাসম্তরীয় এবেতি সবদুকসদা, “নান্যদতোহস্তি দ্রষ্ট্র' ইত্যাদি ুতেঃ ॥। 


শঙ্কর £ কিন্ত তাহ'লে ইহা কেমন যে প্রাক্ত কারণবদ্ধ অথচ বলা হচ্ছে 
যে তুরীয়ে সত্যের বোধের অভাবের দ্বারা ও মিথ্যাবোধের দ্বারা উদ্ভূত 
দুইরকম বন্ধন অসম্ভবঃ এই জন্য যে এক বহিবিশ্বের এই যে সব 
দ্বৈতভাব তাকে প্রাক্ত এমন কি অবিদ্যা থেকে ও সীমাবদ্ধভাবে আত্মা 
থেকে পৃথকভাবে মোটেই উপলব্ধি করে না, যার ফলে সে-ও বিশ্ব ও 
তৈজসের মত বদ্ধ হয় সত্য সম্বন্ধে বোধের অভাবের দ্বারা, সেই অন্ধকারের 
দ্বারা যা মিথখ্যাবোধের বীজ হায়ে ওঠে । আরো এই কারণ যে তুরায় 
সকল বিষয়কে অন্ধকারে ঢেকে রাখে চিরকালের জন্য। অথাৎ যেহেত 
তুরীয় ছাড়া অন্য কিছু সত্যসত্যই থাকে না, সেহেতু তিনি যা সব আছে 
সে সবের দেখায় সর্বদর্শী এবং সকল সময় ও চিরকাল সবক; সুতরাং 
বীজাবস্থা যার সীমাজনক লক্ষণ হ'ল সত্য সম্বন্ধে বোধের অভাব তাঁর 
মধ্যে থাকা সম্ভব নয়। স্বভাবতঃই মিথ্যা বোধও থাকে না কারণ তা 
আসে বোধের অভাব থেকে । সূর্য স্বভাবতঃই চিরদিন প্রকাশমান আর 
অপ্রকাশ বা মিথ্যাপ্রকাশ যা তার স্বভাববিরুদ্ধ তা তাতে ঘটতে পারে না। 
আর এই একই যুক্তি প্রযোজ্য (দ্রস্টার) সর্বদশিতার ক্ষেত্রে। শ্ুতিও 
বলে, “কারণ দ্রষ্টার দৃষ্টির বিলোপ নেই।” অথবা বাস্তবিকই, যেহেতু 
ইহাই জাগ্রৎ ও স্বপ্নপাদে সর্বভূতে অবস্থিত হ?য়ে তাদের মধো আলো বা 
প্রতিফলন যাতে সকল বিষয় দৃশ্য, জেয় বিষয়রাপে উপস্থিত হয়, সেহেতু, 


৪৯২ উপনিষদাবলী 


ইহা এই প্রকারেও চিরকালের জন্য সকল বিষয়ের দ্রষ্ঠা। শ্রুতি বলে, 
“দ্রষ্টা ব্যতীত অন্য কিছু নেই।” 


সদানন্দরুত “বেদান্তসার' 
প্রার্থনা 
পরমাখসৎ-এর উদ্দেশে 


অখণ্ডং সচ্চিদানন্দম অবাঙমনসোগোচরম। 
আত্মানমখিলাধারম আশ্রয়েহভীভ্টসিদ্ধয়ে || ১॥ 


১। যিনি শুদ্ধ সৎ, চিৎ ও আনন্দ, অখণ্ড, বাক ও মনে অগোচর 
অখিলবিশ্বের আধারস্বরাপ আত্মা তাঁর আশ্রয় আমি লই--আমার কামনা 
ও উদ্দেশ্য যেন সিদ্ধ হয়। 


গুরুদের উদ্দেশে 


অথতোহপগ্যদ্বয়ানন্দান অতীতদ্বৈতভানতঃ। 
গুরূনারাধ্য বেদাস্তসারং বক্ষ্যে যথামতি | ২॥ 


২। যে গরুগণ কথায় ও কাজে অদ্বয় একে আনন্দ পান এবং যাঁদের 
কাছ থেকে তিরোহিত হ'য়েছে দ্বৈতৈর সকল প্রতিভা দেই গশুরুদের 
আরাধনা ক'রে আমি বেদাত্তসার ব্যক্ত, করব আমার বুদ্ধির সামর্থ অনু- 
যায়ী। 


বেদান্তীর শিক্ষা 


বেদাস্তো নাম উপনিষণ্ণ প্রমাণমূ, তদ্ুপকারীণি শারীরিক-সৃন্লাদীনি 
| ৩) 


৩। বেদান্তর অর্থ উপনিষদ যা দর্শনের প্রমাণ হিসাবে এবং উপকারী 


৪৯৪ উপনিষদাবলী 
পরিপৃ্রক জিজ্ঞাসা হিসাবে শরীরধারী অন্তঃপুরুষ সম্থন্ধে সুত্রাবলী। 


অস্য বেদাস্তপ্রকরণত্বাৎ তদীয়ৈরেবানুবদ্ধেস্তদ্বত্তাসিদ্বের্ন তে পৃথগা- 
লোচনীয়াঃ।॥ ৪ 


৪। যেহেতু বেদাস্তই এই গ্রন্থের বিষ্বয় আর উভয়েতেই প্রতিপাদ্য 
বিষয়গুলি সদৃশ, সেহেতু এই গ্রন্থের বণিত অনুবন্ধ বেদাস্তর অনুবন্ধেরই 
সমান এবং পৃথকভাবে তাদের আলোচনা নিম্প্রয়োজন। 


অন্তর অনুবন্ধো নাম অধিকারিবিষয়সন্বন্ধপ্রয়োজনানি || ৫ | 


৫। অনুবন্ধের অস্তভূক্ত চারিটি বিষয় হ'ল অধিকারী (যোগ্য শ্রোতা ), 
বিষয়, সম্বন্ধের ন্যায়বস্তা, গ্রন্থের উদ্দেশ্য। 


অধিকারী তু বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেন আপাততোহধিগতাখিল- 
বেদাথঃ অফ্মিন জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবজনপূরঃসরং 
নিত্য-নৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নিগত-নিখিল-কক্মষতয়া 
নিতান্ত-নিমলস্থাস্তঃসাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা ॥ ৬ ॥ 


৬। বেদান্তের অধিকারী শুধু সে-ই যে ইহার সম্বন্ধে যথার্থ অব- 
ধারণায় উপনীত হবার উপযুক্ত. সুতরাং সে এমন হবে যে পূরেই বেদ 
ও বেদাঙ্গ সঠিকভাবে অধ্যয়ন ক'রে বেদের সমগ্র অথথ আয়ত্ত করেছে, 
যে প্রথমে এই জন্মে বা অন্য জন্মে নিষিদ্ধ কর্ম ও কামনা-চালিত বর্জন 
ক'রে ও পরে নিত ও নৈমিত্তিক কর্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনার অনুষ্ঠান 
ক'রে নিজেকে সকল পাপ ও কল্ষ থেকে মুস্ত করেছে এবং মন ও হাদয়ের 
একান্ত বিশুদ্ধতা লাভ করেছে। আবার তার সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নও হওয়া 
চাই। 


কাম্যানি কর্গাদীম্টসাধনানি জ্যোতিজ্টোমাদীনি ॥॥ ৭।। 


৭। কামা কর্মের অর্থ সেই সব সাধন যাদের দ্বারা আমরা অনেষেণ 


বেদাস্তসার ৪৯৫ 


করি উবে স্বর্গ সুখ থেকে শুরু করে নিশ্নে সকল প্রকার সুখ, যেমন 
জ্যোতিষ্টোম যজ। 


নিষিদ্ধানি নরকাদ্যনিষ্টসাধনানি ব্রন্ম-হননাদীনি || ৮ || 


৮। নিষিদ্ধ কমের অথ সেই সব সাধন যাদের দ্বারা আমরা লাভ 
করি নিম্নের নরকযন্ত্রণা থেকে আরম্ভ করে আমাদের সকল প্রকার 
দুঃখ কম্ট,_-যেমন র্রক্গ-হত্যা, ও অন্যান্য পাপ ও ধর্মবিরুদ্ধ আচরণ। 


নিত্যানি অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি ॥ ৯ ॥ 


৯। নিত্য কর্মের অথথ সন্ধ্যাবন্দনাদি সেই সব অনুষ্ঠান যা সব 
না করা হ'লে সে সব দোষ ও বাধা হয়ে ওঠে। 


নৈমিত্তিকানি পুন্রজন্মাদ্যনুবন্ধীনি জাতেম্টচাদীনি ॥ ১০ || 


১০। নৈমিত্তিক কর্মের অর্থ সেই সব অনুষ্ঠান যা কোন বিশেষ 
উপলক্ষে করণীয়, যেমন পুত্রজন্মের পর নবজাতককে আশাীবাদ। 


প্রায়শ্চিত্ানি পাপক্ষয়মান্রসাধনানি চান্দ্রায়ণাদীনি || ১১ ॥। 


১১। প্রায়শ্চিত্তের অথ আত্ম-সংযমের ব্রত ও অনুষ্ঠান, যেমন চান্দ্রায়ণ 
ব্রত; ইহারা শুধু পাপক্ষয়ের সাধন। 


উপাসনানি সগুণব্রক্মবিষয়ক-মানসব্যাপাররাপাণি শাণ্ডিল্যবিদ্যাদীনি।।১২।॥ 


৯২ উপাসনার অর্থ সেই সব বিবিধ মানসব্যাপার যাদের সমগ্র 
বিষয় ও উদ্দেশ্য হ'ল পুরুষবিধ দেবতারাপে ব্রন্ম--যেমন শাগ্ডিল্যের 


ভগবৎ্-প্রেম কলা। 


এতেষাং নিত্যাদীনাং বুদ্ধিশুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনম্, উপাসনানান্ত 


৪৯৬ উপনিষদাবলী 


চিত্তৈকাগ্র্যম । তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাক্মণা বিবিদিষস্তি 
যজেনেত্যাদিশ্রতিঃ, তপসা কল্মষং হস্তি ইত্যাদিক্মতেশ্চ ॥ ১৩।। 


১৩। প্রথম তিনটির অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক কমের ও প্রায়শ্চিতের 
প্রধান উদ্দেশা হ'ল বৃদ্ধির শুদ্ধিকরণ, কিন্তু উপাসনার প্রধান উদ্দেশ্য 
হ'ল একটি মান্ত্র বিষয়ে হাদয় ও মনের একাগ্রতা । একথার প্রমাণ 
হ'ল শ্রুতির এই সব উদ্ভিদ, “ইহাই সেই আত্মা যার সম্বন্ধে ব্রাক্মণরা জানতে 
চাইবে বেদের ব্যাখ্যার দ্বারা এবং তাকে জানবার সাধনা করবে যজের 
দ্বারা।” স্মৃতিরও অনেক বচন থেকে সে কথা প্রমাণিত হয়, যেমন 
“তপস্যার (সংকল্পের অভিনিবিশের ) দ্বারা পাপের নিধন হয়।” 


নিতানৈমিত্তিকয়োরুপাসনানাঞ্চ অবাস্তরফলং পিতৃলোকসত্যলোক- 
প্রাপ্তিঃ। কর্মণা পিতুলোকো বিদ্যতে দেবলোকঃ ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ১৪ ॥। 


১৪। নিত্য ও নৈমিকিক কর্মের এবং উপাসনা ও আরাধনার এক 
গৌণ ফল হ'ল পিতৃলোকপ্রাপ্তি ও সত্যলোকপ্রাস্তি। কারণ শ্রুতি বলে, 
“কমের দ্বারা পাওয়া যায় পিতৃলোক এবং দেবলোকও।” 


সাধনানি নিত্যানিতাবস্ত-বিবেকেহামুন্রফলভোগবিরাগ-শমদমাদিসম্পত্তি- 
মুমুক্ষত্ানি ॥ ১৫ ॥ 


১৫। সাধনের অথ অনিত্য বস্ত থেকে নিত্য বস্তর বিবেকজান। 
এই জগতে বা অন্য জগতে ভোগে বিরাগ। মনের স্থিরতা, আআ-দমন ও 
অন্যান্য নৈতিক উৎকর্ষ; মোক্ষকামনা। 


নিত্যানিতাবন্ত-বিবেকস্তাবৎ ব্রদ্মেব নিত্যং বস্ত ততোহন্যদখিলম- 
নিত্যমিতি বিবেচনম ॥ ১৬॥ 


১৬। অনিত্য বস্ত থেকে নিত্য বস্তর বিবেকজান বলতে আমরা বুঝি 
ব্রন্মকেই একমান্ত্র নিত্যবস্ত এবং ব্রন্ম ব্যতিরেকে অন্য সব কিছুকে অনিত্য 
ও নশ্বর বিবেচনা করা। 
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ঈশাবাস্য উপনিষদ্‌ 
টীকা 


ঈশ্বরের দ্বারাই এই সকল কিছুকে বস্ত্রারত করতে হবে--এই গতিশীল 
বিশ্বের মধ্যে যা কিছু জগৎ সে সবকে; সুতরাং কামনা তাগ ক'রে ভোগ 
করো, আর কোন লোকের ধন লোভ করো না। 


গর্ত 

উপনিষদে ঈশ্বরের বিশ্বাত্মক প্রকৃতির ব্যাখ্যা করা হচ্ছে এই ব'লে 
যে ইহা তার বিভিন্ন প্রকাশের অপরিহার্য ভিত্তি। সনাতন ব্রন্ষমের এই 
বিশ্বাত্মক প্ররুতিই বেদান্তর আদি ও অন্তঃ আর হ্হা স্বীকার না করা হ'লে 
বেদান্তর কোন কথারই কোন মূল্য থাকে না, কারণ ইহার সকল বক্তবাই 
হয় এ তত্ব থেকে উদ্ভূত, নয় অন্ততঃ এ তত্বস্বীকাতির উপর নিডরশীল। 
এই কেন্দ্রীয় ও শ্রেষ্ঠ সত্য স্থীরৃত না হ'লে উপনিষদগ্ডলি তা-ই হয়ে পড়ে 
যা ম্লেচ্ছ পগিত ও দার্শনিকরা তাদের মনে করে--এক রাশ অসংলগ্ন 
কল্পনা যদিও তার অনেকগুলি মহান্‌। এই সত্য গ্রহণ করলে উহা প্রদীপের 
মত শ্রুতির সর্বাপেক্ষা দুবোধ্য উক্তির উপর আলোকপাত করবে আর তুমি 
শীঘ্রই উপলব্ধি করবে যে উপনিষদগ্ডলি এক মহান্‌ সুসমঞ্জস ও সম্পূর্ণ 
জ্ঞানদীপ্ত সমগ্র, সে সবে বাক্ত হয়েছে সেই একটিমাত্র সার্বিক সতা ইহার 
বিভিন্ন দিকে ; কারণ প্রপঞ্চের অগণিত বিরোধের নিম্নে বিরাজ করে 
এক সত্য আর একটিমান্রই সত্য ইহা। সকল স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন, 
ধর্মশান্ত্র এবং শাজ্জ, শৈব, বৈঞ্ণব, সৌরদের রচনা আবার সেই রকম 
সমগ্র বৌদ্ধধর্ম ও ইহার বিভিন্ন শাস্ত্র--এ সবই বিভিন্ন কোণ থেকে শুধু 
সেই এক ও একমান্ত্র সত্যের বিবিধ দিকের ব্যাখ্যা, চীকা ও অর্থপ্রকাশ। 
এই সত্যই একমান্ ভিত্তি যার উপর সকল ধর্ম দাঁড়াতে পারে যেন এক 
স্থির ও অভেদ্য পাহাড়ের উপর--আর পাহাড় অপেক্ষাও দৃঢ় ইহা, কারণ 
পাহাড় ধ্বংস হ'তে পারে কিন্তু এই সত্য চিরস্থায়ী। সেজন্যই আযদের 
ধর্মকে বলা হয় সনাতন ধর্ম। আর হিন্দুরা যে বলে যে শ্রুতি অনাদি ও 
চিরন্তন আর মন্ত্রত্রস্টা খষিরা সত্যদ্রষ্টা মানত, তাঁরা শুধু সত্য প্রকাশ 
করেছিলেন মান্ষী ভাষায় সে কথা ভুল নয়। কারণ এই দৃষ্টি মানসিক 
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দৃষ্টি নয়, ইহা আধ্যাত্মিক দুম্টি। সেজন্য বেদকে ন্যায়সঙ্গতভাবেই বলা 
হয় শ্রুতি বা অলৌকিক প্রকাশ। ইহাদের মধ্যে খকু, যজুঃ, সাম ও অথব 
হ'ল উর্বরকারী রম্টি যা সত্যের ছোটগাছকে পুষ্টি দিয়ে বড় করেছিল, 
ব্রাক্মণগুলি সেই অরণ্য যার মধ্যে এই গাছ পাওয়া যায়, আরণ্যক সেই 
মাটি যাতে ইহা রূদ্ধি পায় আর উপনিষদণ্ডলিই সেই গাছ, ইহার মল, 
কাণ্ড, কুণ্ড ও পাপড়ি সমেত আর ইহার যে কুসুম নিজেকে একবার ও 
চিরতরে ব্ক্জ করেছে তা হ'ল সেই মহাবাক্য “সোহহম্”, “আমিই তিনি” 
যা উপনিষদগ্লিন চুড়ান্ত কথা। “সোহহম্”কে নমস্কার । প্রণাম ব্রহ্মকে 
যিনি দেশ, কাল, কারণ বা সীমার অতীত । প্রণাম আমার আত্মাকে যা 
বক্ষ । 


শিষ্য 
ব্রহ্মকে ও আমার আত্মা যা ব্রহ্ম তাকে আমি প্রণাম করি। স্বাহা। 


শরবত 

সুতরাং এই উপনিষদের শুরু এই ব'লে যে এই সবকে আচ্ছাদিত 
বা বস্ত্রারত করতে হবে ঈশ্বর দিয়ে। এই কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে 
মোক্ষ পেতে হ'লে ব্যম্টি জীবাত্মার বা মানুষী অন্তঃপূরুষের কর্তব্য হ'ল 
এই সকল বিশ্বকে ঈশ্বর দিয়ে আরত করা, যেমন লোকে তার শরীর 
আরত করে পোষাক দিয়ে। ঈশ্বর বলতে আমরা স্পম্টতঃই অজেয় 
পরব্রহ্মকে বুঝি না কারণ অজেয় সম্বন্ধে আমরা দেশ, কাল বা ডেদের 
ংজ্ঞা দিয়ে কিছু বলতে পারি নাঃ ঈশ্বর বলতে আমরা বুঝি ব্রহ্ম যাঁকে 
জানা যায় যোগের দ্বারা, যিনি একম্-এর শক্তির দ্বারা সৃষ্ট একম্-এরই 
জ্যোতির্ময় ছায়া, যিনি নিজেকে পূরুষ ও প্রকৃতিতে ভাগ ক'রে অসংখ্য 
নাম ও রাপের এই জগৎ স্ৃন্টি করেছেন। ব্রচ্মকে বলা হচ্ছে ঈশ (অর্থাৎ 
ঈশ্বর) বলে; অর্থাৎ তাঁর সম্বন্ধে আমাদের শ্রেষ্ঠ ধারণা হ'ল যে তিনি 
বিশ্বের শাসক ও অধিপতি । কিন্তু তবু তিনিই সেই আধ্যাত্মিক শক্তির 
মহাসমুদ্র যা শুধু নিজের সানিধ্যের দ্বারাই সক্রিয় ক'রে তোলে সনাতন 
পরব্রন্মের সৃজনশীল, রক্ষণশীল ও সংহারশীল শক্তি বা সংকল্প আর 
ইহারই রাপ হ'ল প্ররুতি, সক্রিয়শক্ির গতিশীল মহাসমুদ্র, “কারণ জলগ$”। 
এই যে দুটি আধ্যাত্মিক শক্তির মহাসমুদ্র ও জড়রাপের মহাসমুদ্র ইহাদের 
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মধ্যে শেষেরটি অপরটির মধ্যে আশ্রিত আর অপরটি বাতিরেকে ইহার 
অস্তিত্ব সম্ভব হ'ত না। বলা যায় যে জড়সমুদ্র আধ্যাত্মিক সমুদ্রের দ্বারা 
বেল্টিত বা আচ্ছাদিত। ঈশ্বর স্বয়ং মহাসম্ুদ্রের উপর বিরাজিত নানা 
রূপে--প্রাজ, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট রূপে অথাৎ বিজ্ঞ ব্রহ্মা ও মহেশ্বর 
রূপে । ইহাই পুরাণের সেই চিন্ত্র যাতে বিষ্ণঞ শয়ান আছেন মহাসাগরে 
দেশ ও কালের সর্পের উপর আর ব্রহ্মা বাহির হ'চ্ছেন তাঁর নাতিস্ পদ্ম 
থেকে । ইহাই ঈশ্বর, রাজা ও শাসক। সুতরাং আমাদের উপলব্ধি করা 
কততব্য যে এই বিশ্বের সকল কিছুই ব্রন্মের সেই মহাসমুদ্রের অথাৎ 
আধ্যাত্মিক শক্তির সৃম্টি যা তাদের বেম্টন করে থাকে যেমন পরিচ্ছদ 
বেস্টন করে পরিচ্ছদধারীকে। 


শিষ্য 

বুঝলাম না। ইহা নিশ্চিত যে সকল বিষয়ই স্বয়ং ব্রহ্ম ॥ তাহ'লে 
একথা কেন বলা হ'বে যে তিনি সকল কিছুকে ঘিরে আছেন, যেন তিনি 
সে সব থেকে ভিন্ন? 


ওত 

এই কথার অথ এই যে যেসব সীমিত ব্যম্টি চেতনা আমাদের কাছে 
প্রতিভাত হয় বিষয়-আকারে সে সবই সেই সাবিক ও অবিভক্ত চেতনার 
দ্বারা বেষ্টিত ও তার অন্তগত যাকে আমরা ব্রহ্ম বলি। 


শিষ্য 


এখনও আমি বুঝলাম না। এক অবিভাজ্য চেতনাকে ভাগ করা 
যায় কি ভাবে, অথবা যদি ইহা বিভক্ত হয় তাহ'লে কেমন ক'রে ইহা 
সম্ভব যে ইহা এক থাকবে আবার সেই সঙ্গে তার নিজের বিভিন্ন অংশকে 
ণুরমষ্টন করবে? ইহা সম্ভব নয় যে কোন বিষয় একই সঙ্গে এক ও অবি- 
ভাজ্য আবার তবু বিভাজ্য ও বহুবিধ । 


গু 
বরং চেতনার ইহাই স্বভাব যে ইহা চিরস্তনভাবে এক ও অবিভাজ্য 


আবার সবদাই ইচ্ছামত বিভাজ্য; কারণ মান্ষের চেতনা প্রায়ই দ্লুটি 
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অবস্থায় বিভত্তগ হয় আর প্রতিটির নিজ নিজ ইতিহাস ও স্মৃতি থাকে, 
ফলে যখন সে এক অবস্থায় থাকে তখন সে অন্য অবস্থায় যা ভাবছে 
ও করছে সে সম্বন্ধে অজ থাকে । এই ঘটনা থেকে সত্য সম্বন্ধে অক্ত 
লোকেরা মনে করে যে মানুষের চেতনা এক ও সম প্রকারের হ'তে পারে 
না, ইহা বিভিন্ন ব্যক্তি্সত্বের এক সমন্টি। সাংখ্য দার্শনিকরা ও অন্যেরা 
মনে করে একটিমান্ত্র পুরুষ থাকতে পারে না, অসংখ্য পুরুষ থাকা চাই 
কেননা অন্যথায়, তাদের মতে, সকলে একই জান পাবে, একই সুখদুঃখ 
ইত্যাদি ভোগ করবে । কিন্তু ইহা অবিদ্যামান্ত্র আর যখন আপাতপ্রতীয়মান 
ব্যম্টি পুরুষ নিজেকে ব্রদ্মের সহিত সম্পূর্ণ যোগাবস্থার মধ্যে স্থাপন করে 
তখন দে দেখতে পায় যে সকল সময়ে একটি মাত্র পুরুষই বর্তমান ছিল 
যে অন্যদের সম্বন্ধে জানত ও নিজের মধ্যে তাদের ধারণ করত এই অরে 
যে তারা ছিল শুধু তার থেকে বিভিন্ন সৃন্টি। বিভক্ত চেতনার এই অবস্থা- 
গুলি শুধু একই ব্য্তিম্সত্ত্বের বিভিন্ন অবস্থা, ইহারা পৃথক ব্জিসত্ব নয়। 
এই কথা তর্ক্ষণাৎ স্পম্ট হবে যদি লোকটিকে কোন কুশল ও সাবধানী 
সম্মোহনকারী নিদ্রার সঠিক অবস্থায় স্থাপন করে; কারণ তখন প্রায়শঃই 
ব্কিন্সত্বের এক তৃতীয় অবস্থা বিকশিত হবে যা বরাবরই জানত অন্য 
দুটি যা করছিল ও বলছিল। এই একটি ঘটনাতেই যথেম্ট প্রমাণিত হয় 
যে বরাবরই চেতনার এঁক্য বর্তমান ছিল, অবশ্য মগ্ন অবস্থায় কিন্ত নিরস্তর 
বর্তমান ও অধিচেতনভাবে সক্রিয়। এই যে এক চেতনার দুই পৃথক 
অবস্থায় বিভাগ তা অবিদ্যার এক বিশেষ ও অসাধারণ ক্রিয়ার ফল, 
আর এই অবিদ্যা সেই একই বিশ্বব্যাপী নির্জান যার সবজনীন ও সাধারণ 
ক্রিয়ায় লোকে মনে করে যে তারা বিশ্বজনীন চেতনা থেকে ভিন্ন আত্মা, 
কেবলমান্্র এ চেতনার সৃষ্ট অবস্থা বা ব্রত্তি নয়। তাহ'লে আমরা এখানে 
এমন এক দৃঙ্টাভ্ত পেলাম যাতে প্রমাণিত হয় যে এক ও অবিভাজ্য 
চেতনা বিভক্ত ও বহবিধ হচ্ছে আবার তবু সবদাই এক ও অবিভাজ্য 
রয়েছে। এই যে একক অবিভাজ্য চেতনা অর্থাৎ জাগ্রত মানুষের “আমি”? 
তা নিজে এক আরো রহত্তর চেতনার এক বিভাগমান্ত্র অথবা বরং এক 
অবস্থামাত্র। এই রৃহত্তর চেতনা স্কুল জড়ের আরো বেশী অনধীন আর 
ইহার সক্রিয়তা কিছু প্রকাশ পায় স্বপ্নাবস্থায়। স্বপ্ন-সম্মোহন শুধু ইহার 
এক বিশেষ ও খেয়ালী রূপ; কিন্তু এই চেতনা আরো স্থায়ী ও সংলগ্নভাবে 
অবশেষে স্বত্যুবালে বা স্বত্যুর পর স্বুল শরীর থেকে মুক্ত হয়। এই বরত্র 
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চেতনাকে বলা হয় স্বপ্নাবস্থা আর যে শরীর বা উপাধিতে ইহা কাজ করে 
তাকে বলা হয় সৃক্ষাশরীর। বলা যেতে পারে যে পরিচ্ছদ যেমন তার 
পরিধানকারীকে ঘিরে রাখে স্বপ্ন চেতনাও তেমন ঘিরে রাখে জাগ্রত চেতনা 
ও ইহার দেহকে, কারণ হহার প্ররুতি ও ব্যাপ্তিতে ইহা আরো বিশাল 
ও কম আবদ্ধ; ইহা এক নিবাচনকারী মাধ্যম যা থেকে ও যার সাহায্যে 
এক আরো রুহত্তর চেতনা এক অংশকে নিবাচন করে জড় জীবনে সব 
জাগ্রত উদ্দেশ্যের জন্য; এই আরো রুহত্তর চেতনাকে আমরা বলি সুযুপ্তি 
অবস্থা বা কারণ শরীর আর ইহা থেকেই বা ইহার দ্বারাই স্বপ্নচেতনা 
জীবনের জন্য নির্বাচিত হয় জন্মের পূর্বে ও স্বৃত্যুর পরে। এই সুযুগ্তি 
অবস্থাকে আবার ঘিরে আছে ব্রহ্ম যা থেকে ও যার দ্বারা ইহা সব কারণিক 
উদ্দেশ্যের জন্য নিবাচিত হয়,-ঠিক যেমন পৰিচ্ছদ ঘিরে থাকে তার 
পরিধানকারীকে। 

অতএব, তুমি উপলব্ধি করবে যে ব্রহ্ম হ'ল এক বিশাল, শাশ্বতভাবে 
এক ও অবিভাজ্য চেতনা যা তবু নিজেকে সীমিত করে, অথচ আবার 
অপরিসীম রয়ে যায় আর ইহা পরিচ্ছদের মত ঘিরে থাকে সকল বিবিধ 
অবস্থা বা ভ্রান্তিপূণ সীমা । 


শিষ্য 
সত্য, কিন্তু পরিচ্ছদ তার পরিধানকারী থেকে ভিন্ন। 


ও রত 

আচ্ছা, ভিতরে শীস সমেত এক বাদামের কথা বিবেচনা করা যাক, 
আমরা দেখি যে বাদামের রাপে বা উপাধিতে যে আকাশ তা শাসের 
উপাধিতে আকাশকে ঘিরে থাকে, যেমন পরিচ্ছদ ঘিরে থাকে তার পরিধান- 
কারীকে । কিন্ত দ্লুটি একই; একটি আকাশই আছে, দুর্টি নয়। 


শিষ্য 
এখন আমি বুঝলাম । 


গুরু 
এইবার বিবেচনা কর, যে বিষয়টি আচ্ছাদিত বা বস্ত্রারত করতে হবে 
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তার সম্বন্ধে উপনিষদ আরো নিদিম্টভাবে কি বলছে--যা কিছু “জগৎ, 
বা “জগতী” অথবা আক্ষরিক অর্থে সচলার মধ্যে যা কিছু চলস্ত বিষয়। 
এখন “জগতী” (সচলা) হ'ল পৃথিবীর এক পুরণো নাম আর পরে ইহার 
অথ হ'ল সমগ্র বিশাল বিশ্ব যার এক জাতিরূপ হ'ল পৃথিবী আর শুধু 
ইহার সহিতই বর্তমানে আমাদের মানুষদের সংশ্রব। তাহ'লে “জগতী” 
(সচলা ) নামক এই বিশ্বের কথা বলা হ'ল কেন? কারণ ইহা সেই 
প্ররতির এক রূপ যার স্বরূপগত লক্ষণ হ'ল গতি; কারণ গতির দ্বারাই 
সে এই জড়জগৎ সৃষ্টি করে, আর বাস্তবিকই সকল জড়বস্ত শুধু এক 
রূপ অর্থাৎ গতির এক ফল যা দেখা যায়, শোনা যায় বা ইদ্দ্রিয়ের দ্বারা 
জানা যায়ঃ প্রতি জড়বস্তই “জগৎ”--অসীম গতিতে পূর্ণ--এমন কি 
পাথর ও মাটির তালও। আমাদের সব ইন্দ্রিয় বলে যে এই জড় জগতই 
একমান্ত্র সদ্বস্তঃ কিন্তু আমাদের ইন্ড্রিয়গুলির এই মিথ্যা সাক্ষ্য সম্বন্ধে 
সতর্ক করে উপনিষদ আমাদের দেয় আদেশ যেন আমরা আমাদের হাদয় 
ও মনে উপলব্ধি করি আধ্যাত্মিক শক্তির মহাসমুদ্র ব্রহ্মকে, আর আমরা 
তাঁকে আমাদের কল্পনায় নিয়ে আসি প্রতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের চারিদিকে 
পরিচ্ছদের মত। 


শিষ্য 
কিন্তু জড় জগৎ যে নিজেই ব্রহ্ম সে কথা তো উপনিষদ বলে না। 


ওুবুত 

একথা ইহা পরে বলবে। এইবার ইহা আমাদের বলে যেন আমরা 
ভোগ করি তার (জগতে যা সব আছে সে সবের) ত্যাগের দ্বারা, আর 
যেন লোভ না করি কোন লোকের ধন। সমস্ত জগৎকে আমরা ভোগ 
করব কিন্তু অন্যের সম্পত্তি আমরা লোভ করব না। কিন্তু ইহা কেমন 
করে সম্ভব? আমি দেবদত্ত, আমাকে যদি বলা হয় জগতে যা সব আছে 
সে সব ভোগ কর কিন্ত আমি দেখি যে ভোগ করার মত আমার তেমন 
কিছু নেই অথচ আমার প্রতিবেশী হরিশ্চন্দ্রের প্রচুর ধন তাহ'লে তার ধনের 
হিংসা না করা শ্রামার পক্ষে কিরূপে সম্ভব আর কেনই বা আমি আমার 
নিজের ভোগের জন্য তার ধন পেতে চেস্টা করব না, অবশ্য যদি আমি 
নিরাপদে তা করতে পারি ? আমি চেম্টা করব না, কারণ আমি পারি 
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না, কারণ আমি উপলব্ধি করেছি যে এই জগতে ব্রক্ম ছাড়া কিছু নেই, 
হরিশ্চন্দ্র নেই, আছেন শুধু ব্রহ্ম চেতনার বিভিন্ন অবস্থায় যেগুলিকে এইসব 
নাম দেওয়া হয়। সুতরাং যদি হরিশ্ন্দ্র তার ধন ভোগ করে তাহ'লে 
আমিই সেই ধন ভোগ করছি কারণ আমিই হরিশ্ন্দ্র--তবে এ আমি 
আমার শরীর নয় যার মধ্যে আমি কারাবদ্ধ আছি, ইহা আমার কামনা- 
রাজিও নয় যার দ্বারা আমার শরীর দুদশাগ্রস্ত হয়, পরন্তত ইহা আমার 
সত্যকার আত্মা, আমার অন্তঃপূরুষ যা তার আনন্দের জন্য প্ররুতির রচিত 
এই সব মধুর, তিক্ত, কোমল, মহান্‌, সুন্দর, ভয়ঙ্কর, সুখকর, বিকট ও 
পুরোপুরি বিস্ময়কর ও উপভোগ্য জগৎনাটকের দ্রষ্টা ও ভোত্তগ। তবে, 
যদি সাংখ্য ও অন্যান্য দর্শনের এবং খ্ঠীয় ও অন্যান্য ধর্মের কথানূষায়ী 
একটি মান্্র নয়, অগণিত পূরুষ থাকে তাহ'লে খুল্চীয় ধমের যে আদেশে 
বলা হয় যে অন্যকে নিজের মত ভালোবাস অথবা শ্রুতি ও সম্মতিতে সিদ্ধ 
মুনির যে বর্ণনা দেওয়া হয় যে তিনি “সবভুতেহিতে রতঃ”, সকল প্রাণীর 
মঙ্গলে ব্যাপ্ত থাকেন ও আনন্দ পান তার কোন যুক্তি থাকে নাঃ কারণ 
তাহ'লে হরিশ্চম্দ্র কোন প্রকারেই আমার সহিত সংশ্লিষ্ট হবে না আর 
আমাদের মধ্যে জড়ীয় সংস্পর্শ ছাড়া অন্য কোন সংস্পশের ক্ষেন্র থাকবে 
না, কিন্তু এই জড়ীয় সংস্পর্শ থেকে ভালোবাসা ও সমবেদনা অপেক্ষা 
ছাণা ও হিংসা আসাই খুব বেশী সম্ভব। তাহ'লে আমি কেমন করে 
আমার চেয়ে তাকেই বেশী প্রাধান্য দেব? কিন্তু বেদান্তর দৃষ্টিকোণ থেকে 
এরূপ প্রাধান্যদান স্বাডাবিক, ন্যায়সঙ্গত ও পরিণামে অবশাস্তাবী। ইহা 
অপরিহার্য কেননা যেমন আমি পশু থেকে মানুষে আরোহণ" করেছি তেমন 
আমাকে আরোহণ করতে হবে মানুষ থেকে ভগবানে। এই প্রাধান্যদানই 
চিরন্তন উৎস ও প্রম্রবণ। বিবর্তনের অর্থ শুধু ব্রন্মের, বিশ্বাত্মক চিৎ- 
পুরুষের রহত্তর ও আরো রৃহত্তর প্রকাশ, জড়ের মিথ্যা থেকে চিৎ-পুরুষের 
সত্য অগ্রগতিঃ আর এই অগ্রগতি যতই মস্থর হ'ক, ইহা অবশ্াস্তাবী। 
আমার চেয়ে অপরকে প্রাধান্য দান কেমন করে অবশাস্ভাবী, স্বাভাবিক, 
ন্যায়সজত £ ইহা স্বাভাবিক এই জন্য যে প্ররুতপক্ষে আমি নিজ অপেক্ষা 
অপরকে বেশী প্রাধান্য দিচ্ছি না, আমি প্রাধান্য দিচ্ছি আমার সত্যকার 
আত্মাকে আমার মিথ্যা আত্মা অপেক্ষা, প্রাধান্য দিচ্ছি সর্বভূতস্থিত ভগ- 
বানকে আমার একক দেহ ও মন, দেবদত্ত ও হরিশ্চন্দ্রের মধাস্থ আমি, 
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শুধু দেবদত্ের মধ্যস্থ আমি অপেক্ষা। ইহা ন্যায়সঙ্গত ও অবশ্যস্ভাবী 
কেননা আমার নিজের ভোগ উপভোগ করা অপেক্ষা হরিশ্চন্দ্রের ভোগ 
উপভোগ করাই শ্রেয়ঃ, কারণ এই ভাবেই আমি আমার ব্রদ্মাবিদ্যাকে 
সদ্বম্ত করে তুলব, ইহা শুধু এক বৃদ্ধিগত প্রত্যয় বা স্বীকৃতি হবে না; 
আমি ইহাকে পরিণত করব এক অনুভবে, আর স্মৃতি বলে যে অনুভবই 
প্রকৃত জানের সার। এই কারণে উৎ্কুল্ষট প্রেম যার অর্থ নারীর প্রতি 
নরের ইন্দ্রিয়জ সংবেগ মান্ত্র নয় এক পরম ও মহত্বসাধক বিষয়, কারণ 
ইহার দ্বারা বিশ্বব্যাপী চেতনার দুই পৃথক অবস্থা একন্র এসে এক হয়। 
ইহার চেয়ে আরো মহৎ ও আরো মহত্বসাধক হ'ল সেই দেশভজ্ঞ্র প্রেম 
যে তার দেশের জন্য জীবনধারণ ও জীবনপাত করে কারণ এইভাবে সে 
লক্ষ লক্ষ দিব্য এককের সহিত এক হয়, আবার আরো উন্নত, আরো 
মহৎ ও আরো গৌরবময় হ'ল মানবপ্রেমীর অন্তঃপুরুষ যে নিজের 
পরিবারবর্গ বা দেশের কথা না ভুলেও জীবনধারণ ও জীবনপাত করে 
মানবগোষ্ঠীর জন্য বা সকল প্রাণীর জন্য। সে-ই প্রাক্ততম মুনি, মহত্তম 
যোগী। সে যে শুধু জানের পথে ব্রদ্মে উপনীত হয় তা নয়, সে যে শুধু 
ভক্তির পাখার উপর ভর করে তাঁর কাছে উধ্বে গমন করে তা নয়, 
বরং সে হয়ে ওঠে তিনিই ভগবদৃনিষ্ঠ কর্মের মাধ্যমে, সে নিজেকে সম্পূর্ণ 
উৎসর্গ করে তার পরিবারবগ ও বন্ধুগণের জন্য, তার দেশের জন্য, সমগ্র 
মানবজাতির জন্য, জগতের জনা, আর হ্যা, সমর্থ হলে সৌরজগতের জন্য, 
এইরূপ অন্যান্য জগতেরও জন্য--সমগ্র বিশ্বের জন্য। 

সেজন্য উপনিষদ আমাদের বলে যে আমাদের কতব্য হ'ল ত্যাগের 
দ্বারা ভোগ করা। ইহা এক অদ্ভুত বচন--“তেন তাক্তেন ভুজীথাঃ”। 
মানুষকে ত্যাগ করতে হবে আর যা সে ত্যাগ করেছে তাকে তা ভোগ 
করতে হবে এঁ ত্যাগেরই দ্বারা--এই কথা তাকে বলা অভ্ভূত। প্রাকৃত 
মানুষ একথায় পিছিয়ে আসে, ইহা যেন এক বিপজ্জনক বিপরীতাথক 
হেঁয়ালি। তবু উপন়িষদের খাষি আমাদের অপেক্ষা বেশী প্রা কার্থ 
তাঁর কথা অক্ষরে অক্ষরে সতা। ইহার অর্থ চিন্তা করে দেখ। ইহার 
অর্থ এই যে আমরা যেন আমাদের নিজেদের তুচ্ছ আমোদপ্রমোদ ত্যাগ 
করি যাতে আমরা "সম্পূর্ণ অভিষিক্ত হ'তে পারি অপরের সুখে । একজন মানুষের 
সুখকে তুমি যতই বড় মনে কর, একশ মানুষের সম্িমলিত সুখ নিশ্চয়ই 
আরো বড় হখে। ত্যাগের দ্বারা তুমি তোমার ভোগকে শতগুণ বৃদ্ধি করতে 
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পার। যদি তুমি প্ররুত দেশভস্ত হও তাহ'লে তুমি একজন লোকের সুখ 
অনুভব করবে না, তুমি অনুভব করবে ভ্রিশ কোটি লোকের সুখ ॥ তুমি 
যদি প্রকৃত মানবপ্রেষমী হও তাহ'লে পৃথিবীর অগণিত কোটি লোকের 
সকল সুখ তোমার অন্তঃপুরুষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হবে অমুতসাগরের 
মত। কিন্তু তুমি বলবে যে তাদের দুঃখও তো প্রবাহিত হবে। ইহাও 
মাধূর্যের এমন এক ব্যথা যা অন্তঃপুরুষকে উন্নীত করে স্বর্গে, যাতে তুমি 
পেতে পার সুখ--দেই অতুলনীয় সুখ যাজে পুনজীবন লাভ হয় আর যে 
জাতির জন্য তুমি নিজেকে বলি দাও বা যে মানবজাতির মধ্যে তুমি 
ভগবানকে উপলব্ধি করতে চেষ্টা করছ তার দুঃখশোক পরিণত হয় 
আনন্দে। এমন কি ইহার জন্য ধৈযের সহিত দৃতপ্রতিক্ত হ'য়ে নিরস্তর 
চেস্টা করাও এক অনিবচনীয় সুখ; এমন কি এরূপ এক ব্রতে পরাজয়ও 
এক কঠোর সুখ যখন ইহাতে অস্তঃপূুরুষ শক্তি পায় নৃতন ও অবি- 
রাম প্রয়াসের জন্য, আর বলির উপযুক্ঞ মহাত্বারা পরাজয় বা বিজয় 
থেকে লাভ করে সমানই শক্তি। মনে রেখ যে দুবলচিত্ত ব্যক্তির কাছে 
্রক্ম নিজেকে পুরোপুরি ধরা দেন না; ভগবানকে পায় বলবান শোর্যশালী 
পুরুষ। অন্যেরা পারে শুধু তাঁর ছায়া ছুঁতে দূর থেকে । এই ভাবে যে 
বাকি পরের মঙ্গলের জন্য নিজের বলার মত যা যৎসামান্য থাকে তা 
ত্যাগ করে সে তার পরিবর্তে পায় ও পরিপর্ণভাবে ভোগ করে এই গতিশীল 
বিশ্বের মধ্যে যা কিছু জগৎ সে সব। 

যদি তুমি অত উধের্ব উঠতে না পার, তাহ'লেও উপনিষদের কথাগুলি 
অন্যভাবে সত্য। প্র কথার এই অর্থ নয় যে তোমাকে তোমার ভোগ্য 
বিষয়গুলি স্থুলভাবে ত্যাগ করতে বলা হচ্ছে; যদি তুমি সেগুলিকে তোমার 
হাদয়ে ত্যাগ কর, যদি তুমি সেসবকে এমন আতন্তরভাব নিয়ে ভোগ কর 
যাতে তুমি লাভে হরোৎফুল্প হবে না অথবা ক্ষতিতে অবসন্ন হবে না 
তাহ'লে তা-ই যথেম্ট। এ উপভোগ নির্মল, গভীর ও শান্ত। ভাগ্য ইহাকে 
ভাঙতে পারে না, তস্কর ইহাকে নিয়ে যেতে পারে না, শু ইহাকে পরাভূত 
করতে অক্ষম। অনাথায় তোমার উপভোগ ব্যাহত ও খণ্ডিত হয় ভয়, 
দুঃখ, অশান্তি ও প্রবল তৃষ্জার দ্বারা-- প্রবল তৃষ্কা ইহার রদ্ধির জন্য, 
অশান্তি ইহার রক্ষণের জন্য, দুঃখ পাছে তা হ্রাস পায় ও ভয় পাছে সমৃহ- 
নাশ হয়। ত্যাগের দ্বারা ভোগ করা অনেক ভাল। যদি তুমি স্বুলভাবে 
ত্যাগ করতে চাও তা-ও ভাল যতক্ষণ তুমি সতক থাক যে তুমি তোমার 
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মনে মনে উপভোগের ভাবনা পোষণ করছ না। বরং ইহা প্রায়ই আরো 
দুত নিয়ে যাবে ভোগের দিকে । ধন ও যশ ও সাফল্য--এসবের পিছনে 
যে ছোটে তার কাছ থেকে স্বভাবতঃই সেসব পালিয়ে যায়; এসব না পেলে 
তার মন হয় ভেঙে পড়ে, নয় সে নিজেই শেষ হয়; আর যদিই বাসে 
সেসব পায়, তাহ'লে সে তা পায় নারকীয় পরিশ্রমের পর ও পবতপ্রমাণ 
বাধা অতিক্রম ক'রে। কিন্তু যখন দে ধন ও সম্মানকে অগ্রাহ্য করে 
পিছু ফেরে তখন তারা ভিড় করে তার পায়ে এসে পড়ে অবশ্য যদি না 
পর্ব কর্মের জন। তা ব্যাহত হয়। আর যদি তারা আসে তাহ'লে সেকি 
সব ভোগ করবে না বজন করবে? সে তাদের বজন করতে পারে-- 
ইহা এক মহান পথ, অসংখ্য সাধপ্রকৃতির জানী এ পথে গেছেন, কিন্ত 
সে সব বজন করার প্রয়োজন নেই, তুমি সে সব নিয়ে ভোগ করতে পার। 
তাহ'লে কেমন করে তুমি তা ভোগ করবে? তোমার ব্যক্তিগত সুখের 
জন্য নয়, তোমার মিথ্যা আত্মার জন্য নিশ্চয়ই, কারণ তুমি আগেই 
তোমার হাদয়ে এরূপ উপভোগ ত্যাগ করেছ; কিন্তু তুমি উপভোগ করতে 
পার তাদের মধ্যে ভগবানকে, এবং তাদের উপভোগ করতে পার ভগবানের 
জন্য। রাজা যেমন নজরানা শুধু স্পর্শ ক'রে তা পাঠিয়ে দেন সরকারী 
কোষাগারে, তুমিও তেমন তোমার কাছে আসা ধনকে শুধু স্পর্শ করে তা 
বাহিরে ঢেলে দিতে পার তোমার চারিদিককার সব লোকের জন্য, দেশের 
জন্য, মানবজাতির জন্য--এসবে ব্রন্মকে দেখে । আবার নিজের সম্মানকে 
সে ঢাকতে পারে বিনয় দিয়ে কিন্তু যে প্রভাব ইহা তাকে দেয় সে তা 
ব্যবহার করতে পারে মান্ষকে উধ্র্ে ভগবানের দিকে নেবার জন্য। 
এরাপ লোক শীঘ্রই উঠে যাবে সূখ ও দুঃখের, জয় ও পরাজয়ের উধ্বরে; 
কারণ যেমন সুখে, তেমন দুঃখে সে অনুভব করবে যে সে আছে ভগবানের 
সমীপে, ভগবানের সহিত, সে ভগবদৃ-সদৃশ এবং পরিশেষে স্থয়ং ভগবানই। 
সেজন্য উপনিষাদ আরো বলে 
“কুরম্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ” 

এই জগতে তোমার সব কর্ম কর এবং বাঁচতে ইচ্ছা কর শতবর্ষ ধরে। 

বেদে বলা হয় যে শতবষ হ'ল মানুষের প্রারুত জীবনের পূর্ণ আয়ুক্ষাল। 
সেজন্য শ্রুতি বল যে জীবন থেকে পিছু ফেরা আমাদের কতব্য নয়, 
ইহাকে অসময়ে আমাদের কাছ থেকে বিসর্জন দেওয়াও উচিত নয়, 
অথবা এমন কি শীম্র দেহ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করাও উচিত নয়, 
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বরং কতব্য হ'ল স্বেচ্ছায় আমাদের জীবনকাল প্রসারিত করা, এমন কি 
মানুষের সাধারণ অস্তিত্বের পূর্ণ কাল পযন্ত ইহাকে দীর্ঘ করার জন্য 
সাতিশয্ম উদ্যোগী হওয়া যাতে আমরা আমাদের কর্ম করে যেতে পারে 
এই জগতে । “কুবন্” কথাটিতে “এব” যোগ ক'রে তার উপর যে জোর 
দেওয়া হয়েছে তা তুমি বিশেষ লক্ষ্য কর। বস্ততঃ, এই জগতে আমাদের 
সকল কর্ম করা চাই-ই, সেসব এড়িয়ে যাওয়া উচিত নয়। আত্মাকে 
পাবার জন্য পাহাড়ে পবৰতে পালাবার কোন প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি 
এখানেই আছেন, তোমার মধ্যে এবং তোমার চারিদিককার সকলের মধ্যে। 
আর যদি তুমি পালিয়ে যাও তাঁকে পাবার জন্য নয়, বরং এই জগতের 
দুঃখ, ও দুরতির সম্মুখীন হতে দুবল হওয়ায় সে সব থেকে নিস্তার পাবার 
জন্য তাহ'লে তুমি এই জীবনের জন্য আত্মা হারাবে আর হয়ত ভবিষ্য 
অনেক জীবনের জন্যই তা হারাবে। আমি তোমায় আবার বলছি যে 
বলহীন ও কাপুরুষ ভগবানে আরোহণ করতে সক্ষম হয় না, সক্ষম হয় 
একমাত্র বলশালী ও সাহসী লোক । এক্রাঙ্মণ” হবার আগে প্রতি ব্যম্টি 
জীবাত্মাকে হওয়া চাই শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় । 


শিষ্য 

প্রাততম ব্যক্তিরা যে শিক্ষা দিয়েছেন এবং যাদের আমরা সানন্দে 
শ্রদ্ধা করি তাঁরা এখনও যে শিক্ষা দেন ও আচরণ করেন তার বিরুদ্ধ 
এই সব কথা। 


শর 
তুমি ঠিক জান যে এইসব তাঁদের শিক্ষার বিরুদ্ধ? তাঁরা কি শিক্ষা 
দেন? | 


শিষ্য 

এই শিক্ষা যে “বৈরাগ্য”ই, জগতে বিতুঙ্চাই শ্রেষ্ঠ পথ আর মান্ষের 
অন্তঃপূরুষের মধ্যে ইহার প্রবেশ মুকিত পথের দিকে তার প্রথম আহবান 
আর মর্জি কর্মের দ্বারা আসে না, আসে ক্তানের দ্বারা । 


৫১০ উপনিষদাবলী 


ওরত 
“বৈরাগা” একটি বড় কথা, ইহার এখন অনেক অথ হয়েছে আর তার 

কারণ হ'ল আর্যাবর্তের লোকেরা বিভ্রান্ত হয়ে না বুঝে সেসব মিশিয়ে 
এক ক'রেছে--আর তমঃ ও অনাধোচিত কাপুরুষতা, দুর্বলতা ও 
স্বাথপরতায় এই পবিল্ল ও প্রাচীন ভূমি ছেয়ে গেছে, ইহা ঢাকা পড়েছে 
অন্ধকারের এক পুরু আবরণে । একরকম বৈরাগ্য আছে যা সবাপেক্ষা 
সত্য ও মহৎ, তা হ'ল সেই বলশালী লোকের যে এই জগতের সব মধুর 
বিষয় আস্বাদন ক'রে দেখে যে তাদের মধ্যে কোন স্থায়ী ও ধুব সত্য 
নেই, দেখে যে তার সতাকার অমর আত্মা যে প্ররুত ও অমর আনন্দ 
দাবি করে এ বিষয়গুলি তা নয় আর যে নিজের মধ্যস্থ এমন কিছুর 
দিকে ফেরে যা আরো গভীর, পবিভ্র ও অক্ষয়। আবার দুরবলচিত্ত 
লোকেরও “বৈরাগ্য” আছে যে লোক জগতের মধুর বিষয়গুলির জন্য 
লালসা করেছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে, তুষিত হ'য়েছে কিন্তু যাকে ভাগ্য বা 
তার চেয়ে আরো বলবান লোক তাড়না ক'রে জায়গা থেকে জোর ক'রে 
সরিয়ে দিয়েছে এবং যে লোক যোগ ও বেদান্তকে ব্যবহার করতে চায় 
যেমন মদ্যপায়ী ব্যবহার করে তার মদের পান্্রকে বা আফিংখোর তার 
আফিঙের গুলিকে বা আরককে। এই যে সব মহৎ জিনিষ খাষিরা 
জগতের কাছে ব্যক্ত করেছেন সে সব এরকম জঘন্য ব্যবহারের জন্য 
নয়। যদি এরূপ কোন লোক আমার কাছে দীক্ষার জন্য আসে তাহ'লে 
আমি তাকে ফিরিয়ে দেব পাথের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অগ্নিময় ভৎ্সনা বাক্য 
ব'লে 

কুতস্তা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্‌ 

অনার্ষজুস্টমস্থগ্যমকীতিকরমঞ্জুন ॥ 

ক্লৈব্ং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয়্যুপপদ্যতে। 

সত্যই, যে ব্যক্তি সনাতন ব্রহ্ম, জগৎসমূহের শ্রম্টা ও সংহারকর্তা 

বৈ অনা কিছু নয় তার অযোগ্য এইরূপ দুর্বলতা । তবু আমার কথার 
এই অথ নয় যে আমি দুঃখ ও নৈরাশ্যজনিত প্রকৃত বৈরাগোর নিন্দা 
করছি। কারণ কখন কখন অনেক লোক অক্ঞানের মধ্যে হীন বিষয়ের 
জন্য চেস্টা ক"র বিফল হয়েছে--তাদের দুবলতার জন্য নয়, তবে এই 
কারণে যে এই সব বিষয় তাদের প্রত মহত্ব ও উচ্চ নিয়তির নিম্নে। 
তখন তাদেপ্ন চোখ খোলে এবং তারা ধ্যান, নিজনতা ও সমাধি খোঁজে 


ঈশাবাস্য উপনিষদ ৫১৯ 


তবে তাদের সব দুঃখকম্ট ও তখনো অতুপ্ত কামনাকে চাপা দেবার 
জন্য সুরাপানের মত নয়, তারা তা খোঁজে তাদের দিবাক্ষমতা উপলব্ধি 
ও ইহাকে দিব্য উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার করার জন্য ; কখন কখন 
মহাত্ারা সন্াসীর পথ খোঁজেন কারণ নিজনতার মধো একাকী ভগবান ও 
গুরুর সহিত অবস্থান করাই তাদের পক্ষে ব্রদ্মতেজ বিকশিত করার শ্রেষ্ঠ পন্থা 
আর একবার তা পেলে তাঁবা তা জগতের উপর তেলে দেন ম্রোতধারায়। 
এমনই ছিলেন শঙ্করাচার্, আর কখন কখন অপরের দুঃখ কম্টেই বা 
জগতের দুর্দশাতেই তাঁরা আরাম ও সূ পান এবং বৃদ্ধের মত তাঁরা 
বেরিয়ে পড়েন আতজনগণের জন্য তাঁদের নিজেদের সম্ভার গহনে সাহায্যের 
সন্ধানে । প্ররুত সন্মাসীগণ সবশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি“ কারণ তাঁরা কমের পক্ষে 
সবাপেক্ষা শক্তিশালী; ভগবানের কাজ করার জন্য তাঁরা ভগবানের শক্তিতে 
সবাপেক্ষা বীযবান। 


শিষ্য 
আমি আবার বলছি যে শ্রীশঙ্কর প্রমুখ বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী আচার্য 


গণের শিক্ষার বিরুদ্ধ এই শিক্ষা । 


ওর 

সকল আচার্ষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্য, সবৌত্তম জগদ্-ওরু যে শ্রীরুষণ 
তাঁর শিক্ষার বিরুদ্ধ হহা নয়। কারণ মহাভারতে তিনি সঞ্জয়কে বলেন 
যে কর্মের দ্বারা মোক্ষসাধনের মত ও নৈক্ষম্যের দ্বারা মোক্ষসাধনের মত 
মধ্যে কর্মের দ্বারা মোক্ষসাধনের মতই প্ররূুত মত আর অন্যটিকে তিনি 
নিন্দা করেন দুবলের অলস উত্ভি কলে; আর ভগবদ্-গীতায় বার বার 
তিনি কমের শ্রেষ্ঠত্বের উপর জোর দিয়েছেন। 


শ্ষ্যি 
সে কথা সত্য, কিন্তু তিনি ইহাও বলেন যে জান সবশ্রেষ্ঠ ও ইহার 


সমান কিছু নেই। 


ওর 
সত্যই, জানের সমান কিছু নেই; কারণ জান অপরিহার্য; প্রথম 


৫১২ উপনিষদাবলী 


ও মহত্তম হ'ল জান। জানবিহীন কর্মের দ্বারা মানুষের উদ্ধার নেই, 
সে শুধু বন্ধনের মধ্যে গভীর থেকে আরো গভীরে ডুবে যায়। উপনিষদ 
সে সব কর্মের কথা বলে সে-সব করতে হবে তুমি এই সকল বিশ্বকে 
ভগবান দিয়ে আচ্ছাদিত করার পর; অর্থাৎ এই কথা উপলব্ধি করার 
পর যে সব কিছুই এক ব্রহ্ম এবং তোমার সব ক্রিয়া পুরুষের আনন্দের 
জন্য প্রকৃতির দ্বারা উন্মুক্ত নাটকীয় মায়ামানত্র। তখন তুমি তোমার সব 
কর্ম করবে “তেন ত্যক্তেন” অথবা যেমন শ্রীরুষ করতে বলেন, তোমার 
কর্মফলস্পৃহা ত্যাগ ক'রে এবং তোমার সকল ক্রিয়া নিবেদন ক'রে তাঁর 
কাছে--তোমার নিম্ন অনাত্মার কাছে নয় যে সুখ দুঃখ অনুভব করে তবে 
তোমার মধ্যস্থ ব্রন্মের নিকট যিনি কাজ করেন শুধু “লোকসংগ্রহাথ্থম” 
যাতে জ্ঞানবিহীন জনগণ তোমার নিক্রিয়তার দ্বারা বিমুত ও বিপথে চালিত 
হওয়ার পরিবতে জগৎকে বরং সাহায্য দেওয়া হয়, শক্তিশালী ও পালন 
করা হয় তোমার দেবতুল্য প্রকৃতির কমের দ্বারা। উপনিষদ আরো যা 
বলে তা এই, “এইভাবে তোমাতে ইহা ভিন্ন অন্য কোন পথ নেই, কর্ম 
মানুষে লিপ্ত হয় না।” ইহার অর্থ নিক্ষাম কর্ম, যে সব কর্ম ত্যাগের পর 
করা হয় ও ভগবানে নিবেদিত হয়--এইগুলি আর শুধু এইগুলিই মান্ষে 
লিপ্ত হয় না, তারা তাকে তাদের সব অদুশ্য শৃস্বলে বন্ধন করে না, 
বরং হাসের পাখার উপর জলের মত তারা তার কাছ থেকে ঝরে পড়ে; 
আর তারা তাকে বাধতে পারে না কারণ সে কার্যকারণসম্বদ্ধের পাশ 
থেকে মুস্ত। কাষকারণসম্বদ্ধের উৎপত্তি দ্ৈতভাবের ভাবনা থেকে, 
অবিদ্যাজাত সুখ ও দুঃখ, প্রেম ও গ্বণা, শৈত্য ও উষ্ণতার ভাবনা থেকে, 
আর সে কামনা ত্যাগ করায় ও গ্রক্য উপলব্ধি করায় অবিদ্যার উর্ধে 
ও দ্বেতভাবের উধ্রে। তার কাছে বন্ধনের কোন অথ নেই। (প্রকৃতপক্ষে 
সে কাজ করছে না, কাজ করছে প্ররুতি তার মধ্যস্থ পুরুষের সান্নিধ্যের 
দ্বারা অনুপ্রাণিত হায়ে )। 


শিষ্য 


তাহ'লে শঙ্কর কেন বলেন যে অনপেক্ষ এঁক্য লাভ করার জন্য কর্ম 
ত্যাগ বরা প্রয়োজন? তাঁর মতে যারা কর্ম করে তারা শুধু পায় ব্রদ্ষের 
সহিত সালোক্য, আপেক্ষিক এঁক্য, কিন্ত অনপেক্ষ এক্য নয়। 


ঈশাবাস্য উপনিষদ্‌ ৫১৩ 


ওত 

শঙ্কর যা বলেছিলেন তার একটা কারণ ছিল আর তাঁর যুগে কমকে 
হীন ক'রে জানকে উধ্রে স্থান দেওয়ার প্রয়োজন ছিল: কারণ যে বিশাল 
সজীব শক্তির সহিত তাঁকে সংগ্রাম করতে হ'য়েছিল তা পরবতী ক্ষয়প্রাপ্ত 
ও জরাগ্রস্ত বৌদ্ধধমের বিরুদ্ধ মত নয়, তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল 
“কমকাগ্ডের' বিজয়ী মতগুলির সহিত যাতে বৈদিক আচার ও ক্রিয়ার 
বিধিমত অনুষ্ঠানকেই একমান্ত্র পথ ও স্বর্গকে একমাল্ লক্ষ্য করা হ'য়েছিল। 
এই সব আচার ও ক্রিয়া সমেত সব কর্ম যে স্বর্গলাভের একমান্ত্র পথ হ'তে 
পারে না তা দেখাবার জন্য তিনি নিরন্তর বাগ্র ছিলেন এবং সেজন্য তিনি 
যতদূর সম্ভব বিপরীত দিকে চাপ দিয়েছিলেন এবং যু দিয়েছিলেন 
যে অন্তিম ও সবশ্রেষ্ঠ মুক্তিলাভের পক্ষে কর্ম মোটেই কোন পথ নয়। 
যাহ”ক, এখন বিবেচনা করা যাক শঙ্কর ৩ অন্যান) ক্তানমাগীর মখে 
কর্মমাগের এই লঘুকরণের অথ কি। এক অথ হ'তে পারে যে বৈদিক 
আচার ও ক্রিয়ার অর্থে কর্ম মুক্তিলাভের পথ নয়, আর ইহাই অথ হ'লে 
বুঝতে হবে যে শঙ্কর তাঁর কাজ ফলপ্রসূভাবেই করেছেন; কারণ আমার 
মনে হয় যে এখন কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি বিপরীত মতবাদ পোষণ করতে 
প্রয়াস করবে না। আমরা সকলেই একমত যে কর্মকাণ্ডের একমাত্র 
অন্তিম ফল যে স্বর্গ তা মুক্তি নয়, ইহা মুক্তির অনেক নিম্নে আর যে 
মুহূর্তে ইহার কারণ নিঃশেষ হয় সে মুহ্তে ইহারও অবসান ঘটে । আমরা 
সকলে এবিষয়েও একমত যে বৈদিক অনুষ্ঠানগুলির একমান্তর আধ্যাত্মিক 
উপকারিতা হ'ল মনকে শুদ্ধ করা এবং মুক্তির যে সত্যকার পথ জানের 
মধ্য দিয়ে চলে তাতে যাত্রারস্ত করার জন্য মনকে যোগ্য করা। কিন্ত 
যদি তুমি বল যে “কতব্যকর্ণ অর্থে কর্ম মুক্তিলাভের পথ নয়, তাহ'লে 
আমি আপত্তি করব; কারণ আমি বলি যে কম ক্তান থেকে ভিন্ন নয়, 
বরং ইহা জান, ইহা জ্ঞানের প্রয়োজনীয় সার্থকতা ও সম্পর্ণতা;ঃ আমি 
নলি যে ভক্তি, কর্ম ও ক্তান পৃথক তিন নয়, তারা এক ও অচ্ছেদ্যভাবে 
জড়িত। সেজন্যই শ্ত্রীরুষ্চ বলেন সাংখ্য (জ্ঞানযোগ ) ও যোগ (ভত্তিম- 
কর্মযোগ) দুই নয়, ইহারা এক আর শুধু “বালাঃ”, যাদের মন বিকশিত 
হয়নি শুধু তারাই পার্থক্য করে। 
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শিষ্য 
কিন্তু কেমন করে বলা যায় যে শঙ্করাচার্যের মন বিকশিত হয় নি? 


ওত 

তাঁর মন যে বিকশিত হয়নি তা নয়, তবে তিনি এমন সব লোক 
নিয়ে কাজ করছিলেন যাদের মন অবিকশিত ছিল এবং তাদের ভাষাই 
তাঁকে বলতে হয়েছিল। যদি তিনি কম অনুমোদন করতেন, আর এই 
অনুমোদন যতই সংকীর্ণ হক না কেন সাধারণ লোকেরা বুঝত না, তারা 
তাদের ক্রিয়া আচারকেই আকড়ে থাকত । বস্ততঃ ভাষার এই বাধা, 
ইহার স্বাভাবিক অপূর্ণতা ও যে সব লোক ভাষা ব্যবহার করে তাদের 
মনের অপর্ণতা--এই সবই ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে সকল বিভ্রান্তি ও পাথক্য- 
বোধের জন্য দায়ী, কারণ ধর্ম ও দর্শন এক, পাথকোর উধ্রে। কোন 
কোন স্থানে তাঁর তকের উগ্রতা থেকে সাধারণতঃ মনে করা হয় যে শঙ্কর 
কমের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন, কিন্তু তিনি তেমন সম্পর্ণ বিরোধী ছিলেন 
না। কারণ যখন তুমি বল যে কম মুক্তিলাভের কোন পথ নয় তখন 
তুমি কি অরে তা বল? তোমার অর্থ কি এই যে কামনা চালিত কম 
মুক্তির বিরুদ্ধ এই কারণে যে বন্ধন ইহার অবশ্যভ্তাবী ফল আর সেজন্য 
কমত্যাগ অবশ্য কতব্য£ এই অথ হ'লে ইহাতে কোন বিবাদ থাকে না। 
আমরা সকলেই একমত যে কামনা চালিত কর্মের ফল হ'ল অনা জীবনে 
নতুন কর্মের দ্বারা কামনার পরিপূরণ, অন্য কিছু নয়। কথাটির কি এই 
অথ যে নিক্ষাম কম মুক্তিবিরুদ্ধ নতুন বন্ধনের দ্বারা মুক্তি নিবারণ করে 
এবং অবশ্য পরিত্যাজা £ ইহা যুক্তিসঙ্গত নয় কারণ বন্ধন হ'ল কামনা 
ও অক্তানতার ফল আর কামনা ও অক্তানতা দূর হ'লে ইহাও দূর হয়। 
সুতরাং নিক্ষাম কমে কোন বন্ধন থাকতে পারে না। ইহা শ্তিবিরুদ্ধ-- 
“ভ্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্া সন্ধিং ভ্রিকমরুত্তরতি জন্ম ম্বৃত্যু ইত্যাদি” । বাস্তব- 
ঘটনারও বিরুদ্ধ ইহা কারণ শ্রীরুঞ্ণ কর্ম করেছিলেন,জনক ও অন্যানোরা 
কর্ম করেছিলেন, কিন্তু কেউ বলবে না যে তাঁরা তাদের কর্মের বন্ধনে পড়ে- 
ছিলেন; কারণ তাঁরা ছিলেন জীবন্ক্ত। এই কি অর্থ যে নিক্কাম কর্ম করা যেতে 
পারে জানের রা ব্রহ্মপ্রাপ্তির দিকে সোপান হিসাবে কিন্তু জানলাভ হওয়া 
মান্রই তা ত্যাগ করা চাই? এই যুক্তিও টিকবে না কারণ জনক ও 
অন্যানোরা যেমন জানলাভের পরবে কর্ম করেছিলেন তেমন জানলাভের 
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পরেও কর্ম করেছেন। এই একই কারণে শঙ্করের যে যুক্তিতে বলা হয় 
যে ব্রক্ম অকতা হওয়ায় ব্রন্ষপ্রাপ্তিমান্র স্বতঃই কর্মের অবসান ধর, সে 
যুক্তিও গ্রাহ্য নয়ঃ কারণ জনক ব্রহ্মলাভ করেছিলেন, শ্রীরুষ্ক ব্রহ্ম ছিলেন 
অথচ দুজনেই কর্ম করেছিলেন; এমনকি একস্থানে শ্রীকুঞ্চ নিজেই নিজের 
সম্বন্ধে বলছেন যে তিনি কর্ম করছেন; কারণ বস্ত্রতঃ ব্রক্ম উভয়ই, পুরুষ 
হিসাবে অকর্তা এবং প্ররুতি হিসাবে কর্তাঃ আর যদি বলা হয় যে “তরীয় 
আত্মন্‌* পরব্রহ্ম যাঁর মধ্যে সকল ভেদ লুপ্ত হয় অকর্তা তাহ'লে আমার 
উত্তর এই যে তিনি কর্তাও নন, অকর্তাও নন, তিনি নেতি, নেতি, অজেয়, 
আর জীবাত্মা দেহের মধ্যে থাকাকালীন তাঁর মধ্যে চড়ান্তভাবে মগ্র হয় 
না, যদিও যে কোন সময় সে তা করতে সক্ষম যোগের দ্বারা । লয় আসে 
“আদেহনিপাতাৎ” অথাৎ দেহত্যাগের পর সেই মুক্তিকামীর দ্বারা যে অন্য 
দেহে ফিরে যেতে অনিচ্ছুক। জীবন্মুক্ত পুরুষ পররব্রষ্মের জ্যোতিময় 
ছায়ার সহিত এক হয় যাকে আমরা বলি সচ্চিদানন্দ। যদি বলা হয় 
যে ইহা মুক্তি নয়, আমার উত্তর এই যে সচ্চিদানন্দ হওয়া অপেক্ষা অনা 
মহত্তর মুক্তি কিছু হ'তে পারে না আর যে জীবাত্মা আর জীবাত্মা নয়, 
সচ্গিদানন্দ হয়েছে তার পক্ষে পরব্রন্মের মধ্যে লয় স্বেচ্ছাধীন; কারণ 
পরব্রক্ম সবদাই ও ইচ্ছামত সচ্চিদানন্দকে নিজের মধো টেনে আনতে 
পারে আর সচ্চিদানন্দও সর্বদা ও ইচ্ছামত পরব্রন্মের মধ্যে যেতে পারে; 
কারণ এই দুই কোন অথেই দুই নয়, ইহারা এক, ইহারা কোন অথেই 
অবিদ্যার অধীন নয়, বরং অবিদ্যার অপর দিকে । তারপর যদি বলা 
হয় যে নিক্ষাম কর্মের ফল শুধু ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি, কিন্ত মুগ্ডি নয়, ভাহ'লেও 
আমার উত্তর এই যে সে ক্ষেত্রে আমাদের মনে করতে হবে খে দেহ- 
ত্যাগের পর শ্্রীরুষ্ণ পরতম থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং সেজন্য তিনি আদৌ 
ভগবান ছিলেন না, তিনি শুধু ছিলেন একজন মহান্‌ দার্শনিক ও ভত্ত, 
মুক্তিলাভের পক্ষে যথেস্ট প্রাক্ত ছিলেন না আর জনক ও অন্যান্য জীবনুক্ত 
পুরুষদের অসঙ্গতভাবে মুক্ত বলা হয় অথবা তা বলা হয় শুধু এই অর্থে 
যে তাঁদের ছিল আপেক্ষিক মক্তি। কিন্তু একথা শাস্্রবিরুদ্ধ হবে এবং 
শ্রুতি ও স্মৃতি বরাবর যে শিক্ষা দিয়েছেন তারও বিরুদ্ধ হবে; সেজন্য 
কোন হিন্দুই তা গ্রহণ করতে পারে না, আর বেদান্তবাদীর দ্বারা তা গ্রাহ্য 
হওয়ার আশা আরো কম: কারণ যদি শ্রুতিতে কোন প্রামাণা মা থাকে, 
তাহ'লে বেদান্তেও কোন সত্য থাকে না আর যে কোন মতের যা শক্তি 
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চাবাকমতেরও সেই শক্তি হবে। উপরন্ত ইহা যুক্তিবিরদ্ধ হবে কারণ 
যে মুক্তি এক আধ্যাত্মিক পরিবর্তন তাকে এমত ম্বত্যুর মত গধু এক 
যান্ত্রিক ও জড়ীয় পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল করে তুলবে, কিন্তু ইহা 
অসঙ্গত। সেজন্য শঙ্কর নিজেই স্বীকার করেন যে এইসব ক্ষেত্রে মুক্তির 
সহিত বা ব্রহ্ম হওয়ার সহিত নিষ্ষাম কর্মের কোন অসঙ্গতি নেই, আর 
তিনি আরো বেশী অকুষ্ঠভাবে ইহা স্বীকার করতেন যদি না তিনি বিব্রত 
থাকতেন পৃবমীমাংসার সহিত তাঁর বৃদ্ধিগত শন্ুতার সম্পর্কের দ্বারা। 
সুতরাং ইহা প্রমাণিত হল যে মুক্তির সহিত কর্মের অসঙ্গতি নেই, বরং 
বিপরীতভাবে, সবশ্রেষ্ঠ জীবনুক্ত পূরুষদের ও স্বয়ং ভগবানের শিক্ষা ও 
আচরণে--উভয়েই জ্ঞান ও নিক্ষাম কম যুক্ত হ'য়েছে মুক্তির দিকে একটি 
মান পথ হিসাবে। 

তবে এখনও একটি যুক্তি আছে বলা হ'তে পারে যে মুক্তির সহিত 
কর্মের অসঙ্গতি না থাকতে পারে, কর্ম মুক্তির লাভের এক পথ হ'তে পারে, 
কিন্তু সর্বশেষ পর্যায়ে ইহা মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় নয়। আমিও স্বীকার 
করি যে বিশেষ কিছু কাজ যে মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় তা নয়, মুক্তিলাভের 
জন্য গৃহস্থ হ'য়ে থাকার আবশ্যকতা নেই। কিন্তু দেহধারীর পক্ষে কর্ম- 
মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। একথা স্প্ট করে ও অখগুনীয়ভাবে শ্রীকুফ 
বলেছেন ভগবদগীতায় । আর গীতার এই কথা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙগত। কারণ 
যে ব্যক্তি জগৎ পিছনে ফেলে পবতশিখরে বা আশ্রমের ভিতর বসে থাকে 
সে যে সেজন্য কর্মত্যাগ করতে পেরেছে স্পম্টতঃই তা নয়। আর কিছু না হ'ক, 
তাকে তার শরীর রক্ষা করতে হবে, খেতে হবে, হাটতে হবে, অঙ্গসঞ্চালন 
করতে হবে, অথবা আসনে ব'সে ধ্যান করতে হবে; আর এ সবই কর্ম। 
যদি সে এখনও মুক্ত হয়নি তাহ'লে এই কর্ম তাকে আরো বাঁধবে এবং 
ইহার ফলও ফলবে যেমন নিজের সম্বন্ধে তেমন অপরের সম্বন্ধেও। 
এমন কি যদি সে মুক্তও হয়, তাহ'লেও তার দেহ ও মন কমমুক্ত হয় 
না যতক্ষণ না তার দেহপাত হয়, সে সব চলতে থাকে প্রারব্ধের বেগে 
যতদিন না প্রারব্ধ ও ইহার সব ফল সমাপ্ত হয়। এমন কি শ্রেষ্ঠ যোগীও 
এই প্রাতিভাসিক জগতে শুধু উপস্থিত থেকেই চারিদিকে আধ্যাত্মিকশকি্র 
ম্রোত বর্ষণ করন আর এই কর্ম তাঁকে না বাধলেও, অন্যদের উপর ইহার 
প্রভাব অতীব বিশাল। তিনি ইচ্ছা না করলেও তিনি “সবভূতহিতে রত$”। 


ঈশাবাস্য উপনিষাদ্‌ ৫১৭ 


দিতে তিনি বাধ্য হন। এই যখন অবস্থা, তখন যে বাক্তি তার “কর্তবাকম' 
পিছনে ফেলতে চায় তার দেখা উচিত যে দে তার প্রারব্ধের সমাপ্তিকে 
ভবিষ্য জীবনের জন্য শুধু স্থগিত রাখছে না আর এইভাবে যে পৃনজন্ম 
সে এড়াতে চায় তাতেই সে আবদ্ধ হ'চ্ছে না। 


শিষ্য 

কিন্তু জীবনুত্ত' পুরুষ যে তখনও তার অতীত সব কমের দ্বারা বদ্ধ 
থাকবে তা কেমন করে সম্ভব £ মুক্তি কি আগুনের মত লোকের অতীত 
সব কর্ম পুড়িয়ে নিঃশেষ করে না? কারণ কেমন করে কোন ব্যক্তি একই 
সময় মুক্ত অথচ বদ্ধ থাকতে পারে £ 


গুরু 

মুক্তির দ্বারা ভবিষ্যৎ কর্মের বন্ধনসৃম্টি নিবারিত হয়; কিন্তু যে 
অতীত কর্মগুলি আগেই বন্ধনস্থষ্টি করেছে তাদের বেলায় কিঃ অবশ্য 
জীবনুত্ত পুরুষ বদ্ধ থাকে না, কারণ সে ভগবানের সহিত এক আর ভগ- 
বান তার প্ররুতির কতা, তিনি ইহার দাস ননঃ কিন্ত্র যতক্ষণ এই জীব- 
নুত্ত পূরুষ বন্ধনমায়ার মধ্যে থাকে ততক্ষণ তার সহিত সংশ্লিষ্ট প্রকাতি 
বিভিন্ন কারণ সৃম্টি করে আর তাকে তার সব ফলের ক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে 
দিতে হবে, তা না হ'লে কাষকারণসম্বন্বের শ্খল হিম্ন হয় আর প্ররুতির 
সমগ্র ব্যবস্থা বিশস্মল হয়ে নৈরাজোর মধ্যে পড়ে, “উৎ্সীদেয়ুরিমে লোকাঃ” 
ইত্যাদি। সুতরাং জগৎ্রক্ষার উদ্দেশ্যে জীবন্ুক্ত পুরুষ অঙ্গীকারে মুক্ত 
বন্দীর মত কাজ করতে থাকে; অবশ্য সে অপরের দ্বারা বদ্ধ হয় না, 
সে নিজেই নিজের দ্বারা বদ্ধ থাকে যতক্ষণ না তার পৃবনির্ধারিত বন্দী 
থাকার সময় অতিবাহিত হয়। 


শিষ্য 
বাস্তবিকই ইহা বিষয়টি সম্বন্ধে এক নতুন আলোকপাত । 


শুরু 
ইহা নতুন আলো নয়, বরং সূর্যেরই মত পুরাণো ইহা, কারণ গীতায় 


এ কথা স্প্ট করে বলা হয়েছে, আর গীতার শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রীরুফ্ণ 


৫১৮ উপনিষদাবলী 


বলেন যে তিনি পূর্বে তা বলেছিলেন স্যমগ্লের বিষ্ণ বিবস্বানকে আর 
মহান রাজষিদের ও তাঁদের বংশধরদের । তাছাড়া, এরাপ যে হয় তা 
স্প্টতঃই বিষয়সমূহের প্রতি থেকে । এই বিষয়ে সকল বিদ্রান্তির 
মূলে আছে মুক্তির অর্থসম্বন্ধে অপূর্ণ জ্ঞান; এই যে সব লোক মুক্তির 
সন্ধানে কর্ম থেকে পালিয়ে তাদের কতব্যকম পরিহার করে তার কারণ 
কি? এই কারণ যে তারা ভয় করে যে আবার তারা বন্ধনের মধ্যে 
পড়বে, তাদের মুক্তির সম্ভাবনা চলে যাবে । কিন্তু “মুক্তি” কি? ইহার অর্থ 
নিক্ষতি, কিন্তু কি থেকে? অবিদ্যা থেকে, বিশাল নির্জান থেকে, এই যে 
তোমার ধারণা যে তুমি সীমিত ও বদ্ধ যদিও তুমি অসীম ব্রহ্মা ও বদ্ধ 
হ'তে পার না সেই ধারণা থেকে । যে মুহ্তে তুমি উপলব্ধি কর যে অবিদ্যা 
এক ভ্রান্তি, যে ব্রন্ম ছাড়া কিছু নেই, ব্রহ্ম ছাড়া কখনও কিছু ছিল না আর 
হবেও না--আর তা তুমি উপলব্ধি কর, "অনুভব" কর, শুধু বুদ্ধিগতভাবে 
এই ভাবনা ধারণ কর না--সেই মুহ্রত থেকে তুমি মুক্ত এবং সবদাই 
মুক্ত রয়েছ। প্ররুতপক্ষে অবিদ্যা এই যে জীবাত্মা মনে করে যে নিজ ছাড়া 
অন্য কিছু আছে, সে নিজে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন আবু কিছু আছে যা তাকে 
বাধে; কিন্ত প্রকৃতপক্ষে সে ব্রহ্ম হওয়ায় সে বদ্ধ নয়, কখন বদ্ধ ছিল না 
তার বদ্ধ হওয়া সম্ভব ছিল না আর কখনও সে বদ্ধ হবে না। একবার 
এই বিষয় উপলব্ধি করলে জীবাতআ্মার আর “কর্মের ভয় থাকে না, কারণ 
সে জানে যে বন্ধন বলে কিছু নেই। সে এই জগতে তার সব কর্ম করতে 
সম্পর্ণ ইচ্ছুক হবে; এমন কি সে পূনরায় জন্মগ্রহণ করতেও ইচ্ছুক হবে 
যেমন শ্রীরুষ্ণ স্বয়ং প্রতিজ্তা করেছেন বার বার জন্ম নেবার জন্য; কারণ 
প্নজন্ম সম্বন্ধেও তার আর কোন ভয় থাকে নাঃ যেহেতু সে জানে যে 
সে আর অবিদ্যার প্রভাবে পড়তে পারে না, যদি না সে ভেবে চিন্তে নিজেই 
তা চায়ঃ যে একবার মুক্ত, সে সবদাই মুক্ত। এমন কি যদি তার পুনজন্ম 
হয়ও তাহ'লে সে প্ররুত পক্ষে কি সে সম্বন্ধে পূর্ণ জান নিয়েই সে পুনবার 
জন্মাবে আর তার সব অতীত জীবন ও সমগ্র ভবিষ্যৎ সন্বন্ধেও তার 
পূর্ণ জান থাকবে আর সে কাজ করবে জীবন্ুক্তের মত। 


শিষ্য 
কিন্তু এই যে কথা যে একবার মুক্ত সে সর্বদাই মুক্ত তা যদি সত্য 


ঈশাবাস্য উপনিষদ্‌ ৫১৯ 


হয় তাহ'লে বহু মহান খষি ও যোগীদের সম্বন্ধে যেসব বিবরণ আছে 
যে তাঁরা আবার অবিদ্যার প্রভাবে পড়েছেন সে সম্বন্ধে কি বলেন? 


ওত 
জীবন্মুক্ত না হ'য়েও মহান খষি বা যোগী হওয়া যায়। যোগ এবং 
আধ্যাত্মিক শিক্ষা মুক্তিলাভের উপায়, ইহারা মুক্তি নয়। কারণ শ্রুতি 


বলে “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহনা শ্রুতেন।' 


শিষ্য 
তাহ'লে শ্রুতি যেমন বলে, জীবনুক্ত পুরুষ কি সতাই একশ বছর 
বাচতে ইচ্ছা করবে? যে মক্জ তার কি কোন কামনা থাকতে পারে? 


গর্ত 

জীবন্মুক্ত পুরুষ একশ বছর বাঁচতে অথবা দবকার হলে আরো বেশী 
বাঁচতে সম্পর্ণ প্রস্তুত থাকবে? কিন্তু এই উপদেশ জীবন্যুক্ত প্ররুষকে কি 
কোন বিশেষ শ্রেণীর লোককে দেওয়া হয়নি, ইহা দেওয়া হয়েছে সাধারণ- 
ভাবে। তোমার জীবনের নিধারিত কাল বেচে থাকতে তোমার কামনা 
করা উচিত কারণ এই দেহের মধ্যে তুমি ব্রহ্ম যিনি তার নিজস্ব শক্তির 
তেজের দ্বারা নিজের জন্য এবং নিজের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও সংতারের 
এই লীলা অভিনয় করছেন॥। এই দৃম্টিতে ব্রন্ম ঈশ, প্রভু, শ্রস্টা ও সংহার 
কতাঃ আর তুমিও ঈশ, ভ্রষ্টা ও সংহারকর্তাঃ একটি উগ্র উপমা বাবহার 
করে বলতে পারা যায় যে, তুমি তোমার নিজের আমোদের জন্য অভিনয়ের 
উদ্দেশ্যে নিজেকে একটি বিশেষ দেহের দ্বারা সীমাবদ্ধ বলে ভেবেছ, ঠিক 
যেমন একজন অভিনেতা নিজেকে দুষ্যন্ত বা রাম বা রাবণ বলে মনে 
করে; আর প্রায়ই অভিনেতা তার চরিক্রের অভিনয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে 
আর যে চরিভ্রের অভিনয় সে করছে সে প্ররুতই নিজেকে তা মনে করে, 
সে ভুলে যায় যে প্রকৃতপক্ষে সে দুষ্যত্ত বা রাম নয়, সে শুধু দেবদত্ত যে 
এই চরিত্র ছাড়া আরো অনেক চরিত্রের অভিনয় করে। তবু যখন তার 
এই ভ্রান্তির নিরসন হয় আর তার মনে পড়ে যে সে দেবদত্ত তখন সেজন্য 
সে মঞ্চ থেকে বেরিয়ে যায় না, আর অভিনয় করতে অস্ীকার ক'রে 
অভিনয় ভেঙ্গে দেয় না, বরং সে যথাসাধ্য অভিনয় ক'রে চলে যতক্ষণ না 


৫২০ উপনিষদাবলী 


যবনিকাপতনের উপযুক্ত সময় আসে। আর আমাদেরও তাই করা 
কর্তব্য, তা আমরা গৃহী হই, বা সন্স্যাসী হই, জীবন্মুত্ত হই বা মমুক্ষু হই 
কারণ আমাদের সবদা স্মরণ রাখতে হবে যে এই সংসারের উদ্দেশ্য 
হ'ল সৃন্টি আর যতদিন আমাদের দেহ থাকবে ততদিন আমাদের কাজ 
হ'ল স্বন্টি করা । শুধু পার্থক্য এই যে যতক্ষণ আমরা আমাদের আত্মাকে 
ভুলে থাকি ততক্ষণ আমরা স্ন্টি করি দাসের মত আমাদের প্রকুতির 
বশীভূত হয়ে আমরা ঠিক যেন ক্রীতদাস ও প্ররুতির ক্রিয়ার দ্বারা বদ্ধ 
অথচ আমরা মনে করি যে এই ক্রিয়াগুলি আমাদের । কিন্তু যখন আমরা 
আত্মাকে জানতে পারি ও আমাদের প্ররুত আত্মার উপলব্ধি পাই তখন 
আমরা আমাদের প্রকৃতির প্রভু হই, তার সব স্ম্টির দ্বারা বদ্ধ হই না। 
আমাদের অন্তঃপূরুষ হ'য়ে ওঠে আমাদের প্রকৃতির ক্রিয়ার সাক্ষী নীরব 
দ্রষ্টাঃ এইভাবে আমরা দ্রষ্টা ও অভিনেতা, উভয়ই, আর তবু যেহেতু 
আমরা জানি যে সবকিছুই ক্রিয়ার এক ভ্রান্তিমান্র, ক্রিয়া নয়, যেহেত্‌ 
আমরা জানি যে প্রকৃত পক্ষে রাম রাবণকে হত্যা করছে না অথবা রাবণ 
হত হচ্ছে না কারণ আসলে রাবণ তো এই কল্পিত ম্বত্যর পর আগের 
মতই বেচে থাকে; সেহেত আমরা অভিনেতাও নই, দ্রম্টাও নই, আমরা 
শুধু আত্মা আর আমরা যা সব দেখি সে সব শুধু আত্মার দর্শন--আর 
বাস্তবিকই শ্ুতিতে ব্রহ্ম যেসব ভাবনার সাহায্যে নিজের বিশ্বকে নিজ দিয়ে 
অধ্যষিত করেন তাদের জন্য অন্য পদের পরিবর্তে “এক্ষত”, “দেখেছিলেন” 
পদটিই বারবার ব্যবহাত হয়। সেজন্য মুমুক্ষ নিধারিত কালের পৃবে 
তার জীবন ত্যাগ করতে চেস্টা বা ইচ্ছা করবে না, ঠিক যেমন সে এই 
জীবনে তার সব কর্ম ত্যাগ করতে চেস্টা বা ইচ্ছা করবে না, সে শুধু 
তাগ করবে কর্মফলের স্পৃহা। কেন না যদি সে জীবনসূত্ররচনার কাজ 
শেষ হ'বার পর্বেই অধীর হায়ে তা ছিড়ে ফেলে, সে জীবন্মুস্ত হবে না, 
তা হবে শুধু আত্মহত্যা আর তার ফল হবে তার কাম্যের বিপরীত। 
উপনিষদ বলে, 
অসুধা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসারতাঃ। 
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মসহনো জনাঃ॥ 

শঙ্কর এই শ্লোকটির এক অদ্ভুত অর্থ করেন। তিনি “আত্মহনো”র 
অথ করেন “আত্মার হস্তা”, কিন্তু যেহেতু ইহা অসম্ভব এই কারণে যে 
আত্মা শাশ্বত ও অবধ্য, তিনি বলেন যে ইহা এক রূপক, ইহার অর্থ 


ঈশাবাস্য উপনিষদ ৫২১ 


আত্মাকে অবিদ্যার ভ্রান্তিতে ফেলা যার ফল জন্ম। কিন্তু তাহ'লে এ তো 
এক উদ্ভট বিস্ময়কর রাপক ও সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজনীয় কারণ এই ভাবনাকে 
সহজেই অন্য কোন স্বাভাবিক প্রকারেই প্রকাশ করা যেত। তব্‌ শ্রতি 
তো ন্ধূপকে ভরা, সুতরাং শুধু এই যুক্তিতেই শঙ্করের ব্যাখা বজন করা 
ন্যায়সঙ্গত হবে না। আমাদের দেখতে হবে যে এই ব্যাখ্যার সহিত শ্লোকের 
বাকী অংশের মিল আছে কিনা। এদিকে আমরা দেখি যে শঙ্কর তাঁর 
মত সমর্থন করতে গিয়ে এই বাকোর অন্যান্য পদেরও সরল অথকে 
টেনে অদ্ভূতভাবে অন্যরাপ করতে বাধ্য হয়েছেন। কারণ তিনি বলেন যে 
প্রমাত্মা জন্মের উধ্রে ও দেবত্বেরও উধ্রে। “অস্যার” অর্থ হ'তে পারে 
শুধু আসুরিক যা “দৈবী”র বিপরীত । পরমাত্মার দৈব জন্োর বিপরীত 
যা, পরমাত্মার বিপরীত যা সেই আসুরিক জন্ম দেবগণ হ'তে পারে না। 
কিন্ত্ব ইহা পদের অপপ্রয়োগ কারণ--অর্থ নানাবিধ জন্ম, এমনকি দেবগণ- 
কেও আসুরিক জন্ম গণ্য করা হয়; তার পর তিনি 'লোকের' অথ করেন 
নানা প্রকারের জন্ম, তাহ'লে “অস্র্যা লোকাঃ”র অর্থ হয় মানুষ, জন্ত 
প্রভৃতি নানাবিধ জন্ম যেগুলিকে আস্র বলা হয় এই কারণে যে তাদের 
মধ্যে রজঃরই প্রাধান্য বেশী আর সে সবের সঙ্গে থাকে আসুরিক প্ররত্তি। 
“আসুরিক লোকের” এই সব অথ অদ্ভুত, এরূপ অর্থ কোথাও পাওয়া 
যায় না। জীবাজ্মা যে নানাবিধ রূপ গ্রহণ করে সে সবের জনা কখনও 
“লোকাঃ” কথাটি ব্বহাত হয় না, ইহার অথ বিভিন্ন অবস্থার সেসব 
নানাবিধ পরিমগ্ডল যাদের মধ্য দিয়ে জীবাস্মা প্রয়াণ করে এবং যাদের 
একটি হল জগৎ; আমরা বলি “ইহলোক, বা “মত্যলোক,” “পরলোক” 
বা “ম্বর্গলোক”, পব্রক্মলোক”, “গোলক” ইত্যাদি, কিন্তু “পশুলোক”, “পক্ষি- 
লোক”, “কীটলোক” এমন কথা আমরা বলি না। যদি আমরা “আসর 
লোক” বলি আমরা শুধু মনে করব “ব্রন্মলোক”, “গোলক”, “স্বর্গলোক” 
প্রভৃতি দিব্লোকের বিপরীত যে আসুরিক তমসার রাজ্য তা-ই, অন্য 
কিন্তু নয়। মৃত্যুর পর লোকাস্তর গমনের কথা যখন আমরা বলি তখন 
ইহাই তার সাধারণ অর্থ আর এখানে শুধু আমাদের তের সুবিধার 
জন্য ইহাকে অন্য অর্থে লওয়া উচিত হবে না। উপরন্ত “যে কে” 
কথার্টিরও বিশিষ্ট জোর নম্ট হয় যদি আমরা তা প্রয়োগ করি আংশিক 
বা সম্পর্ণ মুক্তিপ্রাপ্ত সামান্য কজন ছাড়া সকল জীবের বেলায় ॥ 
স্পঙ্টতঃই ইহার অর্থ অনেকের মধ্যে কিছু ব্যক্তি । সুতরাং শঙ্করের 


৫২২ উপনিষদাবলী 


ব্যাখ্যায় যখন শ্রুতির ভাষার উপর অতগুলি অত্যাচার করতে হয় আর 
কথাগুলির স্বীকৃত অর্থের সহিত এসবের এত বিশাল পার্থক্য থাকে তখন 
সে ব্যাখ্যা শঙ্করের হ'লেও তাকে অনুসরণ করতে অস্বীকার করাই 
আমাদের কতব্য। 

পদগুলির সাধারণ অর্থে এক সম্পরণ স্পম্ট ও সঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 
শ্রুতি আমাদের বলছে যে আত্মহত্যা না আমুহ্রাস করায় কোন লাভ নেই 
কারণ যারা মক্তি না পেয়ে নিজেদের নিধন করে তারা ম্বত্যুর জন্য 
নিজেদের নিমজ্জন করে অন্ধকারের আরো এক হীন কারাগারে--অন্ধ 
তমসার দ্বারা আরত আসরিক লোকে । 


শিষ্য 

তাহ'লে কি সতাই পৃথিবীর নীচে পাতালের সব জগৎ আছে আর 
মৃত্যুর পর অন্তঃপূরুষ সেখানে যায় £ কিন্তু আমরা এখন জানি যে পৃথিবীর 
নীচে কিছু নেই, ইহা গোলাকার আর ইহাকে বেষ্টন করে আছে শুধু 
বাতাস, তার চেয়ে মন্দ কোন কিছু নয়। 


ওত 

কথার দ্বারা শ্্ান্ত হও না। আসুরিক “লোক” সত্য বস্ত, এগুলি হ'ল 
তোমার নিজেরই সত্তার গভীরে নিহ্ন প্রদেশে অন্ধকারের লোক । লোকের 
অর্থ পাহাড়, গাছ পাথর দিয়ে ভরা কোন স্থান নয়। ইহার অথ জীবাত্মার 
এক অবস্থা, বাকীসব শুধু এক স্বপ্নের বিভিন্ন ঘটনা ও খুঁটিনাটি । শ্রুতির 
ভাষা থেকেই এই অথথ স্পম্ট, যেমন ইহা বলে চিৎপুরুষের “লোকে 
অথবা পরবর্তী লোক “অমুচ্মিন্‌ লোকে” ভাল বা অন্যরূপ। স্প্টতঃই 
“লোক'-এর অথথ অবস্থা বা পাদ। “মর্তলোক'-এর অর্থ মূলতঃ আমরা যে পৃথিবী 
দেখি তা নয়, কারণ মত্য জীবের জনা অন্য বাসস্থান থাকতে পারে আর 
থাকতে বাধ্য, ইহার অর্থ স্ুলদেহে মরণশীলতার অবস্থা, “স্থগলোক' হ'ল 
সৃক্ষাদেহে আনন্দের অবস্থা, “নরক হ'ল সক্ষমদেহে দ্ুঃখকম্টের অবস্থা, 
ব্রন্মলোক হ'ল কারণ শরীরে হিরণ্যগভের সামীপ্য অবস্থা। যেমন জীবাজ্মা 
মরণশীলতার অবস্থায় পৃথিবী ও ইহার সব অবয়বকে স্বপ্নদ্রম্টার মত 
দেখে, আর মনে করে যে সে এক বিশেষ স্থানে অবস্থিত ঠিক তেমনই 
স্ম্মদেহে সম্পর্ণ তমোবস্থায় সে বিশ্বাস করে যে সে এমন এক স্থানে 
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অবস্থিত যার চারিদিকে ঘন অন্ধকার এবং যা অবর্ণনীয় দুঃখে পর্ণ। 
অন্ধকারের জগৎকে যে পৃথিবীর নীচে, মরণশীলতার অবস্থার নিম্নে 
মনে করা হয় তার কারণ পৃথিবীর যে দিকটি স্যের বিপরীত দিকে 
সেইটিকে মনে করা হয় নিম্নদিক আর স্বর্গকে মনে করা হয় পৃথিবীর 
উপরে কারণ পৃথিবীর যেদিক সৃযের দিকে ফেরা তাকে মনে করা হয় 
উচ্চ দিক, আলো ও আমোদের স্থান। এইভাবে চরম আনন্দের জগৎ্গুলি 
সূর্য থেকে আর্ত করে সূর্যের উপরে ব্রক্মলোক পধযস্ত উঠেছে। কিন্ত 
এই সবই কথা ও স্বপ্ন কারণ নরক ও পাতাল, এবং পৃথিবী ও নন্দনবন 
ও স্বর্গ সবই জীবাত্মার মধ্যে, তার বাইরে নয়। তবু যতক্ষণ আমরা 
স্বপ্ন দেখি, ততক্ষণ স্বপ্নের ভাষায়, সপ্নের সংজ্কাতেই আমাদের কথা বলতে 
হবে। 


শিষ্য 
তাহ'লে নিশ্নতর অন্ধকারের এই জগৎ্গুলি কি? 


গুরু 

যখন অতীব যন্ত্রণার মধ্যে অথবা অতীব শোকের মধ্যে অথবা মনের 
অতীব অস্থিরতার মধ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয়, আর তার শেষ চিস্তাগুলি 
ভীতি, ক্রোধ, যন্ত্রণা বা সন্ত্রাসে পর্ণ থাকে তখন সুন্ষমশরীরে অবস্থিত 
জীবাত্মা বহু বৎসর ধরে, এমন কি বহু শতাব্দী ধরেও এই সব ছাপ- 
গুলিকে মন থেকে দূর করতে সমথ হয় না। ইহার হেতু মৃত্যুর বিধান। 
সত হ'ল সাতিশয় একাগ্রতার মুহৃত যখন প্রয়াণকারী চিৎ-পুরুষ তার 
মত্য জীবনের ছাপগুলি একত্র করে, যেমন সৈন্দল তাদের খাদাসামণ্রী 
একত্র করে তাদের যাত্রার জন্য আর যে সব ছাপ সেই মুহ্তে প্রবল 
সেইগুলিই পরে তার অবস্থা নিয়ন্ত্রণ করে। এইজন্যই, মুক্তি ছাড়াও নির্মল 
ও, মহৎ জীবনযাপনের এবং শান্ত ও সাহসপূর্ণ ম্বত্যু বরণের এত গুরুত্ব । 
কারণ যদি সে সময়কার প্রবলতম সব ভাবনা ও সংস্কার এমন হয় যা 
আত্মাকে এই স্থল দেহ ও প্রাণিক রত্তির সহিত অর্থাৎ নিশ্ন “উপাধির” 
সহিত যুক্ত করে তাহ'লে অন্তঃপুরুষ দীর্ঘকাল অবস্থান করে অন্ধকার, ও 
কম্টভোগের তাষসিক অবস্থায় আর ইহাকেই আমরা বলি পাতাল অথবা 
আরো অপরুষ্ট রূপ নরক। যদি প্রবলতম সব ভাবনা ও সংস্কার এমন 
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হয় যা আত্মাকে মন ও বিভিন্ন উচ্চতর কামনার সহিত যুক্ত করে তাহ'লে 
অস্তঃপূরুষ দ্রুত এক স্বল্পকালব্যাপী অন্ধতার মধ্য দিয়ে প্রয়াণ করে আলো 
ও আমোদ ও প্রশস্ততর জানের রাজসো-তামসিক অবস্থায় যাকে আমরা 
বলি নন্দনবন+ স্বর্গ বা বেহেস্তা আর তা থেকে ইহা এই জগতের আবার 
প্নজন্ম নেবে; যদি ভাবনা ও সংস্কারগুলি এমন হয় যা আত্মাকে উচ্চতর 
বুদ্ধি ও আত্মার আনন্দের সহিত যুক্ত করে তাহ'লে অন্তঃপুরুষ দ্ুত প্রয়াণ 
করে পরতম আনন্দের সাত্বিক অবস্থায় যাকে আমরা বলি *17659৬61)" বা 
ব্রহ্মলোক আর সেখান থেকে ইহা আর ফেরে না। কিন্তু যদি আমরা 
শিখে থাকি তাহ'লে ম্বৃত্যুর পূবেই আমরা ভগবান হায়ে উঠি আর ম্বৃত্যুর 
পর আমরা অন্য কিছু হব না। কারণ মায়ার তিনটি পাদ আছে-- 
তামসিক ভ্রান্তি, রাজসিক ভ্রান্তি ও সাত্তবিক ভ্রান্তি, আর ইহাদের প্রত্যেক- 
টিকে আমাদের পর পর বর্জন করা চাই তবে যদি আমরা তা-ই পাই 
যা ভ্রান্তি নয়, যা একমাত্র সত্য। 

শ্ুতি বলে যে যারা আত্ম-হত্যা করে তারা অন্ধকারের নিম্ন লোকে 
অধঃপতিত হয় কারণ তারা আত্মাকে যুক্ত করেছে দেহের সহিত আর 
ভেবেছে যে এই দেহ থেকে নিস্তার পেয়ে তারা মুক্ত হবে, কিন্তু তাদের 
ম্বত্যুকালে তারা পর্ণ ছিল শোক, অধৈর্য, বিরক্তি ও যন্ত্রণার ছাপে। এ 
অন্ধকারের অবস্থায় তারা সবদাই ভোগ করতে থাকে তাদের জীবনের 
শেষ অধায়ের অনুভব, ইহার সব ছাপ ও প্রচণ্ড অশান্তি, আর যতক্ষণ 
না তাদের এইসব ভোগের ক্ষয় হয় তাদের মনের শান্তি আসার কোন 
সম্ভাবনা থাকে না। নির্বৃদ্ধিতাবশে বা ধৈর্যহারা হায়ে কেউ যেন এরাপ 
দশা না বরণ করে। 


শিষ্য 
তাহ'লে আমি বুঝচি যে এই তিনটি শ্লোককে একত্র করে এক স্পন্থট 


ও সংযুক্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু পরের শ্লোকটিতে উপনিষদ হঠাৎ 
এমন এক বিষয়ের কথা বলে যার সহিত পূর্বের কোন যোগসূত্র থাকে 
না। 


ঈশাবাস্য উপনিষদ ৫২৫ 


গুরু 

ইহা বলে 

“অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্‌ পূবমষণ্। 
তদ্ধাবতোহন্যানত্যেতি তিষ্তস্তাস্মন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥” 

শ্রুতি বলেছে যে তোমার কতব্য সকল বিষয়কে ঈশ্বর দিয়ে আচ্ছাদিত 
করা। কিন্ত স্প্টতঃ ইহার আসল অথ এই যে তোমার উপলব্ধি করা 
চাই কেমন করে সকল বিষয় পূব থেকেই তীর দ্বারা আচ্ছাদত। এখন 
ইহা দেখাতে যাচ্ছে ইহা কেমন, এবং আরো দেখাতে যাচ্ছে যে ঈশ্বরই 
ব্রহ্ম, তিনিই একম যিনি পুরুষ ও প্রক্াতির মধ্য দিয়ে তাঁর স্ুজনশীল 
সক্রিয়তার বিভাবে ঈশ্বর বলে অভিহিত হন। সুতরাং এখন ইহা সব- 
নামের ক্লীবলিঙ্গের রূপটি ব্যবহার করছে, তাঁর সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যে তিনি 
তাহা ও ইহা + ইহার কারণ ব্রহ্ম লিঙ্গ ও প্রভেদের উধ্বে। তিনি এক 
অথচ তিনি যুগপৎ নিশ্চল ও মন অপেক্ষা দ্রুতগামী । তিনি পূরুষ ও 
প্রকৃতি, উভয়ই, আবার তবু একই সাথে তিনি কোনটিই নন, তিনি এক 
ও অবিভাজা। পূরুষ ও প্রকৃতি হ'ল তাঁরই মনোস্থিত প্রতীতিমান্ত্র "্ঘগুলি 
ইচ্ছা করে উহ্বাপিত হয়েছে বহৃত্ব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। প্রকৃতি হিসাবে তিনি 
মন অপেক্ষা দ্রুতগামী, কারণ প্রকৃতি হ'ল তাঁরই সৃজনীশত্তি মা গতির 
মাধ্যমে জড় ও ইহার বিভিন্ন রূপ সৃন্টি করে। সকল স্ৃম্টিই গতি, 
সকল সক্রিয়তাই গতি। এই আপাতপ্রতীয়মান স্কির সারা বিশ্ব প্ররুতপক্ষে 
বহুবিধ গতির অবস্থায় স্থিত, সব কিছুই গতির মধ্য দিয়ে অভাবনীয় 
দ্রতভাবে ঘুরছে, এমনকি যে চিন্তাকে আমরা সবাপেক্ষা দ্রুতগামী বলে 
জানি তা-ও বিশ্বচাঞ্চল্যের বেগের সহিত সমান সমান চলতে পারে না। আর 
এই সব গতি, এই চিরঘৃর্ণায়মান সারা বিশ্ব ও জগৎ--এসব ব্রহ্ম । 
সর্বাপেক্ষা দ্ুতগতিতে চলেও দেবতারা, ইন্দ্রিয়াধিপতিরা তাঁকে ধরতে পারে 
না কারণ তিনি তাদের সম্মুখে দূরে ধাবিত হন। চক্ষু, কণ, মন--জড়ীয় 
কান কিছুই ব্রন্মের অচিন্তনীয় স্বজনশীল সক্রিয়তা পেতে বা ভাবনা করতে 
সক্ষম হয় না। যদি আমরা সৌরমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আলোকবর্ষী তাঁকে 
অনুসরণ করতে চেস্টা করি, তাহ'লে আমরা দেখি যে যখন আমরা 
প্রয়াস করছি তখন তিনি এমন সব ঘর্ণায়মান বিশ্ব উৎপাদন করছেন 
যা চগ্ষ বা দূরবীক্ষণের নাগালের অনেক বাহিরে, স্বয়ং চিন্তারই সবাপেক্ষা 
দূরবতী আলোকেরও অনেক দৃরে। বিশ্বের অস্তিত্বের অথথ যে বিস্ময়কর 
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চাঞ্চল্য ও বিশাল অকল্পনীয় সক্রিয়তা তার ভাবনার সম্মুখে জড়ীয় 
ইন্দ্রিয়সমূহ কম্পন্ান। আবার তবু যে সময় তিনি অন্য সকলকে ছাড়িয়ে 
যাচ্ছেন তিনি সেই সব সময়ই দীঁড়িয়ে থাকেন, তিনি দৌড়ান না। যে 
সময় আমরা তাঁকে পাবার জন্য পরিশ্রম করছি, সেসব সময়ই তিনি এখানে 
থাকেন, আমাদের পাশে, সম্মুখে, পশ্চাতে, আমাদের সহিত, আমাদের 
অভ্যন্তরে । প্রকৃতপক্ষে তিনি আদৌ চলেন নাঃ এই সব গতি আমাদের 
আপন অবিদ্যারই ফল যার মোতে আমরা নিজেদের সীমাবদ্ধ মনে ক'রে 
আমাদের সব ভাবনাকে কাল ও দেশের অবস্থার অধীন করি । তাঁর 
সকল সৃজনশীল সক্রিয়তার মধ্যে ব্রন্ম প্রকৃতপক্ষে একই স্থানে আছেন; 
একই সময় তিনি সূর্যে আছেন, আবার এখানেও আছেন, কিন্তু তাঁকে 
উপলব্ধি করতে হলে তাঁকে আমাদের অনুসরণ করা চাই সূর্য থেকে 
পৃথিবীতে; আর আমাদের সব ভাবনার এই গতি, যে দেশ আমরা অতিক্রম 
করি ও যে কাল আমরা অতিবাহিত করি তাদের এই ইন্দ্রিয়গত ছাপ-- 
এই সব আমরা আমাদের ভাবনাতে আরোপ করি না, আমরা তা আরোপ 
করি ব্রন্ষমে, ঠিক যেমন রেলগাড়ীর ভিতর কোন ব্ক্তির ইন্দ্রিয়ের ছাপ 
এই হয় যে সবকিছু তার পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে কিন্তু গাড়ী স্থির রয়েছে। 
কিন্তু বিদ্যা, জান তাকে বলে যে অমন কিছু ঘটে না। সেইরূপ, বিশ্বের 
চাঞ্চল্য বস্তুতঃ আমাদের আপন মনেরই চাঞ্চল্য--অথচ আবার এমল্সকি 
আমাদের মনও প্রকৃতপক্ষে চলে না। যাকে আমরা মন বলি তা শুধু 
ভাবনার বিলাস যা সেই বহত্বের ভাবনার সহিত ক্রীড়ার আর এই 
বহুত্ব হ'ল রূপে গতির ভাবনা । প্ররুতপক্ষে পূরুষ নিশ্চল। তিনি এমন 
এক নাটকের অচঞ্চল ও নীরব দ্রষ্টা যার রঙ্গমঞ্চ, রঙ্গালয়, দৃশ্যাবলী, 
অভিনেতারন্দ ও অভিনয়--সবই তিনি স্বয়ং। তিনি কবি সেক্স্পীয়র 
ঘিনি দেখছেন যে ডেসডিমোনা ও অথেলো, হ্যামলেট ও খুনী কাকা, 
রোলালিগু ও জাকৃস্‌ ও ভায়োলা এবং তাঁরই নিজের অপর শতশত বহুরাপ 
অভিনয় করছে, কথা কইছে, আনন্দ করছে, কম্ট পাচ্ছে--সবই তিনি 
স্বয়ং, অথচ আবার তিনি নন, তিনি সেখানে বসে আছেন নীরব প্রষ্টা 
হ'য়ে, তাদের এমন অ্টা হয়ে যাঁর কোন অংশ নেই তাদের ক্রিয়ায়, 
অথচ তিনি ব্য রকে তাদের একজনেরও অস্তিত্ব সম্ভব হ'ত না। ইহাই 
জগতের রহস্য আর ইহার হেয়ালি, অথচ ইহাই তার একমান্ত্র স্প্ট, 
সরল ও সহজ সত্য। 


ঈশাবাস্য উপনিষদ ৫২৭ 


শিষ্য 

এখন আমি বুঝলাম। কিন্তু “মাতরিশ্বান্” ও জলরাশি সম্বন্ধে হঠাৎ 
একি বলা হ'ল£ শঙ্কর “অপঃ”র অথ করেছেন ক্রিয়াঠ এই অথে কি 
ইহা শ্লোকের বাকী অংশের সহিত আরো সুসঙ্গত হবে নাঃ 


গুরুত 

হয়ত “অপ$ঃ”র সঠিক অথ হ'ল জলরাশি কিন্তু প্রথমে দেখা যাক, 
ইহাকে তার সঠিক অথে নেওয়া হ'লে আমরা কোন স্পম্ট ব্যাখ্যা পাই 
কিনা। শ্রুতি বলে যে, অনন্তগুণ অচঞ্চল অথচ অনন্তগুণ চঞ্চল ব্রহ্মই 
তা যার মধ্যে মাতরিশ্বা জলরাশি স্থাপন করে। কিন্তু শ্রুতিতে এই বিশ্ব 
সম্বন্ধে আমরা যে ভাবনা পাই তা আমরা জানি। যা কিছুকে আমরা 
বলি সৃজন, প্রসরণ, আর বিজ্ঞান বলে বিবততন তা প্ররুতপক্ষে এক সীমা- 
করণ, আমাদের কথায় এক “স্ৃন্টি” অর্থাৎ সমগ্র থেকে এক অংশের 
মোচন অথবা যেমন বিজ্ঞানীরা বলে, নিবাচন (তারা ইহাকে বলে স্বাভাবিক 
নিবাচন) অথবা যেমন আমাদের বলা উচিত, ইহা হ'ল প্ররুতির ক্রিয়ার 
দ্বারা এক রৃহত্তর ভাণ্ডার থেকে এক ক্ষদ্র অংশের, সাধারণ থেকে বিশেষের 
নিবাচন। এইভাবে আমরা দেখেছি যে সুযুগ্তি পাদ বা প্রা হ'ল তার 
চেয়ে আরো বাপক যে বিশ্বচেতনা তা থেকে চেতনার এক অং্শর মোচন 
অথবা বলা যাক নিবাচন॥ স্বপ্নচেতনা বা হিরণ্যগভভভ হ'ল তার চেয়ে আরো 
ব্যাপক সুষুপ্তি চেতনা থেকে এক নিবাচন, আর জাগ্রত চেতনা, বিরাট 
বা বৈশ্বানর হ'ল তার থেকে আরো ব্যাপক স্বপ্ন চেতনা থেকে এক নিবাচন। 
প্রতি ধাপেই চেতনা সংকীর্ণ থেকে আরো সংকীণ হ'তে থাকে যতক্ষণ 
না আমরা সেই একান্ত সংকীর্ণ চেতনার অংশে আসি যা প্রতিভাসের 
জড়ীয় বহির্জগতের মধ্য থেকে শুধু এক টুকরো সম্বন্ধে সচেতন। জড়ীয় 
স্বজন ধারাতেও সেই একই কথা । সাংখ্য যাকে প্রধান বলে সেই জড়ের 
অগঠিত প্ররুতি থেকে অথবা আদি ভাবনা, ধাতু, থেকে অথবা তোমার 
ইচ্ছামতো অন্য নামের পদার্থ থেকে একটি আকার বা শক্তি নিবাচিত 
হয় যাকে বলা হয় আকাশ আর যার চক্ষুগোচর অভিব্যত্তিত হল “9007” 
(ইথার); এই আকাশ বা “ইথার' সকল রূপ ও জড়ীয় সম্ভার আশ্রয় । 
ইথার থেকে ইহা অপেক্ষা আরো সংকীরণণ এক শক্তি নিবাচিত হয় অথবা 
মুক্ত করা হয়, ইহাকে বলা হয় বায়ু বা মাতরিশ্বা, মাতার মধ্যে সুপ্তজন, 
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কারণ সে মাতৃ-তত্বের, ইথারের মধ্যে সরাসরি নিদ্রা যায় বা বিশ্রাম করে। 
ইহাই সেই মহান্‌ দেব যিনি ব্রন্মের মধ্যে জলরাশি স্থাপন করেন তাদের 
যথাযথ স্তানে। 


শিষ্য 
আমার মনে হয় আপনি যে ইহাকে দেবজা বলছেন তা রূপক হিসাবে । 
বিজক্তান তো প্রাচীন অসংস্কৃত দেব-উপাখ্যানের দেবতাদের বাতিল করেছে। 


গুরুভ 

দেবতারা ঠিকই আছেন--তাঁরা অমর, বিজ্ঞান তাদের বাতিল করতে 
পারে না তা যতই প্রচণ্ডভাবে ইহা তাঁদের অস্বীকার করুক না কেন; 
তাদের বাতিল করতে পারে শুধু একম্‌ ব্রদ্মের জ্ঞান। কারণ প্রতি রূৃহৎ 
ও মোলিক প্রাকৃতিক বিষয়ের পিছনে এক বিশাল জীবন্ত শত্তি আছে, 
ইহা ব্রন্মের এক অভিব্যক্তি, এক বিভাব, আর সেজন্য ইহাকে দেবতা 
থেকে ক্ষুদ্র কিছু বলা যায় না। ইহাদের মধ্যে মাতরিশ্বা হ'ল অন্যতম 
শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী দেবতা। 


শিষ্য 
ঠাহ'লে কি বাতাস দেবতা অথবা পবন দেবতা? কিন্ত্র ইহা তো 
কতকগুলি গ্যাসের সমম্টি। 


গু 

জড়ীয় বিশ্লেষণের কথায় ইহা তা-ই, বেশী কিছু নয়, কিন্ত ইহারও 
উজানে সংশ্লেষণের দিকে তাকাও । জড় সব কিছু নয় আর বিশ্লেষণও 
সব কিন্তু নয়। জড়ীয় বিশ্লেষণের দ্বারা তুমি প্রমাণ করতে পার যে মানুষ 
কতকগুলি কাঁটাণুর সমন্টি বৈ আর কিছু নয়, আর জড়বাদ তা-ই 
নিশ্চিতভাবে বলে চলে একগুয়ে পণ্ডিতমর্খের মত। কিন্তু মান্য কখনো 
নিজেকে কাঁটাণ্র সমম্টি বলে মনে করতে স্বীকার করবে না, কারণ 
সে জানে যে :দ আরো কিছু। সে তাকায় বিশ্লেষণ ছাড়িয়ে সংশ্লেষণের 
দিকে, গৃহ ছাড়িয়ে গৃহের অধিবাসীর দিকে, অংশ ছাড়িয়ে সেই শক্ির 
দিকে যা অংশগুলিকে একত্র ধরে রাখে। বায়ু সম্বন্ধে এই একই কথা, 
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ইহা পৃথিবীর উপযোগী মাতরিশ্বার এক অভিব্ক্তিমান্্র, সে যে সব গ্রহে 
বাস করে তার একটি মাত্র । কিন্তু মাতরিশ্বাসকল জগতের মধ্যেই অবস্থিত 
এবং ইহাই সকল জগৎ নির্মাণ করেছে; তার বাসের জনা তার অসংখ্য 
গুহ আছে। তার সত্তার তত্ত্ব হ'ল জড়ীয়ভাবে অভিবাক্ত গতি, আর আমরা 
জানি যে গতির দ্বারাই স্বজন সম্ভব হয়। সুতরাং মাতরিশ্া হ'ল প্রাণের 
তত্ব প্রাণের বিশ্বব্যাপী ও সবব্যাপী সমুদ্র আর মানষের মধো উহার সবা- 
পেক্ষা গুরুত্বপৃণণ অভিব্যক্তি হ'ল সেই শক্তি যা দেহের মধ্যে বিভিন্ন গ্যাসের 
বিতরণ পরিচালনা করে; এই বিতরণকেই আমরা নাম দিই শ্বাসবায়ু। 


শিষ্য 
তবু, বেশীর ভাগ লোকই বলতে চাইবে যে ইহা এক প্রাকুতিকশজি, 
কোন দেবতা নয়। 


শু রত 

ইহাকে তোমার যা খুশি তাই নাম দিতে পার শুধু উপলব্ধি করো যে 
মাতরিশ্বা ব্রন্মের এক শক্তি, এমন কি স্বয়ং ব্রন্গ যিনি নিজের মধ্যে জল- 
রাশি স্থাপন করেন তাদের যথাযথ স্থানে । এখন, ঠিক যেমন মাতরিশ্বা 
আকাশ বা ইহার থেকে এক নির্বাচন, তেমন অগ্নি মাতরিখা থেকে এক 
নিবাচন এবং জলরাশি অগ্নি থেকে এক নিবাচন। আবার লক্ষ্য করো 
যে “অপঃ”র বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে; তুমি প্রায়হ দেখবে যে 
শ্রুতিতে অগ্নির বিভিন্ন অভিবাতিগ্র অধিষ্ঠাতৃতত্ব অগ্নি নামের পরিবর্তে 
বহুবচনের “জ্যোতীংষি” আলোকসমূহ, দীপগ্তিসমূহ, ভাশ্বপ বিষয়সমহ 
ব্যবহাত হয়েছে, ঠিক তেমনই যে “আপ$”, অথাঞ বিভিন জলায় পদার্থ 
তাদের পিছনকার অধিষ্ঠাতা শক্তি বরুণের বিভিন্ন 'অভিব্নিৎ। সেই 
“আপ$” পদ ব্যবহাত হ'য়েছে। তুমি কখনো ভেবো না যে সমদ্রের জল 
অথবা রম্টির জলই শুধু এই তত্বের অভিব্যক্তি, যেমন তোমার মনে 
করা উচিত নয় যে এ অঙ্গারপান্ত্রের মধ্যেব আঁগ্র বা আকাশের সূর্যই 
অগ্সিতত্বের একমান্ত অভিব্যক্তি। আলোর সব বিষয়েরহই এবং যা কিছু 
থেকে তাপ আসে সে সবেরই অব্যবহিত ভিন্তি বা আশ্রয় আগ্ঘতে। তাপ 
প্রভৃতির ক্রিয়ায় অগ্নি থেকে যে সব জলধারা নির্বাচিত হয় তাদের বেলাতেও 
এই একই কথা । দেইরকম আবার সকল মাটির, ঘন অবস্থার সকল 
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রাপের ভিত্তি বা আশ্রয় পৃর্থীতে, ক্ষিতি-শক্তিতে যা আবার তরল তত্ব 
জল বা বরুণ থেকে এক নিবাচন। এখন প্রাণের উদ্ভব হয় এই প্রকারে । 
তরল অবস্থা থেকে ইহার দেহস্বরাপ ঘন অবস্থায়, তাপের মাধ্যমে অগ্নির 
বা আলোর ক্রিয়ার দ্বারা ইহার উৎপত্তি হয় ইথারের আশ্রয়ের উপর এবং 
ইহার তত্ব ও মৌলিক অবস্থা হিসাবে মাতরিশ্বা বা বায়ু-শক্তির সাহাষ্যে। 
সেজন্য শ্রুতিতে প্রায়ই বলা হয় যে জড় জগৎ জলরাশি থেকে উৎপন্ন 
হয়েছে, কারণ যতক্ষণ ইহা তরল অবস্থা থেকে আবিভূত না হয় ততক্ষণ 
কোন বিশ্ব থাকে না। যখন বিক্তান বিশ্লেষণের দ্বারা প্রকৃতির গতিকে 
উজানধারায় না অনুসরণ ক'রে, ঘনকে তরলে, তরলকে আগ্নেয়তে, 
আগ্নেয়কে বায়বীয়তে পরিণত না ক'রে প্ররতির সব ক্রিয়াধারাকে অনুকরণ 
ক'রে ইহাকে নিম্নাভিমুখী ভাবে অনুসরণ করে আর বিশেষ করে সংক্র- 
মণের সংকটপূর্ণ পযায়গুলি অনুধাবন ক'রে কাজে লাগায় তখনই জড়ীয় 
স্জনের রহস্যের সমাধান হবে আর বিজ্ঞান সক্ষম হবে জড়ীয় প্রাণ 
সৃজন করতে, এখনকার মত শুধু ইহাকে ধ্বংস করতে নয়। শ্রুতি যে 
বলে যে ব্রহ্মর মধ্যে মাতরিশ্বা জলধারাসমহকে তাদের যথাযোগ্য স্থানে 
স্থাপন করে তার অর্থ কি তা এখন আমরা বুঝতে পারি। সকল জড়ীয় 
জীবনের পিছনে ব্রহ্মই সদ্বস্ত আর স্থজনের ক্রিয়াগুলি শুধু তাঁর বিশ্বব্যাপী 
চেতনার এক সীমিত অংশ, আর ভিত্তিস্বরূপ এ চেতনা ব্যতিরেকে ক্রিয়া- 
গুলি চলতে পারে না। যখন শঙ্কর “অপঃ”র অথথ করেন বিভিন্ন কর্ম, 
তখন বোধ হয় তিনি ভুল করেন নি। মানবজাতির বিভিন্ন উদ্দেশ্যের 
জন্য মাতরিশ্বার দ্বারা পরিচালিত নানাবিধ প্রাণিক ক্রিয়াগুলির মধ্যে 
কমই সবাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং তুমি মনে রেখো যে যা সব তুমি 
সম্পাদন কর, সৃষ্টি কর, ধ্বংস কর, তুমি সেসব করছ ব্রন্মের মধ্যে, 
তিনিই তোমার সকল কর্মের সর্ত; ব্রন্মকে আধ্যাত্মিক শত্তির সাগর 
হিসাবে যতই তুমি উপলব্ধি কর ও নিজের মধ্যে তা প্রবল কর ততই 
তোমার সৃন্টি ও তোমার ধ্বংস শক্তিশালী হবে, তুমি ততই পরমদেবতার দিকে 
অগ্রসর হবে। কারণ পরম চিৎ-পুরুষই সব, দেহ নয়ঃ দেহ সম্বন্ধে 
যত্রবান হওয়া উচিত শুধু এই কারণে যে ইহা পরম চিৎ-পুরুষের এক 
বাহন কারণ যে পরম চিৎ-পুরুষ প্রকৃতিকে কাজ করার শক্তি দেয় তার 
সান্নিধ্য বিনা প্রকৃতি নিশ্চেম্ট হবে এমন কি ইহার অস্তিত্বই অসম্ভব 
হত। কারণ প্রকৃতি নিজেই কিঃ যে পরাক্রান্তা শক্তি অনাদি ও অনন্ত 
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ও সনাতনের শক্তি শুধু তাঁরই স্বজন ইহা। তোমার মধ্যে পরম চিৎ- 
পুরুষের কিছু জান ও অনুভব ছাড়া তোমার কর্ম মহৎ হ'তে পারে না; 
আর তোমার জান যতই গভীর হবে, তোমার কর্মও তত মহৎ হবে। 
সকল মহান্‌ শ্রস্টারাই এমন সব ব্যক্তি ছিলেন যারা নিজেদের মধ্যে 
ভগবানকে তীব্রভাবে অনুভব করেছেন তা তাঁরা শঙ্করের মত স্বর্গীয় 
জাতিরাপের দৈবী প্ররুতির হন অথবা নেপোলিয়নের মত আসুরিক জাতি- 
রূপের আসুরিক প্রকৃতির হন; শুধু অসুরের জান সীমিত ও কল্ষিত 
হওয়ায় অসুর সর্বদাই কাম ও দুরাকাত্ক্ষারাপ তার নিজেরই সব প্রাণিক 
উচ্চণ্ড ভাবাবেগের ন্যায় প্রকৃতির সব স্থুলতর ও সাময়িক অভিব্যক্তিকে 
ব্রন্ম বলে ভুল করে; দেব সাত্বিক ও আলোর সন্তান হওয়ায় তার দৃষ্টি 
আরো স্বচ্ছ। যখন নেপোলিয়ন বলেছিলেন, “ফরাসী বিপ্লব আবার কি? 
আমিই ফরাসী বিপ্লব” তখন তিনি এই ভাবকেই প্রকাশ করেছিলেন যে 
শুধু মানুষের চেয়ে আরো বেশী কিছু তিনি, তিনি কর্মরত ভগবানেরই 
শালি ও সামথ্য, আর তা থেকেই তিনি পেয়েছিলেন বিস্ময়জনক ক্রিয়া- 
শক্তি ও ব্যক্তিত্ব; কিন্তু তার মন রজঃ, উচ্চগু ভাবাবেগ ও কামনার 
দ্বারা পক্ষিল হওয়ায় তিনি বুঝতে পারেন নি যে তিনি ফরাসী বিপ্লব 
হ'লে তিনি এমন সব আদর্শ দেখতে পারতেন যা সাম্রাজ্য ও জাঁকজমকে 
তার প্রাণিক অংশের নিছক তৃপ্তি অপেক্ষা আরো উচ্চ ও মহৎ তাঁর 
নিজের চেয়ে সনাতন শত্তির আরো মহত্তর ও বীর্যবস্ত অভিব্যক্তি যে 
জাতীয়তা তার স্ৃত্যুঞ্জয়ী আস্তর ভাবকে পদদলিত করা অপেক্ষা তার উৎসাহ 
থাকা উচিত ছিল বিদ্রোহী মানবজাতির নেতা হওয়ায়। সেজন্য তারি 
পতন হায়েছিলঃ সেজন্যই আদ্যা শক্তি, পরাক্রান্তা দেবী চণ্তী রণরঙিনী 
নুমুণ্ডমালিনী তাঁর কাছ থেকে তাঁর “বরাভয়” প্রত্যাহার করে নিয়ে তাঁর 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন যতক্ষণ না তিনি তাকে চূর্ণ ও বিদীর্ণ করে- 
ছিলেন তাঁর সিংহের নখর দিয়ে। মানবজাতির নেতারাপে যদি তাঁর 
পত্তন হ'ত--_তখন অবশ্য তাঁর পতন সম্ভব হ'ত না, তবু যদি তাঁর পতন 
হ'ত--_তাঁর স্বৃত্যুর পর তাঁর আন্তরভাব বিজয়ী হ'য়ে বহু শতাব্দী ধ'রে 
রাষ্ট্রজাতিসমূহকে শাসন ও পরিচালনা করত। সুতরাং তোমার মধ্যে 
জান, ব্রদ্মের শুদ্ধ ভান লাভ কর আর ইহাকে প্রকট কর নিক্ষাম কর্মে, " 
স্বার্থশূন্য কর্মে, তোমার জনগণের জন্য, তোমার দেশের জন্য, মানবজাতির জন্য, 
জগতের জন্য॥ তাহ'লে তুমি নিশ্চয়ই এমন কি এই মরদেহেই ব্রন্গ 
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হবে আর ম্বৃত্যুর দ্বারা তুমি পরিগ্রহ করবে নিত্যতা। 

তারপর শ্রুতি ঈশ্বরের স্বভাবের কথা ব'লে ও তাঁকে ব্রন্মের সহিত 
অভিন্ন ক'রে অজেয় পররব্রহ্গম ও বিশ্বের ঈশ্বর হিসাবে, বিশ্বগত আত্মা ও 
তোমার দেহস্ক আত্মা হিসাবে তাঁর দ্বিবিধ বিভাবজনিত আপতিক বিরোধ- 
গুলি সংক্ষেপে একসাথে বলতে শুরু করে। তাহা চলে এবং তাহা 
চলে না--যে বিষয়টি পৃবেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে; তাহা দূরে এবং সেই 
“তাহাই' অতি নিকটউবতী, তাহা সকল কিছুর অভ্যন্তরে আবার সেই তাহাই 
সকল কিছুর বাহিরে অবস্থিত। 


শিম্য 
এই কথাটি বুঝতে কোন কষ্ট নেই। 


ওর 

না, কোন কম্ট হয় না, যদি তুমি সন্ধানসূন্র পেয়ে থাক। কিন্ত 
ইহার কি অর্থ তা বুঝতে চেষ্টা করো। উধ্বে সূর্যের দিকে তোমার 
চক্ষু ফেরাও। সে সেখানে অবস্থিত জীবন ও আলো ও জ্যোতির এ 
বিস্ময়কর হাদয়ে। রান্ত্রে অগণিত তারকামগুলীগুলি লক্ষ্য করো, সনা- 
তনের গম্ভীর প্রহরী-অগ্নির মতো তারা ত্বলছে অসীম নৈঃশন্দ্যের মাঝে, 
কিন্তু এই নৈঃশব্দ্য শনা নয়, একটিমান্ত্র স্থির ও বিশাল অস্তিত্বের সামিধ্যে 
ইহা স্পন্দিত; এ দেখ কালপুরুষ তার অসি ও কটিবন্ধসমেত দীপ্তিমান্‌, 
দশসহত্র বসর পৃবে আযষুগের আদিতে আর্য পিতারা ইহাকে যেমন 
দীপ্তিমান দেখেছিলেন, এখনও ইহা তেমনই দীপ্তিমান। এ দেখ লুখ্ধক 
( ১1১ ) শোভা পাচ্ছে, এ দেখ বীণামণ্ডল (198 ) কোটি কোটি 
ক্রোশ দূরে মহাকাশ সমুদ্রের মাঝে ভেসে যাচ্ছে। স্মরণ রেখ, এই যে 
সব অগণিত জগৎ তাদের মধ্যে অনেকগুলিই আমাদের জগৎ অপেক্ষা 
বেশী শক্তিশালী আর তারা অবণনীয় বেগে ঘুরছে সেই পুরাণের আকায়, 
আর কোন দিকে যে যাচ্ছে তা তিনি ছাড়া কেউ জানে না অথচ তারা 
তোমাদের হিমালয় অপেক্ষা লক্ষণ্ডণ বেশী প্রাচীন, তোমাদের পর্তমূলের 
অপেক্ষা বেশী দঢ় আর এই রকমই তারা থাকবে যতদিন না তিনি তাদের 
নিক্ষেপ করেন জীর্ণ পন্্রের মতো বিশ্বের সনাতন র্ৃক্ষ হ'তে। কালের 
অস্তহীনতার কথা ভাব, দেশের সীমাহীনতা উপলব্ধি কর; আর তারপর 
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স্মরণ কর যে যখন এই সব জগৎ ছিল না তখন তিনি ছিলেন, এখনকার 
মতো সেই একই, আর যখন এসব জগৎ থাকবে না তখনো তিনি থাকবেন 
আর সেই একই থাকবেন; বুঝে দেখ যে বীণামণ্ডল ছাড়িয়ে মহাকাশে 
আরো বহুদূরে তিনি আছেন, যেখানে ভ্রিশক্কমণ্ডলের ( 999110া1) 0০55 ) 
একটি তারকাও দেখা যায় না সেখানেও তিনি আছেন। আবার পৃথিবীতে 
ফিরে এস, উপলব্ধি কর এই তিনি কে£ তিনি তোমার অতি নিকটেই 
আছেন। দেখ এ রদ্ধ তোমার পাশ দিয়ে লাঠি নিয়ে নীছু হ'য়ে গুঁড়ি মেরে 
যাচ্ছে। তমি কি উপলব্ধি কর যে এই যে লোকটি যাচ্ছে তা স্বয়ং ভগ- 
বানঠ গ্রখানে একটি শিশু সূর্যালোকে হাসতে হাসতে ছুটছে। তুমি কি 
এঁ হাসিতে তাঁর স্বর শুনতে পাও ? না, তিনি তোমার আরো কাছেই আছেন, 
তিনি তোমার মধযেই অবস্থিত, তিনিই তুমি! মহাকাশের অনন্ত ব্যাপ্তির 
মধ্যে লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দূরে যা ভ্বলছে, আকাশীয় সমুদ্রের ঘৃ্ণায়মান তরঙ্গ- 
মালার উপর স্থির পদক্ষেপে যে হাটছে--সে তুমিই নিজে; তুমিই তারকা- 
রাজিকে তাদের যথাযোগ্য স্কানে স্থাপন করেছ আর সূর্যসমূহের মালা 
গেঁথেছ, তবে হাত দিয়ে নয়, তুমি তা করেছ যোগের দ্বারা, সেই নীরব 
নিজ্রিয় নৈব্যতিদ্ক পরম সংকল্ষের দ্বারা যা তোমাকে আজ এখানে নিযুত্তঃ 
করেছে আমার মাঝে তোমার নিজের কথাই শোনবার জন্য । হে প্রাচীন 
যোগের সন্তান, মাথা তুলে দাঁড়াও, আর ভয়ে বা সংশয়ে আকুল হয়ো না। 
ভয় করো না, সংশয় করো না, শোক করো না। কারণ তোমার আপতিক 
দেহে সেই একম্‌ অবস্থিত যিনি জগৎসমূহকে সৃষ্টি ও ধ্বংস করতে পারেন 
এক নিঃশ্বাসে। 

হ্যা, তিনি সকলের মধ্যেই আছেন আধ্যাত্মিক শক্তির অসীম সমুদ্রের 
মতো। কেননা তিনি যদি না থাকতেন তাহ'লে এই বাহিরের তুমি বা 
বাহিরের আমি, এই সূর্য বা এই সব জগৎ--কিছুই থাকতে পারত না, 
এমন কি নিমেষপাতের লক্ষাংশের জন্যও নয়, কিন্তু তিনি আবার বাহিরেও 
আাছেন। এমন কি তাঁর অভিব্যক্তিতে তিনি ইহার বাহিরে আছেন এই 
অর্থে যে তিনি ইহাকে শুধু ব্যেপে নয়, ছাড়িয়েও আছেন, “অত্যতিষ্ঠ- 
চ্দশাঙ্গুলম্‌'॥) তাঁর অব্যক্ত অবস্থায় তিনি ইহা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন । এই 
সত্যটিকে অবধারণ করা অন্যটি অপেক্ষা আরো বেশী কঠিন কিন্ত ইহার 
অবধারণের প্রয়োজন আছে। একরকম বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ (62170116151) ) 
আছে যা বিশ্বকে দেখে ঈশ্বর বলে, তবে ঈশ্বরকে বিশ্ব বলে দেখে না। 


৫৩৪ উপনিষদাবলী 


কিন্ত যদি বিশ্ব ঈশ্বর হন তাহ'লে উশ্বর কি জড়ীয়, বিভাজ্য । পরিবর্তনীয়, 
শুধু বিষয়সমূহের প্রবাহ ও পশ্চাৎ প্রবাহ £ কিন্তু এই সব স্বরাপে ভগবান 
নয়, এইসব ভগবান তাঁর ছায়ায় ও অবভাসে॥ আমাদের রূপকের ভাষায় 
বলা যায়, ইহারা সেকস্পীয়ারের মনের ছায়া ও কল্পনা; তাঁর সকল 
না্্যজগৎকে একসাথ করলেও দেক্স্পীয়ার তার চেয়ে শুধু যে আরো 
বিশাল তা নয়, তিনি যে শুধু ইহার ভিতরে ও বাইরেও আছেন তা নয়, 
তিনি ইহা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও ইহা অপেক্ষা অন্য কিছু। 


শিষ্য 
আপনি কি বলতে চান যে এইগুলি তাঁর মনের নিঃসরণ (107)8 - 
1[7861011 )? 


ওত 

না তা নয়। “12179081010” (নিঃসরণ ) কথাটি অর্থহীন, ইহা এক 
নিরোধ ভাবনা । ভগবান তো বাম্পম্রাবী কোন দেহ নয় যদি তুমি তাঁর 
কাছ থেকে নিঃসৃত হয়েছ, তাহ'লে দয়া করে বল, নিঃসৃত হ'য়ে কোথায় 
রয়েছ? কোনটি তাদের দেশ, কোথায় তাদের গৃহ? তুমি এমন কোথাও 
যেতে পার না যেখানে তুমি ভগবানের বাহিরে থাকবে; তুমি তোমার 
নিজের আত্মা থেকে বাহিরে যেতে পার না। কারণ যদিও তুমি মহাকাশের 
সর্বাপেক্ষা দৃরবতাঁ অংশেও পলায়ন কর, তিনি সেখানে আছেন । হ্যামলেট 
ও বাকী সকলে কি সেক্স্পীয়ারের মন থেকে নিঃসরণ? তুমি কি আমায় 
বলবে তারা নিঃসৃত হয়ে কোথায় রয়েছে? সেগুলি কি এ সব পৃষ্ঠায় 
রয়েছে যেসব পৃষ্ঠা হ'ল রক্ষের কোমল অংশের বিকার আর আজ তৈরী 
হয় ও কাল ধ্বংস হয়? এগুলি কি পুষ্ঠাভত্তি ইংরাজী বর্ণমালার বিভিন্ন 
অক্ষরের এসব সমবায়ের মধ্যে আছে? যদি তুমি এগুলিকে অন্য কোন 
বর্ণমালার সমবায়ে স্থাপন কর অথবা অক্ষরজানহীন লোকের কাছে 
তাদের কথা বর্ণনা কর, তাহ'লেও হ্যামলেট তার কাছে জীবন্ত থাকবে। 
অক্ষরগুলি যেসব শব্দের প্রতিরপ ইহারা কি তাদের মধ্যে আছে, কিন্ত 
শব্দ তো এই মুহূর্তে শোনা হয় ও পরের মুহূর্তে বিস্মৃত হয়? কিন্ত 
হ্যামলেট বিস্মৃত হয় না--সে তোমার মনে বাস করে চিরকাল ধরে। 
তাহ'লে কি এগুলি বিস্মৃত শব্দগুলির দ্বারা জড়ীয় মস্তিক্ষের উপর ছাপের 


ঈশাবাস্য উপনিষদ ৫৩৫ 


মধ্যে আছে? না, যদি তুমি কখনও হ্যামলেট নাটক না পড়ে থাক বা 
ইহার অভিনয় না শুনে থাক, তবু যদি যোগের পর্যাপ্ত ক্রিয়ার দ্বারা অথবা 
শক্তিশালী সম্মোহনের দ্বারা তুমি তোমার সুষুপ্তি আত্মাকে মু কর 
তাহ'লে ইহা তোমাকে হ্যামলেট সম্বন্ধে বলবে। সেকস্পীয়ারের নাট্য-জগৎ 
কখনও সেক্স্পীয়ারের মন থেকে নিঃসৃত হয় নি, কারণ ইহা তাঁর 
মনের ভিতর ছিল এবং মনেই আছে। আর তুমি যে হ্যামলেটের কথা 
জানতে পার তার কারণ তোমার মন হ'ল সেই বিশ্বমনের এক অংশ 
যার অন্য এক অংশ আবার সেকস্পীয়ারেরও মন--আমি যে “অংশ? 
বলছি তা শুধু অবভাসে, কিন্তু বস্ততঃ এর মন এক ও অবিভাজ্য। ইহার 
স্বভাব বশেই সকল ক্তান ইহার অন্তগত চিরকাল ধ'রে ও চিরকাল থেকে, 
আর জাগ্রত অবস্থায় আমরা কথা ও লেখা প্রভৃতির মাধ্যমে যে জান 
লাভ করি তা শুধু হহা থেকে সৃষ্ট (মুক্ত) কতকগুলি টুকরো, অথচ 
আবার ইহারা তার মধ্যে অবস্থিত ঠিক যেমন বিভিন্ন জগৎ ব্রহ্ম থেকে 
সৃষ্ট (মুক্ত) শুধু কতকগুলি টুকরো এই অর্থে যে ইহারা বিশ্বচেতনা 
খেকে নিবাচিত হ'য়ে প্থক ভাবে স্থাপিত হয়েছে, কিন্তু সবদাই ইহারা 
ব্রন্মের মধ্যেই অবস্থিত। শ্ুতিতে উপনাভ ও তার তন্ত সম্বন্ধে যেমন 
রূপক ব্যবহার করা হয়েছে, “12179708000 £ (নিঃসরণ) কথাটিও সেই 
রকম একটি রূপক; কোন কোন উদ্দেশ্যের পক্ষে ইহা সুবিধাজনক, 
কিন্তু ইহা সত্য নয়, সুতরাং দর্শন গঠনের তিস্তি হবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত 
ইহা। 

বিশ্বের মধ্যে ও তোমার নিজের মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করাই 
প্রকৃত বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ আর অজেয়ের দিকে অগ্রসর হ'বার প্রয়োজনীয় 
সোপান ইহা, কিন্তু বিশ্বকে ভগবান ব'লে ভুল করা এক ভ্রান্ত ও বিপরীত 
বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ। এই বিপরীত বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ হ'ল খগ্সেদের বাহিরের 
দিক এবং সেজন্য খগ্দ নিয়ে যেতে পারে হয় বন্ধনেরই পুনরারতিতে, 
নৃয় ব্রক্মলোকে, কিন্তু উপনিষদ তা করে না, উপনিষদ নিয়ে যেতে পারে 
শুধু ব্রহ্মলোকে বা স্বয়ং ব্রদ্মে। 


শিষ্য 
কিন্ত নব্য পগডিতরা আমাদের বলেন যে খগ্গেদ--হয় একস্ব-বহু- 
টশ্বরবাদী, (1)600911751500 ) নয় বহু-ঈশ্বরবাদী, € 00150851800 ) 


৫৩৬ উপনিষদাবলী 
প্রকৃত বিশ্বগত-ঈশ্বরবাদ (08100109150) নয়। 


শর 

কিন্ত যদি খ্ুষ্টান, নাস্তিক বা অজেয়বাদীদের কাছ থেকে তুমি 
তোমার ধর্মের ব্যাখ্যা শোন তাহ'লে তুমি ইহার চেয়ে আরো আশ্চর্যজনক 
ব্যাপার শুনবে। বৈদিক ধম সম্বন্ধে চাবাকের যে ব্যাখা যে ইহা বিশ্বগত- 
ঈশ্বরবাদীও নয়, বহ-ঈশ্বরবাদীও নয়, হহা শুধু ব্রাহ্মণদের কল্পিত ধন- 
ঈহ্বরবাদী ( 0101001015116 ) তার সম্বন্ধে তুমি কি মনে কর? বাতাস 
যেমন বদ্ধ ঘরের ভিতর মুত্তভাবে বইতে পারে না, সেইরকম কোন 
ইওরোপীয় বা তার শিক্ষার্থী হান বেদের আস্তরভাবের মধ্যে প্রবেশ 
করতে অক্ষম। আর বিশেষতঃ পাণ্তিত্যাতিমানীরা কখনও কথার মার- 
প্যাচ অতিক্রম করতে সক্ষম হয় না। ম্যাকস্যূলারের মত বাকিরা 
আমাদের কাছে বেদ ও বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তত। দিতে স্পদ্ধা করেন এই জন্য 
যে তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণের কিছু জানেন। কিন্ত যখন আমরা আলোর 
জনা তাঁদের কাছে যাই, তখন দেখি যে তাঁরা মন্দিরের বহিরজনের দ্বার- 
প্রান্তে ছেলেখেলায় রত। প্রবেশ করার “অধিকার” তাঁদের ছিল না কেন 
না তাঁরা প্বকল্সিত ভাবনা নিয়ে ওদ্ধত্যভরে শেখাতে এসেছিলেন, শিখতে 
আসেন নিঃ আর সেজন্য তাঁদের বিদ্যা সত্যলাভের পক্ষে সহায়কর হয়নি, 
ইহা সহায়কর হয়েছিল ব্যাকরণের পক্ষে। অন্য অনেকে সংস্কৃতের 
প্রাথমিক বিষয়গুলিও না জেনে তাদের চেয়ে আরো গভীরভাবে দেখেছেন-- 
যদিও কেউ কেউ যা দেখবার নেই তার চেয়ে বেশী দেখেছেন। দুষ্টান্ত- 
স্বরাপ “106001001৭1 "কথাটি নেওয়া যাক। এই যে নতুন পদ, 
পাণ্ডিত্যাভিমানের একটি ভ্রমপূর্ণ অপসৃষ্টি--ইহার অথ কি? ইহার অর্থ 
যদি এই হয় যে আর্ধদের বিভিন্ন জম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন একটিকে গণা করত 
সকলের উধ্র্বে একমান্ দেবতা বলে, আর অন্য দেবতাদের মনে করত 
মিথ্যা বা অপেক্ষারুত মিথা দেবতা, তাহ'লে ইহার অবশাস্ভাবী পরিণতি 
হ'ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধো প্রচণ্ড সংঘর্ষ ও নিরস্তর ধর্মযুদ্ধ, কিন্তু তা 
তো হয়নি। অপরপক্ষে যদি এই অথ হয় যে বিভিন্ন পৃজারীরা বিশ্বের ঈশ্বরকে 
ভিন্ন ভিম্ন লিশেষ রূপে পুজা করতে বেশী পছন্দ করে, তাহ'লে আমরা 
এখনো একস্ব-বহু-ঈশ্বরবাদী ( 061000)619 ); কারণ আমাদের মধ্যে 
এমন কেউ থকজনও নেই যার নিজস্ব “ইম্টদেবতা” নেই, যেমন বিষ্চ, 
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শিব, গণপতি, মারুতি, রাম, কু বা শক্তি: কিন্তু তবু আমরা সকলেই 
স্বীকার করি যে আমরা যেরাপ পূজা করি তার পিছনে আছেন বিশ্বের 
ঈশ্বর। অপরপক্ষে যদি একই ব্যক্তি বিভিন্ন প্রকৃতিশত্তিকে পূজা করত 
কিন্তু প্রত্যেককেই তার বেলাতে প্রজা করত বিশ্বের ঈশ্বর বলে তাহ'লে 
ইহা নিছক বিশ্বগত ঈশ্বরবাদ। আর বন্ততঃ ইহাই বৈদিক ধর্মের বহিরঙ্গ ; 
কিন্তু যখন বেদের খষিরা বেদী ছেড়ে ধ্যানে বসতেন তাঁরা উপলব্ধি 
করতেন যে ব্রহ্ম বিশ্বদেবরন্দও নন্‌, অথবা তাদের সমন্য়ও নন্‌, বরং 
তাদের থেকে অন্য কিছু; তখন এই দিবা প্রকাশ হ'ত যার কথা উপ- 
নিষদে বলা হয়েছে “তে ধ্যানযোগানুগতা অপশান্‌ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈনি- 
গৃভাম” ইহার যা অর্থ তা এইভাবে বলা যায়--ররক্ম এই সকল কিছুর 
বাহিরে আছেন, তিনি প্রকৃতির সংশ্লেষণ নন অথবা বিশ্বের মধো যা 
কিছু আছে তা-ও তিনি নন, তবে তিনি নিজেই নিজের মনের মধ্যে বিশ্বকে 
ধারণ করেন যে বিশ্ব তাঁর নিজের মনের এক ছায়ামান্ত্র। 


শিষ্য 
আমি বৃঝলাম। 


ওত 
যদি তুমি সত্যই বুঝে থাক তাহ'লে ইহার পরেই শ্রুতি যে কথাটি 
বলে তা বোঝবার জন্য তুমি উপযুক্ত হ'য়েছ--ব্রন্মের এ্রক্য থেকে ইহা 
সেই নৈতিক তত্বের কথা আনে যা যে কোন ধর্মের নৈতিক তত্ত্ব অপেক্ষা 
মহত্তম। 
যন্ত সবাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি । 
সর্বভূতেষ চাআ্মানং ততো ন বিজুণুপ্সতে ॥ 
মানব নিজেকে দেখে তার নিজের আত্মার দ্বিবিধ প্রকৃতির দ্বারা 
স্ুস্ট অর্থাৎ যে শক্তি জানে ও যে শক্তি জানে বলে অভিনয় করে তাদের 
দ্বারা সৃষ্ট বিভিন্ন বিরোধের মাঝে ;--এই মানবকে শ্রুতি দেয় এক অন্রান্ত 
দেশনা, এক নিশ্চিত দণ্ড এবং এক সম্পূর্ণ আদরশ। 
সকল ভূতকে দেখ নিজের আত্মার মধ্যে । যদি তোমার মন তোমাকে 
বিভ্রান্ত করে, যদি তোমার আবরণের যন্ত্রণা তখনো অন্তঃস্থ অমর চিৎ- 
পুরুষকে প্রচ্ছন্ন রাখে, তবু তোমার অশ্রু মুছে ফেল, যদি রক্তমাখা অশ্ুও 


০০ 
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হয়, তাহলেও তা চোখ থেকে মুছে ফেল আর তাকাও বিশ্বের দিকে। 
ওখানে তোমার আত্মাই রয়েছে যা ব্রহ্ম, আর এই সব বিষয়--_ তুমি, 
তোমার সুখ, তোমার দুঃখ, তোমার সব বন্ধু ও শত্রু তার মধ্যে অবস্থিত ।-- 
“তন্ত্র কঃ মোহঃ কঃ শোকঃ একত্বমনুপশ্যতঃ”। হ্যা সকল কিছু--স্ত্রী, 
সন্তান, বন্ধু, শু, আনন্দ, শোক, জয়, পরাজয়, সৌন্দর্য ও কদাকার, 
সজীবতা ও নিজীবতা--এ সবই দেই এক চেতনার বিভিন্ন দশামান্ 
আর এ চেতনা আমাদের নিজেদের | যদি তমি এই কথাটি চিন্তা কর, 
তাহ'লে তোমার নিজের তৈরী ছাড়া অন্য কোন বন্ধু বা শন্ু আনন্দ বা 
শোক থাকবে না। বিজ্ঞানীরা তোমায় বলে যে পরিবেশের সহিত একটি 
বিশেষ প্রকারে নিজেকে অভিযোজন করার সংকল্প দ্বারাই একটি প্রজাতি 
নিজেকে ভিন্ন করে অন্য থেকে । এক বিশ্বজনীন তত্বের শুধু এক বিশেষ 
প্রয়োগ ইহা। পরম সংকল্পই সকল বিষয়ের মূলঃ তুমি স্ত্রী, অপত্, 
বন্ধু ও শত্রু পেতে সংকল্প কর আর তাদের উৎপত্তি হয়। তুমি পীড়িত ও 
শোকগ্রস্ত হ'তে সংকল্প কর আর পীড়া ও শোক তোমাকে আক্রমণ করে 
তুমি বলবান ও সুন্দর ও সুখী হ'তে সংকল্প কর আর সারা জগৎ আরো 
উজ্জ্বল হয় তোমার প্রভায়। এই সমগ্র সেই এক বিশ্বাকমক সংকল্পের 
ফলমান্ত্র যা নিজের মধ্যে বহু সৃষ্ঠি করার সংকল্প করে নিজেকে পরিণত 
করেছিল ইহার মধ্যে যাসব বিভিন্ন রাপ দেখ সে সব রূপে। 


শিষ্য 
এই ভাবনা এত বিশাল অথচ আবার এত সূন্ষমম যে ইহাকে অবধারণ 


করা দুরূহ। 


গুরু 

ইহার কারণ এই যে অবিদ্যা, ভেদবোধ দেহের মধ্যে তোমার স্বাভাবিক 
অবস্থা। একটু চিন্তা করো। জৈবনিক ( 110100189 ) নিজেকে বহু- 
গুণিত ক'রে এই দেহ নির্মাণ করে; ইহা নিজেকে ভাগ করে না, কারণ 
ভাগের দ্বারা ইহার রূদ্ধি হ'ত না। ইহা নিজের মধ্য থেকে আর একটি 
নিজ উৎপন্ন করে--ঘা দেখতে, আয়তনে, প্ররুতিতে একই এবং এইভাবে 
ইহা দেহ নির্মাণ করে যা শুধু নিজেই, তবে তা নিজেকে বহুগুণিত করেছে 
নিজের মধো। ইহাকে একটি অসম্পূর্ণ দৃষ্টান্তরাপে গ্রহণ করো, যা তবু 
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তোমার বোঝবার সহায় হ'তে পারে। 


শিষ্য 
কিন্ত ইহা নিজের মধ্যে বহুগুণিত করে না, ইহা বহুগুণিত করে 
নিজের বাহিরে যেমন নর ও নারী নিজেদের বাহিরে সস্তান সৃষ্টি করে। 


গুরু 

এইরাপই তোমার কাছে প্রতীয়মান হয় কারণ ইহার কাজ হয় কাল 
ও দেশের মধ্যে--এই একই কারণে তোমার মনে হয় যে জীবাত্বা বহু, 
প্রতিটি অন্যের বাহিরে, কিন্তু আরো গভীর ক্তানে জানা যায় যে ইহা এক 
অথবা তুমি মনে কর যে একই লোকের মাঝে দুই পৃথক চেতনা আছে 
অথচ আরো কুশল সম্মোহন দ্বারা তুমি জানবে যে ইহারা একই চেতনা 
যা নিজের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজ করছে। এক অর্থে আমাদের 
কাছে মনে হয় যে “এক' নিজেকে বহুগুণিত করে জৈবনিকের মতো, 
কারণ সকলের মধ্যে সেই একই এক জীবাত্মা, আর এইজন্যই সকল 
জীবের মধো চেতনার মূলগত সাদৃশ্য এক অর্থে মনে হয় তিনি নিজেকে 
বিভক্ত করছেন মানুষী চেতনার মতো কারণ তিনি একক আর সব কিছুই 
মনে হয় এই ব্যাপক এককের আংশিক প্রকাশ॥। আবার মনে হয় যে 
তিনি নিজেরই বিভিন্ন টুকরো একল্স যোগ করছেন কারণ তুমি যে চেতনা 
তিনি তাকে তুমি যোগ করছ তোমার স্ত্রীর সঙ্গে যে চেতনাও আবার তিনি, 
আর এইভাবে এক হও, আর এইরাপই ধারা চলতে থাকে যতক্ষণ না 
ব্যম্টি থেকে, খণ্ডে খণ্ডে বিশ্লেষণ থেকে, তুমি পাও সমম্টি, সকল খণ্ডের 
সংশ্লেষণ।॥ পরিশেষে মনে হয় যে তিনি নিজেকে বিযুক্ত করছেন, নিজ 
থেকে, কারণ, আমি যেমন তোমায় বলেছি, সৃম্টির প্রতি পর্যায়ই হ'ল 
এক রৃহত্তর সত্তা থেকে অংশসমূহের মোচন অথবা পৃথকীকরণ। এসবই 
কিন্ত আকার ও অবভাস আর যা কিছু তিনি করেন তা তাঁর নিজের মধ্যেই 
হ'তে হবে কারণ অন্যকিছুতে করার মত কিছু তো নেই যেহেতু 
তিনিই সকল দেশ ও সকল কাল। সুতরাং উপলব্ধি করো যে এই 
যে সব তোমার চারিদিকে--স্ত্রী, সম্ভান, বন্ধু, শঙ্ু, মানুষ, প্রার্থী, সজীব ও 
অচেতন--সেসব তোমার মধ্যেই বিশ্বমনের ভিতর অবস্থিত মঞ্চে অভি” 
নেতাদের মতো আর সেসব যে তোমার বাহিরে মনে হয় তা শুধু অবভাসের 
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জন্য, অভিনয়ের সুবিধার জন্য। যদি তুমি তা উপলব্ধি কর, তাহ'লে 
তুমি কাহারও উপর ক্রদ্ধ হবে না, সেজন্য তুমি কাকে ঘ্বণাও করবে না, 
আবার সেই কারণে তুমি কারুর ক্ষতিও করতে চেস্টা করবে না। কারণ 
কিরূপে তুমি কারুর উপর ক্রদ্ধ হ'তে পার? যদি তোমার শুরা তোমার 
ক্ষতি করে, সে ক্ষতি তুমি নিজেই নিজের করছ; তারা যা কিছু, তা 
তুমিই তাদের তা করেছ; যা কিছু তা করে, তাদের ক্রিয়ার মূল তুমি। 
তাছাড়া তাঁমিও কারুর ক্ষতি করবে না কারণ তাহ'লে তুমি নিজ ছাড়া 
অন্য কাউকে ক্ষতি করবে। 19809 (আয়াগো) 00)61109 -র (অথেলোর) 
ক্ষতি করেছিল বলে কি সেকস্পীয়র আয়াগোকে ঘ্বণা করেছিলেন £ 
তমিও তাহ'লে কেমন করে তাদের ঘ্বণা করে তাদের ক্ষতি করতে চাইবে? 
তুমি কি মনে কর যে যখন দেক্স্পীয়র সকল দুর্বত্তকে মৃত্যু ও পীড়নের 
দণ্ড দিয়েছিলেন তখন কি তার (আয়াগোর ) মনের ভাবের মতোই তাঁর 
মনের ভাব হ'য়েছিল £ যদি সেক্স্পীয়র আয়াগোকে সত্যই ঘ্বণা করতেন 
তাহ'লে তুমি তখনই বলতে যে ইহা সেক্সৃপীয়ারের ভ্রান্তি অবিদ্যা-- 
কারণ সেক্স্পীয়র নিজেই আয়াগোকে সৃষ্টি করেছিলেন অথেলোকে 
ক্ষতি করার জন্য, আর বাস্তবিকই আয়াগোও নেই, অথেলোও নেই, 
আছেন শুধু সেকস্পীয়ার ঘিনি নিজের মধ্যে নিজেকে সৃষ্টি করছেন। 
তাহ'লে সেক্স্পীয়ারের নিজের স্থম্টিকে ঘৃণা করা অপেক্ষা তুমি যে 
নিজেকে শন্রু ক'রে নিজেকে ঘুণা কর তা বেশী যুক্তিসঙ্গত তা কেন মনে 
করবে? না, সকল বিষয়ই যখন তোমারই মধ্যে তখন তারা তোমার 
ঘ্ণা করতে পার না, তমি নিজেকে অবজা করতে পার না। অবজা ও 
স্বণা ভ্রান্তির, অবিদ্যার সন্তান। ইহা নৈতিকতার নেতিবাচক দিক কিন্ত 
একটি ইতিবাচক দিক আছে যার জন্য ভিত্তি স্থাপন করতে শ্রুতি ইহার 
পর অগ্রসর হয়। সকল অসৎ থেকে তোমার নিজেকে সরিয়ে নেবার 
জন্য তোমার কর্তব্য হ'ল সব ভুতকে আত্মার মধ্যে দেখা; কিন্তু তুমি 
যদি শুধু তাই কর তুমি শীঘ্রই সকল ক্রিয়ার নিবাণে উপনীত হবে আর 
যবনিকাপাত করবে এক অসমা্ত অভিনয়ের উপর । তোমার সর্বশেষ 
নিজ্ামণের উপ্ইজ্জ সময় না আসা পর্যন্ত অভিনয় চালিয়ে যাবার জন্য 
তোমার আরো কর্তব্য হ'ল সবভুতের মধ্যে নিজেকে দেখা । বিদ্যার 
অবস্থায় আত্মার স্বভাব হ'ল আনন্দ; এখন বিদ্যার অবস্থা হ'ল আত্ম- 
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উপলব্ধির অবস্থা, একত্ব ও বিশ্বজনীনতা উপলব্ধির অবস্থা। অবিদ্যার 
অর্থাৎ বৈচিন্ত্য ও খণ্ডতার মিথ্যা বোধের অবস্থায় আত্মার স্বভাব শুদ্ধ 
আনন্দের নয়, ইহা সুখ ও দুঃখের অবস্থা কারণ সুখ আনন্দ থেকে ভিন্ন, 
ইহা সীমিত ও দুঃখের সহিত যুক্ত অথচ আনন্দের স্বরূপ হ'ল অসীম, 
ও দ্বম্ৰের উধের্বে। এই আনন্দের উৎপত্তি হয় যখন দুঃখ নিজেই সুখ 
হ'য়ে ওঠে, সুখের মধ্যে লীন হ*য়ে যায়। সুতরাং যা কিন্তু ভেদবোধকে 
এমনকি আংশিকভাবেও দূর ক'রে চূড়ান্ত এঁক্য আনার সহায়কর হয় 
তা-ই দুঃখকে আংশিকভাবে ভুলিয়ে দিয়ে তার সহিত নিয়ে আসে আনন্দের 
স্পর্শ । কিন্ত যা থেকে তুমি আনন্দ পাও তাতে তমি উল্লসিত না হায়ে 
পার না, তুমি তাকে ভাল না বেসে পার না। সুতরাং যদি তুমি অন্যের 
মধ্যে নিজেকে দেখ, তুমি স্বতঃই এই অন্যকে ভালবাসবে কারণ নিজেতে 
তুমি আনন্দ পাবেইঃ যদি তুমি সবভুতে নিজেকে দেখ তাহ'লে তুমি 
সবভূতকে না ভালবেসে পার না। বহুর মধ্যে একের উপলব্ধির 
অবশ্যন্তাবী ফল হ'ল বিশ্বজনীন প্রেম আর বিশ্বজনীন প্রেম থাকলে তার 
সহিত দ্বণা, বিরক্তি, অশ্রীতি, অবজ্ার লেশমান্ কি করে থাকবে? 
রান্্নির কুহেলিকা যেমন লীন হ'য়ে যায় উদীয়মান সূর্যের দীপ্তির মাঝে, 
ইহারাও তেমন লীন হয়ে যায় বিশ্বজনীন প্রেমের মাঝে । ইহাকে অন্য 
ভাবে নিলে আমরা এক সত্যের অন্য এক নতুন দিক পাই। সকল দ্বণা 
ও বিতুষফ্ণার উৎপত্তি একটি মাত্র কারণ,--অবিদ্যা যা থেকে জন্মাল কামনা 
নামক সংকল্প; তা থেকে এল অহঙ্কার আবার তা থেকে জন্মাল ক্ষধা 
নামক কামনা । কামনা ক্ষুধা থেকেই জন্মায় প্রীতি ও অগপ্রীতি,-যা 
কিছু আমাদের কামন৷ পূর্ণ করে অথবা তার সহায়কর হয় তার জন্য 
প্রীতি আর যা কিছু কামনাপূরণকে বাধা দেয় বা ক্ষুপ্র করে তার জন্য 
অপ্রীতি। এইভাবে যে প্রীতির উৎপত্তি হয় তা হ'ল ইন্দ্রিয় তুপ্তিদায়ক 
সব কিছুর জন্য জৈবনিক কোষের প্রীতি, ভাবাবেগের তৃপ্তিদায়ক সব 
কিছুর জন্য প্রাণিক কোষের প্রীতি, সৌন্দর্যবোধের তৃপ্তিদায়ক সব কিছুর 
জন্য মনকোষের প্রীতি, বৃদ্ধির তুপ্তিদায়ক সব কিছুর জন্য ক্তানকোষের 
প্রীতি। কিন্তু এই সবের উজানে অন্য এমন কিছু আছে যা তত বোধগম্য 
নয়, নারীর সুন্দর দেহের জন্য, অথবা কোন সুন্দর আলেখ্যের জন্য 
বা মনোরম সঙ্গীর জন্য, কোন উত্তেজনাদায়ক খেলার জন্য অথবা কুশল 
বস্তার বা ভাল কবিতার বা অর্থপ্রকাশক সুযুক্তিসমনত বিতকের জন্য আমার 
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প্রীতির অতীত এমন কাহারও জন্য আমার প্রীতি থাকে যার সমথনে 
কোন কারণ বা আপতিক যুক্তি নেই। যদি ইন্দ্িয়তুপ্তিই সব কিছু হ'ত 
তাহ'লে স্পম্টতঃই একটি নারীর পরিবর্তে অন্য নারীকে পছন্দ করার 
কোন যুক্তি থাকে না আর পাশবিক তৃপ্তির পর প্রীতিরও অবসান হবে; আমি 
দেখেছি যে এই পাশবিক সংবেগকে নাম দেওয়া হয় প্রেম; হয়ত আমি 
নিজেই এই বলতাম যখন আমার মধ্যে জৈবনিক পশু প্রবল ছিল। যদি 
ভাবাবেগের তুপ্তিই সব কিছু হ'ত তাহ'লে অবশ্য আমি কিছু সময়ের 
জনা সেই নারীতে আসক্ত থাকতে পারতাম যে আমার দেহের সম্ভষ্টি 
দিয়েছে,_-কিন্ত শুধু ততক্ষণই যতক্ষণ সে আমাকে ভাববগত তৃপ্তি 
দিয়েছে তার বাধ্যতার জন্য আমার প্রীতিকর ও অপ্রীতিকর বিষয়গুলির 
প্রতি তার সমবেদনার জন্য, তার মনোহর বাক্য, তার প্রশংসা বা আমার 
ভালবাসার উত্তরে তার ভালবাসার জন্য । কিন্ত যে মুহূর্তে এগুলির অবসান হয় 
সেই মুহূর্তে আমার প্রীতিও লোপ পেতে শুরু করে। এই প্রকার প্রীতিকেও অন- 
বরত এঁ মহৎ নাম দেওয়া হয় এবং প্রশংসা করা হয় কবিতায় ও উপন্যাসে । 
তারপর যদি সৌন্দর্যবোধের তুগ্তিই সব কিছু হ'ত তাহ'লে অতি 
সুন্দরী বা অতীব লাবণ্যময়ী নারীর জন্য আমার প্রীতি ভাবাবেগের 
স্ুপ্তিনাশের পরও অনেক দিন থাকতে পারে, কিন্তু যখন বলিরেখা এসে 
তার মুখের উপর বয়সের ছাপ দিতে শুরু করে বা কোন দুর্ঘটনায় তার 
সৌন্দর্য নম্ট হয় আমার প্রীতি ক্ষীণ বা বিলুপ্ত হবে যেহেতু বর্তমান 
অবস্থায় তার খাদ্যের অভাব হবে। নারীর প্রতি নরের ভালবাসার মধ্যে 
বুদ্ধিগত তৃপ্তির স্থান একরকম নেই; আর যদিই বা থাকত, তাহ'লেও 
দিনরান্ত্রি একসঙ্গে থাকার দরুণ একটি মান্র মন থেকে যে বুদ্ধিগত তৃপ্তি 
পাওয়া যায় তা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শীঘ্র নিঃশেষ হয়ে যায়। তাহ'লে 
যে প্রেম জীবন অপেক্ষা মহত্তর ও মৃত্যু অপেক্ষা বলিষ্ঠ, সৌন্দর্যহানি ও 
লাবণ্যহানিসত্ত্বেও যা টিকে থাকে, প্রেমাম্পদের কাছ থেকে চরম দুঃখ ও 
ম্বণা পেয়েও যা তা তুচ্ছ করে, যা প্রায়ই বধিত হয় এক বিশাল ও উত্ 
ধীশক্তি থেকে তার অনন্তগুণ হীন পান্ত্রের উপর তা আসে কোথা থেকে ? 
আবার নারীর সেই প্রেমের কথাই বা কি, যাকে কিছুই অতিক্রম 
করতে পারে ৭, অবহেলা সত্ত্বেও যা টিকে থাকে, দ্বণা ও নিষ্ঠুরতা 
পেয়েও যা রদ্ধি পায়, চিতাগ্নির লোহিত জিহবা অপেক্ষাও যার শিখা 
আরো উধ্বে ওঠে, যা তোমাকে স্ব পর্যন্ত অনুসরণ করে অথবা নরক 
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থেকে উদ্ধার করে? একথা বোলো না যে এরাপ প্রেমের -অস্তিত্ব নেই, 
আর এখানকার সব প্রেমেরই ভিত্তি হ'ল ক্ষুধা, মিথ্যাগর্ব, স্বার্থ বা নিজের 
সুখ, বোলো না যে রাম, সীতা, রুরু ও সাবিক্রী শুধু স্বপ্ন ও কল্পনা। 
নিজের দিব্যত্ব সম্বন্ধে সচেতন মানবপ্রকৃতি এই অপবাদ ঘ্বণার সহিত 
প্রত্যাখ্যান করে--আর ইহার রায়কে কবিতা আশীর্বাদ করে ও ইতিহাস 
সমর্থন করে। এ প্রেম অন্য কিছু নয়, ইহা শুধু অস্পষ্ট বা স্পম্টভাবে 
আত্মার দ্বারা আত্মাকে জানা এবং সেজন্য একত্ব ও একত্বের আনন্দ 
উপলব্ধির প্রয়াস। আবার বন্ধু কি? একথা ঠিক যে আমি তার কাছ 
থেকে দেহের সুখ চাই না বা তাকে যে গছ্ন্দ করি তা তার সুন্দর আরুতির 
জন্য নয় অথবা যে রুচি ও রূত্ির সাদৃশ্য আমি একজন শুধু সঙ্গীর 
কাছে চাইব তা-র জন্যও নয়; অথবা হয়ত শিষ্যকে ভালবাসার মত 
সে আমায় ভালবাসে বা আমার প্রশংসা করে বলে যে আমি তাকে ভালবাসি 
তা-ও নয়; অথবা আমি ইহাও দাবি করি না যে দে অতীব বুদ্ধিমান 
হ'ক যেন সে-ই একমান্ বৃদ্ধিবিষয়ক সাহায্যদাতা বা শিক্ষাদাতা। এই 
সব ভাব থাকতে পারে কিন্ত ইহারাই বন্ধুত্বের সারপদাখ নয়। না, আমি 
বন্ধুকে ভালবাসি সেই একই কারণে যে কারণে আমি নারীকে ভালবাসি, 
আমি ভালবাসি এই কারণে যে আমি তাকে ভালবাসি, প্রাচীন অক্ষয় 
ভাষায় এই কারণে যে সে আমার অন্য আত্মা। এইখানেই প্রাচীন 
রোমান বোধিবলে প্রেমের চরম রহস্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। যখন আত্মা 
মন বা দেহের মধ্যে তার মিথ্যা আত্মা থেকে অন্যের মধ্যে তার প্ররুত 
আত্মার দিকে ফেরে তখনই তা প্রেমঃ আমি তাকে ভালবাসি এই কারণে 
যে আমি তার মধ্যে আমারই প্রকৃত আত্মাকে আবিষ্কার করেছি, 
ইহা আমার দেহ বা মন বা রুচি বা হাদয়রত্ি নয়, পরন্ত ইহা 
আমারই প্রেম ও আনন্দময় আত্মা যার বহিরঙ্গ সম্বন্ধে শতি সুন্দর- 
ভাবে বলেছে, “প্রেম তার দক্ষিণ পক্ষ ইত্যাদি” । দেশপ্রেমীর বেলাতেও 
দেই কথা। দে নিজেকে, আত্মাকে দেখেছে জাতির মধ্যে এবং সে 
চায় এ উচ্চতর জাতীয় আত্মার মধ্যে তার নিম্ন আত্মাকে বিসর্জন 
দিতে; আর সে তা পারে বলেই আমরা পাই ম্যাৎসিনি, গ্যারিবক্ডি, 
জোন-অফ-আকঁ, ওয়াশিংটন, প্রতাপসিং, বা শিবাজীর মত বীর। নি্ন 
জড়গত আত্মা তোমায় এসব দিতে পারত নাঃ এরাপ লোক তুমি কার্য- 
কারিতার কারখানায়, চার্বাকের কামারশালায় তৈরী করতে পারবে না, 
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অথবা পারবে না তাদের এপিকিউরাসের উদ্যানে জন্মাতে। সেই একই 
কথা মানবপ্রেমিকের বেলায় যে মানবজাতির মধ্যে তার নিন আত্মাকে 
বিসজন দেয় বা দিতে চায়। ফাদার ডামিয়েন বা যীশু বা ফ্লোরেন্স 
নাইটিংগেল--কোন প্রবুদ্ধ স্বাথপরতার দান হ'তে পারে না। সবশেষে 
সেই একই কথা জগদৃ-প্রেমীর বেলায়, যার মহান জাতিরূপ হ'ল বৃদ্ধ, 
মানবের মাঝে দিব্য প্রেমের এক অগম্য আদর্শ যিনি সম্পূর্ণ মানুষী আনন্দ 
থেকে ফিরে আসার মতোই ফিরে এসেছিলেন সম্পূর্ণ দিবা আনন্দ থেকে 
এই কারণে যে শুধু তিনি একলা নন, সকল প্রকার প্রাণীই যেন পরিস্রাণ 
পায়। 

সবভভূতের মধ্যে তোমার আত্মাকে এবং তোমার আত্মার মধ্যে সব- 
ভূতকে দেখা--ইহাই সকল ধর্ম, ভালবাসা, দেশপ্রেম, জনপ্রীতি, মানব- 
প্রীতির অর্থাৎ স্বাথপরতা ও স্কুল সুবিধার উধ্বস্থিত সকল কিছুর অটল 
ভিত্তি। কারণ স্বার্থপরতা কি? তোমার যে প্রকৃত আত্মা সমগ্র বিশ্ব এবং 
বিশ্বেরও অভিরিজ্ঞ তার নিক্ষলৃষ আনন্দের পরিবতে দেহ ও বিভিন্ন প্রাণিক 
সংবেগকে তোমার প্রকৃত আত্মা বলে ভুল ক'রে তাদের তৃপ্তি অর্থাৎ 
এক স্কুল সংকীর্ণ ও অনিত্য সুখ অনেষণ করাই স্বার্থপরতা । ইহার উৎপত্তি 
অবিদ্যা খেকে, সেই রহ মৌলিক অজানতা থেকে আর এই অবিদ্যার 
স্ন্টি হ'ল অহঙ্কার, তোমার ব্যক্তিগত অস্তিত্বের বোধ, তোমার নিজের 
ব্কিগিত অস্তিত্বই তোমার নিবিষ্টতা আর এই অহঙ্কার থেকে তখনই 
আসে কাম আর আসে ক্ষুধা যা ম্বৃতযু, তোমার নিজের মৃত্যু ও অপরের 
মৃত্যু। এই যে বোধ যে ইহা আমি ও উহা তুমি, এই জিনিস বা গএ্র জিনিস 
আমার চাই-ই আর অন্যথায় তুমি তা নেবে--ইহাই সকল স্বাথপরতার 
ভিত্তি; এই যে বোধ যে এই আমি গ্র তোমাকে খাবই, তবে যদি আমি 
বাচি ও আমাকে অন্য কেউ খেতে না পারে--ইহাই সকল জড়ীয় অস্তিত্বের 
তত্ব যা থেকে উৎপত্তি হয় কলহ ও ঘ্বণণা। আর যতক্ষণ “আমি” ও “তুমি'রি 
মধ্যে বিভেদ থাকে তখন ঘ্বণার অবসান হ'তে পারে না, লোভের অবসান 
হ'তে পারে না, হ'তে পারে না যৃদ্ধের অবসান, অশুভ ও পাপের অবসান 
আর যেহেতু পাপের অবসান হ'তে পারে না সেহেতু দুঃখ ও শোকেরও 
অবসান অসষ্জব। ইহাই সেই সনাতনী মায়া যা পৃথিবীতে জড়ভিতিক 
স্বগের জন্য সকল জড়ভিত্তিক প্রকল্পকে উপহাস করে। খাদ্য ও পানীয়ের 
ভিতির উপর, দ্রব্সামগ্রীর সমবন্টনের উপর, এমন কি দ্রব্যসামগ্রীর 
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সাধারণ অধিকারেরও উপর স্বর্গরচনা সম্ভব হয় না কারণ সর্বদাই "আমার" 
ও “তোমার” লোভ, ঘ্বণা আবার ফিরে আসবে--ইহা এই ব্যক্তি ও এ 
ব্যক্তির মধ্যে না হ'লেও তবু এই সম্প্রদায় ও এ সম্প্রদায়ের মধ্যে তা হবে। 
খু্ঠীয় ধর্ম আশা করে যে ইহা সব মানুষকে ভাইয়ের মত একত্র বাস 
করাবে--একটি সুখী পরিবার হবে, তারা পরস্পরকে ভালবাসবে ও 
সাহায্য করবে হয়ত ইহা এখনও তা আশা করে যদিও আধুনিক জগতে 
তার সব স্বপ্নকে তুষ্ট করার মত কিছু নেই। বিলাপ ও দন্তঘষণে পর্ণ 
বাহিরের অন্ধকারে অধিকাংশ মানুষকে নিরাসন দিয়ে, পবিভ্র ও বিশ্বস্ত 
অবশিষ্ট সামান্য কিছু মানুষ নিয়ে মানবজাতির এই সংযুক্ত পরিবার 
স্থাপন ক'রে যদি খ্ুষ্ট নিজে তার সকল দেবদূতকে নিয়ে অবতরণ 
করেন ও গ্রন্থি ছেদন করেন তাহ'লেও তাঁর সেই সহস্রবষের রাজ্য আসবে 
না। ব্যাধিদুল্ট কল্পনার এ এক উন্মাদের স্বপ্ন যে মানষ সত্যই চিরস্থায়ী- 
ভাবে সুখী হ'তে পারে যখন মানবজাতি চিরস্থকায়ীভাবে দুঃখ ভোগ করতে 
থাকে! আর কি অভ্ভুতভাবেই না বৌদ্ধধমের স্বল্প কিন্তু মধুর ও প্রসন্ন 
ছায়া বিকৃত হ'ল সেই সব ক্রর ভূমধ্যসাগরীয় জাতির লোকেদের মলিন 
ও নিষ্ঠুর মনে যখন তারা চিন্রিত করত যে সাধুরা আরো অধিক আনন্দ 
ভোগ করছেন এই ভাবনা থেকে যে যেসব ব্যক্তিদের সহিত তাঁরা বাস 
করেছিলেন এবং যাদের হয়ত ভালবেসেছিলেন তারা অনন্তকাল ধরে 
যন্ত্রণা ভোগ করছে। দিব্য প্রেম, দিব্য অনুকম্পা, বুদ্ধের স্রভান--এই 
বাণীই ভারতবষ ইওরোপে পাঠিয়েছিল যীশুর মুখ দিয়ে আর এই ভাবেই 
ইওরোপীয় মন দিব্য প্রেম, দিব্য অনুকম্পা ব্যাখ্যা করেছিল! নরকের 
যেসব আগুনকে পুবেই পৃথিবীতে স্মিথফিজ্ডের আগুনরাপে উপযুত্তভাবে 
ও ধর্মভাবের সহিত আনা হয়েছিল, সেসব, বিরুদ্ধবাদীদের দণগধ করার 
অগ্নির দেদীপ্যমান জ্যোতি; বিরুদ্ধবাদীদের জন্য স্থাপিত বিচারালয়ের 
সব কারাগার থেকে অবর্ণনীয় যন্ত্রণার যে বাস্প ইতিহাসের মধ্য দিয়ে 
উপরে ওঠে তা এমন জানীলোকও আছেন যাঁরা এইসব ধর্মভাবাপন্ন 
উৎ্পীড়নের সমর্থনে যুক্তি বাহির করেন--এসব কিন্তু মোটের উপর 
নশ্বর দেহের পরিবর্তে আত্মাকে পরিত্রাণ করার প্রয়াস! কিন্তু প্রাচ্যের 
আর্থ মনোভাব, বৃদ্ধের মনোভাব চিরকাল ইওরোপীয় বর্বরতার সহিত 
সংগ্রাম করে আর পরিশেষে ইহার বিজয় ধুর ও নিশ্চিত। ইতিমধ্যেই 
ইওরোপ মুখে ও তার মনের বহিঃপ্রান্ত থেকে মানবপ্রেমের প্রতি শ্রদ্ধা 
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অর্পণ করে; হয়ত একদিন সে তার হাদয় দিয়েও তা করবে। কিন্ত 
যাই হ'ক তারতুলিয়ানের (17611911191) ) সহম্রবর্ষের যীশ্রাজ্য এখন 
সেকেলে হ"য়ে পড়েছে। কিন্তু এখনো খ্ুষ্ঠীয় আদর্শ ই,--যা সত্যের সিরীয় 
ব্যাখ্যা, সঠিক সত্য নয়--উৎকরুম্ট ইওরোপীয় ভাবনাকে অধিকাব করে 
আছে এবং খ্ুষ্তীয় আদর্শ হ'ল সংযুক্ত পরিবারের আদশ। 


শিষ্য 
ইহা নিশ্চয়ই এক মহান আদরশ। 


গরত 

অতীব মহান আর আমাদের মধ্যে আমরা তা পাই এই মহান্‌ 
শ্লোকে--“বসুধৈব কুটুম্বকম্”॥ কিন্তু যা কিছুতে ভেদের অর্থ আসে তার 
ভিত্তি অবিদ্যা ও অবিদ্যার সব অবশ্যন্তাবী ফল। তুমি কখনো বাংলাদেশে 
কোন বড় সংযুক্ত পরিবার, যৌথ পরিবার লক্ষ্য করেছ--বিশেষতঃ 
এমন দিনে যখন আধশিক্ষা ও বশ্যতা আর নেই। বল ও এক্যের বাহ্য 
মুখোসের পিছনে কি বিবাদ, কি মতভেদ, কি তুচ্ছ দ্বেষ ও ছ্াণা, কি হিংসা 
ও লোভ! আর তারপর সর্বশেষে একদিন সংঘর্ষ, যুদ্ধ, আদালতে মকোদ্দমা 
চিরদিনের জন্য বিচ্ছেদ। সংকীণ পরিসরে যৌথ পরিবার যা, বিস্তৃত 
পরিসরে সংযুক্ত রাষ্ট্রজাতি তা--রাশিয়া বা অস্ট্রিয়া বা জার্মানি বা যুক্ত- 
রাজা। সংযুক্ত পরিবাররূপে মানবজাতির অথ কাযতঃ সংযুক্ত্রান্ট্র- 
জাতিরূপে মানবজাতি । এতে তোমার কতখানি লাভ হ'বে? কিছুদিনের 
জন্য তুমি যুদ্ধ থেকে মানুষের দ্বারা মানুষের দেহ ছেদন থেকে নিস্তার 
পেতে পার কিন্ত দেহই সব চেয়ে বড় জিনিস নয়, যদিও তাকে ব্রদ্ষের 
নিবাচিত বাহন বা প্রিয় পরিচ্ছদরূপে সন্দ্রম করা চাই। ঘ্বণা, লোভ ও 
কলহের দ্বারা মানুষী আত্মার আরো যে নিষ্ঠুর ছেদন তা থেকে তুমি 
পরিভ্রাণ পাবে না। ইওরোপীয়রা দেহের প্রতি বড় বেশী গুরুত্ব দেয়, 
শারীরিক পাপ থেকেই তারা বেশী সঙ্কুচিত আর মানসিক পাপের বেলায় 
তারা বরং স্বস্তিতিই থাকে। তাদের কাছে ইহাই যথেষ্ট যদি কোন 
নারী তার কামনাকে কর্মে পরিণত করা থেকে নিরত্ত থাকে, যদি কোন 
পুরুষ শারীরিক হিংসা থেকে নিরস্ত থাকে, তাহ'লে একজন সাধী এবং 
অন্যজন আত্ম-সংযত। ইহা সম্পূর্ণ অনার্ধভাব ম্লেচ্ছপনা না হ'লেও 
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ইহা তোমার কাছে বড়জোর অধ-আর্যভাবাপন্ন ব্যক্তির অর্ধ-পক্‌ গণ, 
কারণ তুমি জন্মেছে আধশিক্ষাদীক্ষার মধ্যে, তা সে শিক্ষা দীর্ঘ বন্ধনদশার 
জন্য যতই হীনভাবাপন্ন হক না কেন, তুমি আযই বটে, মনে ও আন্তর- 
ভাবে পবিভ্র, আর শুধু বাক্যে ও দেহে সাবধানী নও, তুমি হাদয়ে ও 
ভাবনায় কোমল আর শুধু কথায় ও কাজে ভদ্র নও। উহাই প্রকৃত 
আত্ম-সংযম ও সত্যকার সুনীতি। সুতরাং কোন স্বর্গই থাকতে পারে 
না, আর থাকলেও কোন স্বগ টিকতে পারে না যতক্ষণ না সেই বিষয়কে 
জয় করা হয় যা থেকে পাপ ও নরকের উৎ্পত্তি। পৃথিবীতে স্বগ 
পাওয়া সম্ভব না হ'তে পারে কিন্তু যদি কখন তা সম্ভব হয়ও. তাহ'লেও 
যখন মানবজাতি ভাইয়ের মত অবস্থান করে তখন তা আসবে না কারণ 
ভাইরা বন্ধুর বা অপরিচিতের মতোই সমান এবং প্রায়ই তাদের চেয়ে 
অধিক পরিমাণে কলহ ও হিংসায় রত; ইহা আসবে যখন মানবজাতি 
উপলব্ধি করে যে ইহা এক আত্মা। আর তা হবেও না যতদিন না 
মানবজাতি উপলব্ধি করে যে সকল অস্তিত্ই এক-আত্মা, কারণ যদি 
সংযুক্ত মানবজাতি পম, পক্ষী ও কীটপতঙ্গের উপর উৎপীড়ন করে তাহ'লে 
এই নিশ্নস্থৃষ্টি থেকে যন্ত্রণা, গঘ্ুণা ও ভীতির আবহাওয়া উঠে উধ্রের 
সৃষ্টির বিশুদ্ধতাকে আক্রমণ ক'রে কলুষিত করবে । কর্মের বিধান অমোঘ । 
আর অপরের প্রতি তুমি যা-ই কর তার ফল তুমি পাবেই তা এই জন্মেই 
হক বা অন্য জন্মে হ'ক। তুমি কি মনে কর যে এই অভিনব বিষয় 
কখন ঘটবে, যে মানবজাতি কখনো উপলব্ধি করবে যে কুকুর ও শকুনি, 
এমন কি যে সাপ তাকে কামড়ায় বা যে কাঁকড়াবিছা তাকে হল ফোটায় 
তা-ও তাদের আপন আত্মা, তারা কি কখন বলবে যে ম্বৃত্যু তাদের ভাই 
এবং ধ্বংস তাদের বোন, তারা কি কখনো এই সব বিষয়কে নিজ বলে 
জানবে£ “সবভূতেষু চাত্সানম্‌”--শ্ুতি তোমার কাছ থেকে কিছুই বাদ 
দেবে না--বুকে হাটে এমন যে ক্ষুদ্রতম কীট বা ছটফট করে এমন যে 
স্বগ্য পোকা তাও নয়। 


শিষ্য 


সম্ভব বলে মনে হয় না। 


৫8৮ উপনিষদাবলী 


ও রত 

সম্ভব মনে হয় না বটে, কিন্তু তবু অসম্ভব বিষয়ও বারবার ঘটে। 
যাই হক, যদি তোমাকে কোন আদশ পেতে হয়, সেই দূরবতী ঘটনা 
যার দিকে মানবজাতি অগ্রসর হচ্ছে, তা পোষণ কর। যে সকল রাম- 
রাজ্যের কল্পনায় পাপের মূল, অবিদ্যা জাত অহঙ্কার ও কামনা অক্ষ 
রেখেও পাপের ধ্বংস চাওয়া হয় অথবা মে মাটিতে তা জন্মায় তার কিছু 
অংশ কেটে বাদ দিতে চাওয়া হয় সেই সব কল্পনা বিশ্বাস কারো না। 
কারণ একবার অহঙ্কার থাকলে, তা থেকে প্রীতি ও অশ্রীতি “রাগদ্ধেষী” 
জন্মাবেই, ইহারাই দ্বন্বসমূহের আদি মিথুন, যা কামনা তুপ্তির সহায়ক 
তার প্রতি প্রীতি এবং যা ইহার প্রতিবন্ধক তার প্রতি অশ্রীতিঃ আর জন্মাবে 
প্রাপ্তির বোধ ও ক্ষয়ের বোধ, আকর্ষণ ও বিকর্ষণ, মোহ ও বিতৃফা, 
ভালবাসা ও স্বণা, অনুকম্পা ও নিষ্ঠুরতা, দয়া ও ক্রোধ, -_দ্ন্সমূহের 
অনন্ত ও চিরন্তন শোভাযাল্রা। মাত্র একটি দ্বন্কে আসতে দাও, অন্য- 
গুলিও তার পিছনে গড়াতে গড়াতে আসবে । কিন্ত যে ব্যক্তি সকল প্রাণীর 
মধ্যে নিজেকে দেখে, সে ঘ্বণা করতে পারে নাঃ সে কারুর কাছ থেকে 
সঙ্কুচিত হয় না, তার বিতৃষ্কাও নেই, ভয়ও নেই “ততো ন বিজুগুপ্সতে”। 
এঁ যে কুষ্ঠরোগী যাকে সকলে বজন করে--কিন্তু আমি কি তাকে বজন 
করব, আমি যে জানে যে এই অদ্ঠত হদ্মবেশ থেকে ব্রন্মই তাকিয়ে আছেন 
হাসিভরা চোখে ? এই যে শন্তু আসছে অসি হাতে আমার হাদয় বিদ্ধ করার 
জন্য--আমি এই তীক্ষু ভয়াল অসির ওধারে, জকুঞ্চিত কপাল ও স্বণাভরা 
চোখের ওধারে তাকিয়ে দেখে চিনতে পারি আমারই আত্মার মুখোসকে ; 
আর তারপর আমি অসিকে ভয় করব না বা অসিধারককেও ঘ্বণা করব 
না। আমি মূর্খের মত তোমাকে বলি আমার শন্তু, আমি না চাইলে তুমি 
কেমন করে আমার শত্রু হবে? বন্ধু ও শু তো শুধু সেই মনের সৃষ্টি 
যে মন অগণিত বৈচিন্ত্যকারী যাদুকর, বিরাট স্বপ্নদ্রষ্টা ও শিল্পী; আর 
যদি আমি তোমাকে শু বলে না মনে করি তুমি স্বপ্ন বা ছায়ার অতিরিক্ত 
কিছু হ'তে পার না, যেমন বাস্তবিকই তোমার ঝলসে ওঠা অসি শুধু 
এক স্বপ্ন, তোমার জকুঞ্চিত কপাল শুধু এক ছায়া। তবে, তুমি আমায় 
গুলি দিয়ে বিদ্ধ করবে, আগুন দিয়ে উৎ্পীড়ন করবে, তোমার কামানের 
মুখ থেকে আমাকে উড়িয়ে দেবে? আমাকে তুমি বিদ্ধ করতে পারনা, 
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কারণ আমি অবধ্য, অবেধ্য, অবিভাজা, অদাহ্য, অচঞ্চল, তুমি শুধু পার 
আমার এই পোষাককে, এই যে অন্নকোষ অথবা বহগুণিত জৈবনিক 
আমি পরিধান করি তাকে ছিন্ন করতে । তবুও আমি তোমার উপর রাগ 
করব না, কারণ যদি কোন শিশু খেলাচ্ষলে বা শিশুস্লড রাগে তার 
পোষাক ছেড়ে কে তার উপর রাগ করে? হয়ত আমি পোষাকের কদর 
করতাম, অতশীঘ্র ইহাকে বিদায় দিতে চাইতাম নাঃ পারলে আমি ইহাকে 
রাখবার চেম্টা করব অথবা রাগ না করেও তোমাকে শাস্তি দেব যাতে 
তুমি আর অনা পোষাক না ছিড়তে পার কিন্তু যদি আমি তা না পারি-- 
তাও ভাল, ইহা তো শুধু এক খণ্ড বস্ত্র, ব্যবসায়ীর কাছ থেকে শীঘ্রই 
অন্য একটি পাওয়া যায়ঃ আমি কি আগেই কেনবার টাকা দিই নাই£ 
হে আমার বিচারক, তুমি যে রায় দিয়েছ যে আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে 
মারা হবে এই কারণে যে আমি তোমার আইন ভেঙেছি; হয়ত নিরন্ন 
সহম্্র সহম্র লোককে খাদ্য দেবার জন্য, হয়ত আমার যে দেশবাসীদের 
তুমি তোমার সুখের জন্য ক্রীতদাসরূপে রাখতে চাও তাদের সাহাযা 
করার জনা--আমাকে তুমি ফাঁসি দেবে? যখন তোমার সাধ্য হবে সূর্যকে 
আকাশ থেকে নড়িয়ে দিতে বা আকাশকে পোষাকের মতো মুড়ে ফেলতে, 
তখনই তোমায় শক্তি দেওয়া হবে আমায় ফাঁসি দেবার জন্য । ফাঁসিতে 
কার বা কোন বিষয়ের মৃত্যু হ'বে, এ সম্বন্ধে কি তোমার ধারণা? কতক- 
গুলি কীটাণুর সমম্টির ম্বৃত্যু হ'বে তার বেশী কিছুর নয়। এই বাহ 
তুমি ও আমি শুধু বঙ্গমঞ্চের বেশ, তাদের পিছনে একজন আছেন যিনি 
নিধন করেন না, নিহতও হন না। বিচারক নামে একটি মুখোস তুমি, 
তোমার অভিনয়ের অংশ তমি অভিনয় কর; আমার অংশ আমি অভিনয় 
করেছি। হে প্রাচীন যোগের সন্তান, সকল বিষয়ের মধ্যে তোমার 
আত্মাকে তুমি উপলব্ধি কর। কোন কিছুকে ভয় করো না, কোন 
কিছুকে অবক্তা করো না; কাহারও ভয়ে ভীত হ'ও না, কাহাকেও গ্ণা 
শক্লুরো না। কিন্তু তোমার নিধারিত কাজ তুমি করে যাও শক্তি ও সাহসের 
সহিত। এইভাবেই তুমি তা-ই হবে যা তুমি সত্যই--তোমার বিজয়ে 
তুমি ভগবান, তোমার পরাজয়ে তুমি ভগবান, তোমার মৃত্যু ও যন্তরণাতেও 
তুমি ভগবান,--যে ভগবান পরাজিত হন না আর যিনি মরতে পারেন না। 
ভগবান কি কাউকে ভয় করবেনঃ তিনি'কি নিরুৎসাহ হবেন? তিনি 
কি কম্পমান ও চঞ্চল হবেন? না, যে কীর্টগুলি তোমার দেহ ও মস্তিষ্ক 
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গঠন করে সেইগুলিই কাঁপবে ও চঞ্চল হবে; তাদের অভ্যন্তরে তুমি তাদের 
যন্ত্রণা ও শ্রাসের দিকে স্থির দুম্টিতে তাকিয়ে বসে আছ; কারণ তারা 
শুধু তাদের যা সদ্বস্ত তার ছায়া ও স্বপ্ন। সকল প্রাণীর মধ্যে আত্মাকে 
উপলব্ধি কর, উপলব্ধি কর সকল প্রাণীকে আত্মার মধ্যেঃ ইহার পর 
ভয় তোমার কাছ থেকে ভয়ে পালিয়ে যাবে, যন্ত্রণা তোমায় স্পর্শ করবে 
না পাছে তা নিজেই তোমার স্পর্শের দ্বারা যন্ত্রণা পায়; ম্বত্যু তোমার 
কাছে আসতে সাহস করবে না পাছে সে নিহত হয়। 
মঙ্িন সবাণি ভূতান্যাত্ৈবাভূদ্দিজানতঃ। 
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনৃপশ্যতঃ | 

যিনি বিজ্ানবান্‌, যাঁর মধ্যে সকল প্রার্ণী তিনিই স্বয়ং, তিনি কি ক'রে, 
মোহ্গ্রস্ত হ'বেন, কোথা খেকে তিনি শোক পাবেন--সেই তিনি যার দৃষ্টিতে 
সকল কিছুই 'একম্‌'? আমাদের মধ্যে সকল বিষয়ই হবে আমরা স্বয়ং--_ 
ইহাই শ্রেষ্ঠ বেদাস্তর মহান্‌ আদর্শ, তার নৈতিক ও কাষকরী ফল। শ্রুতি 
বলে, যে ব্যক্ির আত্মা সব্ভূত হয়েছে তার মধ্যে থাকতে পারে এমন কি 
মোহ বা কি শোক আছে, কারণ যেখানেই সে তাকায় “অনুপশ্যত৪৮ 
সেখানেই সে মহৎ একত্ব ছাড়া, ভগবান ছাড়া কিছু দেখে না, নিজের 
প্রেম ও আনন্দের আত্মা ছাড়া কিছু দেখে না, । “মোহ"-র অথ প্রতিভাসকে 
সদ্বস্ত্র বলে ভুল করা, মায়ার শক্তির দ্বারা বিমৃততা । “এই যে বাড়ী 
আমার বাবার ছিল তা আমার ছিল আর হায়, তা আমি হারালাম” 
“ইনিই আমার স্ত্রী যাকে আমি ভালবাসতাম আর চিরদিনের মত তিনি 
আমার কাছ থেকে চলে গেলেন”, “হায়, আমার যে ছেলের কাছে আমি 
অত আশা করেছিলাম সে কেমন করে আমায় নিরাশ করেছে”, “এই যে 
পদটির জন্য আমি আশা ক'রেছিলাম ও পাবার ফন্দী করেছিলাম তা 
পেল আমার প্রতিদ্বন্্ী যাকে আমি দ্বণা করতাম।” এ সবই মোহের 
উত্তিট আর মোহের ফল “শোক”। কিন্তু যার আত্মা সবভূত হয়েছে 
তার মোহ থাকতে পারে না এবং সেজন্য শোকও থাকতে পারে না; 
সে বলে না “আমি দেবদত্ত এই বাড়ী হারালাম। কি দুর্ভোগ”, দে বলে 
“আমি দেবদত্ত এই বাড়ী হারিয়েছি কিন্তু আমি হরিশ্চন্্র তা পেয়েছি। 
কি সৌভাগ্য!” আমার কাছ ছাড়া আমি" কিছু হারাতে পারি না। আমার 
স্রীর ম্বত্যু হয়েছে বলেও আমি কাঁদব না কারণ আমি তাঁকে কিছুমাল্ 
হারাইনি, ডিনি আমার কাছেই আছেন আগের মতো, মৃত্যুর আগে যখন 
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তার শরীর আমার করায়ত্ত ছিল তিনি যেমন ছিলেন, ম্বত্যুর পরেও তিনি 
তেমনই এখনও আমার আত্মা, আমার আত্মার মধ্যেই আমার আত্মার 
সহিত তিনি বতমান। “আমি” আমার আত্মাকে হারাতে পারি না। 
আমার ছেলে আমায় নিরাশ করেছে£? সে তার নিজের পথে গেছে, তা 
আমার পথ নয়, কিন্তু সে তার যে নিজ-আত্মা যা আমার-আত্মা তাকে 
নিরাশ করে নি, সে শুধু নিরাশ করেছে সেই কোষকে, সেই আধারকে, 
সেই মানসিক কারাকক্ষকে যার মধ্যে আমি আবদ্ধ ছিলাম। এক ও 
অদ্ধয় আত্মার দর্শন সকল বিভেদ দূর করে; যে বলবান পুরুষ ভগবান 
দেখেছে তার স্বভাবই হ'ল অনস্ত অচঞ্চলতা, অনন্ত প্রেম, অনন্ত পরহিতৈষিণা, 
অনন্ত তিতিক্ষা। জগতের পাপ, কলুষ, ব্যাধি, কদ্যতা তার মনকে মলিন করতে 
পারে না, পারে না তার সমবেদনাকে দূর করতে; যখন মে পাপীকে তার 
আবাস বিষ্ঠাস্তুপ থেকে তোলবার জন্য নীচু হয় তখন যে বিষ্ঠা তার হাত 
কলুষিত করে তা থেকে সে সঙ্কুচিত হয় না; যখন সে আতনাদকারী 
দুঃখীকে তার যন্ত্রণার গর্ত থেকে তোলে তখন অশ্রুতে তার চহ্ষ ঝাপসা 
হয় নাঃ সে তাকে তোলে যেমন বাপ তোলে তার ছেলেকে যে কাদার 
মধ্যে পড়ে কাঁদছে; শিশু স্বেচ্ছায় মনে করে যে সে আঘাত পেয়েছে 
এবং কাঁদতে থাকে; বাবা জানে যে সত্যই সে আঘাত পায়নি, সেজন্য 
সে দুঃখ করে না কিন্তু সে তাকে ভৎসনাও করে না বরং সে তাকে তুলে 
সেই ইচ্ছারুত কল্পিত যন্ত্রণার উপশম করে। এইরূপ পুরুষই ভগবান 
হয়েছেন যিনি সাহায্য ও পরিত্রাণ করার জন্য শক্তিশালী ও স্নেহপরায়ণ, 
তিনি দুর্বল নন যে তিনি কেদে নিজের অশ্রু দিয়ে মানুষী অশ্ুর সাগরকে 
আরো স্ফীত করবেন। যখন বৃদ্ধ জগতের দুঃখভোগ দেখেছিলেন 
তখন তিনি কাদেন নিঃ তিনি বেরিয়ে পড়লেন উদ্ধার করতে । আর 
ইহাও নিশ্চিত যে এইরূপ পুরুষের বাহ্য আত্মাকে বাহ্য জগৎ যে সব 
আঘাত দেয় বলে মনে হয় তাতে সে দুঃখ করে না; কারণ, যে নিজে এই 
স্বারা বিশ্ব সে দুঃখ করবে কি করে? বিভিন্ন রাষ্ট্রজাতির ভাগ্য সন্ধে 
বহন করে রাজা চিন্তানিত হয়ে তার বাগানে ভ্রমণ করার সময় যেমন 
একটি পদদলিত পিঁপড়ার দুঃখ তাঁর চেতনায় আসে না, তেমন এ পুরুষের 
তুচ্ছ ব্যক্তিগত আত্মার কম্ট তাঁর চেতনায় আসে না। ইচ্ছা করলেও 
তিনি নিজের জন্য দুঃখ বোধ করতে অক্ষম কারণ সারা জগতের দুঃখ 
দূর করাতেই তিনি ব্যস্ত; তাঁর কাছে তাঁর নিজের আনন্দ কিছুই নয়, 
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কারণ তার নিয়ন্ত্রণে আছে সমগ্র বিশ্বের আনন্দ। 

ক্তানলাভের জন্য, দশনলাভের জন্য দুটি পথ আছে। একটি হ'ল 
অন্তদূষ্টির পথ, অন্যটি জগৎ-সৃন্টির পথ। ভক্তির দুটি পথ--একটি 
হ'ল, যে আত্মা সকলের ঈশ্বররাপে তোমার মধ্যে অভিনিবিস্ট তাঁর প্রতি 
ভত্তিগ্র দ্বারা, অন্যটি হ'ল যে আত্মা সকলের ঈশ্বররাপে বিশ্বের মধ্যে 
পরিব্যাপ্ত তার প্রতি ভক্তিব দ্বারা । কর্ষের দুটি পথ--একটি হ'ল অন্তঃস্থ 
আত্মার অনিবচনীয়, নিজক্রিয় অথচ সববেম্টনকারী সবশক্তিমত্তার জন্য 
যোগের দ্বারা, কোষসমূহের উপশমের দ্বারাঃ অন্যটি হ'ল বিশ্বের মধ্যস্থিত 
রুহত্তর আত্মার জন্য কামনা ও কোষসমূহের স্বার্থশূন্য সক্রিয়তার উপশমের 
দ্বারা। প্রথমটির জন্য তোমার কতব্য হ'ল বহির্মখখী না হয়ে অন্তরখী 
হওয়া, সংস্পর্শ ও উন্দ্রিয়ের সুখ পরিহার করা, মন ও ইহার বিভিন্ন 
ইন্দ্রিয় স্তব্ধ করা এবং দ্বম্্সমুহের উধ্র্বে উঠে নিজের মধ্যে “একমূ” 
হওয়া । “আত্মতুষ্টিরাত্মারামঃ”। ইহা কি তোমার পক্ষে এত দুরূহ 
যে তুমি তা করতে পারবে নাঃ তোমার মন কি তোমাকে নিরাশ করে, 
তোমার আচ্ছাদনের যাতনা কি এখনো অন্তঃস্থ অমর চিৎ-পূরুষকে প্রচ্ছন্ন 
রাখে? তোমার চোখ থেকে অশ্রু মুছে ফেল; তা রজেন্র অশ্রু হতে পারে, 
তবু যেমন তা নিঃস্থত হয় তুমিও মুছে চল আর বিশ্বের দিকে বাহিরে 
তাকাও। এ তোমার আত্মা, এ ব্রক্ম। এই যে বিশ্বচাঞ্চল্য, সূর্যসমূহের 
পরিভ্রমণ, এই আলো, এই প্রাণ, এই বিরামহীন কার্যধারা--উপলব্ধি কর 
যে এই সব তুমি; তুমিই এই সারা বিশ্বের মধ্য দিয়ে ভ্রমণ করছ, তুমিই 
এই সূ আর এই চন্দ্র আর এই সব তারকামণ্ডলী। মহাসমুদ্র আবর্তন 
করে তোমার মধ্যে, ঝড় বয়ে যায় তোমার মধ্যে, তোমার মধোই পাহাড় 
দাঁড়িয়ে থাকে দৃঢ় হায়ে। তুমি না থাকলে, এসবও থাকত না। ব্রদ্মের 
মধ্যে এই ক্ষুদ্র বিন্দর দুঃখের জন্য অর্থাৎ এই সামান্য কীট-কোষের 
দুঃখের জন্য যে দুঃখের শ্রষ্টা তুমি ও যার অবসানও তুমি ঘটাতে পার-- 
তার জন্য তুমি কি শোক করতে পার£ এই দশন কি এত মহৎ যে তা 
তোমার আয়াসসাধ্য নয় £ তাহ'লে তোমার চারিদিকে তাকাও আর সেই- 
খানে তোমার দৃষ্টি সীমাবদ্ধ কর। এই যে তোমার চারিদিকে নর ও 
নারী ও প্রাণী, শাদের অগণিত সুখ ও দুঃখ, সে সবের মধ্যে তোমার কি? 
সে সব তোমারই আত্মা, সেসব তোমার আত্মার মধ্যেই অবস্থিত। তুমি 
তাদের ভ্রষ্ট।, বিধাতা ও সংহারকর্তা । ইচ্ছা করলে তুমি তাদের ভাঙতে 
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পার, আর ইচ্ছা করলে তুমি তাদের উদ্ধার করতে পার শোক ও কষ্ট 
থেকে, কারণ তোমার মধ্যে আছে অনস্ত শস্তি। তুমি তো আর তাদের 
মধ্যে নিজের ক্ষতি করার জন্য অসুর হবে না! সুতরাং অপরের মধো 
তোমার আত্মাকে সাহায্য করার জন্য তুমি দেবতা হও। তোমার 
প্রতিবেশীদের দুঃখের কথা জেনে তা দূর কর; তুমি শীঘ্রই অনভব করবে 
এতদিন তুমি কি আনন্দ থেকে বঞ্চিত রয়েছ--এমন আনন্দ যার মধ্যে 
তোমার নিজের দুঃখ হবে এক অসার কুয়াসার মত। প্রবল অন্যায়কারী- 
দের সহিত সংগ্রাম কর, উৎ্পীড়িতদের সাহায্য কর, পরাধীন ও বদ্ধ 
ব্যক্তিকে মুক্ত কর আর তুমি শীঘ্রই সেই আনন্দের কিছু জানবে যা যে 
কোন সুখের চেয়ে বেশী, তুমি শীঘ্রই প্রবিষ্ট হবে সর্বভূতম্থিত 'একম'এর 
আনন্দের মধ্যে! ম্বৃত্যুতেও তুমি সেই উল্লাস জানবে আর হাম্ট হবে 
রত্তক্ষরণের মধ্যেও। 


শিষ্য 


এই সব আদর্শ অতীব উচ্চ। এসব অনুসরণ করার শক্তি কোথায় 
আর কোথায়ই বা এ শক্তি লাভের পথ? 


গুরু 

শক্তি তোমার মধোই আছে আর এই শক্তি লাভের পথের নিেশ 
প্রাচীন কাল থেকেই দেওয়া আছে। কিন্ত প্রথমে আদর্শকে গ্রহণ কর, 
তা না হ'লে পথের সব বাধা অতিক্রম করার জন্য কোন সহায়ক প্রেরণা 
থাকবে না। 


শিষ্য 
কিন্ত যেখানে শক্তি ও সান্তনা পাবার কত আরো সহজ আদশ আছে, 


শ্রেখানে কয়জন এই আদর্শ গ্রহণ করবে? 


ওর 

কিন্ত প্রসব আদর্শ কি সত্য? যা সত্য নয় তা কিছু কালের জন্য 
শক্তি ও সান্তনা দিতে পারে, কিন্ত শেষ পর্যন্ত তারা বিফল হয় এবং তুমি 
গিয়ে পড় বিশৃখ্বলার মধ্যে। একমান্ত্র সত্যই নিশ্চিত ও চিরস্থায়ী পর্বত- 
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তুলা আশ্রয়স্থল, শক্তির অমোঘ অস্ত্র। সমগ্র বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত সত্যের উপর, 
অস্তির উপর, নাস্তির উপর নয়। অসত্য বিষয়ে সান্তনা পাওয়া হ'ল 
স্থল জড়-উপাদানের তামসিক আবরণে স্থিত ব্যক্তির স্বভাব । দর্শন ও 
ধর্মের কাজ হ'ল তার ভ্রম দ্ূর ক'রে তাকে জোর করে সত্যের সম্মুখীন 
করা। 


শিষ্য 
কিন্ত অনেক ক্ানীলোকের মত এই যে এই নিম্নতর আদর্শ গুলিই 


সত্য। ধর্ম ও দর্শন সত্য নয়, তারা ভুল। 


গুরু 
এই যে সব নবজাত সত্য অনাদি ও অনস্তজ্ঞান দূর করে বলে দাবী 


করে তাদের একটির কথা আমায় বল, কারণ পাশ্চান্তের বিক্তান সম্বন্ধে 
তুমি আমার চেয়ে বেশী জান। 


শিষ্য 


একটি মত হ'ল সবাপেক্ষা বহুসংখ্যক লোকের জন্য সবাপেক্ষা বেশী 
পরিমাণের মঙ্গল, ইহা এমন কিছু যা সীমিত, নিশ্চিত ও লভ্য--ইহাতে 
দাশনিক কিছু নেই, ভাবাআকও কিছু নেই। 


ওর 

ইহার সম্বন্ধে এদেশে আমরা কিছু শুনেছি । ইহাকে বলা হয় 
উপযোগবাদ--গাণিতিক নীতিশাস্ত্র যা চায় যে মানুষ ডাল ও মন্দ ওজন 
করার জনা এক জোড়া নিক্তি নিয়ে জীবন অতিবাহিত করুক । ইহার 
সময় ইহা মঙ্গল করেছিল, কিন্ত ইহা সত্য না হওয়ায় স্থায়ী হ'তে পারল 
মা। 


শিষ্য 
কি বিষয়ে ইহা সত্য নয়? 


ঈশাবাসা উপনিষদ্‌ ৫৫৫ 


ওর 

ইহা সত্য নয় কেন না মানুষের প্ররুতিতে তা নেই; কাজ করার 
প্বে কাজ থেকে কি সুখ দুঃখ আসবে এবং কত লোক তা থেকে ভিন্ন 
ভিন্ন ফল পাবে--ইহার গাণিতিক হিসাব কোন মানষই এ পযন্ত করেনি 
আর কখন করবেও না। সুন্নীতির গ্ররূপ গণিতের, নীতির এইরূপ 
হিসাবশাস্ত্রের বিকাশের জন্য অন্য এক গ্রহ দরকার; মানুষী স্তরে এরাপ 
সুযোগ্য হিসাব রক্ষকেরও জন্মগ্রহণ দরকার। সের ছটাকের মাপে তুমি 
সুখ ও দুঃখের, ভাল ও মন্দর পরিমাণ স্থির করতে পার নাঃ মানুষের 
অনুভব, ও অমূত্ ভাবাবেগকে ধরা যায় না, তারা মুহ্তে মুহতে বদলায়। 
উপযোগবাদ দেখতে অত্যন্ত কার্যকরী ও সুনিশ্চিত কিন্তু বাস্তবপক্ষে ইহার 
মধ্যে কোন নিশ্চিত সত্য নেই, কোন সারগড় সহায়কর নিদেশ দেবারও 
ক্ষমতা ইহার নেইঃ নিজে ইহা যেমন আলোকশুন্য, তেমন প্রেরণাশক্ি্হীন, 
এমন এক মত যা নীরস, শুক্ষ ও নিষ্প্রাণ আর তার চেয়ে আরো যা 
মন্দ তা এইযে ইহা মিথ্যা! ইহার ভিতর যা কিছু মূলাবান তা পরসেবার 
এক নকল অথবা বরং এক বাজচিত্র। ইহা ওজন ও মাপের এমন সব 
মান আমাদের দেয় যা নিধারণ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব আর আত্ম-ত্যাগের 
সমথনে কোন দার্শনিক যুজ্ি বা ইহার দিকে সাগ্রহ প্রেরণা দিতে ইহা 
অক্ষম। ইহার আর এক যে নাম উপযোগাত্মক সুখবাদ তা, আমার মনে 
হয়, বলতে চায় যে অপরের মঙ্গল ক'রে আমরা বস্তুতঃ আমাদের নিজেদের 
এমন এক সুখ দিই যা কেবলমাত্র নিজেদের মধ্যেই সীমিত পরিতৃপ্তির 
সুখ অপেক্ষা অনেক বেশী দুষ্প্রাপ্য ও গভীর। ইহা অতীব সত্য বটে,-- 
কিন্ত সুখবাদী বা উপযোগবাদীর কাছ থেকে এই সতা জানা আমাদের 
প্রয়োজন নেই। দু হাজার বৎসর আগে বৌদ্ধরা তা জানত আর তার 
পূর্বে ভারতের আর্ধরা তার অনুশীলন করত; শ্রীরুফণ সমস্ত জীবন ধরেই 
ব্যাপ্ত ছিলেন পরের মঙ্গলসাধনে, তাঁর বন্ধু দেশ ও জগতের মঙ্জলসাধনে আর 
তিনি নিজে কখনো কোন শোক বা যন্ত্রণা বোধ করেননি । কিন্ত দাক্ষিণ্য 
ও পরোপকার থেকে তিন রকমের সুখ পাওয়া যায়ঃ আত্মগরিমার তৃপ্তি 
আছে--নিজের প্রশংসা শোনার আত্মগরিমা, “আমি কত ভাল” এই অনু- 
ভবের আত্মগরিমা আমার মনে হয় ভারতে অনেক দয়াদাক্ষিণ্যের মূলে 
ইহাই বর্তমান, আর ইওরোপে তা আরো বেশী; আর এখানেই সুখবাদের 
কাজ শুরু হয়, কিন্ত ইহার প্রেরণাশক্তি স্বল্প আর যে কোন সংকটে তা 
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নিষ্ফল হয়। তা থেকে দাক্ষিণ্য আসতে পারে, কিন্তু আত্মত্যাগ কখনো 
আসে না। তারপর আছে সৎকর্ম করার ও নিজেকে স্বর্গের আরো নিকটে 
আনার আনন্দ আর আযভুমিতে ইহাই পরোপকার সাধনের সবাপেক্ষা 
প্রচলিত প্রেরণা ছিল এবং হয়ত এখনো তা-ই রয়েছে। এই প্রেরণা 
আরো শক্তিশালী বটে, কিন্তু সংকীর্ণ এবং ইহাতে প্রক্ুত আত্মায় উপনীত 
হওয়া যায় না। ইহার শ্রেষ্ঠ মূল্য এই যে ইহা শুদ্ধিকরণের সহায়কর । 
তারপর এমন প্রকৃতির লোক আছে যাদের জন্ম প্রেম ও স্বাথশনাতার জনাই, 
এবং যারা শুধু অপরকে সাহায্য করার আনন্দে, অপরের জন্য কম্টভোগ 
করার আনন্দে, অশ্রুক্রিষ্ট মুখে ও হন্ত্রণা-মলিন চক্ষে আনন্দ ফিরে আসতে 
দেখার আনন্দে সেই পরমানম্দ অনুভব করে যা আসে অস্তঃস্থ ভগবানের 
উৎসবন থেকে । ইহাদের কাছে সুখবাদ অসার ও শিশুর কাকলী। 
উপযোগবাদের মধ্যে সুখবাদের যে উপাদান আছে তা এমন এক মহৎ 
সতোর জন্য অক্তানময় অনেষণের অসম্পর্ণ ভ্রমপর্ণ প্রয়াস যা ইহা নিজেই 
আয়ত্ত করতে পারেনি অথবা বৈক্তানিক যাথার্যের সহিত প্রকাশ করতে 
পারেনি। সে সত্য পাওয়া যায় শুধু বেদাস্তর সুস্প্ট ও সুদীপ্ত শিক্ষায় । 
ইহা এই যে, যে যৌগিক ফলকে আমরা মানুষ বলি তা সত্যই এক 
যৌগিক ফল, আমাদের ইন্দ্রিয় যে বিশ্বাস করে যে ইহা একটি মাত্র সরল 
সমজাতীয় সত্তা তা ইহা নয়। অনেকগুলি উপাদানে ইহা গঠিত-- 
শারীরিক, প্রাণিক, মানসিক, বৃদ্ধিবিষয়ক ও স্বরাপগত। আর যে উপাদানের 
মধ্যে (পরম) আত্মার বাস তার এই সব বিভিম্ন-জাতীয় অংশের কোনটিই 
তার প্রকৃত আত্মা নয়, পরন্ত্র ইহা এমন কিছু যা এসবের অতীত ও 
অতিস্থিত। সুতরাং সুখ ও দুঃখ, শুভ ও অস্তভ কোন স্থায়ী ও নিদিষ্ট 
সম্ভতা নয়। প্রথম দুটি হ'ল এমন এক বিভিম্ন-জাতীয় সমম্টি, কখনো 
কখনো এক বিবদমান স্তূপ, যার উপাদান হ'ল সেইসব অনুভব ও সংবেগ 
যেগুলি প্ররুত আত্মার আবরণস্বরাপ বিবিধ কোষের অন্তগত। শুভ ও 
অশুভ আপেক্ষিক, মানবের এই ক্ষুদ্র বিশ্বের মধ্যে আত্মার প্রকৃত অবঙ্থান 
সম্বন্ধে আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিই তার উপর তারা নির্ভরশীল । যদি আমরা 
এ আত্মাকে অতি নিম্নে স্থাপন করি তাহ'লে আমাদের “শুভ' হবে পৃথিবীর 
এক হীন বিষয়, মলিন এবং অস্তডের সহিত ইহার পার্থক্য হবে খুবই 
অল্প।ঃ যদি আমরা ইহাকে তার সত্যকার স্থানে স্থাপন করি তাহ'লে 
ইহা হবে অন্তরীক্ষের মত উচ্চ, বিশাল ও বিশুদ্ধ। সকল সুখ ও দুঃখের, 
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সকল শুভ ও অশ্ভের উৎপত্তি, স্থিতি ও অস্ত হ'ল আত্মাতে। সুতরাং 
ইহা স্পষ্ট যে এমন কি শ্রেষ্ঠ প্রেম ও পরোপকারও আত্মার দ্বারা সীমিত। 
পরোপকারের অর্থ অপরের কাছে আমাদের আত্মাকে বলিদান নয়, ইহার 
অথ আমাদের প্রকৃত আত্মার কাছে আমাদের মিথ্যা আত্মার বলিদান আর 
যোগী না হ'লে আমরা এই প্রকৃত আত্মাকে সবাপেক্ষা ভাল দেখি অপরের 
মধ্যে । প্রকৃত প্রেম অপরের প্রেম নয়, ইহা আমাদের আত্মার প্রেম; 
কারণ যা আমরা নই তাকে,অনাত্মকে ভালবাসা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। 
যদি আমরা কোন অনাত্মকে ভালবাসি, তা নিশ্চয়ই স্পশের ফল; কিন্ত 
শুধু স্পর্শের দ্বারা আমরা ভালবাসতে পারি না। ইহার কারণ এই যে 
প্রকৃতিতে ও ফলে স্পশ অস্থায়ী, ইহা প্রেমের মতো কোন স্থায়ী অনুভব 
উৎ্পন্ম করতে অক্ষম। যাকবলক্য ভালই বলেছেন, "আমরা যে স্ত্রীকে 
চাই তাস্ত্রীর জন্য নয়, তা আত্মার জন্য।” শুধু যদি আমরা যেসব বিষয় 
প্রকৃত আত্মা নয় তাদের আত্মা বলে ভুল করি তাহ'লে আমরা যেসব 
বিষয় প্রেম নয় তাদের ভুল করব প্রেম বলে । আমরা যদি অন্নকোষকে 
আত্মা বলে ভুল করি তাহ'লে আমরা স্ত্রীকে কামনা করব দৈহিক তৃপ্তির 
জন্য; যদি আমরা প্রাণিক আবেগাত্মক কোষকে আত্মা ব'লে ভুল করি 
তাহ'লে আমরা স্ত্রীকে চাইব সৌন্দষগত তৃপ্তির জন্য এবং গৃহের মধো তার 
উপস্থিতি, তার স্বর, তার আকৃতি প্রভৃতির সুখদায়ক বোধের জন্যঃ যদি 
আমরা বৃদ্ধিবিষয়ক কোষকে ভুল করি আত্মা বলে তাহ'লে আমরা স্ত্রীকে 
চাইব তার বিভিন্ন গুণ ও সৎকর্মের জন্য, তার সামথ্য ও মানসিক ক্ষমতার 
জন্য, বুদ্ধির তুপ্তির জন্য। যদি আমরা আত্মাকে দেখি আনন্দকোষের 
মধ্যে যেখানে প্রমাদের উপাদান প্রায় শুন্য অঙ্কে এসেছে, তাহ'লে আমরা 
তখন স্ত্রীকে চাইব প্রত আত্মার তৃুস্তির জন্য, মিলনবোধের “একম্‌' 
হবার আনন্দের জন্য। আর যদি আমরা আমাদের প্রকৃত আত্মাকে 
কোষ বা আবরণহীন অবস্থায় দেখে উপলব্ধি করি তাহ'লে আমরা স্ত্রীকে 
আদৌ চাইব না, কারণ আমরা তাকে পাব, আমরা জানব যে স্ত্রী পূর্ব- 
থেকেই আমাদের আত্মা এবং সেজন্য তার কোষের মধ্যে তাকে চাইবার 
কিছু নেই, কারণ সে পূর্থেকেই আমাদের অধিগত। দেখা যাচ্ছে যে, 
আমরা যে কোষের সহিত আত্মাকে ভুল করি তা যতই আত্ন্তরীণ হয়, 
সুখও ততই শুদ্ধ হয়, শুভের ভাবনাও তত উন্নত হয় যতদিন না প্রকৃত 
নিরাবরণ আত্মার মধ্যে আমরা উত্তরণ করি শুভ ও অস্তভের অতীত হ'য়ে 
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কারণ তখন আর আমাদের কোন শুভের অথবা অশুভের প্রতি আকর্ষণের 
প্রয়োজন থাকে না। শারীরিক সুখ অপেক্ষা উচ্চতর হল ভাবগত সুখ, 
ভাবগত সুখ অপেক্ষা উচ্চতর হ'ল সৌন্দর্যগত সুখ, সৌন্দর্যগত সুখ অপেক্ষা 
উচ্চতর হ'ল বৃদ্ধিগত সুখ, বৃদ্ধিগত সুখ অপেক্ষা উচ্চতর হ'ল নৈতিক 
সুখ, নৈতিক সুখ অপেক্ষা মহত্তর হ'ল আধ্যাত্মিক সুখ। নীতিবাদের 
সমগ্র সত্য ও জমগ্র তত্ব ইহাই; বাকী সব হ'ল কার্যোপযোগী ব্যবস্থা 
সামাজিক স্থিতিশীলতার উদ্দেশ্যে অথবা অন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু অস্থায়ী 
লক্ষ্যের জন্য বিভিন্ন শত্তির সমীকরণ ও সক্রিয় শক্তিগলির পরিমিত বায়। 

উপযোগবাদ সত্য সম্বন্ধে এক আংশিক ও বিষ্রান্ত দৃষ্টি পায় এবং 
ইহাকে সঠিকভাবে সম্বন্ধযুক্ত করতে অক্ষম হওয়ায় কোন বিধানের জন্য 
শৃত্জলার কোন মান ও তত্বের জন্য অন্ধের মত অনেষণ ক'রে মনে করে 
যে ইহা তা পেয়েছে উপযোগের মধ্যে । কিন্তু কি উপযোগ ? আমি, বিভিন্ন 
কামনা, মনন, ইদ্দ্রিয়সংবিৎ সমেত ও ইহাদের তৃপ্তির জন্য সাগ্রহ প্রয়োজন 
সহ এই উৎকৃষ্ট পশু বেশ বুঝতে পারি ব্যক্তিগত উপযোগ কি; এই 
উপযোগ হল এই প্রাণিক, ইন্দ্রিয়গত ভাবনাত্মক আমার জন্য । আমার 
উপযোগ হ'ল--আমার নিজের আরাম ও নিরাপত্তার সহিত সঙ্গতি রেখে 
এই জীবন থেকে যত বেশী ইন্দ্রিয়গত, ভাবগত ও বুদ্ধিগত সুখ পাওয়া 
সম্ভব ততবেশী পাওয়া । যদি নীতিবাদ সম্বন্ধে আমার মান উপযোগ হয়, 
তাহ'লে তা-ই আমার নীতিবাদ। কিন্তু যখন তুমি উপযোগ ও যুক্তিবাদের 
নামে আমাকে অন্য কোন আরো উচ্চ বা বিশাল উপযোগের জন্য, অপরের 
জন্য, আরো অধিক সংখ্যক লোকের জন্য, সমাজের জন্য এইসব বিষয় 
বিসর্জন দিতে বল তখন আর আমি তোমার কথা বুঝতে পারি না। 
প্রশাসন, আইন ও শৃষ্খলা ও দক্ষ রক্ষীব্যবস্থার জন্য কিছু কিছু বিসর্জন 
যে প্রয়োজনীয় তা আমি বুঝি কারণ এই সব বিষয় আমার নিরাপত্তা 
ও আরামের জন্য প্রয়োজনীয়; সমাজ আমাকে এই সব দিয়েছে আর 
আমার কর্তব্য হ'ল তাদের রক্ষাবাবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখা এবং আমার 
দ্বারা ও অন্োর দ্বারা তাদের জন্য অথ দেওয়া । ইহা কার্যোপযোগী, 
ইহা উপযোগম্লক ও যুক্ি্সম্মত উভয়ই। কিন্ত ইহার বাহিরে আমার 
উপর সমাজের "কান দাবী নেইঃ সমাজ আছে আমার জন্য, আমি সমাজের 
জন্য নয়। তাহ'লে যেসব বিষয় হয়ত আমি গভীরভাবে ভালবাসি, 
যেমন আমার প্রাণ, আমার বিষয়সামগ্রী, আমার গাহস্থ্য সুখ তা যদি 
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আমায় বিসর্জন দিতে হয় সমাজের জনা তাহ'লে সমাজে আর আমার 
প্রয়োজন থাকে নাঃ তখন আমি সমাজকে এমন এক অসৎ অমানতকারী 
বলে মনে করি যে আমার নৈতিক ব্যাঙ্ক থেকে তার গচ্ছিত টাকার অতিরিক্ত 
নিতে চায়। একজন সাধারণ লোক যে নীতিবিহীনও নয়, আবার গভীর- 
ভাবে নীতিনিষ্ঠও নয়, তবে শুধু সম্ভ্রান্ত--এইভাবে তক করতে পারে, 
উপযোগবাদ তাকে কোন সদুত্তর দিতে অক্ষম। 

উপরন্ত, যদি সন্্ান্ত নাগরিকের প্ররত্তি ছাড়া আমার অন্য সব 
প্ররত্তি থাকে আর যদি আমার শক্তি থাকে সেসবের চরিতাথ করা তাহ'লে 
কেন আমি নিরভ্ত হব? আমাকে কে আটকাবে? যদি আমি নিরাপদ 
কোন প্রতারণার দ্বারা, জুয়া খেলে, পৃবঅর্থবিনিয়োগের দ্বারা অথবা আমেরি- 
কার ধনিকের নির্দয় সব উপায়ের দ্বারা তাড়াতাড় প্রভূত ধন উপাজন 
করতে সক্ষম হই তাহ'লে কেন আমি নিরত্ত হব£ এই তো অভিযোগ 
হ'বে যে ইহা সমাজবিরুদ্ধ আচরণ । কিন্তু বলিষ্ঠমনা আত্ম-শ্লাঘী ব্ত্তি 
তাতে ভয় পায় নাঃ সে ভালই জানে যে স্তর্ণমূদ্রা বণ করে সে সমাজের 
নিম্দা স্তব্ধ করতে সক্ষম। উপযোগভাবপ্রবণ যুগে প্রাণিক ইন্দ্রিয়পর 
লোকের কাছে সুনীতির অথ হায়ে ওঠে শুধু সামাজিক বা আইনসম্মত 
শাস্তির ভয় আর বলিষ্ঠমনার তো ভয় নেই; তাছাড়া তাদের কার্যকলাপের 
দ্বারা যদি সামাজিক গঠনব্যবস্থায় কোন নাড়াচাড়া না আসে উপযোগ- 
ভিত্তিক সমাজ তাদের নিন্দা করার প্রয়োজন বোধ করবে না, কারণ তারা 
তো কোন প্রবল নিষেধ-আজা ভঙ্গ করছে না, কোন বদ্ধমূল কোমল ভাবের 
ক্ষতিসাধনও করছে না--উপযোগবাদ ইচ্ছা ক'রেই কোমল ভাবকে বিদায় 
দেয় আর শক্তি ও ভয় ছাড়া ইহার এমন কোন নিষেধ-আক্তা নেই যা 
দিয়ে ইহা ধর্মের ও প্রাচীন সংস্কারের যেসব নিষেধ-আকা ধ্বংস করেছে 
তাদের স্থান পূরণ করতে পারে। যদি এই সব ব্যক্তিকে বলা হয় যে 
তাদের বর্তমান স্বার্থপর ও সমাজ-বিরুদ্ধ কার্যকলাপের তারা যে আনন্দ 
গায় তার চেয়ে আরো গভীর ও সত্যকার আনন্দ পাবে সৎ নৈতিক 
আচরণে ও পরোপকারে তা হ'লে তা নিরর্থক হবে। এই সব দার্শনিকরা 
যে কথা বলে তার প্রমাণ কোথায় অথবা এমন কি তার সমথনে দার্শনিক 
যুক্তিই বা কি? তাদের নিজেদের অভিজ্ততা? সাধারণ ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির 
কাছে তা গ্রহণীয় নয়; তার গভীরতম সুখ প্রাণিক ও উন্ড্রিয়গত হ'তে 
বাধ্যঃ যারা এ কথা বলে তাদের বেলাতেই তা খাটে, কেননা তারা বুদ্ধি- 
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বিষয়ক আত্মা আর ম্বৃত খুষ্চীয় ধর্মের এখনো বর্তমান নৈতিক শিক্ষা সমনিত। 
কোন ইন্দ্রিয়পর ব্যক্তির বেলায় তা সত্য হ'তে হ'লে, তাকে আর ইন্ড্রিয়পর 
থাকলে চলবে না, তার কতব্য হ'বে আধ্যাত্মিক পুনজন্মের জন্য-- রীতিমত 
সাধনা করা কিন্তু উপযোগবাদী দর্শন ইহার সম্বন্ধে কোন সন্ধান দিতে 
অথবা এমনকি প্রেরণার সংবেগ দিতেও অক্ষম। কারণ উপযোগবাদীর 
মুখে আরো গভীর ও প্ররূত আনন্দের কথা অন্যের কাছ থেকে পাওয়া 
জান; ইহা তার নিজের অর্জন নয়, বরং সেই নৈতিক মুদ্রা ভাগুারের 
অংশ যা যুক্তিবাদ হরণ করেছে খুষ্টীয় ধর্মের সিন্দুক থেকে আর বর্তমানে 
ইহারই উপর নির্ভর ক'রে ইওরোপীয় সভ্যতা অনিশ্চিতভাবে জীবিত 
রয়েছে। যেদিন এই মুদ্রা নিঃশেষ হবে সেদিনের কথা ভাবলে শরীর 
কাপে--আর ইতিমধ্যেই আমরা ইওরোপীয় মানসে বধিঞ্ণ নৈতিক কদর্যতা, 
কর্কশতা এবং ব্ররতার কিছু কিছু নিদশন দেখি আর যদি ইহা বৃদ্ধি পায়, 
যদি রাজনীতিতে ও বাণিজ্যে পাশব শক্তি ও সংকোচহীন ক্ষমতার প্রকাশ্য 
পূজা সমাজের গভীরত'র হাদয় কলুষিত করে--আর পরিশেষে তা 
করবেই--তাহ'লে তার ফলে সব প্রাণিক ও ইন্দ্রিয়গত সংবেগের এখন 
এক উন্মস্ত উৎসব শুরু হবে যা রোমক সাম্রাজ্যের সবাপেক্ষা দুদিনের 
পর আর ঘটে নি। 


শিষ্য 
কিন্তু লেকী (1,০০1) প্রমাণ করেছেন যে ইওরোপের নৈতিক উন্নতির 
জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হ'ল যুজিন্বাদের উত্থান। 


গুরু 

বৎস, ইওরোপ ও এসিয়া--উভয়দেশেই বিদ্যা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন 
মনে এমন এক মহৎ সামর্থ আছে যা প্রশংসার যোগ্য কিন্তু অনুকরণের 
যোগ্য নয়ঃ ইহা হ'ল কথা নিয়ে নিপূণ যাদু দেখানর সামর্থ । যদি 
ভুমি কোন একটি বিশেষ পদের এমন এক প্রসারিত অথ করতে চাও, 
ষে অথ সে পদের হ'তে পারে না এবং হওয়া উচিতও নয় তাহ'লে তুমি 
সহজেই তার উপর এক নয়নমু্ধকর মতের চাকটিক্যময় সৌধ গঠন 
করতে পার যতদিন না অন্য কেহ এক আরো কার্যকরী পদ নিষ্ষে 
আসে তার অথ আরো সকলভাবে প্রসারিত ক'রে এবং আরো নতুন ও 
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চাকচিকাময় প্রাসাদ তৈরী করার জন্য পূরণো বাড়ীটি ভেঙে ফেলে। 
এইভাবে প্রাচীন শাশ্বত সত্যগুলি অসার উপরকার গঠনের দ্বারা আরত 
থাকে যতদিন না কোনদিন কোন মঙ্গলজনক ভুমিকম্প অট্টালিকা ও 
অট্রালিকানির্মাতাদের গ্রাস করে আর তখন প্রকাশিত হয় সেই প্রাচীন 
সত্য কোন পরিবর্তন বা দ্ুঘঘটনা যার কোন ক্ষতিসাধন করতে অক্ষম । 
ইওরোপ আমাদের কাছে যেসব সদাপরিবর্তনশীল"' মত এনে বিজ্রান্ত 
করে তাদের মধ্যে দুটি মূল সত্য আছে--অবশ্য প্রায়শঃই তাদের প্রয়োগ 
সঠিক হয় না, তবু প্রতিভাসের ক্ষেত্রে ইহারা সত্য--বিবর্তন যা আমাদের 
সাংখ্য ও বেদান্তে ভিন্নভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় এবং নিয়ত কাযকারণ- 
সম্ঘন্ধের বিধান যা আমাদের কাল ও কর্মের মতে সচিত্র হয়। ইহাদের 
গ্রথণ ক'রে ধরে রেখ--কারণ ইহাদেরই বিস্তৃত প্রয়োগের দ্বারা, যদিও 
তা সবদাই ভালভাবে করা হয় নি, তবু সবদাই ইহারই নির্দেশান্যায়ী ইওরোপ 
ক্তানের শাশ্বত ভাণগ্ারে তার প্ররুত অবদান করেছে। কিন্তু তাদের বিভিন্ন 
মতে ও মতভেদে বিশ্বাস করো না--রাশি রাশি প্রমাদের মধ্যে তাদের মধ্যে 
আছে শুধু সতোর ছিটেফোটা। 


শিষ্য 


তবু, আমার তো মনে হয় লেকী সম্পূর্ণ ভুল কথা বলেন নি। 


ওত 

বরং তিনি সম্পূণ যথার্থ কথাই বলেছেন, অবশ্য যদি আমরা সকল 
জানবিস্তারকেই তাদের প্রকৃতি ও উৎসের বিচার না করেই একসাথে 
যুক্তিবাদ বলতে সম্মত হই; ইওরোপের নৈতিক উন্নতির জন্য যে বধিষ্ণ 
জানবিস্তারই দায়ী তা সম্পূণ সত্য কারণ জ্ঞান--অবশ্য জ্ঞান বলতে আমি 
স্কুলশিক্ষকের থলিভতি তথ্য অথবা এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাও 
বুঝি না, আমি বুঝি প্রকৃত জান যার অর্থ সত্যের প্রত্যন্ষীকরণ ও উপলব্ধি 
ইহাই পাপের চিরন্তন শন্তু ও হস্তা, কারণ পাপ অজ্ঞানতা থেকেই আসে 
তার সন্তান অহংবোধের মধ্য দিয়ে। একথা সত্য যে ইওরোপে তথাকথিত 
খুষ্টীয় যুগ পাপ ও অন্ধকারের কাল ছিল; ইওরোপ খুষ্টকে গ্রহণ করে- 
ছিল শুধু তাঁকে নতুন ক'রে ব্রুশবিদ্ধ করতে; সে তাঁকে সমাধিস্থ করেছে 
তাঁর শুদ্ধ ও উদার শিক্ষাসহ আর এঁ জীবন্ত সমাধির উপর নিরমাণ করেছে 
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চার্চ (যাজকসম্প্রদায়) নামক এক বিষয়। খুষ্ঠীয়সমাজ বলে আমরা 
যা জানি তা ছিল রোমক অপকুম্টতা, জার্মান অসভ্যতা ও প্রাচীন 
সংস্কৃতির অংশের এক অড্ভুত সংমিশ্রণ যাসব সিক্ত ছিল সমাধিস্ক ও 
ক্লুশবিদ্ধ খুষ্টের জ্যোতিঃ বেম্টিত ললাট থেকে উধ্র্বে নিঃসৃত ক্ষীণ আলোর 
দ্বারা। তিনি প্রর্তীচীর কাছে যে বহও আধ্যাত্মিক ভাণ্ডার উন্মুক্ত করেছিলেন 
তা কয়জন ছাড়া সকলের কাছেই তালাবদ্ধ ও অগ্রাপ্য হয়েছিল--_এই 
কয়জন ছিল সেইসব ব্ত্তি যাদের অন্তঃপূরষ এত বেশী প্রোজ্জল ছিল 
যে ইহা সবব্যাপী অন্ধকারের মধ্যেও নিমজ্জিত হয় নি। সকল জ্ঞানই 
নিষিদ্ধ করা হয়েছিল কিন্তু তা যে ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন স্বাভাবিক 
সংঘষের কারণে তা নয়, ইহার কারণ এই যে রাজনৈতিক পুরোহিতদের 
অজানতা ও পুনরুহ্ানশীল জ্ঞানের মধ্যে এমন এক স্বাভাবিক বিদ্বেষ 
ছিল যে কোন সামঞ্জস্য বিধানের সম্ভাবনা ছিল না। আবার এসিয়া 
এল ইওরোপের উদ্ধারে এবং আরবদের উদার সভ্যতা থেকে বিজ্ঞানের 
পুনর্জন্ম হ'ল তার মধাযুগের রানির মধ্যে এবং নিগৃহীত ও উৎপীড়িত 
হয়েও বিজ্তানের আলো যুদ্ধ করে বূদ্ধি পেল যতদিন না অন্ধকার বিনষ্ট 
হ'ল অভিভূত ও আহত হ'য়ে। ইওরোপের বৃদ্ধিবিষয়ক ইতিহাস বাহ্যতঃ 
ছিল বিজ্ঞান ও মাজকসম্পূদায়ের (6100151) মধ্যে সংঘষ, তবে ভুল 
করে চাচকে মনে করা হয়েছে খ্ুষ্টধম ব'লে কারণ াচ মুখে খুস্টধর্ম 
স্বীকার করলেও তার চেস্টা ছিল স্বহস্তে তার শ্বাসঙ্জে ধন প্লাঃ আন্তরভাবে 
ইহা ছিল দেব ও অসরের মধ্যে সন্ত্ব ও তমসের মধ্যে প্রাচীন সংঘষ। 
এখন ধর্ম হ'ল সাত্বিক, ইহার স্বাভাবিক প্রবেগ হ'ল আলোর দিকে, 
ইহা তামসিক হ'তে পারে না. দেবগণের শব্দের সহিত ইহার কোন 
কারবার থাকতে পারে মাঃ আর যদি কোন বিষয় নিজেকে ধর্ম ব'লে 
আলোক দমনের চেস্টা করে, তুমি ঠিক জেন যে তা ধর্ম নয়, ধর্মের 
নামে হহা এক ছদ্মবেশী প্রতারক । দেই সব ভাবনা বিবেচনা কর যাদের 
আশ্রয়ে, যেন এক পতাকার আশ্রয়ে আধুনিক ভাব উৎখাত করেছিক্ 
মধ্যযুগের অসুরকে;+ এসব ভাবনার চুড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ দেখি ফরাসী 
বিপ্লবে । বিপ্লবের মন্ত্র আমরা জানি--স্বাধীনতা, সাম্য ও মৈল্রী; মানবতার 
আত্তরভাব ইহা শ্রীকার করেছিল কিন্তু আমরা জানি ইহা তা লাভ করতে 
সক্ষম হয়নি। স্বাধীনতার মধো ছিল খুষ্টীয় ধর্মের ব্যম্টির নৈতিক 
স্বাধীনতার ঠহিত গ্রীসের নাগরিক স্বাধীনতার মিলন; সাম্যের মধ্যে ছিল 
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সমাজে প্রযুক্ত খুস্তীয় ধর্মের গণতান্ত্রিক আধ্যাত্মিক সাম্য; মৈন্রীর অর্থ 
হ'ল খ্ুস্চীয় ধর্মের যে অসামান্য বিশিষ্ট ভাবনা বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ব তার 
দিকে আস্পহাঃ মানবতা ও করুণা, দয়া, প্রেমের বৌদ্ধভাব যার কথা 
ইওরোপ কিছু জানত না যতদিন না খ্রঞ্চীয় ধম তা প্রচার করেছিল 
ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে এবং অধিকতর বিশুদ্ধতার সহিত আয়ালাণ্ডে এবং 
যার সহিত মিশ্রিত হয়েছিল প্রাচীন “নস্টিক' (07951010) ও “প্লেটোনিস্ট' 
(01800920150) সম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে ভারতবষ থেকে আনীত মানবের 
মাঝে দেবত্ব বোধ--এইগুলিই সেই সব ভাবনা যাদের দ্বারা ইওরোপ 
এখনো গভীরভাবে প্রভাবানিত। ইহাদের অনেকগুলিকেই বৈজ্ঞানিক জড়- 
বাদ নিতে বা সহ্য করতে বাধ্য হ'য়েছে, কিন্তু কোনটিকেই এখনো সম্পূর্ণ- 
ভাবে নির্মল করতে পারে নি। যুক্তিবাদ এই সব ভাবনা সৃষ্টি করে নি, 
তবে সেগুলিকে পেয়ে গ্রহণ করেছিল। যুক্তিবাদ হ'ল সেই আত্তরভাব 
মা সকল বিশ্বাস ও মতকে দৃম্টতথ্য থেকে ন্যায়ের পরীক্ষাধীন করে, 
বস্ততঃ ইহা হ'ল বৃদ্ধিবিষয়ক কোষ, অধিকাংশই বুদ্ধিবিষয়ক কোষের 
নিশ্নাধ বা শুধু ন্যায়মত অধ যার চেস্টা হ'ল নিজেকে আত্মা ব'লে প্রতিষ্ঠা 
করা। যাকে আমরা বিক্তান ও বৈজ্ঞানিক ভাব বলি তা ইহাই। যেখানেই 
ইহা স্বার্থ, আত্মগরিমা উচ্চগু ভাবাবেগ, সংস্কার প্রভতির আকারে নিশ্ন 
আত্মাগুলির আক্রমণে বিকৃত না হ'য়ে শুদ্ধ শুক্ষ বৃদ্ধির আলোকে কাজ 
করতে সমর্থ হ'য়েছে সেখানেই ইহা থেকে পাওয়া গেছে অমূল্য সব ফল। 
সৃতরাং তথ্যসমৃহের আবেগহীন পর্যবেক্ষণ, শ্রেণী-ভাগ ও তাদের মধ্যে 
সন্বন্ধস্থাপনের ক্ষেত্রে আমরা অবিশ্বাস বা স্খলনের ভয় না করে বিজানকে 
অনুসরণ করতে পারি; কিন্তু যেখানেই ইহা মানবপ্ররুতি, মানবের কাষ- 
কলাপ ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে ইহার দেখা তথ্য থেকে মত গঠন 
করতে চেস্টা করে সেখানেই বিজ্ঞান সর্বদাই পতিত হয় নিশ্নআত্মাসমূহের 
গর্তে; জড়স্তরের উধ্রের সব বিষয়কে জড়ীয় আত্মার বিধানের অধীনে 
আনার প্রয়াস করার অর্থ জলের উপর হাটার, বাতাসের উপর ভাসার 
প্রয়াস; ইহা এমন কিছু করছে যা মূলতঃ অবৈজ্তানিক। এই কথা 
আরো বেশী সত্য যখন ইহা চিৎ-পুরুষের সত্যগুলি সেইভাবে ব্যবহার 
করে? তখন ইহার সব মত অদ্ভুত ও অযৌক্তিক হয় আর দেখলে আশ্চর্য 
লাগে যে সংস্কার ও পূর্বধারণাবশে ঘটনাসমূহের শিক্ষাপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক 
কেমন তথখ্যসম্হের প্রতি স্বেচ্ছায় অন্ধ হ'য়ে পড়ে। সেখানে তাদের কথা 


৫৬৪ উপনিষদাধলী 


শুন না, অন্ধ পাখী যেমন রান্ত্রিতে তার পলায়নের জন্য যে জানালা খোলা 
আছে তা না দেখে একই চিরন্তন দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে আহত হয়, তেমন এই 
অন্ধ ব্যক্তিরাও অন্য অন্ধদের পথ দেখাতে গিয়ে ঘুরে ঘুরে সেই একই চিরস্তন 
দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে নিজেদের আহত করে। 


শিষ্য 
কিন্তু আপনি বলেছেন যে বিবতন এক চিরন্তন সত্য । বৈক্তানিকরা 


বিবর্তনের ভিত্তির উপর এমন এক নৈতিক অনুশাসন আবিক্ষার করেছে 
যা প্রাচীন ধর্মীয় অনুশাসনের স্থান নেয় আর তা হ'ল ব্যম্টির উপর 
প্রজাতির সবপ্রধান দাবী । 


ওর 

কোন প্রজাতি £ ইংরেজ, না জার্মান, না করুশীয়, না সেই মহান্‌ 
এংলো-সাক্সন প্রজাতি যা মনে হয় জগৎকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে 
অর্থাৎ ভগবানের ইংরেজরা, আর এখন যোগ করতে হবে ভগবানের 
আমেরিকানরা, না সমগ্র শ্েতকায় প্রজাতি? বিবতনের শির ও অগ্রভাগ 
ব'লে কার কাছে ব্যম্টি তার মাথা নত করবে £ 


শিষ্য 

আমি বলতে চাই সমগ্র মানবজাতি । ব্যম্টি নশ্বর, জাতি (9020169 ) 
দীঘস্থায়ী আর গণ (895) প্রায় চিরদিন স্থায়ী। এই ভিত্তির উপর 
তোমার নিজের প্রতি তোমার কর্তব্য; সমাজের প্রতি তোমার কতব্য, 
তোমার দেশের প্রতি তোমার কর্তব্য, মানবজাতির উপর তোমার কতব্য-- 
এই সবই একটি সুন্দরভাবে শ্রেণী-বিন্যস্ত শৃষ্থলাবদ্ধ ও সুষম ব্যবস্থার 
মধ্যে আসে। সকল নীতিকেই দেখান হয় এক গএ্রতিহাসিক অবশ্যস্তাবী 
বিবতন হিসাবে আর তোমার কাজ হ'ল শুধু ইহাকে স্বীকার করা এবং. 
তার পথের গতিতে চলে এ বিবতনকে এগিয়ে দেওয়া, পথের বিপরীত 
দিকে যাওয়া নয়। 


গুধু 
এবং প্রাদীনপন্থী ও অধঃপতিত ও অন্যান্য ভীষণ নামে অভিহিত 


ঈশাবাস্য উপনিষদ ৫৬৫ 


না হওয়া? তবু আমি এই সুষম ও অবশাস্তাবী ব্যবস্থার ভিত্তি সম্বন্ধে 
আরো বেশী সন্তোষজনক কারণ জানতে চাই; কারণ যদি আমি নিশ্চিত 
হ'তাম যে আমি এক নশ্বর প্রাণী তাহ'লে আমি অনা নশ্বব প্রাণীদের 
মতোই যতদিন জীবন আছে ততদিন উপভোগ করতে চাইতাম, আর 
আমি শাশ্বত ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মাথা ঘামাবার কোন কারণ দেখি নাঃ আর 
এমন কি বিজ্ঞান আমার বিরুদ্ধে তার শব্দকোষের সবাপেক্ষা ভয়াবহ 
বহু পদাংশের কথা নিক্ষেপ করলেও আমি যে তা বেশী গ্রাহ্য করব তা 
মনে হয় নাঃ আর আমি ভাবি যে রকফেলার মহাশয় ও জে গুলুড মহাশয় 
ও অন্যানা অনেকে আমাব সহিত এবিষয়ে সম্পর্ণ একমত হতেন বা হন। 
তুমি বলছ যে গণ (86085 ) চিরস্থায়ী? কিন্তু আমার বিশ্বাস যে বিজ্তানের 
শিক্ষা তা নয়। আমি উহার সম্বন্ধে যা বঝেছি তাতে, মানুষ শুধু এক 
প্রাণী, এক বিশেষ প্রকারের বানর যা হশ্তাৎ কোন অবোধ্য কারণে বিকশিত 
হয়ে পৃথিবীতে যত প্রাণী তখন জন্মেছিল তাদের সকলকে পিছনে ফেলে 
১০ হাজার মাইল অগ্রবতী হ'য়ে পড়ল। তাই যদি হয় তাহ'লে অন্য 
কোন প্রাণী যেমন কোন বিশেষ প্রকারের পিপীলিকা যে হঠাৎ কোন 
অবোধ্য কারণে বিকশিত হ'য়ে লক্ষমাইল অগ্রবতী হবে না এবঃ মান্ষ 
যেমন ম্যামথকে (লুপ্ত অতিকায় হর্তীবিশেষকে ) তুচ্ছ করেছিল তেমন 
ইহা মানুষকে তুচ্ছ করবে না--তার কোন কারণ নেই। অথবা নিশ্চয়ই 
অন্য কোন প্রকারে সমগ্র মানবজাতিকে সরিয়ে দিয়ে অন্য কোন প্রজাতি 
আসবে। যে ম্যামথের অস্থি বিজ্তান সম্প্রতি ভূগর্ভ থেকে বার করেছে তার 
কি মঙ্গল হচ্ছে এখন যে এমন এক প্রজাতি উদ্ভৃত হয়েছে যা তাকে ভূগভ 
থেকে বার করতে পারে এবং তার দেহাবশেষের উপর বহসংখ্যক বড় 
বড় কথা দিয়ে প্রবন্ধ রচনা করতে পারে? আর যদি কোন বৈজ্ঞানিক 
ম্যামথ সে সময় তার কাছে এই ভবিষ্য ফল রেখে তাকে ম্যামথ প্রজাতির 
মঙ্গলের জন্য তার অসামাজিক ও স্বাথপর পন্থা ত্যাগ করতে বলত তাহ'লে 
সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান হস্তীর কাছেও কি ইহা তার আত্ম-ত্যাগের জন্য যথেষ্ট 
প্রেরণা বলে মনে হ'ত£ এবিষয়ে তার মঙ্গল কোথায় আসত ? 


শিষ্য 
ইহা ঠিক কোন ব্যক্তিগত মঙ্গলের প্রশ্ন নয়; ইহা এক অবশ্যস্ভাবী 


বিধানের প্রশ্ন। অবশ্যস্ভাবী বিধানের বিরুদ্ধে আপনি নিজেকে দাঁড় 


৫৬৬ উপনিষদাবলী 
করাবেন? 


গুরত 

তাই নাকি? আর যদি অবশাস্তাবী বিধানের বিরুদ্ধাচরণ আমার 
কোন ক্ষতি না করে বরং তাতে আমার জীবনে সন্তোষ ও শ্ীরদ্ধি আসে, 
তাহ'লে ক্ষতি কি? যদি আমি মাটি ছাড়া কিছু না হই, তাহ'লে ম্বৃত্যুর 
পর কিছুতেই আমার কোন ক্ষতি হয় না। 


শিষ্য 
ব্যম্টি দুনীতিপরায়ণ হ'তে পারে কিন্তু নীতির উন্নতি হ'তে থাকে 
অবশ্স্তাবীরাপে। 


ওরত 

সত্যই£ আমি তো মনে করি না যে ইওরোপের বর্তমান অবস্থা এ 
ধারণার অনুকৃল। কেন? আমরা ভেবেছিলাম যে বিজ্তানের প্রভাবে কৃম্টি- 
সম্পন্ন রাষ্ট্রজাতিরাই প্রবল হ'য়ে পৃথিবীপূণ করবে । আর আমরা দেখি 
যে তারাই জনসংখ্যায় স্থিতিশীল অথবা একান্তভাবে পশ্চাদ্বতী, বীর্য 
ও সাহসিকতায় হীন হ'চ্ছে এবং প্ররুত মহৎ সব গুণ হাস পাচ্ছে। 
আমরা ভেবেছিলাম যে সভ্যতার যুদ্ধের পদ্ধতি থেকে নগর লুষ্ঠন, হত্যাকাণ্ড, 
উৎ্পীড়ন, ঘ্বণ্য নারীধর্ষণ মুছে যাবে । ইওরোপের আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা 
চীনের মধ্যে যুদ্ধযান্রা করে আর সেখানে সংঘটিত হয় নোংরামি, ও রজত 
ও যন্ত্রণায় নির্দয় আনন্দের উন্মত্ততা যাথেকে অতীব ঘ্বণ্য ববর ছাড়া 
সকলেই বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হবে। ইহাই কি অবশ্যস্তাবী নৈতিক অগ্রগতি, 
না রেড্‌ ইগ্ডিয়ান্‌ ববরতার উন্নত সংস্করণ? আমরা ভেবেছিলাম যে শিক্ষা 
ও বৃদ্ধিরত্তি অনুশীলনের বুদ্ধির সাথে নৈতিক বিশুদ্ধতা বা অন্ততঃ শিশ্টতা 
রদ্ধি পাবে। কোন এক আমেরিকার রহৎ নগরে পুলিশদল গণিকালয়-' 
গুলিতে অভিযান করে শত শত শিক্ষিতা, সংস্কৃতিসম্পন্না, লাবণ্যযুস্তা ও 
শ্ীময়ী নারী ধূত করে যারা তাদের শিক্ষা, সৌন্দর্য ও সংস্কৃতি নিয়ে 
গেছল সেইখানে । ইহাই কি অবশাস্তাবী নৈতিক অগ্রগতি, না বরং মেসা- 
লিনা যুগের পূনরাগমন£ এই সব কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, অজজ্্র 
এরাপ দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। ইওরোপ অনুসরণ করছে প্রাচীন রোমের 
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পদাক্ক। 


শিষ্য 
এইরূপ পশ্চাদ্গমনের কালও থাকে; বিবর্তনের অগ্রগতি হয় বক্র 
রেখায়, সরলরেখায় নয়। 


ওর 

আর লক্ষ্য করো যে এই সব পশ্চাদ্গমন অনিবাধ হ'য়ে ওঠে যখন 
জগৎ ধর্ম পরিত্যাগ করে নিমগ্ন হয় দাশনিক জড়বাদের মধ্যে । এরাপ 
যে তৎক্ষণাৎ ঘটে তা নয়; প্রাচীন ধমের দেহের নাশের পরও যতক্ষণ 
তার আতন্তরশক্তি বর্তমান থাকে, ততক্ষণ মনে হয় রাক্ট্রজাতিগুলির শত্তিঃ 
ও সামথা রদ্ধি পেতে থাকে; কিন্তু অতি শীঘ্রই এই ম্বত্যর পরের শক্তি 
নিঃশেষ হয়। প্রাচীন রালন্জ্রজাতিগুলি যে ধ্বংস হয়েছিল তার কারণ তারা 
সকলেই বৃদ্ধির অহঙ্কারে তাদের ধম তাগ করেছিল। ভারত, চীন এখনো 
বেচে আছে। কি সে শক্তি যার বলে ভারত বমমারত মুম্টি ও লৌহময় 
খুরের দ্বারা পর্যুদস্ত ও পদাদলিত হয়েও সর্বদাই অমর হয়ে বেচে রয়েছে, 
সর্বদাই প্রতিরোধ করেছে, সবদাই শেষ পর্যন্ত তৎকালীন বিজেতাকে চর্ণ 
করেছে তার বিশাল পায়ের তলায় সর্বদাই আবার তার গৌরবময় মস্তক 
তুলেছে নক্ষত্ররাজির দিকে । হহার কারণ সে কখনো তার ধর্ম ত্যাগ 
করে নি, আন্তরশক্তিতে তার বিশ্বাস কখনো হারায় নি। সেজন্য শ্রীকুফ্ণের 
প্রতিশ্রুতি সবদাই সত্য হয়; দেজন্যই আদ্যাশক্তি, ওজস্থিনী চণ্ডী তাঁর কাছে 
জনগণের প্রার্থনায় সর্বদাই নেমে এসে অসুরকে পদদলিত ও চুর্ণ করেন। 
সময়ের পরিবতন হয়েছে আর প্রাচীর অসুরের পরিবর্তে ভারতের উপর 
আধিপত্য করছে এক নূতন প্রকার বহিঃশক্তি। কিন্তু ভারতের দুগতি 
হ'বে যদি সে তার সনাতন ধর্ম ত্যাগ করে। রাক্কুজাতিসমূহের তালিকা 
খেকে তার নাম বিলুপ্ত হ'বে আর তার জনগণের কথা পৃথিবীতে হয়ে 
উঠবে স্মৃতি ও উপকথার বিষয়। আর সে যদি তার আত্মাতে শ্রদ্ধাবান 
হয়, তাহ'লে আত্মশক্তি, আত্মার শাশ্বত শক্তি তাকে আবার শস্তিসম্পন্ন 
করে উধের্ব তুলবে । আধুনিক বিজান নিজেকে দুই প্রধান প্রমাদের মধ্যে 
জড়িয়ে ফেলেছে; কার্যকারণসম্বন্ধের বিধান থেকে ইহা এমন এক নূতন 
ও আরো বেশী অলঙ্ঘনীয় নিয়তি নিমাণ করেছে যা গ্রীক, হিন্দু বা আরব 
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কখনো কল্পনাও করে নি; এর পূর্নিধারণবাদে নিবিষ্ট হয়ে বিজ্ঞান 
বিশ্বাস করছে যে মানুষের সংকল্প শুধু এক দাস, এমন কি চিরস্তন 
জড়শত্তিসমৃতের এক স্ম্টিমাত্র। এবিষয়ে বিজ্ঞান ভ্রান্ত এবং যদি না 
ইহা তার দৃষ্টি প্রসারিত করে ইহা শীশ্রই অতি কদর্যভাবে তার ভ্রম 
সম্বন্ধে নিশ্চিত হবে। যে কোন বিধান, নিয়তি বা শক্তি অপেক্ষা সংকল্প 
আরো বেশী শক্তিশালী। সংকল্প সনাতন ও সর্বশক্তিমান, ইহাই 
কারকারণসম্বন্বের বিধান স্ুজ্টি করেছে এবং তা নিয়ন্তণ করে; জড়ের 
বিভিন্ন বিধান ইহারই সৃষ্টি, আর ইহা সেসবকে বাতিলও করতে সক্ষম 
যে সব শক্তি মনে হয় হহাকে নিয়ন্ত্রিত ও বদ্ধ করে সে সব শক্তি ইহা 
নিজেই। অগ্রসরতার দিকে বিকশিত হবার কোন বাধ্যবাধকতা মানুষের 
সংকল্পের উপর নেই; যদি ইহার ইচ্ছা হয় যে ইহা পশ্চাদগমন করবে, 
ইহা তা-ই যাবে, আর তার সঙ্গে সকল জগৎও ঘুরতে ঘুরতে আর্তনাদ 
করে যাবে ববরতা ও চরম বিশৃষ্বলার মধ্যে; যদি ইহা ইচ্ছা করে এগিয়ে 
যাব, কোন শক্তিই তাকে থামাতে পারবে না। অন্য যে ভুল বিজ্ঞান করেছে 
তা হহা নিয়েছে খ্বষ্টধর্ম থেকে; তা এই যে ক্রিয়া ও ভাবাবেগকে নিজ 
থেকে পৃথক অন্যসত্তাদের দিকেও চালিত করা যায়; সকল ক্রিয়া ও 
ভাবাবেগ আত্মার জন্য, আত্মার মধ্য, কিন্তু যদি বিজ্ঞান মানুষকে শিক্ষা 
দেয় নিজেদের এমন পৃথক পৃথক ও শুধু শারীরিক সত্তা বলে মনে করতে 
যে তাদের সহিত শারীরিক সংস্পর্শের ও ইন্দ্রিয়সম্হের যোগাযোগের 
দ্বারা সৃষ্ট সংযোগ ব্যতীত অন্য কোন সংযোগই নেই, তাহ'লে ইহা 
স্প্ট যে এই বিশ্বাসে অভিভুত হ'য়ে মানুষী সংকল্প অনিবাভাবেই 
তদনুসারে তার ক্রিয়া ও ভাবনা গঠন করবে, তখন ইহা আর বিবর্তন- 
মতবাদীদের আরো বেশী অস্পম্ট নৈতিক সব সাধারণ শিক্ষা গ্রাহ্য করবে 
নাঃ আর তার শেষ পরিণতি হবে এক বিরাট স্বার্থপরতা, বধিঞ্ণ উন্দ্রিয়- 
পরায়ণতা, ক্ষমতা, ধনসম্পদ, আরাম ও আধিপত্যের লালসা ও এমন এক 
দানবীয় ও অহমাত্মক পাশবতা যা সেই শতহস্ত অসুরের পাশবতার তুল্য, 
যে তার এ শতহস্তে ব্যবহার করে দেবতাদের সকল শস্ত্র। যদি মানুষ 
বিশ্বাস করে যে সে পশু তাহ'লে তার কাজও হবে পওর মত আর সে 
তার পশু-প্রব্ত্তিকেই উন্নত করবে তার দিশারী হিসাবে । ইওরোপ যে 
আরো দ্ুত এই অবস্থায় আসছে না তার কারণ এই যে জান, ধর্ম, প্রর্ত 
আলোকবিস্তার বিকৃতাজজগ ও আহত হ'লেও ধ্বংস পেয়ে সব কিছু শেষ 
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করতে দৃঢ়ভাবে অস্থীকার করছে; ইহা মানুষী সংকল্পকে বিশ্বাস করতে 
দেবে না যে ইহা স্সায়ু ও মাংস ও দেহ, পশু ও স্বক্পস্থায়ী বৈ আর কিছু 
বেশী নয়। ইহা টিকে থাকে এবং জড়বিজ্ঞানের অনেষণ এড়াবার জন্য 
শত শত রাপ গ্রহণ করে আর সনাতন জননীকে ডাকে নেমে এসে উদ্ধার 
করার জন্যঃ আর নিশ্চয়ই তিনি নেমে আসবেন অচিরে। নীতিবাদের 
যে সব ভিত্তি মানবের আদি দিব্য ও শাশ্বত প্ররুতিতে ফিরে যায় না তারা 
প্রমাদপূর্ণ ও নশ্বর হ'তে বাধ্য। ধর্ম ও পুণোর মহিমারাজি বানর ও ববরের 
বিভিন্ন প্ররৃতি ও প্রথা থেকে উদ্ভূত তয় নি। ইহারা প্রচ্ছন্ম দেবতার চিরস্তন 
আলো আর নিজেদের সর্বদাই প্রকাশিত করছে আরো সস্পম্ট রেখায়, 
আরো সুন্দর রামধনুপ্রভার বন্যায় আর তাদের শেষ পরিণতি হ'ল পবম 
উপলব্ধির শুদ্ধ শুভ্র জ্যোতি; যখন সবড়ুত আমাদের আত্মা হ'য়েছে 
আর আমাদের আত্মা উপলব্ধি করে তার নিজের এঁক্য। 

যস্সিমন সর্বাণি ভূতান্যাত্মৈবাভূদ্ধিজানতঃ। 

তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুশ্যতঃ ॥ 

এই যে এঁকা সকল ধর্ম ও সুনীতির অস্তিত্বের মূল কারণ এবং মার 
মধ্যে ইহারা লুপ্ত হয়ে এমন কিছুতে পরিণত হয় যা উভয় অপেক্ষাই 
উচ্চতর তা প্রতিষ্ঠিত ক'রে উপনিষদ অগ্রসর হয় আবার সংক্ষেপে সব 
কথা বলে এই নতুন আলোর ব্রন্মের বর্ণনা দিতে । চতুথ শ্লোকে শুধু 
বলা হয়েছে যে তিনি এক প্রচণ্ড শক্তি যা এই সকল বিশ্ব সৃষ্টি ক'রে 
বেম্টন ক'রে আছে এখন বলা হবে যে তিনি এক বিরাট গ্রকা যা 
তার অব্যক্ত অবস্থায় সব অস্তিত্বের উৎস এবং ব্যক্ত অবস্থায় এই সব 
অগণিত জগৎ নিয়ন্ত্রণ করে। 

স পর্যগাচ্ছ্ক্রমকায়মব্রণমস্্াবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধমূ। 

কবিরনীষী পরিভুঃ স্থয়স্তূর্যাথাতথ্যতোহর্থান্যিদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাঃ ॥ 
স্সায়ৃহীন, শুদ্ধ, এবং যাঁকে পাপ কখনো স্পর্শ করে নি। তিনি দ্রস্টা, 
মনস্বী, সববব্যাপী স্থয়স্তূঃ চিরন্তন থেকে তিনি সকল বিষয় বিনাত্ত করেছেন 
সম্পূর্ণ সুষ্ঠুভাবে । 

এই শ্লোকের গোড়াতেই আবার সেই পূর্বেকার কথার্টি বলা হ'ল যে 
ঈশ্বর সকল বিষয়কে ঘিরে আছেন যেমন পরিচ্ছদ ছিরে থাকে পরিচ্ছাদ- 
ধারীকে এবং যিনি সকল বিষয় সৃষ্টি করছেন গতির প্রতিভাস দ্বারা 
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যে গতি কিন্ত এক প্রতিভাস, এক অস্থায়ী বিষয়, এবং যা সনাতনের 
সদ্বস্ত নয়। “ইহাই তিনি যিনি সবর গমন করেছিলেন।” গতির যে 
ঘৃর্ণনকে ব্যক্ত সনাতন কর্মে প্ররুত্ত করেছিলেন তা-ই বিভিন্ন জগৎ সৃষ্টি 
করেছে। তিনি নিজ থেকে সনাতনী প্রক্তারপে নিঃসৃত হ'য়ে প্রতি বিষয়ের 
মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে ইহাকে বেম্টন করলেন তার স্থম্টিকালে। কিন্তু 
এই তিনি কে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে শ্রতি তৎক্ষণাৎ ফিরে আসে ক্লীব- 
লিঙ্গে। কারণ ইহাকে ফিরে যেতে হবে সেই জ্যোতির্ময় পরব্রন্ষে যিনি 
লিঙ্গ বা লক্ষণের সকল ভাবনার অতীত। জগৎসমূহের শ্রম্টা তিনি বস্ততঃ 
এঁ ওঁজ্জ্বল্য, অজেয়ের সেই জ্যোতির্ময় ছায়া যার জস্বন্ধে আমরা বলতে 
পারি শুধু নেতিবাচক পদে। তার কোন দেহ বা রূপ নেই, রূপ তাঁর 
দ্বারাই সৃষ্ট হয়েছে এবং সেজন্য ইহা তাঁর এই দিকে অবস্থিতঃ তাঁর 
কোন ক্ষত বা অসম্পূর্ণতা নেই, কিন্তু তিনি এমন এক যা নির্দোষ ও সু 
আলোক; তাঁর কোন স্বায়ু বা পেশী নেই; তিনি জড়ের এ দিকে এবং 
সৃষ্টি যে তাঁর কাছ থেকে উৎপন্ন হ'য়েছে তা কোন শারীরিক উপায়ে 
বা শারীরিক ক্ষমতা ও কুশলতার দ্বারা নয়, তা হয়েছে শুধু তাঁর শক্তি 
বা সংকল্পের প্রবাহ থেকে । তিনি যে শুধু জড়ের এঁ দিকে তা নয়, তিনি 
আবার মনেরও গ্রদিকে কারণ তিনি শুদ্ধ ও পাপের স্পর্শমুস্ত। মনই 
অশুদ্ধতা ও পাপ স্শ্টি করে দ্বৈতভাবের উৎপাদক কামনার দ্বারা ॥ কিন্তু 
সনাতন কামনার অধীন নন। পাপ কি? ইহা শুধু আরো সুক্ষম অপেক্ষা 
আরো স্থুলের প্রতি প্রীতি, রজঃ অপেক্ষা তমসের প্রতি, সত্ত্ব অপেক্ষা রজসের 
প্রতি প্রীতি। সুতরাং ইহার কাজ শুধু গুণের ক্ষেত্রের মধ্যে আর সনাতন 
গুণাতীত হওয়ায় পাপ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। যে ঈশ্বর স্ন্টি 
করেন ও শাসন করেন তিনিই যে শুদ্ধ জ্যোতির্ময় পরব্রক্ম যিনি ঈশ্বরও 
নন বা তাঁর অধীনস্থও নন--এই তাদাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করে শ্রুতি ঈশ্বরের 
বর্ণনা দেয় সবজ নিয়স্তারূপে॥ তিনি দ্রষ্টা ও কবি যিনি তাঁর প্রোজ্জল 
চিদাবেশের দ্বারা তাঁর নিজেরই অনস্ত মনে সমগ্র জগৎ স্ুন্টি করেন 
হিরণ্যগন্ভরাপে, তিনি মনস্থী, প্রা, যার স্বরাপগত সাম্যভাবাপন্ন চৈতন্যরাশি 
থেকে সকল অস্তিত্ব ও ইহার বিভিন্ন বিধান তাদের চিরস্থায়ী শক্তি ও 
সত্তা নিয়ে তাদের কর্মের দিকে প্রবাহিত হয় আর তিনি তা-ও যা বাহিরে 
প্রবাহিত হয়, তিনি বিরাট, সেই সবব্যাপী চিৎ-পুরুষ যা সকল বিষয়ের 
মধ্যে প্রবিষ্ট হায়ে তাদের ঘিরে রাখে। এই সকল অবস্থাতেই তিনি 
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স্্য়স্তঃ কারণ তিনি প্রাজ যিনি নিজের শক্তি বলে জ্যোতিময় পরব্রক্ম 
থেকে নিঃসৃত হয়েছেন এবং পরর্রক্মও, তিনি হিরণ্যগর্ভ যিনি নিজের শক্তি- 
বলে প্রাজ থেকে নিঃসৃত হ'য়েছেন এবং প্রাক্ত। তিনি বিরাট যিনি নিজের 
শক্িগ্বঙে হিরণ্যগর্ভ থেকে নিঃসৃত হয়েছেন এবং হিরণ্যগর্ত। তিনি 
আত্মা যিনি আত্মার দ্বারা আত্মা থেকে জাত। অর্থাৎ এ সবই সেই এক 
পরম চিৎ-পুরুষের শুধু বিভিন্ন নাম তাঁর বিশ্বব্যাপী ও অনন্ত চেতনার 
বিভিন্ন বিভবে বা পাদে। তাহ'লে যখন পরব্রন্ম সম্বন্ধে পূংলিঙ্গ ব্যবহার 
করা হয়নি তখন ঈশ্বর সম্বন্ধে তা করা হস্ল কেন? ইহার কারণ এই 
যে এখন তাঁকে ভাবা হচ্ছে তাঁর মহান্‌ শাসক ও বিধাতার অবস্থায়, যে 
উৎস থেকে সকল বিষয় নিঃসৃত হয় তাঁর সেই উৎসের অবস্থায় নয়। 
বিষয়সমূহের উৎস, আশ্রয় ও আধার হিসাবে তিনি শ্রিত্ব, প্রাত-হিরণাগর্ভ- 
বিরাট যাঁর মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রী, চিৎ-পুরুষ ও জড়, অন্তঃপূরুষ ও তার 
শক্তি এখনো এক ও অবিভক্ত। সেজন্য তাঁকে সুষ্ঠভাবেই বলা হ'ল 
ক্রীবলিঙ্গে। কিন্ত যখন আমরা তাঁকে দেখি শাসক ও বিধাতারূপে, সেই 
ব্যক্ত ব্রক্ম হিসাবে যিনি তাঁর সৃষ্ট প্রতিভাসের জগতের কাজে রত তখন 
বিভাগ শুরু হ'য়ে গিয়েছে, শক্তি তার সব কজে প্ররত্ত হয়েছে এবং 
মহান পুরুষ ভ্িত্ব ব্রন্মা-বিষ্ঞ-মহেশ্বর, এ শক্তির বলে পূর্ণ হয়ে সৃষ্টি 
করছেন, রক্ষা করছেন ও ধ্বংস করছেন অগণিত জগৎসমূহ এবং তাদের 
মধ্যে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ অসংখ্য রাপ। এই দুই ভ্রিত্ব বস্ততঃ একই 
শ্রিত্ব, যা পাথক্য হয় তা শুধু দৃষ্টিভঙ্গির জন্য। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে 
শতি এখন ঈশ্বরের বর্ণনা দিতে শুরু করে। তিনি “কবি” মহান্‌ দ্রষ্টা 
ও কবির প্রকৃত অর্থে তিনি কবি। সে-ই কবি যে নিছক বোধি বলে 
বিষয়সমূহকে দিব্ভাবে জানে ভাস্বর ও সুস্পষ্টভাবে এবং যার দিব্য- 
জানা বিষয়গুলি সৃন্টি হ'য়ে উঠে তাদের নিজেদেরই উপচেপড়া প্রাবনে। 
সৎ-ব্রদ্ষ-হিরণ্যগর্ভরূপে পরমাত্মার এই কবিত্বের দিব্যগুণ আছে, ইহাকেই 
বন্লা হয় সম্টির শক্তি এবং এই জন্যই তাঁর মহাশক্তিকে বলা হয় সরস্থতী। 
তারপর ঈশ্বরকে বলা হ'ল মনীষী, অর্থাৎ মনস্ী। ঈশ্বরের ভাবনাই 
এই সকল সৃম্টির ভিত্তি বা আশ্রয়ঃ এই জনাই অচেতন বিষয়গুলির 
গঠন হয় নির্দোষ, রুক্ষ বৃদ্ধি পায় নির্ভূলভাবে, পশু কাজ করে তার প্রধান 
প্রয়োজনীয় বিষয়ের প্রতি অস্তরান্ত সহজপ্ররতি বলে, তারকা চলে তার গতি- 
পথে আর পর্বত দৃঢ়বদ্ধ থাকে তার ভিত্তিতে । এই যে অলঙ্ঘ্য প্রক্তা যার 
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লক্ষণ হ'ল স্থিরতা ও সমতা সকল বিষয়ে অস্তনিহিত হ'য়ে তাদের স্থানে, 
ক্রিয়ায় ও স্বভাবে বদ্ধ রাখে যদি তা না থাকত, তা হ'লে মহাকবির সকল 
সৃজ্টিই তাদের বিভিন্ন সম্পর্কে অস্থির হ'য়ে পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে ও 
আঘাতে লিপ্ত হয়ে শেষ পযন্ত নিজেদের ধ্বংস করত । লক্ষ্য করো যে 
এই প্রক্তা সকল বিষয়ের মূলঃ ইহা কোন সুচিস্তিত আবিষ্কার নয়, অথবা 
পরবর্তী চিন্তার, যথাযথ ব্যবস্থার পরিবর্তনের বিষয় নয়, বরং ইহা অপরি- 
বর্তনীয় এবং আদি থেকেই অস্তিত্বের মূলভিত্তি। যা রূপই ইহা নিক না 
কেন--মাধ্যাকষণের, অথবা আকরষণ ও বিকর্ষণের অথবা বিবর্তনের-- 
ইহা এক চিরস্তন উপস্থিতি জগতের প্রকৃত স্বভাব, “প্রক্তানং ব্রহ্ম” দিব্য 
সহজপ্ররত্িমূলক ভাবনার এই শত্তি হ'ল চিৎ-মহাদেব-প্রজারাপে (তমঃ, 
স্থাগ্‌) পরমাত্মার এক সামধ্য। তাঁর অন্য সাম্য হ'ল সংহারের, কারণ 
তিনি হ'লেন নিশ্চলতার চিৎ-পুরুষ যাঁর কাছে পূর্ণ অনপেক্ষ ভাবনার 
গভীর নিদ্রা হ'ল শেষ পরিণতি (চিৎ) আর যদি ব্রদ্মের মধ্যে কবির 
সক্রিয়তা না থাকত, যদি তাঁর মধ্যকার মনীষী কবিকে মুছে দিত তাহ'লে 
বাহ্য ঘটনাসমূৃহের এই সব স্পন্দনশীল জগৎ নিঃভ্তব্ধ হ'ত এবং নিজ্রিয়- 
তার দ্বারা পরিণত হ'ত নিবিশেষ ঘন অস্তিত্বের গর্ভে। তারপর তিনি 
আবার “পরিভূ”--যিনি সবন্প বিরাজমান, অস্তিত্বের মহান্‌ সবব্যাপী 
আনন্দ। কারণ কবির সব কর্ম মনীষীর দ্বারা বিধত হ'লেও স্থায়ী 
হ'ত না যদি না অস্তিত্বের আনন্দ স্বর্গীয় সুধাধারার মত প্রবাহিত হ'ত 
সকল সৃষ্ট বিষয়ের মধ্য দিয়ে এবং প্রাণকে, সম্ভতাকে করত তাদের 
প্রথম অত্যাবশ্যক প্রয়োজন। ইহাই জার্মান দার্শনিকের জিজীবিষা (৮/1]] 
(011৩) কিন্তু সকল ইওরোপবাসীদের মত তিনি সত্যকে দেখতে 
পেয়েছিলেন মান একটি অঙ্গে, তিনি সত্যকে দিব্যসমগ্রভাবে দেখেন নি 
এবং সেজন্য এ জিজীবিষা তার ভাবনায় অত বিষাদময় সর এনেছিল। 
এই আনন্দই সকল বিষয়কে আশ্রয় দেয় ও নিত্যভাবাপন্ন করে, কারণ 
ইহাই অপরিবর্তনীয় ও সনাতন পরমাত্মা। ইহা ব্যক্ত হয়েছে সান্তভাবে 
বাঁচবার ইচ্ছায় কিন্ত যাতে ইহা নিজেকে সাথক ক'রে তার নিজস্ব গভীর- 
তম ও মূল প্ররুতি ফিরে পায় সেজন্য ইহাকে প্রসারিত করতে হবে 
অনস্তভাবে বাঁচলার ইচ্ছায়। প্রথম আমরা বাঁচতে ইচ্ছা করি ব্যম্টিভাবে, 
পরে পরিবারের মধ্যে, তারপরে কুল বা গণের মধ্যে, তারপরে প্রজাতি বা 
রাষ্ট্রজাতির মধ্যে, তারপর মানবজাতির মধ্যে, তারপর বিশ্বের মধ্যে, 


ঈশাবাস্য উপনিষদ্‌ ৫৭৩ 


তার মধ্যে একম্‌ ব্রন্ষমের, ভগবানের মধ্যে, ইহাই মানবগোষ্ঠীর স্বাডাবিক 
বিবর্তন আর ইহার গতিধারা নিধারিত হয় আত্মারই প্রকৃতির দ্বারা । 
বিজান, অপরাবিদ্যা আমাদের জন্য বিবতনের গতিধারা ও বিভিন্ন উপ- 
বিধির ইতিহাস বার করে কিন্তু একমান্ত্র পবাবিদ্যাই আমাদের জন্য 
ইহার ভিত্তি নির্ধারণ করে এবং আমাদের দেয় ইহার হেতু, উৎস, বিধান 
ও পরিণতি । এই আনন্দ হ'ল আনন্দময় বিফ্ণ-বিরাটের সামর্থী। সকল 
সম্ভার মধ্যে তাঁর আস্তত্বের দ্বারাই ঈশ্বর সংরক্ষণ ও উদ্ধার করেন। 
মনে রেখ যে যদিও তোমার দুঃখে তুমি স্বগস্থ দেবতার কাছে সাহাযের 
জন্য প্রার্থনা কর, তাহ'লেও নীল আকাশ তোমার কথা শোনে না. তোমার 
বাহিরের কিছু তোমায় উদ্ধার করতে আসে না, তোমাকে উদ্ধার করতে 
পারেন একমান্ত্র তিনিই যিনি তোমার অন্তরে অধিষ্ঠিত। তুমি কি রাক্ষস ও 
দৈত্য দ্বারা শল্কু ও প্রতিপক্ষের দ্বারা উৎপীড়িত। প্রার্থনা কর তোমার মধ্যে 
তাঁর বিশাল শল্তিদ ভবানী মহিষমদিনীকে, এবং অসি ও ভ্র্রিশলে সঙ্জিত 
হ'য়ে তিনি নিজেকে বহিভাবাপন্ন করবেন বিজয়ী অসুরকে চুর্ণ করার 
জন্য। ইহাই বিধান ও ধর্মের বাণী। কবি, মনীষী, পরিভূ,-এই তিন 
স্বয়স্তু, সনাতন আত্ম-জাত যিনি নিজ দ্বারা নিজের মধ্য থেকে নিজের মধ্যে 
জন্ম নেন। এই দেবতারা পরস্পরের মধ্যে ভিন্ন নন, কারণ তারা সকলেই 
এক ভগবান, দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনিই সকল বিষয়কে সম্পূণ সুষ্ঠুভাবে 
বিন্যস্ত করেছেন শাশ্বতী বৎসর থেকে, “যাথাতখ্যতঃ”, প্রতি বিষয়কে 
সঠিক বিন্যস্ত করেছেন যেমন হহার নিজস্ব স্বভাবের জন্য ইহা হওয়া 
উচিত ও হ'তে বাধ্য সেই ভাবে, কারণ বিষয়ের স্বভাবই ইহার আদি, 
ইহার বিধান, ইহার নিয়তি, ইহার অন্ত।ঃ আর ইহার স্বভাবের সহিত 
জুসজতিই ইহার পূর্ণতা । এই যে সারা বিশাল বিশ্ব যেখানে নানাবিধ 
বিষয় তাদের বিবিধ স্বভাব অনুযায়ী কাজ ক'রে সুসঙ্গত হয়ে একটি 
সুষ্ঠু এঁক্যধারায় পর্যবসিত হয়, একটিমাত্র বিধানের এই যে বহুবিধ 
বৈচিক্স্ের বিস্ময়কর রাজ্য--এইসব তিনিই বিন্যস্ত করেছেন, “ব্দধাৎ”, 
তিনিই ভিন্ন ভিন্নভাবে সঙড্জিত করেছেন, প্রতি বিষয়কে তিনি স্থাপন 
করেছেন তার নিজস্ব স্থানে, যেখানে তা কাজ করে নিজেরই কক্ষপথে, 
এবং নিজেরই সরব্বজয়ী ও অপরিবর্তনীয় স্বভাব অনুযায়ী । এই সব তিনি 
করেছেন চিরন্তন বৎসর থেকে, কালে নয়, কোন বিশেষ দিন বা খততে 
নয়, তিনি তা করেছেন শাশ্বতভাবে, কাল হবার পূবে। দিব্যবিধান উতদ্তৃত 
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হয় নি, ইহা ছিল, আছে এবং চিরকাল থাকবেও। একথা সত্য যে বিষয়- 
সমূহের রূপের পরিবর্তন হয় কালের মধ্যে কিন্তু তাদের স্বভাবের যে 
বিধান তার আদি চিরস্তন। আজ তুমি যে কাজ করছ তাতে তুমি একটি 
বিধান পালন করছ যা বিরাজিত সমগ্র নিত্যতাব্যাপী। এই বিষয়টি 
তুমি উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর আর তুমি দেখবে যে কাল ও দেশ 
আনন্ত্যের মধ্যে বিলীন হ'চ্ছে, তুমি শুনতে পাবে চিরস্তন জলরাশির গজন 
আর সেই মহান্‌ স্বর যা চিরকাল ধরে জলরাশির উপর বলছে, “তপঃ, 
তপঃ$”, আর অনুভব করবে যে তুমি রয়েছ সেই এক অক্ষর ও সনাতন 
ভগবানের সান্নিধ্যে । মায়া ও তার সব কাজের কোন অস্ত নেই কারণ 
তাদের আদি ছিল না কিন্তু মানবের অন্তঃপুরুষ মায়া ও তার সব কাজের 
উধ্র্বে উঠে মায়া থেকে মুক্ত হ'য়ে তার উপরে অধিষ্ঠিত হ'তে সক্ষম, 
তখন সে দেখবে যে সে মায়ার প্রভু আর তার আনন্দের জন্যই তার সব 
কাজ নিত্যকাল ধরে । কারণ বন্ততঃ মানব ভগবান আর সে নিজের 
সংকল্পের দ্বারাই নিজেকে যাদুকরীর বন্ধনে নিক্ষেপ করেছে, সেজন্য 
সে নিজের সংকল্পের দ্বারাই সক্ষম হয় বন্ধন পরিহার ক'রে তার উপর 
প্রভুত্ব করতে । মায়ার সহিত অন্তঃপূরুষের ক্রীড়া হ'ল প্রেমিক ও প্রেমাস্প- 
দের ক্রীড়া, একজন অপরের দাস বলে ভান করছে, তার অনগ্রহে আনন্দিত 
হ'চ্ছে, তার ক্রোধে তার পদতলে কাঁদছে, আর এখন আবার প্রভু ও স্বামীর 
ষে ন্যায্য স্থান তার তা নিচ্ছে, হ্যা স্বেচ্ছায় তার দিক থেকে ফিরছে অন্য 
এক আরো সুন্দর ও বিস্ময়কর মুখের দিকে, আর এখন কৃষ্ণের পরিধানে 
আছে সুনীল বসন ও সুদীপ্ত রত্বরাজি আর রাধার পরিধানে পীতবসন 
ও সবুজ বনের সুগন্ধ মালা ও উজ্জ্বল শিখিপুচ্ছ ; কারণ রুষ্ণই রাধা এবং 
রাধাই কৃষ্ণ; তাঁরা শুধু ভেদের খেলা খেলছেন, কারণ প্ররুতসত্য এই যে 
তাঁরা সমগ্র নিত্যকাল ধরে একই রয়েছেন ও এখনও এক । 


শিষ্য রর 
তাহ'লে এখানে মনে হয় উপনিষদের প্রথম ভাগ শেষ হ'ল আর এর 
পর আছে কতিপয় অতি দুবোধ্য ও বিচ্ছিন্ন উক্তি । 


গরু 
উপনিযদের সব উত্তি কখনই বিচ্ছিন্ন নয়, তবে যোগসন্ত্রটি সাধারণতঃ 
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অন্তরালে থাকে, স্প্ট কথায় বা ব্যাকরণের গঠনের দ্বারা তা খোলাখুলি 
বলা হয় না। উপনিষদ বলেছে যে সনাতন বিশ্বের সকল বিষয়কে সম্পূর্ণ 
সৃষ্ঠুভাবে বিন্যস্ত করেছেন শাশ্বত বৎসর থেকে । তাহ'লে মায়া নিত্য, 
অবিদ্যা নিত্য, তখনই প্রশ্ন হ'বে, তা হ'লে এসব কি বিদ্যা ও অবিদ্যা? 
নিত্য ও অনিত্য£ সৎ ও প্রতিভাস£ যদি অবিদ্যা শাশ্বত হয় তাহ'লে 
তার বিস্ময়কর কাজে ও মহিমায় আমাদের আনন্দিত হ'তে হয়, তার 
সব বন্ধন থেকে মুজ্ঞ হবার চেম্টা করা কখন উচিত হবে না। কিন্ত 
যদি শুধু বিদ্যাই শাশ্বত হয়, তাহ'লে অবিদ্যা কি এক অভিশাপ ও বন্ধন, 
যতশীঘ্র সম্ভব বিরজ্ত হ'য়ে ইহাকে পরিহার করা ছাড়া ইহার সম্বন্ধে 
আমাদের আর কি করার আছে? এইসব কথা হ'ল জড়বাদী চাবাক ও 
শ্ন্যবাদীদের কথা। কিন্ত বেদান্ত ইহাদের কোনটিকেই সমথন করে না। 
অনপেক্ষ ব্রহ্ম সৎ কিন্তু সাপেক্ষ ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমরা বলতে পারি নাযে 
তিনি অসৎ আর যাকে আমরা মায়া বলি তা এই সাপেক্ষ ব্রন্ম। ব্রক্ষগ 
নিত্য, সেজন্য মায়া নিত্য; কিন্তু স্পম্টতঃ সাপেক্ষ ব্রহ্ম অনপেক্ষ ত্রন্মেরই 
উপর প্রতিষ্ঠিত, অনপেক্ষ ব্রন্ম ছাড়া অন্য কোথাও তার থাকা সম্ভব নয়। 
মুদ্রার পশ্চাদ্‌ভাগ ও জম্মুখভাগ যেমন, তেমন হ'ল সাপেক্ষ ও অনপেক্ষ 
আর বিদ্যাভীপ্সুর কর্তব্য উভয়কেই জানা, শুধু একটিমান্ত নয়, তা না 
হ'লে সে ব্রন্মের যথার্থ স্বভাব সম্বন্ধে বস্ততঃ একরকম কিছুই জানবে না। 


শিষ্য 
অদ্বৈতপন্থীরা বলবে ইহা সম্পূর্ণ বিরুদ্ধমত। মায়া হ'ল ভ্রান্তি, অসদৃ- 
বস্ত, আর ইহার নাশ হয় জানের দ্বারা, সুতরাং ইহা নিত্য হ'তে পারে না। 


গু 

তুমি মায়াকে নাশ করতে পার না, তুমি পার শুধু মোহকে, মায়ার 
জান্তিকে নাশ করতে; তুমি শুধু পার তাকে জয় করে তোমার পদতলে 
রাখতে । তুমি মনে রেখো যে শঙ্কর উভয়ভারতীকে জয় করে তার জীবন্ত 
দেহকে করেছিলেন তাঁর ধ্যানের আসন। উহা যোগের প্রতীক এবং ব্রদ্ষের 
বিস্ময়কর দ্বিবিধ মায়া। তিনি তাকে পরাভূত করে তাকে তাঁর নীচে 
রাখলেন, কিন্ত তবু তার উপরই তাঁর আসন প্রতিষ্ঠিত--এমন কি তখনো 
যখন তিনি তার সম্বন্ধে অচেতন হ'য়ে ব্রদ্মের সহিত মিলিত থাকেন। 


৫৭৬ উপনিষদাবলী 


তা যদি না হ'ত তাহ'লে যে মুহূর্তে কেহ বুদ্ধ হ'য়ে নিবাণপ্রাপ্ত হবে সেই 
মুহূর্তে সমগ্র প্রতিভাসের অবসান হবেঃ কারণ সে ও ব্রহ্ম একই। যদি 
পরব্রক্ম বিদ্যা ও অবিদ্যার মধ্যে একটিতে সীমাবদ্ধ থাকতেন, তাহ'লে 
স্পম্টতঃই বিদ্যা আরম্ভ হ'লে অবিদ্যার অবসান হবে এবং একটি জীবাত্মার 
মোক্ষের ফলে আসবে সকলের জন্য জগতের নাশ। ঠিক যেমন খুষ্ট- 
ধর্মাবলম্বীরা বলে যে খুষ্টের ব্রশকাষ্ঠে মৃত্যু জগৎকে উদ্ধার করেছিল। 
কিন্তু ইহা তা নয়। ব্রন্মের শক্তির ক্ষমতা দ্বিবিধ ও যুগপৎ; তিনি একই 
মুহ্র্তে বিদ্যা ও অবিদ্যা উভয়ই প্রয়োগ করতে সক্ষম। তিনি চিরন্তন 
তার নিজের বিশ্বাতীত প্ররুতি উপলব্ধি করেন আর ঠিক সেই সময় তিনি 
তার কল্পনার এই বিক্ময়জনক বিশ্বও উপলব্ধি করেন। তিনি সেই 
মহাকবির সদৃশ যিনি তাঁর নিজের মধ্যেই ও তাঁর নিজের থেকেই নিজের 
আপন সৃম্টির এক ছায়াময় জগৎ বাহির করেন আর তৰ জানেন যে 
তিনি তা থেকে ভিন্ন এবং ইহার অনধীন। শুধু এই কারণেই একটি 
বিশেষ জীবাঙ্মার মোক্ষে জগতের নাশ হয় না। আর বাস্তবিক শঙ্করও 
অন্যরূপ বলেন নাঃ কারণ তিনি বলেন না যে মায়া অসৎ; তিনি বলেন 
ইহা এমন এক রহস্যময় বিষয় যার সম্বন্ধে তুমি বলতে পার না যে ইহা 
সৎ, অথ আবার তুমি বলতে পার না যে ইহা অসৎ। বস্ততঃ অসীম, 
অনপেক্ষ, অজেয় ব্রন্মের এই রহস্যময়ী শক্তি সম্বন্ধে সাস্ত মন শুধু এই 
বণনাই দিতে সক্ষম। মায়া তার বিভিন্ন রূপে অসৎ ও নশ্বর হ'তে 
পারে, কিন্তু মায়া তার স্বরূপে সনাতনের শক্তি হিসাবে নিজে প্রাচীন 
কাল হ'তে ও চিরদিন ধরে নিত্য হ'বেই হবে। 


সন্রে উপনিষদ 
ঈশ উপনিষদ 


ঈশ্বরের জন্য বাসস্থান এই সকলই--যাকিছু জগৎ (গতিমান্‌ ) 
জগতীর (গতিমতীর ) মধ্যে । 

জগৎ ঘে আছে তা তুমি কেন বলছঠ কোন জগৎ নেই, আছেন 
শুধু পরম এক যিনি গতিমান। 

তমি যাকে জগৎ বল তা কালীর গতিবিধি; এই ভাবে তোমার জগৎ- 
অস্তিত্বকে আলিঙ্গন কর। তোমার দশনের সবালিঙ্গনকারী নিশ্চলতার 
মধ্যে তুমি পুরুষ ও বাস কর; তোমার বহিমুখী গতিতে ও ক্রিয়ায় তুমি 
প্রকৃতি এবং বাসস্থানের নিমাতা। এইভাবেই তোমার সন্তাকে চিত্তা কর। 

এই গতির অনেক গ্রন্থি এবং প্রতি গ্রন্থিকে তোমার চক্ষ দেখে এক 
বিষয়রূপে ; অনেকগুলি গতিধারা এবং প্রতি গতিধারাকে তোমার মন 
দেখে শক্তি ও প্রবণতা রূপে; বিভিন্ন শক্তি ও বিষয় কালীর বিভিন্ন রূপ। 

তার প্রতি রূপকে আমরা এক নাম দিই। এই নাম কি? ইহা পদ, 
ইহা শব্দ, ইহা সত্তার স্পন্দন, আনন্দের সন্তান ও মানসিক ভাবনার জনক। 
রূপ হবার পরবে, নাম ও ভাবনা নিশ্চয়ই ছিল। 

অধ-শিক্ষিত বলে, “যা কিছু রূপ নিমিত হয়, তার মধ্য ঈশ্বর প্রবেশ 
করেন বাস করার জন্য” কিন্তু খষি জানেন যে যা কিছু ঈশ্বর তাঁর নিজের 
সস্তায় দেখেন তা-ই ভাবনা হয়ে ওঠে এবং রূপ ও বাসস্থান চায়। 

বিশ্ব হ'ল অনস্ত অস্তিত্বের মধ্যে এক ছন্দোময় স্পন্দন যা নিজেকে 
বহুগুণিত করে বহু একতানে এবং সেগুলিকে সুবিনাস্তভাবে ধরে ব্লাখে 
গতির আদি প্রকৃতিতে | 

তুমি একটি পাথর দেখে বল, “ইহা নিশ্চল ।” ইহা তা-ই, তবে 
শুধু ইন্দ্িয়-অনুভবের কাছে । যে চক্ষু দেখে তার কাছে ইহা গতি থেকেই 
নিমিত ও গতি দিয়েই গঠিত। যে আণবিক গতিবিধি ইহাকে গঠন করে 
তার সুবিন্যস্ত পুনরারক্তিতেই নিশ্চলতার প্রতিভাস। 

সকল স্থিরতা হ'ল ছন্দের এক নিদিষ্ট সাম্যাবস্থা। ছন্দ ভঙ্গ কর, 
স্থিরতা ভেঙ্গে গিয়ে হ'য়ে উঠবে চঞ্চল। 
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কোন একটি ছন্দ চিরদিন স্থির থাকতে পারে না; সুতরাং বিশ্ব এমন 
এক সমুদ্র যা সর্বদাই প্রবহমাণ আর ইহার মধ্যে সব কিছুই পরিবর্তনশীল 
ও নশ্বর । প্রর্তির মধ্যে প্রতি বিষয়টি টিকে থাকে যতদিন না তার মধ্যে 
কালীর উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ঃ তার পর ইহা ভেঙে গিয়ে পরিবতিত হয় অন্য 
কোন একতানের অঙ্গরূপে। 

প্রকৃতি সনাতনী, কিন্তু প্রতি বিশ্ব চঞ্চল। বিশ্বে নাম তথ্য চিরদিন 
টিকে থাকে কিন্ত বিষয়সমহের কোন বিশেষ জগৎ স্থায়ী হয় নাঃ কারণ 
প্রতি বিশ্ব হ'ল এক অনন্ত সংখ্যক সম্ভবপর গতিবিধির মধ্যে একটি 
ছন্দমান্র। প্ররুতির বা প্ররুতির মধ্যস্থ সুসংবদ্ধ যা কিছু সম্পূর্ণভাবে 
সম্পাদিত হয় তাকেই চলে গিয়ে স্থান দিতে হবে এক নতুন একতানকে। 

তা সত্ত্বেও, সকল জগৎ এবং জগতের মধ্যে সব কিছু তার স্বরূপ 
সততায় শাশ্বত; কারণ সকল মৌলিক অস্তিত্বই ব্রহ্মা যার আদি বা অন্ত 
নেই। 

রাপ ও নাম,-ইহারাও ব্রহ্ম ও সনাতন, কিন্তু জগতের মধ্যে তাদের 
আছে শুধু পুনরারক্তির নিত্যতা, অবিচ্ছিন্ন স্থায়িত্বের নিত্যতা তাদের নেই। 
প্রতি রাপ ও প্রতি ভাবনা যা একবার হয়েছে তা এখনও বিদ্যমান এবং 
আবার ঘটতে পারে; প্রতি রূপ ও ভাবনা যা হবে তা প্ৰথেকেই আছে 
এবং গোড়া থেকেই ছিল। কাল হ'ল গতিবিধির এক সংকেত, ইহা 
অস্তিত্বের কোন অবস্থা নয়। 

কালীর বিভিন্ন রূপের মধ্যে যা বাস করে তা আত্মা ও গতিবিধির 
ঈশ্বর। পুরুষ প্ররুতির প্রভু, সে তার অধীন নয়; অন্তঃপুরুষই রূপ ও 
ক্রিয়া নিধারণ করে, ইহারা তাকে নিধারণ করে না। চিৎ-পূরুষ প্রকৃতির 
ক্রিয়াকলাপকে প্রতিফলিত করে তার জানে, কিন্ত শুধু সেইসব ক্রিয়াকলাপ 
যা সব আরম্ভ করতে সে নিজেই প্ররুতিকে বাধ্য করেছে। 

শরীরের অস্তঃস্থ অন্তঃপূরুষ দেহের প্রভু, ইহা দেহের সব বিধানের 
অধীন নয়, অথবা তার অভিজ্ঞতার দ্বারা সীমিত নয়। 

অন্তঃপুরুষ যে মন ও হহার ক্রিয়াকলাপের দ্বারা গঠিত তা-ও নয় 
কারণ ইহারাও প্রক্ুতির অংশ এবং গতিবিধিমান্ত্র। 

মন ও দেহ হ'ল আমাদের অস্তঃস্থ গুড়, সর্ব ও সবশক্তিমান্‌ আত্মার 
বিভিম্ন করণ। 

দেহমধ্যস্ত অন্তঃপুরূষ দেহের দ্বারা দেশের মধ্যে অথবা অভিজতায় 


সুত্রে উপনিষদ ৫৭৯ 


মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়: সমগ্র বিশ্বই তার বাসস্থান। 

বিষয়সমহের শুধু এক আত্মা, বহুবিধ রূপের মধ্যে একমান্তর অন্তঃ- 
পূরুষ। দেহ ও মনের দ্বারা আমি এমন কি আমার ভাই বা আমার 
প্রেমিকের কাছ থেকেও বিচ্ছিন্ন কিন্তু দেহ ও মন অতিক্রম করে আমি 
সত্তায় ও অভিজ্ঞতায় সকল বিষয়ের সহিত, এমন কি পাথর ও গাচ্ছেরও 
সহিত এক হয়ে উঠতে পারি। 

যেমন আমার ব্যম্টিচেতনা আমার দেহস্থ একটি মাত্র কোষের অনু- 
ভূতিতে সীমাবদ্ধ নয়, তেমন আমার বিশ্বজনীন অন্তঃপূরুষকেও আমার ব্যম্টি 
মন ও দেহের দ্বারা আর সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন নেই | যে প্রাচীরগুলি 
আমাদের আবদ্ধ রাখে সেগুলি নিমিত হয়েছে প্ররুতির দ্বারা তার গতি- 
বিধিতে আর তারা থাকে শুধু তার সব অধস্তন রাজ্যে । আরো উচ্চে 
উঠলে তারা হ'য়ে ওঠে ব্যবহারিক সীমানা আর এগুলিকে আমরা সবদাই 
অতিক্রম করতে পারি, আর শিখরের উপর তারা শুধু আমাদের বিশ্বব্যাপী 
চেতনার মধ্যে বিভিন্ন কক্ষ চিহিচ্ত করে। 

অন্তঃপুরুষ নিশ্চল, কিন্তু তারই পূর্ণ নিশ্চলতার মধ্যে ঘটে প্রকুতির 
চাঞ্চল্য। 

প্রকৃতির চাঞ্চল্য প্ররুত বা জাগতিক চাঞ্চল্য নয়, ইহা অন্তঃপূরুষের 
আত্ম-চেতনার স্পন্দন । 

প্রকৃতি হ'ল চিৎ-শক্তি, ঈশ্বরের আম্ম-সংবিতের প্রকাশশীল সামথ্য 
যার দ্বারা তিনি নিজের মধ্যে যা কিছু দেখেন তা হ'য়ে ওঠে চেতনার 
রূপে। 

প্রকৃতির মধ্যস্থ সব কিছুই সেই এক পরম চিৎ-পূরুষের সন্ভূতি যিনিই 
শুধু সত্তা। আমরা ও প্ররুতির মধ্যে সকল বিষয় ভগবানের বিভিন্ন 
সম্ভূতি, “সবভূতানি।” 

যদিও জগৎ-অভিজ্ততায় বিশ্বের মধ্যে অসংখ্য অন্তঃপুরুষ (পুরুষ ) 
শদেখা যায়, তবু এই সবই শুধু এক পুরুষ যিনি তার চেতনার বহুরূপের 
মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করেছেন। 

প্রতি অন্তঃপুরুষ নিজে সম্পূর্ণভাবে ভগবান, অন্তঃপুরুষের প্রতি সমবায় 
সমম্টিগতভাবে ভগবান প্ররুতির গতির বিভিন্ন প্রকারের দ্বারাই সুষ্ট 
হয় তাদের বিচ্ছিন্নতা ও বাহ্য বিভেদসমহ। 

ভগবান জগতের অতি-স্থিত, তিনি প্রকুতির কোন বিধানের দ্বারা বদ্ধ 
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নয়। তিনি বিধান ব্যাবহার করেন, বিধান তাঁকে ব্যবহার করে না। 

ভগবান জগতের অতি-স্থিত এবং জগতের মধ্যে চেতনার কোন বিশেষ 
অবস্থায় বদ্ধ নন, তিনি এক্য-চেতনা নন, কি বহুল চেতনা নন, ব্যক্তিভাব 
নন কি নৈব্যক্তিক নন, নিশ্চলতা নন, চাঞ্চল্যও নন কিন্তু তাঁর অনপেক্ষ 
সত্তার এই যে সব আত্ম-প্রকাশ তা যুগপৎ তাঁর মধ্যেই বিদ্যমান । 

ভগবান যুগপৎ জগতের অতীত, ইহার আধার ও ইহার মধ্যে 
অন্স্যত। দেহস্থ অন্তঃপুরুষ ভগবদ্-চেতনায় উপনীত হ'তে সক্ষম হয় 
আর তখন সক্ষম হয় তার বিশ্বকে যুগপৎ অতিক্রম করতে, নিজের মধ্যে 
ধারণ করতে এবং ইহার মধ্যে প্রবিষ্ট হ'তে। 

ভগবদৃ-চেতনা জগৎ-চেতনাকে বাদ দেয় না। প্রকৃতি চিৎ-পুরুষ 
থেকে বাহিরের ঘ্বণ্য কিছু নয়, বরং ইহা তার প্রতিমৃতি, জগৎ এমন কোন 
মিথ্যা নয় যা ব্রন্মকে খণ্ডন করে, বরং ইহা দিব্য অস্তিত্বের এক প্রতীক । 

ভগবান প্রকতির বিপরীত দিক, আর প্রকৃতি ভগবানের সম্মুখ 
দিক। 

যেহেতু দেহস্থ অন্তঃপুরুষ চিরন্তন ও অবিচ্ছেদ্যভাবে মুক্ত, সেহেতু 
অহংভাবে, দৈহিক প্রকৃতির বিধানে, মানসিক প্ররুতির বিধানে, সুখদুঃখের 
বিধানে, জীবন ও ম্বৃত্যুর বিধানে তার যে বন্ধন দশা তা হ'তে পারে শুধু 
আপতিক, ইহা কোন আঙসল বন্ধন নয়। আমাদের সব শস্থল হয় খেলা 
বা ভ্রান্তি, অথবা খেলা ও ভ্রান্তি, উভয়ই। 

আমাদের আপতিক বন্ধনদশার রহস্য হ'ল চিৎ-পুরুষের খেলা যার দ্বারা 
সে প্রকৃতির গতিরত্তিতে মগ্ন হ'য়ে ভগবদ্-চেতনা ভুলে যেতে সম্মত হয়। 

প্রকৃতির গতিবত্তি হ'ল এক সপ্তবিধ প্রবাহ যার প্রতি ধারা তার 
আপন গতির বিধানের অধীন কিন্ত ইহার মধ্যে গৃতভাবে, প্রকাশিত হ'য়ে 
বা অরধ-প্রকাশিত হ'য়ে আছে তার ছয় ভগিনী বা সহচরী। 

সত্তা, সংকল্প বা শক্তি, সৃজনশীল আনন্দ, শুদ্ধ ভাবনা, মন, প্রাণ ও 
জড়--সৎ, চিৎ বা তপঃ, আনন্দ, বিজ্ানমূ, মনঃ, প্রাণ ও অন্নমূ, ইহাদের, 
ঘ্ারা প্রক্াতি গঠিত। 

এই সব তত্ত্বের যে কোনটিতে পুরুষ থাকতে পারেন, আর তার অবস্থান 
অনুসারে, তার দম্টিরগ পরিবর্তন হয় আর সে ভিন্ন জগৎ দেখে; সকল 
জগৎ শুধু চিৎ-পুরুষের বিন্যস্ত ও সুসঙ্গত দৃম্টি। 

যা ভগবান দেখেন, তা-ই আছে। যা তিনি দেখেন শস্বলা ও সুসঙ্গতির 
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সহিত তা-ই হ'য়ে ওঠে জগৎ। 

সাতটি জগৎ আছে, শুদ্ধ সম্ভার সতা, শুদ্ধ সংকল্প বা শত্তিদ্র তপঃ, 
শুদ্ধ আনন্দের জন, শুদ্ধ ভাবনার মহঃ, শুদ্ধ মানসিকতার স্বর. শুদ্ধ প্রাণের 
ভুবঃ, শুদ্ধ জড়ের ভূঃ। 

সৎ-এর মধ্যস্থ পুরুষ হল সত্তার শুদ্ধ সতা এবং নিজেকে দেখে 
জগতের বহুত্বের মধ্যে এক ব'লে। 

তপঃর মধ্যস্থ পুরুষ হ'ল দিব্য সংকল্প ও ক্তানের শুদ্ধ শক্তি এবং 
বিশ্বকে তার প্রসারিত আত্মা হিসাবে অধিগত করে সবজ্তভাবে ও সব- 
শক্তিমানভাবে। ও 

আনন্দের মধ্যস্থ পুরুষ হ'ল শুদ্ধ আনন্দ, এবং নিজেকে বহুগুণিত 
করে বিশ্বব্যাপী আত্ম-সৃন্টিতে এবং সত্তার অবিমিশ্র আনন্দে। 

ঃ£র মধ্যস্থ পুরুষ হ'ল শুদ্ধ ভাবনা, সে নিজেকে দেখে বহত্বের 

মধো সবগ্রাহী একের শৃস্বলায় ও বিন্যাসে, সকল বিষয়কে দেখে তাদের 
এঁক্যে, এবং প্রতি বিষয়কে দেখে তার যখাথ স্থানে, কালে, ও অবস্থায়। 
বিষয়সমৃহের ছাপের অধীন সে নয়, বরং যে বিষয়গুলি সে জানে তাদের 
সে নিজের মধো ধারণ করে ও আয়ত্ত করে। 

মনসের মধ্যস্থ পুরুষ হ'ল শুদ্ধ মানসিকতা, সে পৃথক বিষয়সমূহের 
শুদ্ধ ছাপ গ্রহণ করে এবং তাদের যোগফল থেকে গ্রহণ করে সমগ্রের ছাপ। 
মনসই মাপে, সীমা টানে ও ভাগ করে। 

প্রাণের মধাস্থ পুরুষ হ'ল শুদ্ধ প্রাণবস্তা এবং নিজেকে বাহিরে প্রবাহিত 
করে দেয় বিবিধ প্রাণ-শজিতে। 

অন্নের মধ্যস্থ পুরুষ হ'ব শুদ্ধ জড় এবং চেতনার রাপের মধাস্থ 
চেতনার শক্তিকে ভুলে যায়। 

জড় হ'ল সোপানশ্রেণীর নিম্নতম ধাপ আর যে পূরুষ জড়ের ভিতর 
অবতরণ করেছে সে তার গু প্ররুতি ও অনিবার্য আত্ম-প্রবেগের দ্বারা 
উন্মুখ হয় রূপের মধা থেকে পুনরুখান করতে শুদ্ধ বিশ্বব্যাঙ্গী সত্তার 
স্বাধীনতার দিকে । এই দুটি গতিরত্তি প্রপঞ্চকে নিয়ন্ত্রণ করে--'অধোন 
গতি", জড় বা শুধু রূপের দিকে অবতরণ এবং “উধ্বগতি' চিৎ-পুরুষ ও 
ভগবানের দিকে উত্তরণ । 

মানব মানসিক সত্তা, মনু বা মনোময় পূরুষ যে প্রবেশ করেছে এক 
প্রাণভাবাপন্ন জড়ীয় দেহের মধ্যে আর তার প্রয়াস হ'ল ইহাকে অনন্ত 
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মানসিকতায়, অনন্ত ভাবনাপরায়ণতায় সমর্থ করা যাতে সে হ'তে পারে 
ব্যক্ত সঙ্গচিদানন্দের সুষ্ঠ যন্ত্র, আসন ও মন্দির। 

জড়জগতের মধ্যস্থিত মন দুই প্রকার জানের দিকে মনোযোগী-- 
বাহির থেকে দৈহিক বা মানসিক সব সংস্পর্শ । যেগুলিকে ব্যম্টি মানসিকতার 
মধ্যে গ্রহণ করার পর রূপান্তরিত করা হয় মানসিক মূল্যে; অন্যটি হ'ল 
ভিতর থেকে জান যা আধ্যাত্মিক ভাবনাপর ও মানসিক এবং অনুরূপভাবে 
রূপাস্তরিত। 

নিশ্চেষ্ট ভৌতিক দেহগুলি মনের লওয়া সব সংস্পর্শই গ্রহণ করে কিন্ত 
সুসংহত মানসিকতার অভাবে সে সবকে তারা রাখে জড়ে অবস্থিত সংবৃত্ত 
মনের মধ্যে, আর সে সবকে মানসিক প্রতীকে রূপান্তরিত করতে অক্ষম। 

আমাদের দেহ স্বভাবতঃই নিশ্চেম্ট ভৌতিক বস্ত যা প্রাণ ও মনের দ্বারা 
চালিত হয়। ইহারাও সকল সংস্পর্শ গ্রহণ করে কিন্তু তাদের সকলগুলি 
মানসিক মূল্যে রূপান্তরিত হয় না। যা সব রূপান্তরিত হয় তাদের কতক- 
গুলি রূপান্তরিত হয় অসম্পূর্ভাবে, কতকগুলি সম্পূর্ভাবে, কতকগুলি 
তৎক্ষণাৎ আর কতকগুলি রূপান্তরিত হয় শুধু জড়স্থিত সংরত্ত মনের মধ্যে 
দীর্ঘ বা স্বক্পকালীন অবস্থানের পর। আভ্যন্তরীণ ক্তানের বেলাতেও সেই 
একই রকম তারতম্য। যে সকল জ্ঞান এখানে বিভিন্ন মানসিক মল্যে 
রূপান্তরিত হয় তারাই আমাদের জাগ্রত চেতনার উপাদান হয়। এই যে 
জাগ্রত চেতনা যাকে মনোময় পুরুষ নিজ বলে গ্রহণ করে এবং যা এক 
কেন্দ্রীয় আমি-বোধের চারিদিকে সংহত হয় তা-ই জাগ্রত অহং। 

জীব অর্থাৎ দেহধারী মনোময় পুরুষ তার চেতনায় জাগ্রত অহং 
অপেক্ষা অনেক বেশী বিশাল; অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, নিকট ও 
দূর, এই জীবন ও অন্যসব জীবন, এই জগৎ ও অন্য সব জগৎ সম্বন্ধে 
তার জান ও অনুভূতির ক্ষেত্র এত বিশাল যে তা জাগ্রত অহং পায় না। 
জাগ্রত অহং অনেক বিষয় লক্ষ্য করতে অসমথ হয় এবং যা লক্ষ্য করে 
তা-ও ভুলে যায়। জীব সকল অনুভূতিই লক্ষ্য করে ও স্মরণে রাখে । 

জাগ্রত মনের স্তরের নীচে আমাদের প্রাণ-শক্তির ও দেহের মধ্যে 
যা চলতে থাকে তা এই জগতে আমাদের অবচেতন আত্মা; আমাদের 
জাগ্রত মনের স্তরের উধ্রবে আমাদের মন ও উচ্চতর তত্বগুলির মধ্যে যা 
চলতে থাকে তা আমাদের অতিচেতন আত্মা। এই দুই উৎসের যে কোনটি 
থেকে জাগ্রত অহং প্রায়ই কম বেশী দুবোধ্য কিছু বাতা পায় কিন্তু তাদের 


সূত্রে উপনিষদ্‌ ৫৮৩ 


উৎস কোথায় তা সে জানতে পারে না। 

মানুষের অগ্রগতি সেই অনুপাতে হয় যে অনুপাতে সে তার চেতনাকে 
বিস্তত করে এবং জাগ্রত চেতনার বোধ ও আনন্দের জনা ক্রমশঃ বেশী 
বিশাল ও সুন্ষম অনুভূতি উপস্থিত করে এবং যে অনুপাতে সে আরোহণ 
করে মনের উচ্চতর স্তরসমূহে এবং মনের অতীত শ্তদ্ধ ভাবনায় ও চিৎ- 
পুরুষে । 

তার অগ্রগতি ও আত্ম-চরিতাতার সবাপেক্ষা দ্রুত ও কার্যকরী 
উপায় হ'ল তার জাগ্রত অহংকে বিলীন করা এক অনন্ত চেতনার উপ- 
ভোগের মধ্যে, প্রথমে বিশ্বজনীন মনোময় পুরুষের মানসিক চেতনার 
উপভোগের মধ্যে কিন্তু পরে পরতর বিজ্ঞানের এবং পরত'ম সম্চিদানদ্দের 
ভাবময় ও আধ্যাত্মিক চেতনার উপভোগের মধ্ো। 

সৃতরাং দেহস্থ জাগ্রত মানসিক অহং-এর উত্তরায়ণ ও বিলয়নই 
সকল ব্যবহারিক বেদাস্তর প্রথম উদ্দেশ্য । 

এই উত্তরায়ণ ও বিলয়নের ফল হ'তে পারে জাগ্রত আত্মার নাশ 
এবং কোন নিদ্রাবদ্ধ তত্বের মধ্যে, যেমন নিবিশেষ প্রকৃতি, সুযুপ্ত পুরুষ, 
শৃন্য ব্রন্ম ইত্যাদির মধ্যে পুনঃপতন অথবা জগদ্্‌-আত্মার নাশ পররব্রদ্গের 
মধ্যে অথবা জাগ্রত আত্মার বিশ্বভাবাপন্নতা এবং জগতের মধ্যে ও তা 
ছাড়িয়ে ভগবানের দিব্য সস্তার আনন্দের মধ্যে, অস্বতম্-এর মধ্যে। ঈশ 
উপনিষদ মানবের জন্য এই সবশেষ লক্ষ্যের কথাই বলে। 

জাগ্রত অহং জীবকে তার দেহ, প্রাণিক ও মানসিক অভিজতার সহিত 
এক করে অথচ এগুলি প্রকৃতির গতিধারার অংশ এবং প্রকৃতির ও গতি- 
ধারার অধীন এবং সেজন্য তার মিথ্যা বিশ্বাস হয় যে অস্তঃপুরুষ প্রকৃতির 
অধীন, ইহা তার প্রভু নয়, ইহা “অনীশ”, ইহা জিশ' নয়। ইহাই সেই 
বন্ধনদশার ভ্রান্তি যাকে মনোময় পুরুষ হয় স্বীকার করে, নয় ধ্বংস করতে 
চায়। যারা ইহা স্বীকার করে তাদের বলা হয় “বদ্ধজীব, বন্ধনদশায় 
পুরুষ যারা ইহা ধ্বংস করতে চায় তাদের বলা হয় "মমুক্ষু জীব" 
আত্মমৃত্তিকারী পুরুষ + যারা ইহা ধ্বংস করেছে তারা “মুক্ত জীব" ভ্রান্তি 
ও খণ্ডতা থেকে মুক্ত পূরুষ । 

প্রকৃতপক্ষে, কোন পুরুষই বদ্ধ নয় এবং সেজন্য মমুক্ষ বা বন্ধনমুত্তগ 
কেউ নেই; এই সব হ'ল জাগ্রত মনের বিভিন্ন অবস্থা, যে আত্মা বা চিৎ- 
পূরুষ উশ্বর, চিরন্তনভাবে প্রভু ও মুক্ত তার অবস্থা ইহারা নয়। 


৫৮৪ উপনিষদাবলী 


বন্ধনদশার সার হ'ল সীমাবদ্ধতা আর সীমাবদ্ধতার প্রধান অবস্থাগুলি 
হ'ল মৃত্যু, কম্ট ভোগ ও অজ্ঞানতা। 

মৃত্যু, কম্টভোগ ও অক্তানতা হ'ল প্রাণিকভাবাপন্ন দেহস্ক মনের 
অবস্থা, ইহারা বিজান, আনন্দ, চিৎ ও সৎ-এর মধ্যকার পুরুষের চেতনাকে 
স্পর্শ করে না। তিনটি যে নিম্ন অঙ্গ_--মন, প্রাণ ও দেহ তাদের 
সমবায়কে সেজন্য বলা হয় “অপবাধ" নিমশ্নরাজ্য অথবা খ্ুষ্টধম্মালম্ী- 
দের ভাষায় ম্বতা ও পাপের রাজা; চারটি উচ্চতর অঙ্গকে বলা হয় 
“পরাধ', পরতর রাজ্য অথবা খুষ্টধর্মীলম্বীদের ভাষায় স্বগের রাজ্য। 
মানবকে ম্বৃত্যু, কম্টভোগ ও অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত করা এবং নিশ্নরাজ্যের 
উপর পরতর রাজ্যের সব-আনন্দময় ও জ্যোতির্ময় প্ররুতি আরোপ করা-- 
ইহাই ঈশ উপনিষদের খষির উদ্দেশ্য । 

এই মুক্তি সাধনের উপায় হ'ল জাগ্রত অহংকে বিলীন করা উশ্বরের 
দিব্যসত্তার মধ্যে এবং অন্য সকল ভুতের সহিত এবং যিনি ভগবান, 
আত্মা ও ব্রহ্ম তাঁর সহিত আমাদের এঁকা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা। 

সকল ব্যম্টি ভূত হ'ল “জগতীর' মধ্যে জগৎ, গতিধারার মধ্যে গতির 
বিষয় এবং তারা পালন করে প্র গতির বিভিন্ন বিধান ও প্রণালী । 

দেহ হ'ল সেই জড়ীয় চেতনাধারার মধ্যে গতির এক বিষয় যার 
প্রধান বিধান হ'ল জন্ম ও মৃত্যু। সৃতরাং সকল দেহই র্লাপায়ণ ও নাশের 
অধীন । 

প্রাণ হ'ল শাশ্বত প্রাণ-শত্তিগ দিয়ে গঠিত প্রাণিক চেতনাধারার মধ্যে 
গতির এক ম্রোত। প্রাণ নিজে মৃত্যুর অধীন নয় কারণ মৃত্যু প্রাণ-শক্তির 
বিধান নয়, যে রাপের মধ্ো প্রাণ আবিষ্ট হয় তা থেকে শুধু ইহাকে নিজ্ত্ান্ত 
হ'তে হয় এবং সেজন্য ইহা তার দেহের মৃত্যুর ভৌতিক অনুভুতির অধীন। 

এখানে সকল জড় ক্রিয়া বেশী বা কম তীব্রতার প্রাণ-শক্তির দ্বারা 
পূর্ণ কিন্তু বাম্টি সজীবতার মধ্যে যে প্রাণের সংগঠন তা জড় জগতের 
প্রণালীর মধ্যে পরে শুরু হয় প্রথমে উদ্ভিদের এবং পরে জীবজন্তর আবি 
ভাবের দ্বারা। ভুবঃ-র দেবতাদের অথবা ভূঃ-র উপর প্রাণলোকের 
চাপের ফলেই প্রাণের এই বিকাশ হয় আর উহার উপরই এই বিকাশ 
নিভরশীল। 

দেহের মধ্যে প্রবেশ করে প্রাণ দেহের বিভিন্ন বিধানের দ্বারা কিছু 
নিয়ন্ত্রিত হয়, সেজন্য ইহা অসমর্থ হয় তার রূপকে তার পূর্ণ ও অবিচ্ছিন্ন 


সৃল্পে উপনিষদ ৫৮৫ 


শক্তি দিতে । এইজন্যই কোন ভৌতিক অমরতা নেই। 

বাস্টি জীবগত প্রাণের সংগঠনের প্রবণতা হল জড়ের বিজাতীষ 
শক্তির তীব্রতার আঘাত এনে নাশের কাল ত্বরানিত করা কারণ 
গর বিজাতীয় শক্তি তার সক্রিয়তার দ্বারা জড়ীয় প্লাপের ক্ষয়সাধন করে। 
সেজন্য উত্ভিদের নাশ হয় কিন্তু পাথর ও ধাত় তাদের নিজস্্ সাম্যাবস্থায় 
স্তায়ী তয। 

প্রাণিকভাবাপন্ন দেহের মধ্যে মন প্রবেশ ক'রে দেতের উপর তার সব 
সহায় হয়। 

মন ভাল মানসিক চেতনাধারাব মধো গতির এক গ্রন্থি । প্রাণের মত, 
ইহাও নিজে ম্বত্যুর অধীন নয়, যে প্রাণিকভাবাপন্ন দেহের মধ্যে ইহা 
আবিষ্ট হ'য়েছে তা খেকে ইভাকে শুধু নিজ্রান্ত হ'তে হয়। কিন্ত যেহেতু 
মানসিক অহং নিজেকে দেহের সহিত অভিন্ন করে এবং তার জীবন 
বলতে বোঝে শুধু তার বর্তমান নশ্বব স্থল ভৌতিক দেহের মধো এই স্থিতি 
সেহেতু ইহা দৈহিক মৃত্যুর মানসিক অনুভ্ভতি লাভ করে। 

অতএব মৃত্যুর অনুভূতির মধ যুক্ত রয়েছে তার সত্যকার অমর 
প্রকুতি সম্বন্ধে আপতিক নশ্বর মনের অক্তানতা এবং দেহের মধো শক্তির 
সংকীর্ণতা যাব দ্বারা যে রূপের মধ্যে আমরা বাস করি তা ক্ষয়ে যায় 
স্পন্দনশীল প্রাণ-শতি্র ও স্পন্দনশীল মানসিকতার আঘাতের প্রভাবে 
মৃত্যু বলতে আমরা যা বুঝি তা প্রাণ বা মনের নাশ নয়, তা তল রূপের 
বা দেহের নাশ। 

যাকে মানুষ বলা হয় সেই মনোময় সত্তার পক্ষে দেহের নাশ প্রকুত 
মৃত্যু নয়ঃ ইহা শুধু মাধ্যমের ও চেতনার চতুঃপান্থস্থ বিষয়ের পরিবর্তন । 
দেহের জড় তার বিভিন্ন উপাদান ও সমাবেশ পরিবর্তন করে, মনোময় 
সত্তা টিকে থাকে তার স্বরূপে ও বাজিন্সত্ত্বে, উভয়েতেই এবং প্রস্থান করে 
অন্য রূপ ও পরিবেশের মধ্যে। 


ঈশ”র রহস্য 


এখন থেকে বহু সহস্র বৎসর পর্বেই বেদ ও উপনিষদের জন্য বেদ 
ও উপনিষদ অধ্যয়ন বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে । যেদিন থেকে ভারতবষে মানবমন 
ক্রমশঃ বেশী বৃদ্ধিভাবাপন্ন হ'য়ে, তকশান্ত্র ও বুদ্ধিগত যুক্তিবাদের সাহায্যে 
জ্ঞানের গৌণ প্রণালীতে সবদাই উত্তরোত্তর আসক্ত হ'য়ে, অনুভূতি ও প্রত্যক্ষ 
উপলব্ধির দ্বারা জানের প্ররূত ও আদি সব প্রণালী থেকে উত্তরোত্তর 
সরে এসে প্রাচীন বৈদিক সত্যের বহুমুখী স্ষমাকে স্থানচ্যুত ও খণ্ডিত 
ক'রতে শুরু করল ও ইহাকে বিভিন্ন মতবাদের ও দশনের কঠিন কাঠা- 
মোর মধ্যে আবদ্ধ করল তখন থেকেই ইহা শ্রুতির প্রথম যুগের সত্য 
অপেক্ষা পরবর্তী কালের সূন্তর ও ভাষ্যের বিভিন্ন মত নিয়েই ব্যস্ত রয়েছে। 
বেদ ও বেদান্ত আর জ্ঞানের পথ প্রদর্শক রইল না. তারা হ'য়ে উঠল 
শুধু কতকগুলি খনি ও আকর যেখান থেকে সুবিধাজনক কিছু মূল উত্ভি নেওয়া 
অথচ কি প্রসঙ্গে এসব উক্তি করা হ'য়েছে তার দিকে লক্ষ্য দেওয়া হ'ত না। 
অস্বিধাজনক মূল উক্তিগুলিকে হয় উপেক্ষা করা হ'ত, নয় তাদের অর্থ বিরুত 
ক'রে অথবা তাদের মূল্য হ্রাস করে তাদের ব্যাখ্যা করা হ'ত অন্যভাবে । আর 
যেগুলি ব্যাখ্যাকারদের বাদানুবাদের উদ্দেশ্যের সহায়ও হ'ত না অথবা বাধাও 
হ'ত না সেগুলি শুধু প্রতিশব্দের দ্বারা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হ'ত, অথবা 
প্রায়ই ফেলে রাখা হ'ত অধ-আলোকিত অবোধ্য অবস্থায় । বেদান্ত রচয়িতাদের 
ভাষা আর বোধগম্য ছিল না, তাদের মননের রূপক ও প্রতীক, প্রকাশের 
সৃক্ষা সুম্কম পারাক্য অপ্রচলিত ও অবোধ্য হ'য়ে উঠল । সেজন্য এক সময়ে 
যে সব অংশের ভিতর গভীরভাবে অনুসন্ধান করলে জানের এক গভীরতা 
ও সূক্ষমভাবনার এমন মাধুয প্রকাশ পেত যা তার সম্পদে ও গুণে প্রায় 
অলৌকিক ছিল সেগুলিকে আজকালকার অমনোযোগী পাঠকের কাছে 
মনে হয় অগঠিত অপক চিন্তাপ্রণালীর পরিচায়ক স্তৃপীরুত শিশুসুলভ 
অবোধ্য ও অথহীন কল্পনা। একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত ইহাদের 
অভিহিত করেছেন অসার ও মানবজাতির নাবালকতেের প্রলাপ ব'লে, 
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তিনি বোঝেন নি যে মূল বচন তা নয়, ইহার সম্বন্ধে তার যে বোধ হা'য়েছে 
সেই বোধই অসার ও অক্কানতার প্রলাপ।- সবচেয়ে দুঃখের কথা এই যে 
যখন ভারতবর্ষের উপর কলিকালের তমসাবরণ ঘন হ'ল, তখন বৈদাস্তিক 
সাধকদের বিভিন্ন আধ্যাত্মিক ও মনস্তাত্বিক অনুভূতির অধিকাংশই ভারত- 
বরে লুপ্ত হ'ল, যেমন তার জ্ঞান সংকুচিত হ'ল তেমন তার সদ্গুণও 
হ্রাস পেল, আর তার প্রাচীন আধ্যাত্মিক সাহসিকতার নিভকভাব ও 
শত্তিও বিনম্ট হ'ল। অবশ্য তা সম্পর্ণভাবে বিনষ্ট হয়নি কারণ ইহার 
ক্তান ও সাধনার অংশগুলি তখনো গুহায় ও আশ্রমে জীবিত ছিল এবং 
ইহার অনুভব ও ইন্দ্রিয়-সংবিতের অংশগুলি আরো আতান্তিক ও আত্- 
তাত্ত' উৎসাহের দ্বারা সংকীর্ণ হ'য়ে অবশিল্ট রইল ভক্তিমাগের কম্পনশীল 
তীব্রতার মধ্যে ও অগণিত ভক্তের প্রচণ্ড আন্তর আনন্দের মধ্যে, এমন কি 
সেখানে তারা আরো সঙজীবিত হ'ল। কিন্তু এমন কি এখানেও ইহা 
পূর্ণতা রহিত হ'য়ে নিষ্প্রভ ও অস্পম্ট রইল, এবং তার প্রাচীন ও উজ্জ্বল 
শুদ্ধতাও মলিন হ'ল। তবু আমরা ভাবি যে যাই হ"'ক আমরা বেদের 
অরধধেক পেয়েছি ও তা বুঝেছি। আর উপনিষদ! আমরা কিছু সংখ্যক 
প্রধান অংশ বুঝেছি এবং সেগুলিও অসম্পূণভাবে ; কিন্তু উপনিষদগুলির 
অধিকাংশ সম্বন্ধেই আমরা যা বুঝি তা মিশরীয় রহসাপুণ লেখা সম্ভন্ধে 
আমাদের বোঝা অপেক্ষা কম আর এই সব মহান গ্রন্থে যে জান নিহিত 
রয়েছে তাতে আমাদের যে অধিকার আছে তা প্রাচীন মিশরীয়দের জ্ঞান 
সম্বন্ধে আমাদের অধিকার অপেক্ষাও কম। “দভ্রম এবাপি ত্বম্‌ বেখ 
ব্রন্মণো রূপম্” (ক্রদ্মের রাপ তুমি সামান্যই জান )! 

আমি বলেছি যে এই দারুণ জাতীয় ক্ষতির জন্য দায়ী হ'ল ভারতীয় 
মনের বধিষ্ণ বৃদ্ধিভাবাপন্নতা। আমাদের যে পৃবপুরুষরা বৈদিক সতা 
আবিষ্কার বা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা বৃদ্ধিগত কল্পনা বা ন্যায়ানুগ যুক্তি 
ধারার সাহায্যে তা পান নি। তা তারা পেয়েছিলেন চিৎ-পুরুষে বাস্তব 
$ স্পম্ট অনুভূতির দ্বারা--আমাদের কথায় আধ্যাতহ্িক ও মনস্তাত্বিক 
পর্যবেক্ষণের দ্বারা এবং যা তাঁরা অনুভূতিতে পেয়েছিলেন তা তাঁরা বৃঝে- 
ছিলেন বোধিময় যুক্তিশত্িগর সাহায্যে। কিন্তু একটা সময় এল যখন 
লোকেরা অন্ভব করল যে নিজেদের অপরদের কাছে এই পরম ও 
অতিপ্রাচীন বৈদিক সত্যের বিবরণ বুদ্ধিগত যৃত্তি্ধারার ভাষায় ন্যায়ের 
সংজায় দেওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়। কারণ বোধিময় যুক্তিশত্িকে জানের 
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সাধারণ করণ হিসাবে রাখতে তলে ইহার ভিতিস্বরাপ দরকার লৌহকঠিন 
নৈতিক ও বৃদ্ধিগত সংযম, চিন্তার সাতিশয় স্বাথশন্যতা,--নচেৎ কল্পনা 
ও বিভিন্ন ইচ্ছা ইহার ক্রিয়াকে কলুষিত করে, ইহাকে তার রাজাসন 
থেকে সরিয়ে দিয়ে তারই নাম ও ছদ্াবেশ নিয়ে শোভা পায়ঃ বৈদিক জান 
নঙ্ট হ'তে শুরু করে আর শীঘ্রই ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনধারা ও 
প্রতীক বিল্প্ত হয় আব তাদের স্থলে আসে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া ও নিবোধ 
আচার ও উৎসব। তপস্যা ধিনা কোন বেদ সম্ভব নয়। আমাদের ভারতীয় 
এতিহোর অথ অনুসারে ইহাই ছিল আমাদের মধ্যে মননধারার গতি। 
তপস্যার সামথ্য হ'ল মানবের প্রথম বীর্যের স্থণযুগ * মানবজাতির বয়ো- 
রদ্ধির সাথে ইহাও ক্ষীণ হ'তে থাকে আর গতির চক্র চলে লৌহযুগের 
দিকে, আর যেমন ভিত্তিস্বরূপ তপস্যা ক্ষীণ বা ধ্বংস হয়, তেমন তার 
সাথে উপরের গঠন দিব্যজানও ক্ষীণ বা ধ্বংস হয়। সত্যের সাথে আসে 
কুসংস্কার, আসে অযৌত্তিক প্রমাদ যা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে সতোর 
সমাধির উপর এবং নির্যাণ করে তার প্রমোদের জমকালো ও উদ্ভট 
প্রাসাদ বিনম্ট, প্রচ্ছন্ন ও উৎসর্গীরুত ভিত্তির উপর, আর এমন কি পুরাতন 
সত্যের ধবংসাবশেষও ব্যবহাত হয় তার অনিয়মিত গঠনের প্রস্তর হিসাবে। 
কিন্ত এরাপ এ্রক জবৈধ অধিকার কখনই স্থায়ী হয় না। কারণ যেহেতু 
মানুষের সত্তার প্রয়োজন হল সত্য ও আলোক সেহেতু যে দিবা বিধানের 
প্রধান দিক এই যে অস্তঃপূরুষের কোন ন্যায়সঙ্গত দাবি চিরদিন অপূর্ণ 
থাকবে না তা যুক্তিশক্তিকে উত্তোলন করে কুসংস্কারকে সরিয়ে দেবার 
জন্য। যুক্তিশক্তি আসে ঈশ্বরের দূতরাপে, তার দ্বিবিধ অস্থীকারের অসিতে 
সভিজত হ'য়ে (কারণ বৃদ্ধিগত যুক্তিশক্র প্রকৃতিই এই যে পরাক-রত্ত 
প্রতিভাসের সতোর অতীত কোন কিছুরই কথা সে দুপ্রতায় নিয়ে 
জোরালোভাবে বলবে না, বরং মৌলিক সত্য সম্বন্ধে তাকে সদাই অজেয়- 
বাদী ও সংশয়পৃণ থাকতে হবে, তার শ্রেষ্ঠ উক্তি হ'ল, “সম্ভবতঃ, আর 
নিশ্নতম উক্তি হ'ল “হতে পারে”--সে এসে যা পারে তা-ই ছিন্ন করে; 
নেতিবাদের উন্ম্ততায় সে প্রায়ই নিজেকে হারিয়ে ফেলে, অবশ্য সে কু- 
সংস্কারকে অস্থীকার করে কিন্তু সেই সঙ্গে সে আবার সতাকেও সন্দেহ 
কারে অস্বীকাব করে কারণ ইহা কুসংস্কারের ভিত্তি হয়েছিল অথবা 
তার কিছু প্রস্তর বাবহার করেছিল গঠনের অংশ রাপে। কিন্ত যাই হ'ক 
সে আরো দৃঢ় কর্মের জন্য ক্ষেত্র আবর্জনামুক্ত করে; আরো শুদ্ধ লেখার 
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জন্য সে তৈরী করে এক অ-লেখা শ্লেট। প্রাচীন ভারতীয় মন সহজ- 
সংস্কার বশে অনুভব করেছিল--আমি একথা বলি না যে ইহা উপলব্ধি 
করেছিল অথবা সচেতনভাবে বিচার করেছিল--যে নেতিবাদের এরূপ 
এক রাজত্ব এড়াবার একমান্ত্র উপায় হ'ল বৈদিক সত্যের যে অংশ তখনো 
আয়ত্ত করা সম্ভব তাকে বুদ্ধিগত যুক্তিশত্তির কাছে বলার ও ইহাকে 
ন্যায়ান্গভাবে সমর্থন করার প্রয়োজন। ষড়দশন এই বিশাল পরিশ্রমের 
ফল। অবশ্য নোতবাদের প্রবল শম্োত বোদ্ধমত এসেছিল কিন্তু অষ্টাদশ 
ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপীয় নেতিবাদ যেমন কিছু সময়ের জন্য 
আধ্যাত্মিকতা ধ্বংস করেছিল এখানে বৌদ্ধমতকে তেমন আধ্যাত্মিকতা 
ধ্বংস করতে দেওয়া হয়নি আর তা যে সম্ভব হ'য়েছিল তার কারণ ভারতীয় 
মানসিকতার উপর দাশনিকদের এই অবদানের বিশাল ও অটল প্রভাব; 
আর এই প্রভাব এত দৃঢ় ছিল যে নেতিবাদের মহান আচাধেরাও--কারণ 
বৌদ্ধদের তুলনায় জড়বাদী বৃহস্পতি অস্বীকারে শিশু ও দলবল ছিলেন-- 
এই বিশিষ্ট ভারতীয় উপলব্ধি থেকে নিজেদের সম্পরণ মুস্ত করতে পারেন 
নি যে প্রত্যক্‌-বস্ত অনুভুতিই অস্তিত্বের ভিত্তি, পরাক-্বস্ত অনুভূতি এ 
অস্তিত্ের শুধু এক বাহ্য সংজ্ঞা । 

কিন্তু বুদ্ধিসন্বন্ধীয় সুব্যবস্থার এই যে বিশাল কম অতুলনীয় ভাবে 
সূক্ষ, আত্ম-আয়ত্ত ও সফল হ'য়েছিল, ও এখন ভারতীয় মানসিকতার 
পরম গৌরব ও চরম উৎ্কষ বলে বিবেচিত হয় তা বিস্ময়কর ও প্রয়ো- 
জনীয় হ*লেও বৈদান্তিক সত্যের দিক থেকে হহার তিনটি প্রধান অসুবিধা 
ছিল। 


( অসম্পর্ণ ) 


ঈশাবাস্যম 


রি 


ঈশোপনিষদ্‌ তার প্রারস্তেই সোজা সেই সমস্যার মূলে চলে যায় যার 
সমাধানে খষি প্ররত্ত হ'য়েছেন£ আমাদের অস্তিত্ব যে দুটি মহত্তম সংজা 
দিয়ে গঠিত বলে মনে হয় তা নিয়েই তিনি তধ্ক্ষণাৎ শুরু করেন এবং 
আটটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু পর্যাপ্ত ও সম্জ্জ্বল পদের দ্বারা গঠিত এক স্মরণীয় 
বাক্যে তাদের সম্মুখীন হন এবং তাদের স্থাপিত করেন তাদের যথার্থ 
ও শাশ্বত সম্বন্ধে। “ঈশাবাসামিদং সবং যৎ্কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ” । ঈশ 
ও জগৎ, ভগবান ও প্রকৃতি, চিৎ-পুরুষ ও জগৎ--ইহারাই সত্তার দুটি 
মেরু যাদের মধ্যে আমাদের চেতনা ঘোরে । এই দ্বিবিধ বা দ্বয়াত্মক 
সদ্‌-বস্তই অস্তিত্ব, জীবন, মান্ষ। সনাতন তাঁর সকল স্ৃন্টির মধ্যে 
একক আঙীন হয়ে সদা-চঞ্চল বিশ্বকে ও ইহার গতির সেই সব অগণনীয় 
আবর্ত ও গ্রন্থি ব্যেপে থাকেন যার প্রতিটিকে আমরা এক বিষয় বলি আর 
যাদের সকলের মধ্যেই একমান্র ঈশ্বরই বহুলভাবে অধিবাসী । দীপ্তিমান্‌ 
সব সূর্য থেকে গোলাপফল ও ধূলিকণা পর্যন্ত, জ্যোতির্ময় বা অন্ধকারময় 
জগতের মধ্যে ভগবান ও অসুর থেকে আরম্ভ ক'রে মানুষ ও মান্ষ যাকে 
চিন্তা না ক'রেই পদদলিত করে সেই কীট পযন্ত--সবকিছুই তাঁর মন্দির 
ও প্রাসাদ। মন্দিরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন দেবতা তাঁরই, প্রাসাদের ভিতর উন্মুক্ত 
গুহস্থামী তাঁর। তাঁরই জন্য এবং তাঁর সত্তার বহুত্ব ও এঁক্য উপভোগের 
জন্য সকল কিছুর সুষ্টি, তাদের অস্তিত্বের অন্য কোন হেতু তাদের নেই। 
ঈশ্বরের দ্বারা নিবাসের জন্যই এই সব কিছু--“জগতীর' মধ্যে (গতিমতীর 
মধো) যা কিছু 'জগণ্।' গতিমান সেসব কিছু। 

মানবজাতি মনে হয় যে সব দুর্গতির এক চিরন্তন বন্দী ও বলি এবং 
যেসব থেকে মনে হয়, তার উদ্ধার সম্ভব নয় তা থেকে মুক্ত এক- 
জীবনের, অর্থাৎ পৃথিবীর উপর এক সম্পণ সুষ্ঠু জীবনের সমস্যার সমাধান, 
বেদান্তবাদীছেন বিশ্বাসে, সম্ভব হবে কেবল তখনই যখন আমরা ফিরে 
যাই অস্তিত্বের মূল প্ররুতিতে। কারণ একমান্ত্র সেখানেই আমরা পেতে 
পারি অশুভের মূল এবং প্রতিকারের সত্য। এখানে তাদের বলা হয়েছে 


ঈশাবাসাম ৫৯১ 


দুটি কথায়--ঈশ ও জগণৎ। অধিবাসী হ'লেন ঈশ্বর॥ এই সতোর মধোই, 
আমাদের মনের দ্বারা এই জানের মধ্যেই, আমাদের সমগ্র প্ররুতি ও 
সম্ভার দ্বারা ইহার উপলব্ধির মধোই আছে অশুভের যে বলি তার 
সংকীর্ণতা ও মৃত্যুর যে বন্দী তার মুক্তির উপায়। অপর পক্ষে প্রক্াতি 
হ'ল এক চঞ্চল ও অস্থির গতি কিন্তু তাকে ধরে থাকে তার বিশেষ সব 
গতির নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন বিধানের স্থিরতা। প্রকৃতির এই অধীনতা ও 
অস্থিরতাই আমাদের বন্ধনদশা, ম্বতা, সংকীণতা ও কম্টভোগের রহসা। 
আমরা যারা প্রকৃতির গুণক্রিয়ার মধ্যে নিজেদের জড়িয়ে রাখি যদি তার 
বিভ্রান্তকারী মায়া থেকে মুর্তি পেতে চাই তাহ'লে আমাদের কর্তবা হবে 
আমাদের অস্তিত্বের অন্য মেরু যে বিশেষণহীন চিৎ-পূরুষ বা ভগবান 
তাঁকে উপলব্ধি করা। আমাদের অন্তঃস্ ভগবানের কাছে উঠে আমরা 
মুক্ত হই এবং উদ্ধার পাই জগতের বন্ধন ও ম্বৃত্যুর পাশ থেকে । কারণ 
ভগবানই মুক্তি, ভগবানই অস্থতত্ব।” মৃতাং তীর্তা অম্মতম অঙ্সুত”। 
মৃত্যু পার হ'য়ে আমরা উপভোগ করি অম্বতত্ব। 

প্রকৃতি ও চিৎ-পুরুষের, জগৎ ও ভগবানের এই যে সম্বন্ধের উপর 
খষি দম্টি নিবদ্ধ ক'রে বলছেন যে প্রকৃতি হ'ল প্রাসাদ আর ভগবান 
হ'লেন অধিবাসী তা তাদের ব্যবহারিক সম্বন্ধ, তাদের স্বরূপগত সম্বন্ধ 
নয়। চিন্ময় অস্তিত্ব হ'ল ত্রদ্ম, এক ও অবিভাজা, চিৎ-পূুরুষ ও প্ররুতি, 
জগণ্ ও ভগবান এক; “অনেজদেকং মনসো জবীযঃ”--তারা এক 
অচঞ্চল অথচ মনের চেয়ে দ্রুতগামী। কিন্তু জীবনের জন্য তা ইহা বদ্ধই 
হ'ক আর মুক্ত হ'ক আর বন্ধনদশা থেকে মুক্তির জন্য অগ্রসর হ'তে 
হ'লে এই এককে সবদাই ধারণা করতে হবে এক দ্বিবিধ বা দ্বয়াত্মক 
সংক্তা হিসাবে যাতে ভগবান হ'লেন প্ররুতির বিপরীত দিক আর প্রকুতি 
হল ভগবানের সম্মুখ দিক, আমাদের সচেতন অস্তিত্ব । এই যে পার্থক্য 
তা টিৎ-পূরুষ নিজেই করেছেন তাঁর আপন সম্তভায় আর যে উদ্দেশ্যে তা 
করা হ'য়েছে তাকে খষি এক কথায় বলছেন, “বাস্যম”॥ ভগবান তাঁব 
নিজের সত্তা নিক্ষেপ করেছেন বিশ্বের দেশগত ও কালগত গতির মধ্যে 
তাঁর চঞ্চল, প্রসারিত আত্ম-চেতনার এমন সব বিভিন্ন রূপ নির্মাণ ক'রে 
যে সবকে তিনি মনে করেন তাঁর নিশ্চল ও সনাতন, অধিকার-কারী ও 
উপভোগকারী আত্ম-চেতনা থেকে পৃথক ব'লে যাতে তিনি অন্তঃপুরুষরাপে, 
ভোস্তণরাপে এমন এক পরাকরস্ত অস্তিত্ব পেতে পারেন যা তিনি দেখতে, 


৫৯২ উপনিষদাবলী 


অধিকার করতে ও উপভোগ করতে পারেন, তিনি তাঁর আত্ম-প্রাসাদের 
গৃহস্বামী তার আত্ম-মন্দিরের দেবতা তার আত্ম-সাম্রাজ্যর সমাট। জগৎ 
এমন এক জড়ীয় খোল নয় যার মধ্যে চিৎ-পুরুষ বদ্ধ আছেন অথবা 
চিৎ-পুরুষ বিষয়সমহের মধ্যে জালবদ্ধ এমন কোন ভ্রাম্যমাণ শ্বাসবায়ু নন 
যাঁর কাছে তার দ্বারা অনুপ্রাণিত বিষখ্র্টি এক বন্দীশালা। অন্তবাসী 
ভগবান তার সব স্ৃস্টির ঈশ্বর, তিনি তাদের দাস বা বন্দী নন। যেমন 
গৃহস্বামী তার সব বাসগহেন্প প্রভু এবং ইচ্ছামত সে পবের মধ্যে প্রবেশ 
করতে এবং সে সব থেকে বাহির হতে পারেন, যা তিনি নির্মাণ করেছেন 
তা যখনই তার কাছে আর সৃথখকর হবে না অথবা তার প্রয়োজনের 
উপযোগী থাকবে না তখনই তিনি তা ভেঙে ফেলতে পারেন, তেমন চিৎ- 
পূরুষও ইচ্ছামত তার সব দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে ও সে সব থেকে 
বাহির হতে পারেন এবং এই বিশ্বের মধ্যে যা খুসী তা নিমাণ করার, 
ধ্বংস করার ও পুনগঠন করার ক্ষমতা তার আছে। এই সমগ্র বিশ্বকেই 
তিনি যে কোন মুহ্তে ধ্বংস করতে এবং আবার সৃষ্টি করতে পারেন। 
ভগবান বদ্ধ নন; তার সব স্কন্টির তিনিই সম্পরণ স্বাধীন ও অপ্রতিহত 
প্রভু । 

ীশ', এই কথার্টি ইচ্ছা ক'রেই বৈদাত্তিক ভাবনার এই মহান বিষয়ের 
প্রারস্তেই দেওয়া হয়েছে যেন ইহাই আধিপত্য করবে তার সকল ছন্দের 
প্রধান সুর হিসাবে । উপনিষদের আঠারটি শ্লোকে যা সব পরে বলা হয়েছে 
সেসব কিছুর চাবিকাঠি ইহা। হহা যে শুধু বিশ্ব সম্বন্ধে সকল যান্ত্রিক 
মত খণ্ডন ক'রে বিষয়সমহের অন্তঃস্থ বিশ্বাতীত পুরুষের পূব-অস্তিত্ব, 
সবশক্তিমত্তা, মহিমা ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করে তা নয়, ইহা সকল দেহের 
মধ্যস্থ চিৎ-পুরুষের সহিত বিশ্বের ঈশ্বরকে অভিন্ন ক'রে মানবের অন্তঃ- 
পূরুষেরও মহত্ব, স্বাধীনতা ও গৃঢ় সবশক্তিমন্ত। প্রতিষ্ঠা করে যদিও মনে 
হয় এই অন্তঃপুরুষ এখানে ঘুরে বেড়ায় এইরূপ কম্টের সহিত জড়িত 
ও বিদ্রান্ত হ'য়ে। তার প্ররুতির সকল আবরণের পশ্চাতে মানবের মধ্য 
অন্তঃপূরুষও প্রভ়, সে দাস নয়, সে বদ্ধ নয়, সে মুক্ত। শোক, মৃত্যু ও 
সংকীণতা, এই সব এমন কোন ক্রিয়াব্যাপারের মন্ত্র যা সে তার নিজের 
আনন্দের জণ' সার্ক করার উদ্দেশ্যেই এখানে রয়েছে; সে তাদের হ্রাস 
করতে পারে, বর্জন করতে পারে, পরিবর্তন করতে পারে। তাহ'লে যদি 
মনে হয় যে আমরা যেন আবদ্ধ আমাদের মন ও দেহের দৃঢ় প্রকৃতির দ্বারা, 
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দৃশ্যমান জগতের প্রকৃতির । , হয ও শোকের, সুখ দুঃখের, বিভিন 
দ্বদ্ৰের দ্বারা, কার্যকারণের শৃস্বলের দ্বারা অথবা অন্য যে কোন শখ্খল বা 
নিগড় বা বন্ধনের দ্বারা, তাহ'লে সে বন্ধনদশা শুধু এক প্রতিভাস, ইহার 
বেশী কিন্কু হ'তে পারে না। ইহা মায়া, বন্ধনদশার এক ইচ্ছাকৃত ভ্রান্তি, 
অথবা ইহা লীলা, স্বেচ্ছায় বরণ করা বন্ধনদশার খেলা । যেমন শিল্ত 
ভান করে যে সে এই বা এর আর তার কাষকলাপের সহিত নিজেকে এক 
করে তেমন পুরুষ, এই অন্তঃস্থ দিব্য অধিবাসীও মনে হয় তার স্বাধীনতা 
ভুলে যান, কিন্তু তিনি ভুলে গেলেও স্বাধীনতা তবু রয়েই যায়, ইহা স্বাধিষ্ঠিত 
এবং সেজন্য অবিচ্ছেদ্য। প্রতিভাস ছাড়া ইহা কখনই নম্ট হয় না, 
আর এমন কি প্রতিভাসের মধ্যেও ইহাকে ফিরে পাওয়া যায়। জগদ্- 
অস্তিত্বের লীলা শুধু দাসত্বের লীলা নয়, ইহা সমানভাবেই স্বাধীনতা এবং 
দাসত্ব থেকে মুক্তিরও লীলা। 


(অসম্পূর্ণ) 
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কেন উপনিষদ্‌ 
প্রাক-কথন 


যেমন ঈশ উপনিষদ ভগবান ও জগতের সমস্যা নিয়ে এবং সেজন্য 
আধ্যাত্মিকতা ও সাধারণ মানুষী ক্রিয়ার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান নিয়ে 
ব্যাপ্ত, তেমন কেন উপনিষদ ব্যাপ্ত ভগবান ও অন্তঃপুরুষের সমস্যা 
নিয়ে এবং অনন্ত শক্তির গতিবিধি ও বিশ্বজনীন সংকল্পের আধিপত্যের 
সহিত আমাদের ব্যক্তিগত ক্রিয়াকলাপের সামঞ্জস্য স্থাপনে । আমরা এখানে 
এই বিশ্বে বিভিন্ন অনধীন বিষয় হিসাবে নেই। স্প্টতঃই আমরা এমন 
সীমিত জীব যাদের সংঘর্ষ হ'চ্ছে অন্য সব সীমিত জীবের সহিত, জড় 
প্রকৃতির বিভিন শক্তির সহিত, এবং সেই জড়াতীত প্ররুতিরও বিভিন্ন 
শতি্র সহিত যাদের কথা আমরা জানতে পারি, অবশ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা 
নয়, তবে মনের দ্বারা। উপনিষদ ধরে নেয় যে আমরা অন্তঃপুরুষ প্রাণের 
দ্বারা অনুপ্রাণিত শুধু কতকগুলি দেহ নই--এই প্রশ্নের ভিতর ইহা যায় 
না। কিন্তু আমাদের মধ্যস্থ এই অস্তঃপূরুষের সহিত বাহ্য জগতের সম্পক 
থাকে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, প্রাণবস্তার মাধ্যমে, মনের মাধ্যমে । ইহা 
তার বিভিন্ন করণের জালে জড়িত, ডাবে তারাই শুধু আছে অথবা তাদের 
ক্রিয়ার সহিত নিজেকে অভিন্ন করে সেই ক্রিয়াতে মগ্ন থাকে--নিজের 
ক্রিয়াকলাপের মধ্য নিজেকে ভুলে যায়। ইহাকে নিজের কাছে ফিরিয়ে 
আনা, ইন্দ্রিয়গত এই জীবনেব উধের্বে ইহাকে উত্তোলন করা যাতে এই 
জগতের মধ্যে বাস করার সময়েও ইহা নিজেকে ও তার বিভিন্ন ক্রিয়াকে 
সবদাই স্থাপন করবে সেই পরতর বিশ্বাতমক আত্মা ও দেবতার কাছে যা 
আমরা সকলেই হই আমাদের সম্ভার চরম সত্যে--এই উদ্দেশ্যে যে আমরা 
মুক্ত হ'তে পারি, নমনীয় ও হান্ট হ'তে পারি, অমর হ'তে পারি-- 
ইহাই কেন উপনিষদের খষির লক্ষ্য। কি প্রণালীতে তিনি তাঁর বজ্ব্য- 
বিষয় এবং তাঁব বিশাল যুকি্ধারার মধ্যে প্রধান দারশশনিক দিকগুলি ক্রমশঃ 
পরিস্ফুট ক” তা প্রতিপন্ন করেন তা-ই সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করাই, এই 
চীকার উদ্দেশ্য । অনন্তের নিকট প্রপত্তি ও আত্ম-সমর্পণের এই প্রাচীন 
বাণীর পৃণ উপলব্ধির জন্য অনেক কিছু বলা যায় এবং বলা উচিতও, 


কেন উপনিষদ ৫৯৫ 


কিন্তু তা রাখা হ'ল আরো বিস্তৃত ও বলিষ্ঠ গ্রন্থে বলবার জন্য। মুল- 
গ্রন্থের সঠিক তাৎপয ও অথের প্রতি বিশ্বস্ত আনুগত্যের সহিত ব্যাখ্যা 
করা--ইহাই বরাবরের মতো এখানেও আমার রীতি হবে। 


প্রথম ভাগ 


আত্মা ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয় 


“কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে, কার দ্বারা নিযুক্ত ও প্রেরিত হয়ে মন 
তার লক্ষ্যে পড়ে, আর বিভিন্ন প্রাণিক শক্তির প্রধানই বা কার দ্বারা তার 
সক্রিয়তায় যুক্ত হ'য়ে এগিয়ে চলে? এই যে কথা মানুষ বলে তা কার 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় আর কোন দেবতা কর্ণ ও চন্ষকে নিযুক্ত করেন তাদের 
বিভিন্ন কাজে? শ্রোত্রের মধ্যে যা শ্রোন্র, মনের মন, পদের পশ্চাতে যা 
বাক সে-ও প্রাণশক্তির প্রাণ, দর্শনের অন্তঃস্থ দৃম্টিঃ ধীরমতি পুরুষরা 
এইসব করণ থেকে মুক্ত হন এবং এই জগৎ অতিক্রম ক'রে তাঁরা অমর 
হন।... সেখানে চক্ষু যায় না, যায় না বাক্য ও মনও; আমরা ইহাকে 
জানি না, আর যুক্তির দ্বারা আমরা স্থির করতে পারি না যে কেমন ক'রে 
ইহার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া যায়ঃ কারণ বাস্তবিকই ইহা বিদিত থেকে 
অনা এবং অবিদিতের উজানে তা-ই আমরা শুনেছি আমাদের পৃবগামী 
পুরুষদের কাছ থেকে যাঁরা আমাদের কাছে ব্যক্ত করেছেন এই ব্রক্মকে। 
বাক্যের দ্বারা যা প্রকাশিত হয় না কিন্তু যার দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয় 
তা-কেই তুমি জেন বিষয়সমহের অন্তঃপুরষ ব'লে, আর এই তাকে নয় 
যাকে লোকে এখানে অনুগমন করে। যা মনের দ্বারা চিন্তা করে না, 
বরং যার দ্বারা মন নিজেই উপলব্ধ হয়, তাকেই তুমি জেন বিষয়সমহের 
অন্তঃপূরষ ব'লে, আর এই তা-কে নয় যাকে লোকে এখানে অনুগমন 
করে। যা চন্ষুর দ্বারা দেখে না বরং যার দ্বারা লোকে দৃশ্য বিষয়সমহ 
দেখে তা-কেই তুমি জেন বিষয়সম্হের অন্তঃপুরম ব'লে, আর এই তা-কে 
নয় যাকে লোকে এখানে অনুগমন করে। যা শ্রোত্রের দ্বারা শ্রবণ করে 
না, বরং যার দ্বারা শ্রোত্র কর্ণের মাধ্যমে ক্তানের অধীন হয় তা-কেই 
তুমি জেন বিষয়সমহের অন্তঃপুরষ ব'লে, আর এই তা-কে নয় যাকে 
লোকে এখানে অনুগমন করে। যা শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়ার দ্বারা জীবিত 
থাকে না বরং যার দ্বারা শ্বাসবায়ু হ'য়ে ওঠে পুর্জীভূত প্রাণশক্তি, তাকেই 
তুমি জেন বিসয়সমূহের অন্তঃপূরুষ ব'লে আর এই তাকে নয় যাকে লোকে 
এখানে অনগমন করে” 


আত্মা ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ৫৯৭ 


) 


যে প্রশ্নটি নিয়ে উপনিষদের চিন্তাধারা শুরু হয় তা বুঝতে হ'লে, 
দেহের মধ্যে আমাদের সকল ক্রিয়ারত্তির উপাদানন্বরূপ যে ইন্দ্রিয়সংবিৎ, 
প্রাণ, মন ও ভাবনারাজি সেই সব বিষয় সম্বন্ধে বৈদান্তিক মনস্বীদের ভাবনা 
আমাদের স্মবণ করা প্রয়োজনীয়। ইহা লক্ষণীয় যে এই উপনিষদে 
দেহের কথা এবং দেহ যার অভিব্যক্তি সেই জড়তত্বের কথা উল্লেখও 
করা হয় নি। খষি মনে করেন যে জিজাসুর জন্য এপর্যন্ত জড়ের সমস্যার 
সমাধান এই হয়েছে যে সে আর চেতনার শারীরিক অবস্থাকে মৌলিক 
কিছু বলে মনে করে না এবং ইহাকে আর চেতনা খেকে পৃথক কিছু 
ব'লে গণ্য করে না। এই সমগ্র জগৎ শুধু চিন্ময় পুরুষ । বেদান্তবাদীর 
কাছে জড় হ'ল এই চিন্ময় পুরুষের বহু অবস্থার--বস্ততঃ বহু গতিবিধির 
মধ্যে একটি--_এমন একটি অবস্থা যাতে এই বিশ্বজনীন চেতনা নিজের 
মধোই, ভিতরে ও ধাতু হিসাবে উহা থেকেই বিভিন্ন রূপ সমষ্টি ক'রে 
রূপের ধাতু হওয়ার ভাবনায় একাগ্রতায় মগ্ন হয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। 
ইহা তখনো সচেতন কিন্তু রাপ হিসাবে ইহা আর আত্ম-সচেতন থাকে 
না। জড়ের মধ্যস্থ পুরুষ, মাটির ঢেলা, পাথর প্রভুতির মধ্যে জ্ঞাতা রূপের 
মধ্যে সংরত্ত থাকেন, তাঁর প্রকৃতির বা ক্রিয়ার প্রকারের এই গতিবিধির 
মধ্যে নিজেকে ভুলে যান এব? পূর্ণ আত্ম-জ্তানেই হারিয়ে ফেলেন তার 
চিন্ময় সত্তা ও আনন্দের আত্মাকে। তিনি নিজের অধিকারে থাকেন না; 
তিনি আত্মবান নন। আত্মবান্‌ হ'তে হ'লে তিনি যা হারিয়েছেন তা-ই 
তাঁকে ফিরে পেতে হবে আর তার অর্থ এই যে তিনি জড়ের ভিতর নিজের 
কাছ থেকে যা প্রচ্ছন্ন রেখেছেন তাকেই জড়ের ভিতর তার ক্রমশঃ জানা 
দরকার। তিনি যা সংরত্ত করেছেন তা-ই তাকে বিকশিত করতে হবে। 
জ্ঞানের মধ্যে আমাদের পূর্ণ ও প্রকৃত আত্মার এই পুনপ্রাপ্তিই বিবর্তনের 
একমাত্র অর্থ, তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য। বস্ততঃ ইহা কোন বিবর্তন নয়, ইহা 
এক অভিব্যক্তি । যা আমরা হয়ে উঠি তা-ই আমরা আছি ইতিপবেই। 
জড়ের মধ্যে যা এখন ভবিষ্যৎ তা ইতিপূবেই চিৎ-পূরুষের মধ্যে বর্তমান। 

কারণ যদি বৈদান্তিক মত ঠিক হয় তাহ'লে যাকে আমরা জড় বলে 
মনে করি তা শুধু জড় নয়, শুধু নিশ্চেষ্ট অস্তিত্ব নয়, নিজের নিশ্চেস্টতার 
দ্বারা চিরন্তনভাবে বদ্ধ নয়। এমন কি জগতের সম্বন্ধে জড়বাদীর মতেও 
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জড়কে যা মনে হয় তা ইহা হ'তে পারে না, ভারতীয়রা যাকে প্ররুতি 
বলে সেই শক্তির এক রাপ বা গতিরত্তি ইহা। উপনিষদ বলে যে এই শক্তি 
তার ক্রিয়ায় অনেকগুলি তত্ব দিয়ে গঠিত আর ইহার যোগ্যতাতেও সেই 
সব তত্ত্বে সমর্থ আর এই তত্বগুলির মধ্য জড়, মন ও প্রাণ ইতিপূরেই 
এই জগতে ব্যস্ত ও সক্রিয় হয়েছে, আর যেখানে এই সব তত্বের একটি 
সক্রিয়, সেখানে অনোরাও ইহার মধ্যে সংরৃত্ত হ'য়ে থাকবেই; অর্থাৎ, 
অন্যভাবে বলা. যায় যে, শক্তি তার আপন সব তত্বের একটি হিসাবে, 
তার গতিবিধির একটি হিসাবে সক্রিয় হ'য়ে স্বগতভাবে এ গতিবিধির 
মধো অনাদের বিষয়েও সমথ। যদি পাতায়, মাটির ঢেলায়, পাথরে ও 
ধাতৃতে প্রাণ ও মন সক্রিয় নয় তাহ'লে তার কারণ এই নয় যে তারা 
উপস্থিত নয়, তার কারণ এই যে তাদের এখনও সম্মখে আনা হয়নি 
(“প্রকৃত ) এবং ক্রিয়ার জন্য সংহত করা হয় নি। তাদের প্রচ্ছন্ন রাখা 
হ'য়েছে সেই চিৎ-সত্তার পশ্চাদ্‌-পটে যা পাতা, পাথর বা মাটির তেলা। 
যেমন খগেদ বলবে, তারা এখনো “বীলু” নয়, তারা গুহ" তারা ব্যক্ত 
নয়, তারা অবা্ত। যা ঠিক এখনই বা এই স্থানে বা এ স্থানে ব্যক্ত নয় 
বা সক্রিয় নয় তাযে সে সময় ও সেস্থানে নেই তা মনে করা বড় ভুল 
হবে। প্রচ্ছমতা ধ্বংস নয়॥ ক্রিয়াহীনতা সত্তাহীনতা নয় অথবা গৃতৃতা 
ও নিদ্্রিয়তা মিলেও অনস্তিত্বও নয়। 

যদি জিক্তাসা করা হয় যে কেমন করে আমরা জানি যে পাতায়, 
ঢেলায় বা পাথরে পুরুষ বা জাতা আছেন তাহ'লে বৈদান্তিকের উত্তর এই 
যে খষির প্রতাক্ষ ক্তান ছাড়া এবং সেই সব প্রত্যক্-রত্ত ও পরাক-রত্ত 
অনুভূতি ছাড়াও যাদের দ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের যাথার্থ্য যুক্তিরতির মধ্যে 
দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, জাতা যে জড়ের মধ্যে আবির্ভূত হন তা থেকেই 
প্রমাণ হয় যে তিনি নিশ্চয়ই সকল সময়ই সেখানে ছিলেন। আর যদি 
তিনি জড়ের কোন রলাপের মধ্যে থাকেন তাহ'লে তিনি নিশ্চয়ই সাধারণভাবে 
বা সকলকিছুর মধ্যেও থাকবেন । কারণ প্রকৃতি একই, ইহা কোন স্বরাপ" 
গত বিভাগ জানে না, ইহা জানে শুধু রূপ, অবস্থা ও অভিব্যক্তির প্রভেদ। 
এই জগতের মধ্যে বহু ধাতু নেই, আছে একটিমান্র ধাতু যা বহরাপের মধ্যে 
ভিন্ন ভিন্ন ভাংখ একাগ্র, বহু প্রাণ নেই, আছে শুধু একটিমাত্র প্রাণ যা বহু 
দেহের মধ্যে বিভিন্ন ভাবে সক্রিয়, বহু মন নেই, আছে শুধু একটিমান্র 
মন যা বহু দেহধারী প্রাণবত্তার মধ্যে বিভিন্ন ভাবে বদ্ধিমান। 
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একটি মত আছে--আর হ্হা প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় গ্রহণযোগ্য 
যে প্রাণ ও মন হ'ল কতকগুলি বিশেষ অবস্থার মধ্যে জড়েরই বিশেষ 
গতিবিধি মান্ত্র, এবং সেজন্য, তারা যে জড়ের মধ্য সংরত্ত চেতনার অনধীন 
জড়াতীত গতিবিধি তা মনে করার প্রয়োজন নেই, জড় যে সব জড়ীয় 
ক্রিয়াকলাপে সমর্থ শুধু সেই সব সুপ্ত ক্রিয়া হিসাবেই তাদের মনে করা 
যেতে পারে। কিন্তু এই মত শুধু ততদিনই সমর্থনযোগ্য যতদিন হ্হা 
দেখা যায় যে মন ও প্রাণ শুধু এই দেহেই থাকতে পারে এবং যেমন দেহের 
নাশ হয় তেমন তাদেরও অবসান হয়, তারা শুধু দৈহিক বিভিন্ন করণের 
মাধ্যমেই জানতে পারে এবং তাদের কাজ সম্ভব কেবল কতকগুলি জড়ীয় 
গতিবিধির নিয়মানুসারে ও তাদের ফলে। উপনিষদের প্রাক্ত খষিরা 
যোগী হিসাবে তাদের আপন অনুভূতির দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে এই সব 
সীমার কোনটিই প্রাণ ও মনের প্ররুতিতে স্বগত নয়। যে মন ও প্রাণ 
এই দেহের মধ্যে থাকে তারা ইহা থেকে চলে যেতে পারে পূর্ণ অবস্থায় 
আর তখনো সংহত থাকে এবং ইহার বাহিরে আরো স্বাধীনভাবে কাজ 
করতে সক্ষম; এমন কি জড়ীয় জিনিসও মন জানতে পারে ভৌতিক 
চক্ষু, স্পর্শ বা কর্ণের সাহায্য বিনাই; দেহের বিভিম অবস্থার বা গতি- 
বিধির দ্বারা প্রাণ নিজেই যে সীমিত হ'তে বাধ্য তা নয় আর মন 
সাধারণতঃ সীমিতও নয়, যদিও সাধারণতঃ ইহা তাদের প্রভাবাধীন। 
আমাদের অনুভূতিতে ইহা সবদাই তাদের উধ্র্ে যেতে সক্ষম এবং প্রায়ই 
যায়ও। দেহের বিভিন্ন অবস্থাকে ইহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত ও নিয়ন্ত্রণ করতে 
সক্ষম। সুতরাং যে জড়ের মধ্যে মন বাস করে সেখান থেকে সে স্বাধীনতা 
পেতে সক্ষম--সত্তায় স্বাধীনতা, ক্ানে স্বাধীনতা, শক্তিতে স্বাধীনতা । 

এ কথা সত্য যে দেহের মধ্যে কাজ করার সময়, মনের প্রতি গতিধি 
দেহের মধ্যে কোন ফল উৎপাদন করে এবং সেজন্য কোন অবস্থা বা 
গতিবিধিও উৎপাদন করে, কিন্তু ইহা থেকে ইহা প্রমাণিত হয় না যে 
মুন জড়ের কোন জড়ীয় ফল, যেমন ইহা ঠিক নয় যে বাজ্প যন্ত্রের 
যান্ত্রিকফল। এই যে জগতের মধ্যে মন বর্তমানে বিচরণ করছে, যে 
ঘটনাপুর্জের সহিত আমরা প্রকাশ্যভাবে সম্পকিত তা এক জড়ের জগৎ 
আর প্রথমে একথা বলা ঠিক হবে যে এখানে “অন্নম্‌ বৈ সর্ব"; সব কিছুই 
জড়। ইহার মধ্যে মন ও প্রাণ জেগে ওঠে এবং নিজেদের প্রকাশ করতে 
চেষ্টা করে। স্তরাং যখন তারা ইহার মধ্যে কাজ করে তখন ইহার 
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উপর তাদের কোন ফল হবেই এবং ইহার মধ্যে তাদের দ্বারা কোন গতি- 
ধিও উৎপন্ন হবে, ঠিক যেমন বাষ্পের কাজে ইহার শক্তি যে যন্তের মধ্যে 
সক্রিয় হয় সেই যন্ত্রের মধ্যে কিছু ফল হ'তে বাধ্য । মন ও প্রাণও তাদের 
বিশেষ কাজের জন্য দৈহিক যন্ত্রের কোন কোন বিশেষ অংশ ব্যবহার করে 
আর যখন এই অংশগুলির কিছু ক্ষতি হয় তখন প্রাণ ও মনের কাজও 
অনুরূপভাবে ব্যাহত হয়, কম্টকর হ'য়ে ওঠে, অথবা কিছু সময়ের জন্য 
অসম্ভব হ'য়ে পড়ে--আর এমন কি সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পড়ে যদি না 
প্রাণ ও মনকে সময়, সংবেগ ও সুবিধা দেওয়া হয় নতুন অবস্থার সহিত 
নিজেদের পুনরায় খাপ খাইয়ে হয় পুরানো অংশটিকে নতুনভাবে তৈরী 
করতে, নয় তাকে সারিয়ে নিতে, নয় কাজের নতুন কোন পদ্ধতি অবলম্বন 
করতে । ইহা স্পঙ্ট যে, সময়, সংবেগ ও সুবিধার এইরূপ যোগাযোগ 
সাধারণতঃ ঘটে না আর এমন কি প্রায়ই ঘটে না--আর এরূপ ঘটা 
সম্ভবও নয় যদি না লোকের বিশ্বাস থাকে, নিষ্ঠা থাকে--যদি না লোকে 
পূব থেকে জানে যে এরূপ কাজ করা সম্ভব অথবা উপায় অনুসন্ধানে 
নিজেদের অভ্যস্ত করেছে। এখন যেসব দেহ ডুবে গিয়ে “প্রাণহীন” 
হয়--বস্ততঃ জগতে কিছুই প্রাণহীন নয়--সে সবকে এখন পুনজীবিত 
করা যায় কারণ লোকে বিশ্বাস করে ও জানে যে ইহা করা সম্ভব এবং 
বর্তমানে সকল জড়ের মধ্যে যে অসংহত প্রাণ বর্তমান তা থেকে সংহত 
মন ও প্রাণ সম্পূর্ণভাবে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করার সময় পাবার আগেই 
তা করার উপায়ও বাহির করেছে । সকল শক্তি ও ক্রিয়া সম্বন্ধেই তা-ই 
হয়। এই সব ততদিন অসম্ভব যতদিন আমরা বিশ্বাস করি না যে তারা 
সম্ভব এবং তাদের যথার্থ প্রণালী বাহির করার জন্য কোন কম্ট করি 
না অথবা মনের স্বচ্ছতা পাই না। 

কখন কখন ইহা বিশ্বাস করা হয়--আর তা মত হিসাবেও উপ- 
স্থাপিত হয় যে প্রাণ ও মন এই জগতে নেমে আসে--অন্য এক জগত 
থেকে যেখানে তারা আরো স্বচ্ছন্দ। যদি জগৎ বলতে এই জড় বিশ্বের 
মধ্যে অন্য কোন তারকা বা ভুবন না বোঝায় বরং বিশ্বব্যাপী চেতনার 
মধ্যে অন্য কোন ভুবন বোঝায় তাহ'লে বেদ ও উপনিষদের অনুসরণকারী 
বৈদান্তিক দ্বিশন্য হবে না। ইহা মনে করা যেতে পারে যে এই দৃশ্যমান 
জগতের মধো অন্য কোন তারকা বা রাজ্যের মধ্যে প্রাণ ও মন আরো 
স্বাধীন এবং সেজন্য স্বচ্ছন্দ হবে; কিন্তু তখনো তারা এমন এক জগতে 
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সক্রিয় হবে যার ভিত্তি ও প্ররুত ধাতু হ'ল জড়। সুতরাং তার ক্রিয়ার 
অবস্থার মধ্যে কোন মৌলিক পরিবর্তন হবে না অথবা এখানে তাদের 
উৎপত্তির সমস্যার আরো ভাল কোন সমাধান হবে না। কিন্তু ইহা মনে 
করা যুক্তিসঙ্গত যে ঠিক যেমন এখানে শক্তির নিজেকে জড়ের মধ্যে সংহত 
করে তার মৌলিক আধেয় ও গতিবিধি হিসাবে, সেইরকম চেতনার অন্য 
কোন রাজ্য থাকাই সঙ্গত--আমাদের প্রাচীন মনস্বীদের জানে ও অন্- 
ভূতিতে প্রমাণ হয় যে এরূপ রাজ্য আছে--যেখানে শক্তি নিজেকে প্রাণের 
মধ্যে ও মনের মধো সংহত করে তার মৌলিক আধেয় ও গতিবিধি 
হিসাবে। আমাদের জগতের সহিত এরূপ সব জগতের কাল ও দেশের 
মধ্যে কি সম্বন্ধ হবে তা এখানে বিবেচনা করার প্রয়োজন নেই। ইহা 
সম্ভব যে এরূপ সব জগৎ থেকে প্রাণ ও মন প্রস্তুত ও সংহত হ'য়ে নেমে 
এসে এখানে জড়ের বিভিন্ন রাপের সহিত সংযুজ্ঞ হয়, তবে এই অর্থে 
নয় যে ইহারা এইসব জড়ীয় রূপের মধ্যে স্কুলভাবে বাস করে এবং তখনই 
তাদের ব্যবহার করে, কিন্ত্র এই অথে যে ইহারা তাদের সংস্পশের 
আঘাতের দ্বারা জড়ের মধ্যে সুপ্ত প্রাণ ও মনকে জাগিয়ে তুলে সক্রিয়তায় 
প্রণোদিত করে। উহা সম্ভব যে তখন জড়ের মধাস্থ প্রাণ ও মন মহত্তর 
সাহায্য ও সংবেগের প্রভাবে প্রাণের ব্যবহারের জনা এমন এক স্ায়- 
মণ্ডলী গণঠন করবে এবং মনের ব্যবহারের জন্য স্সায়ুর মধ্যে প্রাণ-গতি- 
রত্তির এমন শৃশ্থলা গঠন করবে যা জড়ের মধ্যে প্রকাশ করবে দেই সব 
মহত্তর সংগঠনকে যেগুলি এখানে নেমে এসেছিল। বস্্বতঃ প্রাচীনরা 
বিশ্বাস করতেন যে--প্রতি সজীব রাপটি একটি একক সংহত বাক্তিত্ব 
হওয়ার ঘটনা ছাড়া--_এখানে নিশ্নে প্রাণ ও মনের সকল ব্যাপ্রিয়া ধারণ 
ও পোষণ করার জন্য প্রাণ ও মনের জগৎ থেকে এরাপ সাহায্যের প্রয়োজন 
ছিল, এই কারণে যে অনাথায় যে জগৎ ঠিকমত তাদের অন্তর্গত নয় বরং 
সম্পূর্ণ অন্য সব গতিরত্তির অন্তর্গত সেখানে তাদের প্রকাশ করা ও সুষ্ঠু 
“করা দুরাহ হ'ত। দেব, দৈতা, অসুর, রাক্ষস, পিশাচ, গন্ধব, প্রভৃতির যে 
ভাবনার সহিত বেদ, উপনিষদ, পূরাণ ও ইতিহাস আমাদের মনকে পরিচিত 
করেছে ইহাই তার ভিত্তি ছিল। একথা মনে করার যুক্তি নেই যে এই 
জড়ীয় ভুবনের সকল জগতই সজীব বিষয়ের আবাস, বরং ইহাই সম্ভব 
যে ইহার ঠিক বিপরীত সত্য। জড়ের মধো যে প্রাণ ও মন বিকশিত 
হয় তা হয় সম্ভবতঃ কম্ট ক'রে এবং কোন বিশেষ নিবাচিত স্থানে । 
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যদি অন্যরূপ হ'ত, যদি প্রাণ ও মন জড়ীয়রাপের মধ্যে প্রবেশ করত 
সংহত হয়ে অথবা পর্ণশক্তিতে যেমন তারা হ'তে বাধা তাদের স্বকীয় 
জগত্যে, তাহ'লে এই সব রাপ তৎক্ষণাৎ সুষ্ঠভাবে ও অনা কোন বাধা 
না পেয়েই কাজ করতে শুরু করত। আমরা ব্রম-অভিবাক্তির এই দীর্ঘ, 
ও শ্রমসঙ্কুল করমপ্রণালী দেখতাম না যা এত কম্টরুত, এত দুরূহ, এত 
ভীষণ সংঘষের ও জড়ের মধ্যে গঢু সংকল্পের এরূপ এক বিরাট পরি- 
শ্রমের ফল। সবন্রই আমরা রাপের এক ক্রম-সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা 
দেখি। এই যা সংহত হচ্ছে তা কি? প্রাণের বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্য এক 
উপযুক্ত আধার, মনের বিভিন্ন ক্রিয়ার জন্য এক উপযুক্ত আধার । যেমন 
বিজ্তান সম্প্রতি আবিষ্কার করেছে যে নিজীব বিষয়সমূহে ও ধাতুতে এমন 
সব চাঞ্চল্য আছে যা প্রাণের চাঞ্চল্যের অনুরূপ, যেমন প্রাণিক সাড়া দেওয়া 
এবং সাড়া না দেওয়া, কিন্তু প্রাণবত্তার নিয়মিত গতিরত্তির জন্য কোন 
সুব্যবস্থা সংগঠিত হয় নি; সেজনা ধাতু জীবন ধারণ করে না। উদ্ভিদের 
মধ্যে একটি প্রাণিক সুব্যবস্থা আছে, এমন কি বলা যায় যে স্তায়ুমণ্ডলীও 
আছে, কিন্তু যদিও উদ্ভিদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাকে বলা যায় অচেতন 
মন, যদিও কোন কোন উদ্ভিদের মধ্যে এমন কি বুদ্ধিরও অস্প্ট গতি- 
বৃত্তি আছে, তবু যে প্রাণব্যবস্থা সংহত হয়েছে তা শুধু রসপ্রবাহের 
উপযোগী, শুধু প্রাণের জন্য পর্যাপ্ত কিন্তু জড়ের মধ্যে মনের ক্রিয়াবলীর 
জন্য প্রয়োজনীয় প্রাণের জন্য অর্থাৎ স্রায়ুশক্তির জন্য পযাপ্ত নয়। প্রাণের 
জন্য “আপ$” পর্যাপ্ত, কিন্ত যে প্রাণ মন হ'তে সমথ তার জন্য প্রয়োজন 
“বায়ু” । কীটপতঙ্গের মধ্যে প্রাণ অন্য এক ভিন্ন স্তরে আরো সুষ্ঠুভাবে 
সংহত আর যতই প্রাণীজগতের পর্যায়ে উধ্বে আরোহণ করা যায় ততই 
প্রাণিশক্তির ভ্রোত বহনে সমর্থ স্বায়ুষণ্ডলী বিকশিত হয় যতদিন না তা 
মানবের মধ্যে সম্পূণ সু্ঠু হয়। সুতরাং যে প্রাণ ও মন জড়ের মধ্যে 
জাগ্রত হয় এবং কম্ট করে অভিব্যক্ত হয় তা-ই জড়ীয় জগতের সত্য, 
এমন কোন পূর্ব-প্রস্তত প্রাণ নয় যা এই জড়ীয় জগতের নিজের যোগ্যতায়. 
সম্পূর্ণ বিজাতীয়। 

যদি বলা হয় যে প্রাণ বা মন জড়ে সংযুক্ত হ'য়ে আধার যোগ্যতর 
হবার সাথে অঞ্ষে অল্পে তার মধ্যে প্রবেশ করে ও যে দেহ তার জন্য 
প্রস্তত করা হ'চ্ছে তার মধ্যে ক্রমশঃ বেশী পরিমাণে তার নিজস্ব বিষয় 
প্রদান করে তাহ'লে তা-ও সম্ভব ও বোধগম্য। যতই আমরা আত্ম- 
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জ্ঞানে উন্নতি করি, ততই বস্ততঃ আমরা দেখতে পাই যে এমন এক বিশাল 
মানসিক ক্রিয়া আমাদের অধিকারভুক্ত যার এক অংশ মান আমাদের 
জাগ্রত চিন্তায় ও বোধে অপর্ণভাবে প্রকাশিত--যে অবচেতন বা অতিচেতন 
আত্মা প্রতিটি বিষয় সঞ্চয় করে, প্রতিটি বিষয় মনে রাখে, প্রতিটি বিষয় 
পর্ব থেকেই দেখে, যা কিছু জাতব্য সেসব একপ্রকারে জানে তার অধিকারে 
যাসব মিখ্যা ও যাসব সত্য সেসবই থাকে কিন্ত ইহা জাগ্রত মনকে জানতে 
দেয় তার পুঁজির সামান্য কিছু। সেইমত দেহের মধো আমাদের প্রাণ 
হ'ল যে অমর প্রাণের আমরা নিশ্চিত অধিকারী তার এক আংশিক 
প্রকাশমানত্র। কিন্তু ইহাতে শুধু এই প্রমাণিত হয় যে আমরা নিজেরা 
আমাদের সমগ্রতায় বা মূল অংশে দেহমধ্যস্ত প্রাণ বা মন নই, শুধু আমরা 
এ তত্ত্ব ব্যবহার করছি আমাদের উদ্দেশ্যের জন্য অথবা জড়ের মধ্যে 
আমাদের খেলার জন্য। ইহাতে একথা প্রমাণিত হয় না জড়ের মধ্যে 
প্রাণ ও মনের কোন তত্ব নেই। অপরপক্ষে একথা বিশ্বাস করার যুক্তি 
সঙ্গত কারণ আছে যে অনুরূপভাবে মন ও প্রাণের মধ্যে জড় সংর্ত 
হ'য়ে আছে আর যেখানেই প্রাণ ও মনের গতিবিধি আছে সেখানেই ইহা 
নিজের জন্য দেহের এমন কোন রূপ বিকশিত করতে প্রবণ হয় যার মধ্যে 
ইহা নিজেকে দৃঢ়ভাবে ব্যষ্টিভাবাপন্ন করতে পারে। সুতরাং আমাদের 
মনে করা কতব্য যে প্রাণ ও মন অনুরূপভাবে জড়ের মধ্যে সংরস্ত ও 
সুপ্ত (স্থগত) এবং সেজন্য ইহাতে বিকশিত হবার যোগ্য অভিব্যক্তিতে 
সমথ। 

তাহ'লে আমরা প্রাণ, মন ও জড়ের বিবিধ সম্বদ্ধের বিষয়ে প্রাচীন 
বেদাস্তবাদীদের মত জানলাম, আর আমরা এখন দেখতে পারি উপনিষদ 
সঠিক কি বলেছে প্রাণ ও মনের ক্রিয়াবলী সম্বন্ধে এবং বিষয়সমূহের 
অন্তঃপূরষ যে ব্রহ্ম তাঁর সহিত তাদের সম্পক বিষয়ে। 


মন 


যদি উপনিষদগুলি দার্শনিক কল্পনা ছাড়া অন্য কিছু না হ'ত তাহ'লে 
তাদের সম্বন্ধে চীকা রচনায় কোন অংশের সাধারণ ভাবনা বলে ও 
আধুনিক ভাষায় ইহার আনুষঙ্গিক অর্থ প্রসারিত করে আমরা এখন যে 
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সব ভাবনা ধারণ করি তাদের উপর ইহার প্রভাবের কথা বললেই যথেন্ট 
হ'ত, কারণ যদি তারা তাদের প্রাচীন ভাষায় মনস্তাত্িক অনুভূতির শুধু 
এমন সব সাধারণ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করত যা সব এখনো পাওয়া যায় ও 
পরিচিত, তাহ'লে মূল বেদাস্তগ্রস্থগুলির পদগুলির উপর পুষ্বানৃপৃষ্খভাবে 
জোর দিয়ে কোন লাভ হ'ত না। কিন্তু এই মতান গ্রন্থগুলি ভাবনার লিপি- 
বদ্ধ বস্ত নয়; তারা বিভিম অনুভূতির লিপিবদ্ধ বন্তঃ আর এসব মন- 
স্তাত্বিক ও আধ্াক্মিক অনুভূতি সাধারণ লোকের বাহ্য মনস্তত্ব থেকে 
তত দূরে যত দূরে বিজ্ঞানের সব পরীক্ষণ ও সিদ্ধান্ত সেই চাষীর সাধারণ 
প্যবেক্ষণ থেকে যে তার্‌ লাঙ্গল চালায় শুধু বাহ্যভাবে জানা মাটির মধ্য 
দিয়ে অথবা সেই প্রাচীন নাবিকের পযবেক্ষণ খেকে যে তার পোত চালায় 
প্রাথমিক নৌবিদ্যার পক্ষে প্রয়োজনীয় কাতপয় তারকার দ্বারা! উপনিষদ- 
গুলির প্রতি কথাটির উৎপত্তি এমন মনস্তান্বিক অনুভূতি ও পর্যবেক্ষণের 
গভীরতা থেকে যা আর আমাদের অধিকারে নেই এবং যা এমন সব 
আধ্যাত্মিক সত্যের চাবিকাঠি যা আমরা কম্টকর রুচ্ছসাধনা ব্যতিরেকে 
আর পেতে সক্ষম নই। স্তরাং যেমন আমরা অগ্রসর হব তেমন প্রতি 
কথাটির যথাযোগা গুরুত্ব দিতে হবে। আমাদের বিবেচনা করতে হবে 
ভাবনার মধ্যে ইহার কি স্কান, এবং সেই সব ভাবনা আবিক্ষার করতে 
হবে ইহা যার বাচনিক প্রতীক ছিল। 

ইহা যে সততই প্রয়োজনীয় তা দেখা যায় কেন উপনিষদের প্রথম 
কথাটি থেকেই--“কেনেষিতং পততি প্রেষিতম্‌ মনঃ”। খাষি মনের যে 
বণনা দিচ্ছেন তা তার সম্পূণতায় নয়, তিনি শুধু তার সেই ক্রিয়ার বর্ণনা 
দিচ্ছেন যা তিনি সর্বাপেক্ষা বৈশিস্ট্যপূরণ ও গুরুত্বপূর্ণ দেখেছেন এবং 
তাছাড়া যা সরাসরি নিয়ে যায় সকল মানসিক ক্রিয়ার গৃত উৎসের প্রশ্নে, 
তাদের অধাক্ষের ও সংবেগদায়ী বলের প্রশ্নে। এই ক্রিয়ার কেন্দ্রীয় 
ভাবনা ও সাধারণ অভিজতাকে প্রকাশ করা হচ্ছে “পততি, “পতিত হয়” 
এই কথাটির দ্বারা। যখন মন কাজ করে তখন তার স্বভাবই হ'ল সম্মুখে 
এগিয়ে যাওয়া ও বিষয়ের উপর নিবদ্ধ হওয়া। 

মন সম্বন্ধে আমাদের আধুনিক ধারণা অনারূপঃ ইহার গতির ও 
সম্মুখদিকে মনোযোগের ক্রিয়া স্বীকার করলেও আমরা সাধারণতঃ মনে 
করি যে বিষয়সমূহ সম্বন্ধে অনুসন্ধান অপেক্ষা বরং ইহাদের গ্রহণ করাই 
তার স্বরূপগত ও সাধারণ ক্রিয়া। মানসিক কার্য সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক 


আত্মা ও বিভিন্ন ইন্জিয় ৬০৫ 


ব্যাখ্যা তাতে এই ধারণাকে দৃঢ় করারই সুবিধা হয়। যে স্বায়মগ্ডলী ও 
মস্তিক্ষ মননের ভৌতিক প্রণালী তার ডপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শারীর 
বিদ্যা জোর দিয়ে বলে যে মননের ক্রিয়ার গঠনে আছে অন্তঃসঞ্চালক 
ও বহিঃসঞ্চালক সব স্বায়ুর দুইটি ক্রিয়া। মন বিষয়ের উপর পতিত 
হওয়ার পরিবতে বিষয় পাঁতত হয় বাভম হীন্দ্রিয় স্তানের উপর, অন্তঃ- 
সঞ্চালক স্ত্রায়ুণ্লি সেই সংহাতকে বয়ে নিষে যায় সব মঞ্জিক্ষ কোশে 
আর তাদের জড়পদাথে পরিবতন আসে, সুম্মম কেশরগুলি অভিঘাতে সাড়া 
দেয়, একটি বাতা--কোশ-- প্রজাতন্ত্রের সংকল্প--ফিরে যায় বাহ১সঞ্চালক 
স্রায়ুগুলির দ্বারা, আর বোধের এঁ ক্রিয়া--তা কোন বিষয়ের হ'ক অথবা 
কোন বিষয়ের ভাবনা হক অথবা কোন ভাবনার ভাবনা, যা মনন ক্রিয়ার 
সার--নি্পন্ন হয়। বাকী অন্য যাকিছু মন সম্পন্ন করে তা শুধু মস্তিক্ষের 
ঘিলুর আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ও ইহার কেশরগুলির বিরামহীন ক্রিয়া 
যার সহিত থাকে সংহত জড়ের এই সব অত্যাশ্চয খণ্ড দ্বারা সঞ্চিত 
বিভিন্ন বোধের ও ভাবনার ভাগার | দৈহিক যন্তের এই সব গতিরত্িই 
সব--ইহাই শারীরবিদ্যার কথা । কিন্ত হহা প্রয়োজন হঃয়েছে - । গ্রসব 
কীটাণুসম্বন্ধীয়-..দ্বারা সৃষ্ট মনন-তরঙ্গের অথবা স্পন্দনের মত...যাতে 
মননের ফলওগুলি সম্বন্ধে কিছু বলা যায়। 

এক সম্মোহিত জগতের দ্বারা এই মত যতহ ব্যাপকভাবে ও বিনীত- 
ভাবে গৃহীত হক না কেন বৈদাত্তিক ইহাতে আপাশু করতে বাধ্য । তার 
অনুসন্ধান শুধু যে শারীরিক ক্রিয়ার, দৌহক যন্ত্রের গতিরত্তির উপর নিবদ্। 
করেছে তা নয়, হহা' মনস্তাত্বিক ক্রিয়ারও উপর, যে শক্তি যন্ত্রকে ধারণ 
করে তার গতিবিধিরও উপর নিবদ্ধ করেছে--মন যা করে শুধু তার 
উপর নয়, যা করতে ইহার বিদ্যুতি হয় তারও উপর। পৃথক মানসিক 
গঠন-উপাদানের পরীক্ষণে গর সতর্ক বিশ্লেষণ ও বিচ্ছিন্নতার সাহায্যে 
তার পযবেক্ষণের দ্বারা সে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সিদ্ধান্তে এসেছে। “পততি 
মুনঃ” এই কথাটির মধ্যে খষির গভীর ক্তান সে সমখন করে। একটি 
প্রতিবিষ্ব চোখের উপর পড়ে--ইহা অবশ্যই স্ীরুত, কিন্তু চোখের উপর 
প্রতিবিষ্বের শুধু পতনেই মানসিক বোধ গঠিত হ'বে না, মনকে তার প্রতি 
মনোযোগ দিতে হবে; কারণ যা দেখে তা চোখ নয়, মনই দেখে যন্ত্রস্বরূপ 
চোখের মাধ্যমে, ঠিক যেমন, যে সূর্য অন্যপ্রকারে অদৃশ্য তাকে দৃরবাক্ষণ 
দেখে না, কিন্তু তাকে দেখে দৃরবীক্ষণের পশ্চাতে জ্যোতিবেত্তা। সুতরাং 


৬০৬ উপনিষদাবলী 


প্রতিবিষ্বের ভৌতিক গ্রহণই দৃষ্টি নয়, শব্দের ভৌতিক গ্রহণই শ্রবণ নয়। 
কারণ কতই না দ্রষ্টব্য বিষয় ও শব্দ আমাদের আক্রমণ করে, আমাদের 
অক্ষিপটে পড়ে, কর্ণের পর্দা স্পশ করে অথচ আমাদের জাগ্রত মননে 
তারা অসৎ! যদি বাস্তবিকই দেহ এক স্্বয়ং-পযাপ্ত যন্ত্র হ'ত তাহ'লে 
তা হ'তে পারত না। সংঘাতকে প্রবেশ করতে দিতেই হ'ত, বার্তাকে 
অন্তঃসথালক স্তায়ুর দ্বারা ছুটতেই হ'ত, কোশগুলিকে অভিঘাত গ্রহণ 
করতে হ'ত, পরিবতন, সাড়া দেওয়া অবশ্াভ্তাবী হ'ত। করা হবে, 
কি করা হবে না--_এ সম্বন্ধে কোন স্বয়ং-পর্যাপ্ত যন্ত্রের কোন অভিরুচচি 
নেই; বিকল না হ'লে ইহাকে তার কাজ করতেই হবে। কিন্তু এখানে 
আমরা দেখি যে অভিরুচি আছে, নির্বাচন আছে, অস্বীকার করার প্রড়ুত 
ক্ষমতা আছে। যোগীদের ব্যবহারিক অনুসন্ধানের দ্বারা আরো প্রমাণিত 
হয় যে অস্বীকার করার ক্ষমতা একান্ত হ'তে পারে (হয়) আর আমাদের 
মধ্যস্থ কিছুর এমন এক অপ্রতিহত ও বহুমুখী শক্তি আছে যার দ্বারা ইহা 
বোধ বা মননকে নিবাচন করতে অথবা সম্পূর্ণ নিষেধ করতে সক্ষম, 
এমন কি ইহা নিধারণ করতেও সক্ষম যে যদি ইহা আদৌ সাড়া দেয় 
তাহ'লে কিভাবে ইহা সাড়া দেবে, আর এমন কি ইহা বিনা চক্ষৃতেই 
দেখতে পায়, বিনা কণেই শুনতে পায়। এমন কি ইওরোপীয় সম্মোহন 
বিদ্যাও অনুরূপ ঘটনা নির্দেশ করে। শারীরবিদ্যা অধীর হ'য়ে সত্যে 
পৌছতে চায় হুস্ব পথে আর তার প্রাথমিক সব আবিক্ষারে বিস্মিত হয়ে 
ব্স্ত হয় তাদেরই আলোতে জগৎকে ব্যাখ্যা করতে; সৃতরাং তার সব 
তড়িঘড়ি সিদ্ধান্তের দ্বারা এ বিষয়ের মীমাংসা সম্ভব নয়। 

যেখানে প্রতিবিষ্ব দেখা হয় না, শব্দ শোনা হয় না, সেখানে বুঝতে 
হবে যে তার কারণ হ'ল মন বিষয়ের উপর নিবদ্ধ হয় না,-'ন পততি'। 
কিন্তু আমাদের আরো এগিয়ে গিয়ে অনুসন্ধান করতে হবে কি সে বিষয় যা 
অস্তঃসঘচালক ও বহিঃসঞ্চালক স্সায়ুগুলির মধ্যে কি কাজ করে ও স্ত্ায়- 
গুলির মনোযোগ নিশ্চিত করে। আমরা দেখেছি যে ইহা শুধু ভৌতিক 
অভিঘাত নয়, স্ায়ুর মধ্যে দৈহিক জড়পদার্থের স্পন্দনমান্র নয়। কারণ 
তা যদি হ'ত তাহ'লে প্রতিটি সংঘাতের বেলাতেই মনোযোগ আপনা- 
আপনি অনিবার্যভাবে নিশ্চয়ই আসত । বেদাস্তবাদী বলে যে স্সায়ুমণ্ডলী 
হ'ল দেহের মধ্যে প্রাণের ক্রিয়ার জন্য এক অতীব জটিল সংহত উপস্কর। 
তাদের মধ্যে যা বিচরণ করে তা প্রাণ, প্রাণতত্ত্ব, জড়ভাবাপন, প্রকৃতিতে 


আত্মা ও বিভিন্ন ইন্দ্রিয় ৬০৭ 


বায়বীয় (“বায়ব্য') এবং সেজন্য চোখের কাছে অদৃশ্য কিন্তু জড়ের প্রাণ 
ও মনের প্রাণ, এই উভয়েরই সহিত ইহা আত্ম-অভিযোজনে এমন যথেষ্ট 
সমথ যে এই দুই তত্বের মধ্যে ইহা হ'য়ে ওঠে এক মিলন-স্থান বা সেত। 
কিন্তু এই প্রাণতত্তব্বের ক্রিয়া মনন সৃম্টি করতে নিজে পযাপ্ত নয়, কারণ 
তা যদি হ'ত তাহ'লে জন্তর প্রাণের ভিতর মন যেমন সংহত, উদ্ভিদের 
মধ্যেও ইহা তেমন শীঘ্রই সংহত হ'ত। মনন সম্ভব হয় কেবল তখনই 
যখন প্রাণ” গতিরত্তির এমন তীব্রতা পেয়েছে যাতে ইহা মনেব দ্রুত কাযা- 
বলীর বাহন হ'তে সক্ষম এবং মনও অবশেষে একটি ভৌতিক যন্ত্রের 
অধিকার পেয়ে প্রাণ-গতিরতভির মধ্যে নিজেকে তেলে দিয়ে তাকে অধিগত 
করেছে। স্রায়মণ্ডলীর মধ্যে যা বিচরণ করে তা এমন এক প্রাণ-ধারা 
যা মনের অভাস্ত গতিরত্তির দ্বারা অনুস্যত এবং পুষ্ট। যখন প্রাণ- 
গতিবৃত্তির মধ্যে মনের গতিরত্তি সংরত্ত থাকে--যেমন সাধারণতঃ সকল 
পাপের মধ্যেই হয়--তখন কোন সংস্পেই বা ছাপেই মানসিক জানের 
কোন সাড়া আসে না। কারণ যেমন ধাতুর মধো প্রাণ আছে, তেমন 
ধাতুর মধ্যে মনও আছেঃ কিন্ত ইহা সুপ্ত, সংরত্ত, ইহাব ক্রিয়া গঢ-- 
আমরা যেমন বলি অচেতন, এবং এই সব সংঘাতের দ্বারা সল্ট বিভিন্ন 
মনো-রূপের জড়ের মধ্যে নিদ্তিয় গ্রহণের কাজেই ইহা সীমিত থাকে। 
ইহা আরো স্প্ট হবে যখন আমরা আরো গভীরভাবে প্রবেশ করি মনের 
সব রহস্যের মাঝে । আমরা দেখব যে যদিও মার্টির ঢেলা, পাথর ও গাছ 
চিন্তা করে না, তবু তাদের মধ্যে মনের গৃত গর্ভাশয় আছে আর এ গম্ভা- 
শয়ের ভিতর এমন সব রূপ সঞ্চিত হয় যেগুলিকে রূপান্তরিত করা যায় 
মানসিক প্রতীকে, বোধ, ভাবনা ও কথায়। কিন্তু মানসিক ক্রিয়া উত্তরোত্তর 
বেশী সম্ভব হয় কেবল তখনই যখন প্রাণ-ধারাগুলি তীব্রতায় ও ক্ষিপ্রতায় 
ও সুক্ষততায় সমৃদ্ধ হয় যাতে বিষয়সমৃহের ক্রিয়া আরো কম দীঘস্থায়ী 
হয় কিন্তু কর্মে আরো বেশী সমর্থ হয়ঃ আর মানসিক ক্রিয়া একবার 
ব্রযক্তত হ'লে ইহা ক্রমশঃই বেশী ক'রে পুষ্থানুপুস্বভাবে ও জটিলভাবে কার্য- 
্ষম হয়। কারণ এখন দেহ ও প্রাণ হ'ল মনের “প্রতিষ্ঠা” অর্থাৎ ভিত্তি। 
যাই হক এমন একটা স্কান আসে যেখানে মন তার উচ্চতর বিকাশের 
জন্য তার যা সব প্রয়োজন সে সব ইহা প্রাণের মধ্যে পায় এবং সে সময় থেকে 
ইহা নিজেকে ও ইহার কার্থাবলীকে এত প্রসারিত করে চলে যে তার 
বিভিন্ন দৈহিক ও প্রাণিক যন্ত্রের আরো উন্নত সংগঠনের সহিত কোন 


৬০৮ উপনিষদাবলী 


সমতা থাকে না, অথবা এমন কি অধস্তন মানুষের মাঝে কোন আরো 
উন্নত সংগননও থাকে না। 

কিন্ত এখানে এই জড়ীয় জগতে এমন কি শ্রেষ্ঠ রূপগুলিরও মধ্যে 
জড় ভিত্তি, প্রাণ মধ্যবতী ও মন শেষ ফল হওয়ায়, সাধারণ নিয়ম এই 
যে “দেহের মধ্যে” জড় ও প্রাণ (যেখানে প্রাণ প্রকাশিত হয়) সবদাই 
সক্রিয় হবে আর মন সক্রিয় হবে শুধু ব্যতিক্রম হিসাবে । অন্য কথায় 
বলা যায় যে, মনের সাধারণ ক্রিয়া অবচেতন ও গ্রহণশীল, যেমন 
পাথরে, ঢেলায় ও গাছে। যে প্রতিবিষ্ব চক্ষু স্পশ করে, যে শব্দ কর্ণ 
স্পর্শ করে তাকে তত্ক্ষণাৎ ভিতরে নেওয়া হয় মন-অনুস্যত প্রাণের দ্বারা 
এবং মন-অনুস্যত ও প্রাণ-অনুস্যত জড়ের দ্বারা এবং ইহা হয়ে ওঠে 
এ আধারের মধ্যে ব্রন্মের অনুভূতির এক অংশ। শুধু যে ইহা দেহের মধ্যে 
স্পন্দন ও প্রাণের মধ্যে গতিরত্তির শ্রোত সৃম্টি করে তা নয়, ইহা মনের 
মধ্যে এক ছাপও স্থল্তি করে। ইহা অবশ্যস্তাবী কারণ মন, প্রাণ ও জড় 
একই। যেখানে একটি আছে, সেখানে অন্যরাও থাকে--ব্যক্ত ভাবে 
অথবা সুপ্তভাবে, সংরৃত্তভাবে বা বিকশিত ভাবে, অতিচেতন ভাবে সক্রিয় 
হ'য়ে অথবা অধিচেতনভাবে সক্রিয় হ'য়ে । যে অসি যুদ্ধে আঘাত করেছে, 
তা নিজের মধ্যে আঘাতের, আঘাতকারীর ও আহত ব্যক্তির মানসিক ছাপ 
রেখে দেয় আর যে যোগী ইহার সব মনোরূপকে মনের সক্রিয় ভাষায় 
রূপান্তরিত করার শিক্ষার দ্বারা নিজেকে পারদশী করেছে সে বহু শতাব্দী 
পরেও এ পুরাতন ঘটনার অথগ্রহণে সক্ষম হয়। এইরূপ, আমাদের 
চারিদিকে যা কিছু ঘটে তা-ই আমাদের উপর তার গৃত চিহ ও ছাপ রেখে 
যায়। এরূপ যে ঘটে তা ইওরোপীয় মনোবিদ্যার আধুনিক আবিষ্ষারসমূহ 
প্রমাণিত করতে শুরু করেছে এবং সাধারণ দুম্টিভঙ্গিতি ইহা অস্তিত্বের 
অন্যতম সবাপেক্ষা আশ্চযজনক ও বিস্ময়কর তথ্য; কিন্ত বেদান্তবাদীর 
দৃষ্টিতে ইহা অতীব সরল, স্বাভাবিক ও অবশাস্তাবী। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের 
মাধ্যমে যে সব ছাপ মস্তিক্ষে নিয়ে যাওয়া হয় শুধু সেগুলিরই সকল 
অভিজতা যে এইভাবে এক মহৎ ও অক্ষয় লিপিতে টিকে থাকে তা নয়, 
যেডাবেই হ'ক মনে যা কিছু আসে সে সবও--দুরবতী ঘটনাসমূহ, 
অস্তিত্বের এমন সব বিভিন্ন অবস্থা ও পুরাতন ঘটনা যাতে আমাদের 
বততমান ইন্ড্রিয়গুলির কোন অংশ নেই, স্বপ্নের মধ্যে ও ম্বপ্নহীন নিদ্রার 
মধ্যে যে সব অভিজতা সংগৃহীত হয়, এমন সব ব্বত্তি যা আপতিক 
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অচেতনার মধ্যে ঘটে অথবা তন্দ্রা, মস্তিফবিকৃতি, সংজালোপ ও সমাধির 
বিশ্মিত চেতনার মধ্যে ঘটে এ সবই টিকে থাকে । অচেতনতা এক প্রমাদ ঃ 
সংবিতের নিরভি এক ভ্রম। 

এই কারণেই যে বতিটির উপর খষি এখানে মানসিক ক্রিয়ায় ও 
জাগ্রত অবস্থাতে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী জিনিস বলে জোর দিচ্ছেন 
তা ইহার গ্রহণশীলতা নয়, ইহা তার বহির্গামী শক্তি-_-_'পততি'। ইন্দ্রিয়ের 
কাজে আমরা তিন প্রকারের পৃথক ক্রিয়া পাই-- প্রথম, যখন সংঘাত 
অবচেতনভাবে পাওয়া যায় আর প্রাণশ্োতের মধ্যে মনের দ্বারা মস্তি্ষে 
পাঠাবার কোন বার্তা থাকে না--এমন কি যদি প্রাণম্োত নিজেই বাতা 
বহন করে--দ্বিতীয়তঃ যখন মন সংঘাতের কথা জেনে, বিষয়ের উপর 
পতিত হয়, কিন্ত তা শুধু তার ইন্দ্রিয়অংশের সহিত, কিন্তু তার বৃদ্ধি- 
অংশের সহিত নয়ঃ তুতীয়তঃ যখন নিজের ইন্দ্রিয়অংশ ও বৃদ্ধি-অংশ, 
উভয়েরই সহিত মন বিষয়ের উপর পতিত হয়। প্রথমষ্টির বেলায়, 
কোন মানসিক জ্ঞানের ক্রিয়া হয় না, চক্ষু বা মনের কোন মনোযোগ 
নেই, যেমন হয় যখন আমরা চিন্তামগ্ন হয়ে প্রকৃতির কোন দৃশ্যের মধ্য 
দিয়ে চলে যাই, অথচ আমরা কিছুই দেখি না, কিছুই জানি না। দ্বিতীয়- 
টিতে ইদ্দ্রিয়ক্তানের এক ক্রিয়া হয়। চক্ষ্র অন্তর্গত মন মন দেয় ও পর্যবেক্ষণ 
করে, তা যত অন্পমান্ত্রাতেই হ'ক। বিষয়কে বোধ করা হয় কিন্তু ইহার 
সম্বন্ধে কোন ভাবনা হয় না, অথবা মান আংশিক ভাবনা হয়, যেমন 
পরিচারিকা তার কাজ করতে করতে তার গৃহস্বামীর হির্পাঠ শোনে । 
সে সব শোনে, কিন্তু সে কিছুই বোঝে না, তার কিছুই ধারণা হয় না, 
বাস্তবিকই কান দিয়ে সে শুধু শোনে মাল্ত্, কিন্তু তাতে মন দেয় না। 
তুতীয়টিতে প্রর্লুত মানসিক বোধ ও ভাবনা থাকে অথবা বোধ ও ভাবনার 
প্রয়াস থাকে, আর এই শেষ ক্রিয়াটিই খষির দেওয়া বর্ণনার মধ্যে পড়ে--_ 
“ইষিতং প্রেষিতং পততি মন£ঃ”। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য করা চাই যে এই 
সব ক্ষেত্রেই কেউ একজন মনোযোগ দিচ্ছে, কোন কিছু জানে ও বোবে, 
দুইই করে। শস্ত্রোপচারের সময় সংজ্ঞালোপকারী উঁষধের প্রভাবে যে ব্যক্তি 
অচেতন ছিল, তার গভীরতর শক্তিগুলিকে যখন সম্মোহনের অবস্থায় 
মুক্ত করা হয় তখন সে সক্ষম হয় যেসব ঘটনা তার কল্পিত অচেতনার 
মধ্যে ঘটেছিল তাদের প্রতিটি বিষয় ঠিকমত স্মরণ করতে ও তাদের 
বর্ণনা দিতে । পরিচারিকাকে একটি অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে আনা 


৬১০ উপনিষদাবলী 


হ'লে সে তার গৃহস্বার্মীর হিব, ভাষণের প্রতিটি কথা ফ্মরণ করতে পারে 
এবং যে ভাষা সে বোঝে নি সেই ভাষায় সে সব বাক্য আবার বলতে 
পারে তাদের যথাযথ ক্রমে ও একটিও ভুল না ক'রে। আর এ কথা 
নিশ্চিত করে প্বেই বলা যায় যে আমাদের মন যে বিষয়টির প্রতি মনোযোগ 
দিয়ে তার তাণ্পয প্রণিধান করতে এত চেম্টা করেছিল, অথাৎ এক নতুন 
ভাষায় উপনিষদের এই অংশটি, এ নতুন ও সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর বিষয়, 
আমাদের মধ্যস্থ কিছু এক সম্পূর্ণভাবে তা বোধ করেছিল, সম্পূর্ণভাবে 
বুঝে্ছিল আপনাআপনিই. অত্্রান্তভাবে কিন্তু তা মনের কাছে এই জান 
নিয়ে যেতে পারে নি অথবা নিয়ে যায় নি। আমরা শুধু চেস্টা করছিলাম 
যে জান ইতিপূবেই আমাদের সত্তার কোন এক নিভৃত কোণে সম্পূর্ণ 
অধিগত ছিল তাকে কার্যকরী করতে মনের স্তরে। 

এই তথ্যেই প্রকাশ পায় মনের সম্বন্ধে খষির বাক্যের সকল তাৎপর্য। 


(অসম্পূর্ণ) 


গ্রন্থবিবরণ সম্বন্ধে মন্তব্য 


শ্রীঅরবিন্দ কিছুসংখাক উপনিষদ অনুবাদ করেছিলেন এবং বিভিম্ন সময়ে তাদের 
সম্বন্ধে কিছু টীকা ও প্রবন্ধও লিখেছিলেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সংশোধন করা 
হয়েছিল, সামান্য কিছুসংখাকের একাধিকবার সংশোধন হয়েছিল। এইসব যেভাবে 
প্রকাশিত হয়েছিল তা, নিম্নে বলা হ'য়েছে। শতবাষিকী গ্রন্থপ্রকাশের উদ্দেশো যা সবশেষ 
সংশোধিত লেখা পাওয়া গিয়েছে তা-ই নেওয়া হায়েছে। অন্যসব ক্ষেত্রে, পাণ্ডুলিপি যেমন 
পাওয়া গিয়েছে সেইমতই প্রকাশ করা হ'চ্ছে। 

“উপনিষদের দার্শনিক তত্ব” সম্বন্ধে ছয়টি প্রবন্ধ এবং “উপনিষদ অনুবাদ করা 
সম্বন্ধে” একটি তাঁর প্রথমদিককার লেখা. যে সময়ে তিনি বরোদায় ছিলেন, সে সময়কার 
লেখা । প্রথম ছয়টি ১৯৫৩ সালে “ ৫৮০71 "এ প্রকাশিত হয়। “উপনিষদ অনুবাদ 
করা সম্বন্ধে” লেখার্টি সেই বৎসরই “ [180 0081015108১ ”" গ্রন্থের ভূমিকা হিসাবে 
বাবহাত হ'য়েছিল। 

ঈশ$ঃ অনুবাদটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল “কর্মযোগীতে”, ১৯০৯ সালে । ইহাকে 
সংশোধন ক'রে আবার “ 48 * “আর্ষাতে প্রকাশ করা হয়েছিল ১৯৯৪-১৫ সালে ভাষ্য 
ও টীকা সহ। সামান্য কিছু সংশোধনের পর ইহাকে আবার পুস্তকাকারে বার করা 
হ'য়েছিল ১৯২১ সালে । তারপর থেকে এপযস্ত ইহার বহু সংস্করণ বার হ'য়েছে। 

কেন £ অনুবাদটি প্রথম বাহির হয় “কর্মযোগীতে', ১৯০৯ সালে। চীকা সহ একটি 
সংশোধিত সংস্করণ বাহির হয় “ 4195৪ 'তে ১৯১৫-১৬ সালে। ইহা পৃস্তকাকারে বাহির 
হয় ১৯৫২ সালে। ১৯৭০-এর সংস্করণের সময় ইহা আবার সংশোধিত হয়। 

কঠঃ অনুবাদটি প্রথম বাহির হয় “কমযোগী'তে ১৯০৯-১০ সালে । ইহা পুস্তকাকারে 
বাহির হয় ১৯১৯ সালে, আর ১৯৫২ সালে ইহার এক সংশোধিত সংস্করণ বাহির হয়। 

মুণ্ডক £ঃ অনুবাদটি প্রথম বাহির হয় “কর্মযোগী'তে ১৯০৯ সালে। একটি সংশোধিত 
সংস্করণ “আর্য'তে বাহির হয় ১৯২০ সালে। ইহাকে আবার সংশোধন করা হয় 'আর 
এখানে এই অনুবাদটিই দেওয়া হয়েছে। 

মাও্ডক্য ও প্রশ্ন--ইহাদের যেমন পাওয়া গিয়েছে, তেমনভাবেই হ্কাপা হায়েছে। 

তৈত্তিরীয়, এতরেয়, শ্বেতাশ্থেতর, ছান্দোগ্য, কৈবল্য, ও নীলরুদ্র নামক উপনিষদগুলি 
অনুবাদ করা হয়েছিল বরোদায়। ইহাদের মধ্যে তৈতিরীয় ও গ্রতরেয়ের অনুবাদ সম্পূর্ণ । 
শ্বেতাশ্বেতরের শুধু ৪, ৫ ও ৬ অধ্যায় পাওয়া গিয়েছে। অন্যগুলির অনুবাদের অংশমান্র 
আছে। ইহাকে সংশোধন করা হয়েছে কিন্ত কোনটি যে শেষ সংশোধন তা বোঝা যায় 
না। তৈত্তিরীয় সম্বন্ধে প্রবন্ধটি “আর্ধতে বাহির হয় ১৯১৮ সালে। 

রহদারণাক--রহদারণাক উপনিষদের প্রথম ব্রাহ্মণের প্রথম অধ্যায়ের উপর চীকা 
“87801917040 15271100081 5 1953গতে (্রীঅরবিদ্দ মন্দির বাষিকী, ১৯৫৩) 


বাহির হয়। 

গৌড়পাদের কারিকাচয় ও সদানন্দের বেদাত্তসার £--এগুলি কতিপয় বেদাত্তগ্রন্থের 
অসম্পূর্ণ অসংশোধিত অনুবাদ । পাণ্ডুলিপিতে যেমন গাওয়া গিয়েছে তেমনভাবেই ইহাদের 
এখানে ছাপা হায়েছে। 

স্রীঅরবিদ্দ 'ঈশ' সম্ঙ্গে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কতকগুলি টীকা 
লিখেছিলেন। এখানে পরিশিষ্ট অংশে ইহাদের কতকগুলি প্রথম প্রকাশিত হ'ল পাণ্ু- 
লিপিতে তাদের যে আকারে পাওয়া গিয়েছে সেই আকারে । তাছাড়া কেন" সম্বন্ধে এক 
অসম্পূর্ণ টীকা শেষে দেওয়া হ'ল। 


